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প্রস্তাবন! 


বাংল! সাহিত্যে দ্বিজেন্্রলালের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। মাত্র 
বছর আযুফালের মধ্যে (১৮৬৩-১৯১৩) তাঁর সাহিত্যন্থষ্টির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সহজেই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রযুগের প্রথমার্ধে বাংল! কাব্যের ভাব-ভাবনা, কাব্যরীতি 
ও কলাবিধি নানাদিকেই তার নিজন্ব কাব্যাচরণের ছাপ পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 
নিজে দ্বিজেন্ত্রলালের অভিনব কবিশক্তিকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।, তিনি 
“আর্ধগাথা, দ্বিতীয় ভাগ, 'আধাঢে' ও মন্দ্র' কাব্যের সমালোচনায় ( তিনটি প্রবন্ধই 
“আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে সম্কলিত হয়েছে ) অকৃষ্ঠিতচিত্তে ছ্বিজেন্্লালের কবিব্যক্তিতব 
ও ন্বাতন্ত্রকে স্বীকার করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের তিনটি প্রবন্ধই কৰি 
দ্বিজেন্্লীলের কবিমানসের স্বরূপধর্ম নির্ণয় করেছে । এধন্দ্র' কাব্যের সমালোচনায় 
রবীন্দ্রনাথ যে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, ছিজেন্দ্রকাঁব্যের তাঁর চেয়ে যথার্থ বিচার 
আর কিছু হতে পারে না: “মন্ত্র কাঁব্যখানি বাংলার কাব্যসাহিত্যকে অপবূপ 
বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। ইহা নৃতনতায় ঝলমল করিতেছে এবং এই কাব্যে যে 
ক্ষমত। প্রকাশ পাইয়াছেঃ তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে সর্বত্রই প্রবল আত্ম- 
বিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে ।” দ্বিজেনত্রলালের ভাষা ও ছন্দ, 
হাস্যরস, ছ্বিজেন্দ্রমানসে লিরিসিজম ও স্তাটায়ারের বিচিত্র মিশ্রণের কথাও তিনি তার 
তিনটি প্রবন্ধে প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন। 

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবনের প্রারস্তে রবীন্দ্রনাথের এই অকুণ্ঠ অভিনন্দন 
সত্বেও দ্বিজেন্দ্রকাবোর তেমন বেশী আলোচন] হয় নি। তার প্রধান কারণ সম্ভবত 
ছুটি। প্রথমত, ছিজেন্দ্রলাল তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শেষ দশকে নাটক রচনার 
দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এঁতিহাঁসিক নাটকের জনপ্রিয়তার অশ্কর1লে 
সেদিন তা'র কবিখ্যাতি চাপা পড়েছিল। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্যিক 
বিরোধ ও মতানৈক্য ও তার কাব্যপ্রতিভার যথার্থ বিচারের অন্তরায় স্থটটি করেছিল। 

কিন্তু ক্রুটিবিচ্যুতি ও অপূর্ণতা সত্বেও দ্বিজেন্দ্রলীলের নাট্য প্রতিভাকে অস্বীকার 
কর] যায় না। ইংরেজি নাটকের সঙ্গে সুগভীর পরিচয় থাকার ফলে তিনি বংলা 
নাটকে ইংরেজি নাটকের টেকনিক মার্থকতরভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। 
চরিত্ররচনার ক্ষেত্রেও তিনি তীব্রতর অন্তদ্বন্দের সৃষ্টি করেছেন। নাটকীয় গতিবেগ 
ও ঘাতগ্রতিঘাত সৃষ্টির মধ্যেও তিনি অনেকক্ষেত্রে প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। 
কাব্য ও কথাসাহিত্যের তুলনায় বাংল নাট্যলাহিত্য দুর্বল। সেখানে যে কয়েকজন 
নাট্যকার বাংল! নাটকের ্রীবৃদ্ধিপাধন করেছেন, ঘিজেন্দ্রলান তার মধ্যে অন্যতম। 
শেক্সপীয়রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করে লাভ নেই। কারণ শেক্সপীয়রও ইংরেজি 
সাহিত্যে একজনই ছিলেন। 


/ ৬ 


দিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরে তার অন্ততম গুণগ্রাহী কবি ৮৮১ বসপ 
একথানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখেন (প্রথম সং ১৩২৪ )। আর একথানি সংক্ষিপ্ত 
জীবনী লেখেন নবকৃষ্ণ ঘেঃষ। উপাদান সম্পর্কে এই দুটি গ্রস্থই মূলাবান। কারণ 
দ্বিজেন্্রজীবনী সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য ও মৃগ্যবান উপকরণ এই ছুটি গ্রন্থে সঙ্কলিত 
হয়েছে । এই ছুটি গ্রন্থ থেকে বর্তমান লেখক বহু উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। 
সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় ছিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা হয়েছে তাও 
বর্তমান আলোচনার পথনির্দেশের সহায়তা করেছে। কবিপুত্র দিলীপকুমার রা রায়ের 
“উদ্াদী ছ্বিজেন্্লাল” গ্রন্থটিও মূলাবান নির্দেশ দ্দিয়েছে। কবি- -সমাঁলোচক_ শশ শশাঙ্ক- 
মোহন দেনের বঙ্গবীণা: ও বাণীমন্দির" গ্রন্থদ্ধয়ে কবি ও নাট্যকার ছ্বিজেন্্রলালের যে 
অন্ত্জীবনের আলোচনা আছে, তাঁও বর্তমান সমালৌচককে অন্তপ্রাণিত করেছে। 
সান্রতিক কালের আলোচনার মধ্যে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
“দ্বিজেন্্লালের ব্বরবৃত্ত ছন্দ* € উদয়ন, ১৩৪০ আশ্বিন ), শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের 
“কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বায় ( £ভরব, ১৩৫০ আশ্বিন ), শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর “কবি 
দ্বিজেন্্লীল” (রবিবাঁসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২শে পৌষ ও ২নশে পৌষ, 
১৩৬৩৪ ), ডঃ সুকুমার সেনের “বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস” (দ্বিতীয় খণ্ড) 
ডঃ আশুতোষ ভট্রাচার্ষের “বাংল! নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস” ডঃ অজিতকুমার 
ঘোষের বাংলান।টকের ইতিহাপ', ভঃ সাধনকুমার ভট্রাচাধের “নাট্যলাহিত্যের 
আলোচনা ও নাটক বিচাৰ” প্রভৃতি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ বতমান গ্রন্থরচনায় সাহায্য করেছে। 
পাঁদটাকায় তদের কথা য্থাস্থাঁনে উল্লেখ কর! হয়েছে। 

বর্তমান গ্রন্থটিকে বাবেটি অধ্যায়ে ভাগ কর হয়েছে । এই অধ্যায়গুলি থেকে 
গ্রন্থটির মূল পরিকল্পনা ও বক্তব্য পরিস্ফুট হবে। অধ্যায়গুলির বিষয়বস্ত স্ুত্রাকারে 
মুদ্রিত হল : 

প্রথম অধ্যায় : কবিজীবনী : এই অধ্যায়ে ছিজেন্দ্রজীবনীর প্রধান প্রধান ঘটন। 
স্ত্রাকারে নির্দিষ্ট হল। তার সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে যেগুলি প্রাসঙ্গিক প্রধানত সেই 
সমস্ত ঘটনারুই উল্লেখ করা হয়েছে। 

ছিতীয় অধায় : দেশকাল : এই অধ্যায়ে প্রধানত উনিশ শতকের শেষ তিন 
দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত কালের সামাজিক র।জনৈতিক- 
সাংস্কৃতিক ঘটনার পর্ধযালোচন1 করে, দ্বিজেন্দ্রলালের সমকালীন রচনাবলীর মধ্যে তা 
কতখানি ছায়াপাত করেছে, সে বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়টিকে 
দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের সামাজিক-বরাঁজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি বলা যাঁয়। 

তৃতীয় অধ্যায়: ছিজেক্্র কাত্যপ্রবাহঃ এই অধ্যায়ে ছ্বিজেন্দ্রলালের 


৩? 

সমসাময়িক কাব্য পটভূমি আলোচন! করে তাঁর কাঁব্যপ্রবাহের তিনটি পর্ব নির্দেশ 
কর! হয়েছে। কবিমানসের বৈশিষ্ট্যও এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্র" 
লালের কাব্গুলির স্বতস্ত্রভাবে রসবিচার করা হয়েছে। ছিজেন্দ্রমানসের বিশিষ্টতা 
দেখানোর জন্য কখনো কখনে৷ তুলনামূলক বিচার কর] হয়েছে। বাংলা কাব্যের 
তৎকালীন ভাবধারা ও রূপরীতির সঙ্গে ছিজেন্দ্রকাব্যের সম্পর্ক কি তা বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হয়েছে। 

চতুর্থ অধ্যায়: কাব্যরীতি ও কলাবিধি: এই অধ্যায়ে দ্বিজেন্দ্রলালের 
কবিতার ছন্দ, ভাষা, অলঙ্কার, প্রকাশরীতি প্রভৃতি সম্পর্কে আলোঁচন৷ করা হয়েছে। 
দবিজেন্দ্রলীলের বিশিষ্ট কাব্যরীতি ও স্বকীয় পদ্ধতিগুলি এই অধ্যায়ে বিস্তৃতভাঁৰে 
বণিত হয়েছে। 

পঞ্চম অধ্যায় : প্রহসন ও হান্তরস : এই অধ্যায়ে দ্বিজেন্দ্রপালের ছটি প্রহসন 
সম্পর্কে বিচার করা হয়েছে। এই অধায়ের শেবাঁংশে দিজেন্দ্রলালের প্রহসন ও 
হাশ্যরসাত্মক কবিতা দিয়ে সাধারণভাবে তার হাশ্তরস সম্পর্কে বিচার করা হয়েছে। 

ষষ্ট অধ্যায়: নাট্যপ্রবাহ ও নাটকবিচার : এই অধ্যায়ে ছিজেন্দ্রলালের 
নাটকগুলির সাহিত্যিক মুল্য নির্ণষ় কর! হয়েছে। প্রসঙ্গত বাঁংল' নাটকের এতিহা 
ও ধারাবাহিকতার সঙ্গে তার ধোগাযোগ দেখানো হয়েছে। পূর্ববর্তী নাট্যকারদের 
সঙ্ষে তুলনামূলক বিচার করে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা 
হয়েছে। নাট্যকাব্য, এতিহাসিক নাটক ও সামাজিক নাটক ভেদে তিনটি শ্রেণী 
বিভ।গ করা হয়েছে, তার সঙ্গে নাটকীয় রসমূল্যের বিচার আছে। 

সপ্চম অধ্যায় : দ্বিজেক্নাট্যের নান। প্রসঙ্গ : এই অধ্যায়ে ছিজেন্দ্রলালের 
নাট্যসংলাপ (কাবযসংলাপ ও গগযসংলাপ ), নাট্যকাব্যের বৈশিষ্ট্য, নাটকীয় ভাষা, 
স্বগতোক্তি, গঠনরীতি, রোমান্টিক পদ্ধতি, চরিব্রস্থষ্টি ও অন্ত ছন্দ, শেক্সপীয়রীয় পদ্ধতির 
প্রভাব প্রভৃতি নান! নাটকীয় প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে । ছিজেন্ত্রলালের নাটকের 
নানা দোষক্রটি ও অপরিণতি প্রসঙ্গও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে । 

অষ্টম অধ্যায়: ছ্িজেক্রসলীত : এই অধ্যায়ে দ্বিজেন্দ্রপ্গীতকে তিনটি দিক 
থেকে বিচার কর] হয়েছে : সাঙ্গীতিক মূল্য, কাব্যমূল্য ও নাটকীয় মূল্য। সাঁঙ্সীতিক 
মূল্যের মধ্যে স্থরকার দ্বিজেন্দ্রপালের প্রধান বেশিষ্ট্যগুলি দেখান হয়েছে। কাব্যমূলা 
অংশে গীতিকবিতা হিসাবে বিচার কর] হয়েছে। নাটকীয় মূল্য অংশে নাটকে 
ব্যবহৃত সঙ্গীতগুলির নাটকীয় তাঁৎ্পধ বিশ্লেষণ কর! হয়েছে। 

নবম অধ্যায়: দ্বিজেজ্্রলালের গছ্যরচন। : এই অধ্যায়ে দ্িজেন্দ্রলালের 
চিঠিপত্র ও বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধাবলীর আলোচনা আছে। বিলাতগ্রবাসী” পত্রগুচ্ছ, 


“কালিদাস ও ভবভূতি' সমালোচনা-গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকায় বিক্ষিপ্ত কতকগুলি লঘৃগুরু 
গছ্যরচন] সম্পর্কে বিচার কর] হয়েছে । ছিজেন্দ্রলালের গগছ্যরচনাগুলিতে তার ব্যক্তিত্ব 
ও বিশিষ্ট কবিমানসের ছায়াপাত ঘটেছে, ভাই তাঁর কবিতা ও নাটক থেকে 
গছ্ভরচনাগুলিকে পৃথক করে দেখা সম্ভব নয়, বিশেষত অনেকগুলি রচনায় তাঁর 
ব্যক্তিগত মতামত ও কচির পরিচয় পাওয়। যায়। 

দশম অধ্যায়: রবীক্্রনাথ ও ছ্বিজেন্ত্রলাল : এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ও 
দ্বিজেন্দ্রলালের মতানৈক্য ও সাহিতাদর্শের বিরোধের কথ! বিস্ততভাবে আঁলোচন' 
করা হয়েছে । সমকালীন সাহিত্যে রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রবিরোঁধ একটি এতিহাসিক ঘটন] । 
এই ঘটনার উপরেও আলোকপাত কণা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ছিজেন্্রলীলের উপর 
রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কতদুর বিস্তৃত হয়েছিল এবং দ্বিজেন্দ্রলালের স্বকীয়তা কোথায় 
তাও আলোচিত হয়েছে। 

একাদশ অধ্যায়ঃ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব : এই অধ্যায়ে সমসাময়িক ও 
পরবর্তী কবি ও নাট্যকারদের উপর দ্বিজেন্লালের প্রভাব কতখানি তা নির্ণয় করার 
প্রয়াদ আছে। প্রদঙ্গক্রমে হিন্দী সাহিত্যের উপর তার প্রভাব আলোচন। কব 
হয়েছে। 

দ্বাদশ অধ্যায় : দ্বিজেজ্রমানস : বৈচিত্র্য ও ব্রক্য : এই অধ্যায়ে পূর্ববর্তী 
অধ্যায় গুলির একটি স্থত্রসংক্ষিপ্ধ বিচার আছে। এখানে দ্বিজেন্তর প্রতিভার বৈচিত্র্য ৪ 
সেই বৈচিত্রের মধ্যে এঁকান্থত্রটি কোথায় তা বিশ্লেষণ কর| হয়েছে । | 

বর্তমান গ্রন্থথাঁনিতে দ্বিজেন্্রলালকে কেন্দ্র করে প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের 
একটি যুগজীবনের ইতিহাসই আলোচনা কর! হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় 
ছিজেন্ লালের সাহিতাকীতির মূল্য নির্ণয় করতে গেলে এই যুগের বাংলা সাহিত্যের 
ত্বরূপধর্ম ও অন্তঃপ্রকতির বিচার করা ছাড়া সম্ভবপর নয়, তাই দ্বিজেন্দ্রসাহিত্য 
আলোঁচন] প্রসঙ্গে বাংল! দ্বেশের একটি কাল, বাংলা সাহিত্যের একটি যুগ ও 
বাঙালীর রসরুচির একটি অধ্যায়কেই আলোচনা করতে হয়েছে। রবীন্দযুগের 
প্রথমার্ধে রবীন্দ্রসাহিত্যের পাশে রবীন্দ্রবিরৌধী ধারাও যে ছিল মেই বিস্বৃতপ্রায় 
অধ্যাযটি পরিম্ফুট করার চেষ্টা কর] হয়েছে । তা ছাড় বাংলা কাব্যের রোমান্টিক 
কল্পবত্তির (1২017910010 117821786100) ইতিহাসে ছিজেন্দ্রলালের ভূমিকা কি তাও 
বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই আলোচনায় দ্বিজেন্দ্রমীনস ও দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য 
যদি রদিকজনের মনে স্থায়িভাবে প্রভিষ্টালাভ করে তবেই বর্তমান লেখকেব শ্রম 
সক হুবে। 


ডক্টুর শশিভুৰণ দাশগুপ্ত 
পুজনীয়েবু__ 


ম্চীপত্র 
কবিজীবণী 


দেশ-কাল রঃ 
ঘিজেন্্ কাবা গ্রবাহ 

কাবারীতি ও কলাবিধি 

গ্রহমন ও হাশ্তরস 

নাট্যগ্রধাহ ও নাটকবিচার 

দবিজেন্্রনাট্যের নানা প্রঙ্ক 

দ্বিজেন্্রলঙ্গীত রর 
দ্বিজেন্জলালের গগ্যরচন! 

রবীন্দ্রনাথ ও দ্িজেন্রলাল রঃ 
দ্বিজেন্ত্রলালের প্রভাব 
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কবিজীবনী 

কাব্যবিচারে কবির অস্তজীবনই মুখাস্থান অধিকার করে, বাইরের প্রবহমান ঘটনা 
বা তথ্পুগ্রের দ্বারা কবিচরিতের নিগুঢ অভিপ্রায়কে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। 
রবীন্দ্রনাথ টেনিসনের জীবনচরিত পড়ে কবিজীবনী সম্পর্কে সাধারণভাবে মস্তবা 
করেছিলেন £ “ইহ টেনিসনের জীবনচরিত হইতে পারে, কিন্তু কবির জীবনচরিত 
নহে । আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কবি কবে মানবহাদয়-সমুদ্রের মধ্যে জাল ফেলিয়া 
এত জ্ঞান ও তাৰ আহরণ করিলেন এবং কোথায় বসিয়া বিশ্বসংগীতের সথরগুলি 
তাহার বাঁশিতে অভ্যান কবিয়! লইলেন।” ব্রবীন্দ্রনাথ কবিজীবনীর অন্তর্ময়তার 
দিকটিই বিশেষভাবে নির্দেশ করেছিলেন । কিন্তু কবির বহিজীবনের ঘটনাকে ও 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যাঁয় না। বাইরের জগৎ কবির ভাবজীবনের উপর অনেক সময় 
সুচিযস্থায়ী ছায়া বিস্তার করে। তাই আধুনিককালের জীৰনীলেখকেরা ভায়ারি 
চিঠিপত্র প্রভৃতি থেকেও কবির ভাবজীবনের স্বরূপ নির্ণয় করেন। ইংরেজী সাহিত্যের 
রোমার্টিক কবিদের মধো কীটন সাময়িক ঘটনার দ্বারা সবচেয়ে কম প্রভাবিত 
হয়েছেন, তা ছাড়া তাঁর জীবন মোটেই ঘটনাবহুল নয়। তবু তার কবিচরিত- 
রচয়িতার] ফ্যানি ব্রাউনের সঙ্গে তার সম্পর্কটির উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করে 
নৃতন তাৎপর্ধ নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন। আবার এমন কবিও আছেন, ধার 
বাক্তি-জীবন ও কাব্যজীবন অবিচ্ছেগ্যভাবে গ্রথিত-_-একটিকে বাদ দিয়ে আর-একটির 
পূর্ণ স্বরূপ উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বায়রন, মধুস্থদন প্রমুখ কবির 
কথা উল্লেখ করা যায়। “কবিজীবনী" প্রবন্ধে ববীন্ত্রনাথ এই শ্রেণীর কবির কথাও 
উল্লেখ করেছেন £ “কাব্যকে তাহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে, 
তাহার অর্থ বিস্তীততর ও ভাব নিবিড়তর হইয়া! উঠে।” কাব্যের বিচিত্র অভিব্যক্রির 
পৃক্ষে বহিজীবনের যে-সমস্ত ঘটনাবলী বিশেষভাবে উল্লেখযোগা, তা কবিচরিত 
রচনার অনিবার্ধ উপাদান হয়ে উঠে। কবি দ্বিজেজলীল রায়ের কবিচরিত আলোচনা! 
করতে হলে তাঁর বাক্তি-জীবনকে উপেক্ষা করা যায় না। 

১৮৬৩ গ্রীষ্টাব্ের ১৯এ জুলাই (১২৭০) ৪ঠা শ্রাবণ) কৃষ্ণনগরে ছিজেন্দ্রলালের জন্ম 
হয়। তার পিত। কাতিকেয়চন্ত্র রায় কৃষ্ণনগরের দেওয়ান ছিলেন, আর মাতা 
প্রসন্ময়ী দেবী ছিলেন অধৈতপ্রভুর বংশধর কালারটাদ্দ গোস্বামীর ভগিনী । 
ছিজেন্্রলাল তাদের কনিষ্ঠ পুত্র। দ্বিজেন্্রলালের ব্যক্তি-জীবন ও কবি-লীবনের 


দ্বিজেন্রলাল : কবি ও নাটাকার 


উপর তার স্বনামধন্য পিতা কাঠিকেয়চন্দ্রের প্রভাব কম নয়। স্থকণ্ঠ গায়ক, স্থুরসিক, 
তেজন্বী ও উন্নতচরিত্র কান্তিকেয়চন্ত্র তৎকালের রুষ্ণনাগরিক সমাজে নিজেই একটি 
প্রতিষ্ঠানে (1050108001 ) পরিণত হয়েছিলেন । দীনবন্ধু মিত্র তীর 'ম্থবধূনী কাব্যে, 
জলাঙ্গী নদী মুখ দিয়ে বলিয়েছেন : 


কাতিকেয়চন্ত্র রায় অমাত্যপ্রধান, 

স্থননর, স্থশীল, শান্ত, ব্ান্, বিদ্বান ॥ 
স্বললিত স্বরে গীত কিবা গান তিনি, 
ইচ্ছ! করে শুনি হয়ে উজানবাহিনী । 


কাতিকেয়চন্দ্র সংস্কৃত “ক্ষিতীশ বংশাবলী চবিত” গ্রন্থের আদশে “ক্ষিতীশ বংশ।বলী 
চরিত" নাম দিয়ে কৃষ্ণনগর রাজবংশের একটি প্রামাণিক ইতিহাস রচনা করেছিলেন । 
তাপ “আত্মজীবনচরিত” বাংলা সাহিত্যের আত্মচরিত-রচনার আছিপবের একটি 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । এই ছুটি গ্রস্থেই তৎকালীন বাংলার সামাজিক ইতিশ্!সের প্রচুর 
উপাদান পায়] যায়। তা ছাঁড়া ১২৮৫ সনে তিনি'গীতমগ্জরী”নামক একখানি স্বরচিত 
গীতিসংগ্রহও প্রকাশ করেন। শিবনাথ শান্্রী মহাশয় কাতিকেয়চন্ত্র সম্পর্কে 
বলেছেন £ “আত্মীয়-স্বজন পোষণ, গুণিজনের উৎসাহদান, সাধুতার পমাদর, বিপন্নের 
বিপ্ুদ্ধারঃ এ-সকল যেন তাহার ন্বভাঁবসিদ্ধ ছিল। এই-সকল গুণেই তিনি 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি স্বদেশহিতৈধী, স্বজাতি প্রেমিক 
মহাজনগণের বিশেষ সন্মানিত হইয়াছিলেন। ইহার বিষয় বলিতে স্থখ হয়, ভাবিলেও 
মন উন্নত হয়।৮১ 

চরিত্রের আভিজাতা, তেজন্থিত, সঙ্গীতানুরাগ প্রভৃতি গ৭ “দ্বজেন্দ্রলীল 
উন্তরাধিকারস্থৃত্রেই পেয়েছিলেন । এই চরিত্রটি সম্মুখে রেখেই দ্বিজেন্দ্রলাল ছুগাদাস 
চরিত্র অন্কণ করেন। “ছুর্গা্দীস” নাটকের উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছিলেন £ “যাহার 
দেবচবিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি এই ছুর্গীদাস-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি) দেই চির- 
আরাধ্য পিতৃদেব ৬কাঠিকেয়চন্দ্র রায় দেবশর্মীর চরণকমলে এই ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি 
অর্পণ করিলাম ।” কৰি তার পিতার চরিত্রের কথা স্মরণ করে গৰ অন্ভব করতেন |২ 


১। রাধতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ,( নিউ এজ সং, ভাদ্র ১৩৬২ ) পৃঃ ৩৭। 

২। দিলীপকুমার রায় তার পিতৃম্থৃতি সম্পর্কে লিখেছেন £ “প্রারই বলছেন £ ওরে, জানিল আমি 
কার ছেলে? কাঠিক দেওয়ানের ।' বলে বলতেন প্রায়ই £ 'বাবা বখন মৃত্যাশধাযর় তপন এক বৃদ্ধ এলে 
ডাকে বলেন; “দেওয়ানজি, ভয় কি?' তাতে তিশি বলেছিলেন হেদে £ "আমার ভয়?" ভার ভয় ছিল 

না। কেননা জীবণে তিনি সতানিষ্ট বলে নিজেকে জানতেন ।”- উদাসী দ্বিজেঙ্্রলাল, পৃঃ ১৭ । 


৩ কবিজীবনী 


দ্বিজেন্দ্রলালের শৈশব ও বাল্যকালের পরিবেশটিকে তার সেজদা জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় 
স্বন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন : “রুঞ্জনগরে আমাদের সেই নগর-প্রাস্তস্থিত উদ্যান । 
অন্তগামী স্্ধের আভায় গাছের পাতা! রাড হইয়াছে । ক্ষত ক্ষত পাখী ক্ষত্র গাছে 
জমিয়া৷ কলরব করিয়! পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছে । একটি বালক কখন- 
বা ফল তুলিতে ছুলিয়! ছুলিয় দৌড়িতেছে, কখন-বা পাখীর পিছনে ছুটিতেছে। এই 
ক্ষুদ্র বালক আমাদের ছ্বিজেন্দ্র। -****' এখানে ছ্িজেন্দ্রকে দেখুন সৌন্দর্ধ-পরিবেষ্টিত। 
সুন্দর ক্ষুদ্র বিহস্ষ গুলি যেমন পুষ্পের মধুপান করিত তেমনি বালক দ্বিজেন্দ্র এই উদ্যান- 
সৌন্দর্ষের মধুপান কবিত। অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রের পিতৃদেব সঙ্গীতবিশারদ ছিলেন । 
ক্ষুত্র বাঁলকের সঙ্গীতপ্রিয় হৃদয় সেই সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসে স্ব্গহ্থথ অনুভব করিত।*.**** 
একদিকে দ্বিজেন্্র অস্তজগতের ও বহির্জগতের সৌন্দর্ধের ক্রোডে লালিত, অপব দিকে 
মন্ুষ্যকণের বাগ্যযস্ত্রেরে ও বিহঙ্গের জ্রিবিধ সম্মিলিত সঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা 
উদ্বোধিত হইয়াছিল ।”৩ দ্বিজেন্দ্রলালের শৈশব ও বাঁল্কালের এই পরিবেশটি ভার 
সাহিত্যিক-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল । 

কাতিকেয়চন্দ্রের বাদভবনে তখনকার কালের অনেক জ্ঞানী-গুণী ও খ্যাতনাম। 
বাক্তি মমবেত হতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয়কুমার, বস্থিমচন্্, ভূদেবচন্্র 
সলীবচন্দ, দীনবন্ধু মিত্র, মধুক্ছদন, রামগোপাল ঘোষ প্রমূখ সাহিত্য-ও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের 
অনেকেই “কাতিকেয়চন্দ্রের গুণমুগ্ধ, অকৃত্রিম ও সমপ্রাণ বন্ধু ছিলেন। এদের মধ্যে 
অনেককেই বালক দ্বিজেন্দ্রলাল মধুস্দন হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবির কবিতা আবৃত্তি করে 
শ্ুনিয়েছিলেন।৪ নিতান্ত বালক বয়সেই দ্বিজেন্দ্রলাল পিতার সঙ্গীত-পদ্ধতি অনুসরণ 
করার চেষ্টা করতেন। কবিতাপাঠ ও সঙ্গীতচর্চার অনুকূল পরিবেশ তার কাব্য- 
জীবন উন্মেষের সহায়ক হয়েছিল। অল্প বয়সেই তিনি কাব্য রচন। শুরু করেন, 
শুধু তাই নয়, তিনি স্বরচিত গানেও স্ুর-সংযোগ করতেন। পরবর্তীকালে তিনি যে 
গীতিকার ও স্থরকার হিসেবে খ্যাতিলাত করেন, বাল্যকালেই তার উন্মেষ লগ্ন। 
এই যুগের কথা স্মরণ করে 'তিনি পরবর্তীকালে লিখেছিলেন ₹ “শৈশব হইতেই 
গীতিরচনায় আমার আসক্তি ছিল। শৈশব হইতেই প্ররকতি-সৌন্দর্ধে বিমুগ্ধ হইয়া 
গীতিরচন! করিয়া দেবীকে উপহার দিতাম । সে-সব গীত তখন কোন শান্ত: স্থুরে 
গীত হইত না। যখন যে সুর ভাল লাগিত, তখন সেই স্থরেই গাইতাঁম।”৫ 

১। নবাভারত £ আবাঢ়, ১৩২০। 

৪ | “মহারাজ দতীশচন্ত্র, দীনবন্ধু মিত্র, সপ্জীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় উর ঠাহার পিতার বন্ধুগণ 


কৌতুহলী হইয়া দ্বিজেন্ট্রে কবিতা আবৃত্তি শুনিয়! তাঁহাকে করিতা-পাঁঠে উৎসাহিত করিতেন।” 


ধিজেম্রলাল : নবকৃষ ঘোষ, পুঃ ১*। 
৫। আর্গাথার (প্রথম ভাগ) ভূমিকা । 


ছিজেক্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৪. 


সেকালে কুষ্চনগরে একটি সমুদ্ধ সাংস্কৃতিক" পরিবেশ ছিল। এই পরিবেশের 
মধ্যমণি ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান কাতিকেয়চন্ত্র রায়। কাতিকেয়চন্দ্র 
তার আত্মজীবনীর মধ এই পরিবেশেরু বর্ণনা করেছেন। মার্গসঙ্গীতের সেই অনুকূল 
পরিবেশের মধ্যে ছিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতম্মুগ্ধ মনোজীবন গড়ে উঠেছিল। সেকালের 
কৃষ্ণনগরের এই সাঙ্গীতিক পরিবেশের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন : 
“***দ্বিজেন্্রলীলের পিতা কাতিক দেওয়ানের অনেক গান শুনেছি। তিনি ছিলেন 
অতি স্বকঠ 'ও সঙ্গীত-বিদ্যায় স্থশিক্ষিত। তিনি বোধ হয় বাঙ্গাল! হিন্দী দু-ভাষারই 
গান গাইতেন কিন্তু কি যে গাইতেন আমার মনে নেই 1” 

“দ্বিজেন্দ্রলালও গাইয়ে বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সভাঘমিতিতে গান 
গাইতেন ছে'করা বয়সেই । বোধ হয় কঠসঙগীত তাঁর পিতার কাছ থেকেই শিক্ষা 
করেছিলেন। আরও ছুচাব জনের ঘুখে অতি মিষ্টি গান শুনেছি, তাদের নামও 
মনে আছে ।”৬ ূ 

প্রমথ চৌধুবীর এই স্মৃতিকথা থেকেই কগচনগরের মার্গসঙ্গীতচর্চার একটি সংক্ষিপ্ত 
চিত্র পাওয়া যাঁয়। সঙ্গীতজ্ঞ পিতার সাহচর্ধ ও সঙ্গীত-সংস্কৃতিময় পরিবেশের অকু 
দাক্ষিণো বালক দ্িজেন্দ্রলালের মনোঁজীবনের ম্ৃপ্ধ সম্ভাবনা মুকুলিত হয়েছিল । 
কৃষ্ণনগরের 'কাতিক-ভবন” সেকালের সাংস্কৃতিক জীবনের এক মহাতীর্থে পবিণত 
হয়েছিল। উনিশ শতকের মনীষীদের মধ্যে অনেকেই কাঁতিক-ভবনে পদার্পণ 
করেছেন । বিদ্যাসাগব, বঙ্ষিমচক্দর, দীনবন্ধু মিত্র, নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি যুগ-নায়কদের 
সাহচষ কাতিকেয়চন্দ্রের পারিবারিক জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার 
করেছিল। বালক দ্বিজেন্দ্রলাল তীর সঙ্গীতের দ্বার! মহামান্য অতিথিদের পরিতৃপ্ত 
করতেন । 

পিতৃচরিত্র ও রুষ্জনগরের সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রভাব ছাড়াও আর একটি 
বিষয়ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । “সেজদা? জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, “রাডীদ” হরেজ্লাল 
রাঁয় ৪ “রাঁডাকৌছি মোহিনী দেবীর সন্সেহ লালন ও উৎ্সাহবাঁকা দ্বিজেজ্লালের 
সাহিত্যিক প্রতিভাকে পরিপুষ্ট করেছিল। তীর তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্্লাল রায়ই 
তাঁকে ইংরেজী সাহিত্যে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কষ্চনগর কলেজিয়েট 
ইস্কলের ইংরেজীর শিক্ষক । ছিজেন্দ্রলালের বড়দ1 রাঁজেন্দ্রলাল রয় মেহেরপুর 
আদালতের পেশকার ছিলেন। ইস্কুলের ছুটি হলে দ্বিজেন্দ্রলাল তার কাছে যেতেন । 
তিনি ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যে স্থপপ্তিত। ছিজেন্্রলাল বলেছিলেন £ “তিনি এই 
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ঞ কবিজীবনী 
অতি অল্পকালের মধ্যে আমাকে এমনি আশ্চর্য কৌশলে ও বিচিত্র নৈপুণ্য-সহকারে 
ইংরেজী ভাষায় স্থুদক্ষ ও অভিজ্ঞ করিয়া! তুলিলেন যে, সেই গোড়ার দৃঢ় ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই আমি অতি অনায়াসে নিতান্ত অস্থুস্থ শরীর লইয়। এবং 
মনোৌযষোগের সহিত বেশীদিন অধায়ন করিতে না পারিয়ীও, পরে এম্‌-এ পরীক্ষায় 
তবুযা-হৌক একটু সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলীয়।”৭ পরবর্তীকালেও 
তিনি বলেছেন £ “বড়দাদা এবং সেজদাদা আমাকে ইংরাজী সাতিতোোর অভিজ্ঞতা- 
অজনে প্রভূত সাহাধ্য করিয়াছেন ।”৮ 

জ্ঞানেন্দ্রলাল স্থুণেখক ছিলেন । তৎকালীন নান! পত্রিকায় তার রচনা প্রকাশিত 
হত। “ম্থরভি, “পতাকা, “61681917910? ০3618819০' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনার 
সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন । তাঁর আত্মস্বতিমূলক রচনার বহু বিচ্ছিন্ন উপাদান দবিজেন্দ্র- 
লালের বাক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন আলোচনার পক্ষে অপরিহার্ধ। দ্বিজেন্লালের 
ভ্রাতা হবরেন্দলাল রায় “নবপ্রভা' নাঁমক মাঁমিক পত্্রিক1 সম্পাদনা করেন। তিনিও 
স্বলেখক ছিলেন । হরেন্দ্লালের স্ত্রী মোহিনী দেবীও স্থুলেখিক1 হিসেবে খা তিলাভ 
করেছিলেন। পুরাতন পত্রিকার মঞ্চে তার পারিবারিক জীবনের স্থৃতিচিত্রগুলিও 
ছিজেন্দ্-মানস-পরিক্রমার মূলাবান পাথেয় । কুষ্জনগরের বিদগ্ধ পরিবেশ, পিতৃদেবের 
ঝজু-বলিষ্ট চরিতশ্রী ও পারিবারিক জীবনের সাহিত্য-সঙ্গীতময় স্কর্ষিত পরিমণ্ডল 
দ্বিজেন্ত্রলালের মনোজীবনকে লালন করেছিল। তার বাঙাবৌদি মোহিনী দেবীও 
প্রতিভাশালিনী গাঁয়িক! ছিলেন__সাহিত্য ও সঙ্গীতের যুগ্বেণীবন্ধনে তার মনোজীবন 
সমৃদ্ধ ছিল। বায়-পরিবারের এই বিছুষী বধুটি পারিবারিক জীবনের উপর কতখানি 
প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তার পরিচয় দিয়েছেন দিলীপকুমার বায় ঃ “তাই তো! 
এলেন ঠিক এই সময়ে আমার রাঙা জেঠামহাশয় ৬হবেন্দ্রলাল বায় ভাগলপুর থেকে 
কলকাতায় ওকালতি করতে । জোঠাইম! ছিলেন বিখ্যাত গায়ক প্রতিভার অবতার 
এন্সবেন্দ্রনীথ মজুমদারের বোন | চমৎকার কম্বর ছিল তাঁর ।”৯ শৈশবে হিন্দস্থানী 
সঙ্গীতে হাতেখড়ি হলেও পরবর্তীকালে তিনি বিলিতি গানের অতান্ত তক্ত হয়ে 
ওঠেন। স্ুরেক্দ্রনাথ মজুমদার্ই নাকি তাঁকে ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে 
'আনেন। 


৭। ছ্বিজেন্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৭১। 
৮। দ্বিজেজ্রলাল £ দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৭১। 
৯। উদাসী ছিজেন্রলাল £ দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ২৯ । 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কৰি ও নাট্যকার ৬ 


॥ ই | 


ছাঁত্র হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যান্ত মেধাবী ছিলেন। কিন্তু একাধিক বার দুরারোগ্য 
ব্যাধি হওয়র ফলে তিনি পরীক্ষায় আশানুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তবু 
এম্‌-এ পরীক্ষায় তিনি ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। দ্বিজেন্্লালের 
সাহিত্য-জীবনের ইতিহাসে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট ইস্কুলের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 
এখান থেকেই তার কবিত্ব-প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছে। মাত্র বারো বছর বয়সেই তিনি 
কবিতা ও গান রচনা শুরু করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন : ১২ 
বসর বয়ংক্রম হইতে আমি কবিতা ও গান রচনা করিতাঁম। ১২ হইতে ১৭ বৎসর 
পর্বস্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে 'আর্ধগাথা” নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয় । 
তখন কবিতাও লিখিতাঁম। কিন্তু তখন কোনো কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। 
কেবল “দেওঘরে সন্ধা?” নামক মত্প্রণীত একটি কবিতা “নব্যভারত”-এ প্রকাশিত 
হয়।”১০ ১৮৮২ শ্রীষ্টাবে 'আর্গাথা” (প্রথম ভাগ ) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের 
প্রকৃতি ও দেশপ্রেমের কবিতাগুলি উচ্চপ্রশংসা লাভ করেছিল । প্রায় এই-সব 
সময়েই ততকাঁল-প্রচলিত প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা “নবাভারত”, “আরধদর্শন”, 
“বান্ধব” গ্রভৃতিতে তাঁর কয়েকটি কবিতা এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল | কিন্থ 
“আধগাঁথা' (প্রথম ভাগ ) প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় দশ বছর অন্য কোনো গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয় নি। অবশ্ত বিলাত যাওয়ার আগে কিছু লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল । 

১৮৮৪ শ্রীষ্টান্দের এপ্রিল মাঁসে কৃষিবিদ্া শিক্ষার জন্য স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে 
দ্বিজেন্দ্রলাল বিল!ত যাত্রা করেন। আপাতদৃষ্টিতে বিলাত-যাঁত্রা একটি সাধারণ 
ঘটনা ছড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রল।লের বাক্তিজীবন ও সাহিত্যিক-জীবনের 
পক্ষে বিলাত-প্রবাসের ঘটনা অতান্ত তাৎপর্যমূলক | তিনি তার প্রবাসী জীবনের 
অভিজ্ঞতাকে “বিলাতপ্রবাসী” নাম দিয়ে “পতাকা” পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশ করেন।৯১ ছ্বিজেন্দ্রলীলের এগ্রজদ্বয় জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্লাল রায় 
কলকাতা থেকে “পতাকা” নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই 
পত্রাবলী ছ্বিজেন্দ্রলালের গছ্য রচনার একটি মুল্যবান নিদর্শন | পরবর্তীকালে নাটকের 


১*। নাটামঙ্গির £ শ্রাবণ, ১৩১৭। 
১১। ১২৯১ ও ১২৯২ সালের পতাকায় হ্বিজেঞ্লালের "বিলা তপ্রবাসী” প্রকাশিত হয়। 


৭ কবিজীবনী 


গগ্ সংলাপের সঙ্গে এই গছরচনাটি মিলিয়ে পড়লে দ্বিজেন্দ্রলীলের গছ্যরচনার এক 
সমগ্র পরিচয় পাঁওয়! যাবে। লেখকের বাক্তিত্বও এই রচনাগুলির মধো স্থম্পষ্টভাবে 
উদ্ভাপিত হয়ে উঠেছে। নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তি, হান্তপরিহাস প্রবণতা, বাগ বৈদগ্ধা, 
স্বদেশ ও ন্বজাতিগ্রীতি, চারিত্রিক তেজস্থিতা প্রভৃতি: বাক্তি ও সাহিতাক 
দ্বিজেন্্লীলের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য এই পত্রাবলীতে উদঘাটিত হয়েছে । তথোর দিক 
থেকেও রচনাগুলি মূলাবান। ইংরেজদের পারিবারিক জীবন, গৃহজীবন, সামাজিক 
আচার-আচরণ, গ্লাডস্টোন-শাপিত ইংলগ্ডের রাজনৈতিক জীবন ও অন্যান্য বহু 
জ্ঞাতবা তথ্য এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে ; উনবিংশ শতাব্দীর শেনার্ধের ইংলগ্ডের 
জীবনচধার কয়েকটি স্থুন্দর খগ্ডচিত্র আন্তরিকতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে । এই 
চিগ্তিগুলির মধো সবচেয়ে বড় কথা হল রচয়িতার ভাঁবজীবনের আন্তরিক প্রকাশ। 
এই আবেগকম্পিত ভাবস্থত্রই পত্রগ্তলিকে একটি একাহ্থত্রে গ্রথিত করেছে । তরুণ 
মনের কৌতুহল, বিশ্লেষণ-নৈপুণা, বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা ও আত্মমুগ্ধ তাবাকুলতা' 
চিঠিগুলিতে সাহিতাক বস সঞ্চারিত করেছে। 

দ্বিজেন্্লালের বিলাত-প্রবাসের মধে ছুটি বাপার উল্লেখযোগ্য, কারণ দ্বিজেন্দ্র- 
সাহিতা আলোটনাব পক্ষে এই ছুটি প্রসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিলাঁতি- 
প্রবামকালে তিনি বিলিতি সঙ্গীত শিখেছিলেন। সিমিটার কলেজে দ্বিজেন্রুলালের 
সহাধায়ী বঙ্গবাপী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বন্থ মহাশয় বলেছেন £ 
“তারপর শেখানে অল্পদিনের মধ্যেই জানিতে পারিলাম,_দ্বিজু একজন 12000150 
(কোরক ) কবি3--ইতিপূরে “আধগাথা” রচিয়। স্বদেশের কবিজগতে গ্রবেশলাভ 
করিয়া আসিয়াছেন। গীতবাছ্যেও যে তাহার বিশেষ অন্ুবাঁগ তাহাও শীন্্ুই প্রকাশ 
পাইল। একদিন কথায় কথায় গল্পচ্ছলে তিনি বলিলেন - ধাহার কাছে তিনি গান 
শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন সে রমণীটি তীহার নাকি স্থরের সংস্কার ও ভরাট গলার 
চর্চ1৷ করার জল তাহাকে বহুবার বিশেষ অন্থরোধ করিয়াছেন । সেই অক্ররোধের 
পরিণামে, পবে যে কি ফল ফলিয়াছিল তাহ] আজ বঙ্গবাসী কাহারও অজ্ঞাত নাই। 
যিনিই তাহ।ব গান একবার শুনিয়াছেন তিনিই জানেন দ্বিজুৰ গলা কিরূপ ভরাট 
ছিল এবং পরে তাহার সুরের সঙ্গে অণুমা্ধ নাকের সংস্রব ছিল না।”৯২ ইউরোপীয় 
সঙ্গীতচর্চ! পরবর্তীকালে গীতিকার ও স্থরকার দ্বিজেন্দ্রলালের উপর গভীর প্রভাব 
বিস্তাব কবেছিল। 


১২। দ্বিজেল্রলাল £ দেবকুমার রায়চৌধুবী পৃঃ ১৬৮- ১৬৯ 


শ্বজ্জেঞপাল £ কাব ও নাট্যকার লে 


দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাত-প্রবাসকালের আর-এক টি উল্লেখযোগ্য ঘটন। হল, *হ,/1105 
০? [1৮ নামক ইংরেজী কাব্যের প্রকাশ। তিনি পরবর্তীকালে আর কোনো 
ইংরেজী কাব্য প্রকাশ করেন নি। কিন্তু এই কাব্যে তাঁর প্রতিভার গীতিধস্তিতা 
ও স্থগভীর হ্বদেশপ্রেমের পরিচয় আছে। ইংরেজী ভাষায় রচিত হলেও এই 
কাব্যগ্রন্থটির সঙ্গে তার পরবর্তীকালের বাংল! কবিতা ও গানের একটি আস্তিক সম্পর্ক 
'আছে। পাশ্চান্তা কাবা ও নাটকের যে স্থগভীর আকর্ষণ তাঁর হৃদয়ে এতকাল সুপ্ত 
'অবস্থায় ছিল, তাঁরই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে এই কাঁব্যে। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্্রলাল 
এই কাবা সম্পকে যে মন্তবা করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য £ 

“বাল্যাবধি কবিতা ও নাটকপাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। এত অধিক 
ছিল যে বিষ্যাভ্যাসকালে বায়রনের 1%901760 ও 00116 76101৫-এর দুই ০8100 
এবং মেঘদূত ও উত্তরচরিতের কাব্যাংশ আমি মুখস্থ করিয়াছিলাম। বিলাতে গিয়' 
ক্রমাগত 9186119% পড়িতাম এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়। ক্রমাগত ৬/০01৫$- 
৮0111) ও 91791559816 বাঁর বাব পড়িতাম ।.*বিলাতে গিয়া ইংরাজীতে কবিতা 
লিখিতে আ রম্ত করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া স্তার এডুইন আনল্ডকে 
উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহি এবং তৎসঙ্কে কবিতাগ্তলির পাওলিপি পাঠাই । তিনি 
কবিতা প্রকশ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লেখেন ও মে কবিতাগুলি 
তাহাকে উৎসর্গ করিবার অন্ুযতি সাগ্রহে দান করেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে 
[১7105 01 170 আখা! দিয়া প্রকাশ করি।”১৩ কাক্যটি দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকায় 
উচ্চপ্রশংসিন হয়েছিল । বাঙ্গ-বিদ্রপ-প্রবণতা ও পরিহাদ-রপনিকতাঁই ঘে স্বিজেন্্র- 
প্রতিভার সবটুকু নয়, এই কাঁৰোই তাঁর প্রমাণ পাঁওয়া যায় । “আধ্গাথা" ( প্রথম 
ভাগ) কাব্যে যার অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট প্রকাশ, এ কাঁৰো তারই রূপ স্থম্পষ্ট ও পূর্ণতর 
হয়ে উঠেছে । আত্মমগ্রতা ও আত্মভাব-বিভোরতা প্রবানী কবিচিত্তকে স্থৃতি-বেদনায় 
ব্যাকুল করে তুলেছিল : 


৬/1)611 81016 5166195 1) 1181)15 500 2105, 
7105 106256105 101) 58119 18100016 210, 
১80 %1510175 নি] 201055 170 5121) 
[106 ৫7658105 01 855-10105 1905 ৪৪০. ৯৪ 
স্বতি-বোমাঞ্চিত কবি-মনের অকুঞ্ঠ আন্তরিকতা এখানে কাব্যরূপ পেয়েছে । 


১৩। নাট্মন্দির ২ শ্রাবণ, ১৩১৭ । 
১৪1 909910 : 1:91710০8 01 172৫. 


টি কবিজীবনী 


|| ৩ || 


বিলাতি সঙ্গীত শিক্ষা, ইংরেজী কাব্যরচন৷ দ্বিজেন্ত্রলালের বিলাত-প্রবাসের প্রধান 
দুটি সঞ্চয়। বিলাতে “বহু রঙ্ষমঞ্চে বহু অভিনয়' দেখেছিলেন । নাঁটা-রচনার 
আকাপরক্ষাও সেই সময়েই অঙ্কুরিত হয়েছিল। তিনি নিজে লিখেছেন : “বিলাত 
যাইবার পূর্ধে আমি “€হমলতা” নাটক ও “নীলদর্পণ” নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলীম 
মাত্র, আর রুষ্ণনগরের এক মৌথীন অভিনেতৃদদল কর্তৃক অভিনীত “সধবার একাদশী” 
ও "গ্রন্থকার? নামক একটি প্রহ্মনের অভিনয় দেখি, আর 4৫৫15101-এর 0৪6০ এবং 
91790957921 এর এ0]10$ 0993%-এর আংশিক অভিনয় দেখি । সেই সময় 
হইতেই অভিনয় ব্যাপাঁরটিতে আমার আঁপক্তি হয়। বিলাঁতে যাইয়া] বছ রঙ্গমঞ্চে 


বন্ধু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমে অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিঘ্ততর হইয়া 
উঠে ।৮১৫ 

প্রায় দীর্ঘ তিন বৎসর পর দ্বিজেন্দ্রল'ল দেশে ফিরে এলেন। ফিরবে আসার পরবে 
এমন ছু-একটি ঘটন! ঘটেছিল, য1 দ্বিজেন্্রলালের ব্যক্তিজীবনকেই শুধু নয়, সাহিত্যিক 
জীবনকে ও নিয়ন্ত্রণ করেছিল । দ্বিজেন্ত্রলাল ছিলেন অতাস্ত স্পষ্টভাষী ও স্বাধীনচেতা । 
স্থৃতরাং শাসকসম্প্রদ্দায় যে তাতে খুব সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, তা বলাই বাহুল্য । 
স্থতরাং কর্ম-জীবনের প্রথম থেকেই তার মনে একটি বিক্ষোভ ছিল। এমনকি এক 
সময় তিনি চাকুরি ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছেও করেছিলেন 1১৬ তাই একসময় তিনি 
গভীর পরিতাপের সঙ্গে ও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছিলেন ; 


হায় শুদ্ধ অন্নচিন্ত! যদি না থাকিত, ৪ অন্কতঃ 
দিবায় ছয়টি ঘণ্ট। পরদাস্ত না করিতে হত 3 ৯৭ 


বিলাত ফেরত হয়ে আসার পর দ্বিজেন্দ্রলীলকে সামাজিক নির্ধাতণও সম্থ করতে 
হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় পচাত্তর বছর আগের কথা । তখনকার কালের 
জামাঁজিক অবস্থাও অন্যরকম ছিল। বিলাত যাওয়া! তখনকার কালেও ঘোরতর 
অশান্রীয় ও অলামাজিক ব্যাপারের মধোই গণা ছিল। দ্বিজেন্্লাল্রে জীবনীকার 
এ প্রপঙ্গে লিখেছেন £ 


১৪। আমার নাটা-জীবনের আরম্ভ £ নাটামল্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭1 
১৬। দ্বিজেন্রলাল £ দেবকুমার রায়চৌধুরী । পৃঃ ২৪২ । 
১৭। সমুজ্রের প্রতি £ মন্ত্র 


দ্বজেক্্লাল £ কবি ও নাটাকার ১০ 


_ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর অদর্শনের পর দ্বিজেন্্লালকে পাইয়! তদীয় স্বজনগণ 
যদিও মুখে খুব সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কার্ধতঃ সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক 
বাবহারে তাহার] বিশেষ সাবধানে একটু স্বাতন্ত্রা ও ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিতে 
লাগিলেন। “পাতানো” সম্পর্কের স্থলে বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে এবংবিধ আচরণ 
তিনি হাস্তমুখে, অবজ্ঞাভরে অগ্রাহ করিতেও প্রস্তত ছিলেন; কিন্তু যখন প্রকাশ 
পাইপ ফে, প্রকৃত অবস্থ! শুধু তাহা নহে, তদপেক্ষা বসল পরিমাণেই শোচনীয় ও 
সাংঘাতিক, অর্থাৎ বিলাত যাওয়ার জন্য তদীয় আত্মীয়গণের মধোও কেহ-কেহ 
সামাজিক হিসাবে তাহাকে বর্জন করিতে কৃতনিশ্চয়--তখন অসহায় ও বড়-অভিমানী 
দ্বিজেন্্ল[লের ভাব-প্রবণ কোমল হৃদয় আর-একবার তাহার পিতামাতার কথা স্মরণ 
করিয়া হাহাকারে কাঁদিয়! উঠিল ।-এই অভাবিত প্রচণ্ড আঘাতে তিনি স্তম্ভিত, 
আহত ও মুহামান হইয়! গেলেন ।”৯৮ 

যুক্তিবাদী এ বাক্তিন্বাতন্তের পক্ষপাতী দ্বিজেন্ত্রলাল এই-জাতীয় আচরণে অতান্ত 
মর্মাহত হয়েছিলেন। কেউ কেউ আবার তাকে প্রায়শ্চিত্ত করার পবাঁমরশশও 
দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের যুক্তিবাদী মন এই-জাঁতীয় বিধান মেনে নিতে 
পারে নি। কারণ বিলাত-যাত্রা যে কোনো পাপকাঁধ বা অবৈধ ব্যাপার, এ কথা 
তিনি মানতে মোটেই প্রস্তত ছিলেন না। বিলাত প্রবাসকালের ডায়েবিগুলির 
মধ্যেই তার এই স্বাধীন মতবাঁদের পরিচয় পাওয়া যায়: “আমি জানি, আমার এ 
প্রস্তাবে অনেকেই অন্তরে সম্মত। কিন্ত লোকাচার ছাড়িতে অনেকেই সম্মত নহেন। 
অনেকেই সমাঁজচ্যুত হইবার ভয়ে ভীত। আমি জানি না, এআশঙ্কার কারণ কি? 
সমাজ? কেন, প্রতি মনুষ্য লইয়াই ত সমাজ। সমাজ আমীকে চ্যুত করিবে? 
তাহাতে কি ক্ষতি আমারই ? তাহার নয়? সমাজ কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া 
নিজে হীনবল হইল না? সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিল, আমি কি সমাজকে 
পরিত্যাগ করিলাম না? অবশ্ঠ প্রথমে ক্ষতি আমার, কিন্তু পরিণামে এ সমাজের 
ক্ষতি। নৃতন লমাঁজ সংগঠিত হইবে, নৃতন ও সভ্যতর আচার অন্ষ্ঠিত হইবে। 
সমীজ সবত্রই সংগ্কারের প্রতি খড়গহ্স্ত 1৯৯ দ্বিজেন্দ্রলাল যেদিন বিদেশে বসে এই 
পত্র লিখেছিলেন, সেদিন নিশ্চয়ই তার অদৃষ্টদেবী বিজ্পের নির্মম হাসি হেসেছিশেন। 
তিন-চার বছর আগে যে সামাজিক সমন্তার উপর তিনি আলোকপাত করেছিলেন, 
তাই পরবতীকালে বাস্তবের ক্ষমাহীন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল । 

১৮7 দ্বিজেন্ত্রণাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী , পৃঃ ২*৩--২*৪। 

১৯। ইংরাজ ও এদ্রেশবানীযর় আহার্ধ-বিচার ও কর্তব্য-নির্ণয় £ বিলাত প্রবাসী (বিলাতধাত্রী ) । 


১১ কবিজীবনী 


লামাঁজিক উতৎপীড়ন ও নির্মম আচরণ দ্বিজেন্দ্রলীলের সংবেদনশীল তরুণ মনে 
তীব্র প্রতিক্রিয়ার সুট্টি করেছিল-_সেই প্রতিক্রিয়ার বহিজ্বালাময় রূপ তাঁর “একঘরে' 
পুস্তিকায় আত্মপ্রকাশ করেছে । “একঘরে' পুস্তিকাঁটিকে ঠিক প্রবন্ধ বলা যায় না, 
বড় জোর একটি ইন্তাহার বলা যায়। তৎকাঁলীন “সমাঁজ-সংরক্ষকদের' প্রতি 
অবার্থ-লক্ষা বিষবাণ বর্ধিত হলেও খণ্ডকালের সামাজিক উত্তেজনার মধোই এর 
গতি সীমাবদ্ধ । হিন্দুসমাজকে তীব্রভাবে আক্রমণ কর! হয়েছে__তাতে সঙ্গতিহীনতা 
ও একদৌোষদশিতাই উগ্র হয়ে দেখ! দিয়েছে । সাময়িক উত্তেজনায় ক্রোধান্ধ হয়ে 
তিনি ভাষা! ও ভাবগত সংযম পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছেন । তীব্র বিদ্ধপ, মর্মীস্তিক 
শ্লেষ ও তীক্ষদীপ্ধ বাকাবাণ রচনাটির বিশেষত্ব, কিন্ত লেখক নিজেই অভিভূত হয়ে 
তীর সংযমের বাঁধ হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি যে কতদূর অভিভূত হয়েছিলেন, তার 
প্রমাণস্বরূণ পুস্তিকাটির একটি অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে £ 

_“মভাঁশয়, এ ভাষায় আর লিখিতে পারি না। এ সমাজের বিষয় আর এ 
বিদ্রপের ভাষাষ, আচ্ছাদিত ক্রোধে লেখা অসম্ভব | ইহার ভাষ! ঠাট্টার ভাষ! নহে । 
ইহার ভাষা অন্যায়ক্ষুৰধ তরবারির বিদ্রোহী ঝনতকার, ইহার ভাঁষ! পদদলিত ভুজঙ্গমের 
জ্রদ্ধ দংশন, ইহার ভাষা অগ্রিদাহের জ্বালা । এ ভীকতার বাঁজতের, এ অন্যায়ের 
ধর্মশালার, এ প্রবঞ্চনার রাঁজনীতির বিষয় বলিতে--যদি শতশেলময়ী, দাবানলের 
স্ুলিক্ষময়ী, নরকের জালাময়ী ভাষ! থাকে, তাহাই ইহার উপযুক্ত ভাষা ।”২০ 

একঘরে" দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো উচ্চশ্রণীর সাহিত্য-প্রতিভাব নিদশন নয়। 
কিন্তু শুধু এতিহাপিক মূলোর দিক থেকেই যে এর নাঁম উল্লেখযোগা, এ কথাও বলা! 
যথার্থ নয়। নকশাটি ছ্বিজেন্্রলালের স্থপ্ত শ্যাটারিস্টের 'প্রতিভাই যেন জাগিয়ে 
তুলেছে । দ্বিজেন্দ্র-মানসে রোমান্টিক ভাঁবাবেগের সঙ্গে বাঙ্গবিদ্রপ- পবণতা৪ জড়িত 
ছিল। সাময়িক উত্তেজনার একটি প্রবল আলোড়নে যেই যবনিকাপ্রান্ত একটু 
অপসারিত হয়েছে, অমনি বিদ্রপ-নিপুণ দীপ্ত বলিষ্ঠ ভাঁষ! “পদদলিত ভুজক্ষমের? মতো 
উদ্যতফণা বিস্তার করেছে। ধৈর্ধচযুত লেখকের ভাষাগত অসংযম যত থাকুক না 
কেন, তবুও এই ক্ষীণকলেবর পুন্তিকাটি যে 1জেন্্রলালের পরিহাস-ক্ষমতা ও 
ব্ঙ্গবিজ্রপ-প্রবণতার পরিচয় দিয়েছে, এ কথা তৎকালীন কোন কোন পত্র-পত্রিক।ও 
স্বীকার করেছেন।২১ সামাজিক অসঙ্গতি ও ক্রটি-বিচাতি নিয়ে তিনি পরবর্তী বনু 
হাঁসির গান ও প্রহসন রচনা করেছেন। “একঘরে যতই ছুঝল হোক না কেন, 


২৭1 একঘরে। 
২১। “ছ্বিজেজ্লালের পরিহাস-ক্ষমতার-_বিদ্রপপ্রিয়তার বিশেষ পরিচয় পাএয়। যায়|" 
-€ আর্ধাবর্ত : জৈন্ঠ, ১৩২৭) 


ছিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ১২ 


ছিজেন্দ্লালের যে নিপুণ বিদ্রপ-প্রবণতা তন্ত্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল, তাকেই ষেন আকস্মিক 
আঘাতে সচকিত করে তুলেছে-_বাধামুক্ত পার্বত্য-তরঙ্গিণীর মতো! লেই নব-জাগ্রত 
শক্তি দুর্বার প্রাণচাঞ্চলো ও কলহান্তে বাংলা সাহিত্যকে প্লাবিত করেছিল । “একঘরে? 
জেন্্-মানসের এক অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের সর্বপ্রথম আবিষ্কার-__অনাঁগত সম্ভাবনার 
অপরিণত ইঙ্গিত। তা ছাঁড়। দ্বিজেন্্রগালের হাস্যরসের স্বরূপ-ধর্ম ও মূল প্রকৃতিও 
এই পুস্তিকায় আত্মপ্রকাশ করেছে । “একঘরে'-র কলাকৌশলবজ্জিত ও আতিশযা- 
ধর্মী বাঙ্গই 'হাসির গাঁন'-এ নিপুণ হাতের স্পর্শে শব্দার্থ-ভ্রভঙ্ষিময় তির্ধক কটাক্ষে 
পরিণত হয়েছে £ 
যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে 
প্রায়শ্চিত্ত করে; 
যবে কোন মতিভ্রান্ত, ভেড়াকস্ত 
ধর্ম ভাঙ্গে গড়ে, 
যদি কোন প্রবীণ ষণ্ড মহাঁভগ্ড 
পরেন হরির মালা, 
তখন ভাই, হাঁসি চেপে-নাহি ক্ষেপে 
রইতে পাঁরে কোন--1২২ 
একরের বিদ্পাআক কবিকণ্ঠই যে অধিকতর নৈপুণ্া ও অনায়াস সাবলীলার সঙ্গে 
এখানে উচ্চাবিত হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দে» নেই । 


[০ 


১২৯৪ সালের বৈশাখ মাঁসে ( ১৮৮৭ ) দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে স্প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক 
ডাক্তার প্রভাপচন্দ্র মজুমদীরের জো্ঠ। কন্তা স্থরবালা দেবীর বিবাহ হয়। স্থরবালা 
দেবী ছ্বিজেন্ত্র-কবি-মানসের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন । 
দ্বিজেন্দ্রলীলের বিবাহ-প্রসঙ্গেও একটি ঘটন| বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ' জ্ঞানেন্দ্লাল 
লিখেছেন £ “কুষ্ণনগরের কয়েকটি সন্ত্ান্ত হিন্দু ছিজেন্দ্রের বিবাহে আমাদের সহিত 
বরযাত্রী গিয়াছিলেন। কিন্ত বিবাহের পূর্বে কোন প্রবল পক্ষ, ধাহাঁর৷ এই বিবাহে 
যোগ দিবেন, তাহাদিগকে মমাজচাত করিবার চেষ্টা করিবেন, এই সংবাদ পাইয়া 


২২। বলি তহাপব না: হালির গান। 


১৩ কবিজীবনী 


সাহার! চলিয়া! গেলেন। যাহা হউক, বিবাহ হইয়া গেলে আমব] ভ্রাতাগণ ছ্বিজু ও 
তাহার নবোঢ়। বধুকে সঙ্গে করিয়৷ কষ্ণণগরে লইয়! আসিলাম ; দ্বিজেন্দ্রের এই 
বিবাহে আমরা যোগ দেওয়া সত্বেও কেহ আমাদিগের বিরুদ্ধে দড়াইলেন না। কিন্তু 
গ্রকাশ্ঠভাবে ছ্বিজেন্দ্রের সহিত তখন কেহ চলিতে স্বীকৃত হইলেন না 1৮২৩ 

বিলাত-প্রত্যাগত হওয়ার পর ছিজেন্দ্রলীলের বিরুদ্ধে যে সামাজিক প্রতিক্রিয়া 
তীব্র হয়ে উঠেছিল, বিবাহ-ব্যাপারে তাই চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করেছিল । সামাজিক 
অন্যায়ের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত তিনি যেমন “একঘরে নকশার ভেতর দিয়ে তার যোগা 
প্রতাত্তর দিয়েছিলেন, তেমনি অন্ঠদিকে নব-পরিণীতা৷ পত্বীকে ঘিরে তার হৃদয়োচ্ছাস 
গীতি-কবিতার স্কটিক-পাত্রে ত্বর্ণ-মদ্িরার মতো! বিহ্বল ও উজ্জল হয়ে আত্মপ্রকাশ 
করেছে । কৰি দ্বিজেন্দ্রলীলের মাঁনস-জীবনে এই ছুটি ধারা লক্ষ্য কর] যায়। একদিকে 
আত্মমুগ্ধ প্রেম-বিহ্বল স্বপ্রাতৃর্ কবিচিত্ত, আর-একদিকে সামজিক অসঙ্গতি-্ষুন্ধ 
সামাজিক মানুষ । কখনও কখনও এই ছুটি বিরুদ্ধ ধারা একক্রিত হয়ে কবিতার 
ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে বিচিত্রমুখী জটিলতার সৃষ্টি করেছে। অবশ্ঠ এ দুটি ধারাই 
কবির স্বতাঁবগত বৈশিষ্ট্য । এক কোটিতে পরী স্থরবালার প্রেম ও দাম্পতা-রস ৪ 
অপর কোটিতে সামাজিক নিধাতন-__এই ছুটি বাপার একত্রিত হয়ে কবি-মানসের 
এই স্বরূপ-ধর্মকে তীব্রতর ও ত্বরান্বিত করেছে । “আবধগথা” (প্রথম খণ্ড) বিবাহের 
পাঁচ বছর আগে লেখা । কিন্ধ সেই অপগিণত কবিতীগুচ্ছের মধ্যেও কবি-হদয়ের 
গীতি-উচ্ছ্বাস ও হুক্্-নংবেদনশীল বাসন[লোকের মৃছ্-মৃছ না একেবারে অন্ধুপস্থিত নয় 
দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আ'ধগাগা” ( দ্বিতীয় ভাগ ) ১৮৯৩ শ্রীগ্রান্ধে প্রকাশিত 
হয়। এই কাব্যের সহজ ও অকুত্রিম উচ্ছ্বাস দ্বিজেন্দ্রললের প্রেমস্বপ্র ও স্বখ-মাধুধময় 
দাম্পতা-জীবনকেই কাবামণ্ডিত করে তুলেছে । কাব্যটির উত্মর্গ” অংশেই কবির 
প্রিয়া-বন্দনার নিবিড় স্থর নিঃসংশয়িত হয়ে উঠেছে £ 

নয় কল্পিত সৌন্দর্ধে ;_নয় 
কবির নয়নে দেখা পরীস্বপ্রলম ১ 
এসেছ প্রত্যক্ষ স্বীয় দেবীরূপ ধরি । 

“আর্গাথা" (ছ্িতীয় ভাগ ) আর-একটি কারণে দ্বিজেন্্লালের উল্লেখযোঁগা 
স্থট্টি। অন্প বয়সেই তার সাঙ্গীতিক প্রতিভার উন্মেষ হয়। কিন্তু এখানে স্থরকার, 
গীতিকার ও কবির সর্বপ্রথম যথার্থ মিলন ঘটেছে । “আর্ধগাথা কাঁবোর প্রথম ভাগ 
ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে কালগত ব্যবধান প্রায় দশ বত্সর। কিন্ত এই দশ বছরের 


২৪। নবাভারত : শ্রাবণ, ১৩২৭ 


দ্বিজেন্লাল £: কবি ও নাটাকার ১৪ 


মধ্যে কবি-জীবনের এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে । এই পরিবর্তন সম্পর্কে কবিও 
সচেতন ছিলেন। তিনি এই কাব্যের তমিকায় বলেছেন £ “দুশ বসবে আমার 
জীবনে যুগান্তর হইয়াছে--কাহার না হয়? আজ আমি আর সে পাঠাধায়ী, অনু, 
. জগতের দুস্থ পরিদর্শক নাই | 


“আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভাল; 

উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ নৃতন আলো 1? 
মলয়ানিলসপৃক্ত, প্রেমোস্ভামিত আমার হ্ৃদয়কুঞ্জে তাই এই কৃতজ্ঞ অস্ফুট কুভধবনি 1” 
'আর্গাঁথা”-র (দ্বিতীয় ভাগ ) প্রথমাংশের কবিতাগুলি প্রেম € যৌবনস্বাপ্নের, 
কবিজায়াই তার অবলম্বন | দ্বিতীয়াংশ পাশ্চাত্ত্য কবিদের গীতের অন্বাদ | এই 
সংকলনটিতে দ্বিজেন্দ্রলীলের রোমাটিক কবিন্বপ্ন গ গীতিকাবোর প্রতিভা পবিস্ফুট 
হয়েছে। 


দ্বিজেন্্লালের সাহিতা-জীবনকে ছুটি পরায়ে ত।গ করাযায়। শ্ত্রী-বিয়ে'গের 
পুববর্কাল পধস্ত তার সাহিতা-জীবনেব প্রথমার্ধ ; স্ত্রী-বিয়েগেব পরবর্তীকাল থেকে 
কবির মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছ্বিতীয়াধ। বিবাহের পর ষোলো বছর ম্খ-্থাচ্ছন্দাময় 
দাম্পতাজীবনের সুধাঙ্গিগ্ধ ধারা দ্বিজেন্দ্রলীলের মনোৌজীবনকে সমুদ্ধ করে তুলেছিল । 
প্রহসন, ব্যঙ্গকবিতা, হাপির গান, নাঁটাকাঁবা, রোমান্টিক গীতিকবিত' প্রভৃতি বিচিত্র 
স্্টি-নাফল্যের প্রাঁচুষে কবি-জীবন তখন পৃর্ণোচ্ছৃদিত। জীবনের এই চবুম মুহূর্তেই 
এল তীব্রতম আঁঘাঁত। একটি মতা কন্তা-সন্তান প্রসব করে পত্রী স্ুরবালা দেবীর 
স্বতা হল (২৯ নভেম্বর, ১৯০৩)। দ্বিজেন্ত্রলাল তখন সরকারী কাজের জন্ম 
মফন্বলে গিয়েছিলেন__তাঁরযৌগে সংবাদ পেলেন যে স্ত্রী মরণীপন্না, কিন্ত দৃর্তীগ্যবশত 
তিনি তাকে জীবিত দেখতে পারেন নি। 


আপাতদৃষ্টিতে স্ত্রী-বিয়ৌোগের এই বেদনাময় কাহিনীটিকে দৈনন্দিন জীবনের 
সাধারণ কাহিনী বলেই মনে হবে। কিন্তু দ্বিজেন্্ল(লের সাহিত্যিক জীবন ও কৰি- 
নানসের পক্ষে স্ত্রী-বিয়োগের ব্যাপারটি একটি বহিরাশ্রয়ী ঘটনাঁই নয়। বাক্তিগত 
ীবনে কল্যাণী গৃহলক্্ীকে হারিয়ে ও মাতৃহারা শিশুসস্তানদের ভান মুখের 
দিকে চেয়ে তার বেদনার অন্ত ছিল না। কিন্তু শিল্প-জীবনে তার চেয়েও 
গভীর পরিবর্তন ঘটেছিল । স্ত্রী-বিয়োগের পূর্বে ছিজেন্দ্রলাল প্রধানত কবি ও প্রহসন- 
বচয়িতা। একদিকে উচ্ছৃদিত ভাবাবেগপূর্ণ গীতিকবিতা, অন্যদিকে বাঙ্গবিদ্্রপপুর্ণ 
কবিতা ও প্রহপন-_-এই ছুইয়ের টানাপোড়েনে এই পরে দ্বিজেন্ত্রলালের সাহিত্য- 
জীবন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। “আধ্গাথা” (১ম ও ২য়) ও মন্ত্র কাব্য? হাপির 


১৫ কবিজীবনী 


গান” ও 'আধাঢ়ে” ব্যঙ্গকবিতা সঙ্কলন ; “কক্ি-অবতার', “বিরহ”, 'ত্রযহম্পর্শ' ও 
প্রায়শ্চিত্ত প্রহসন চতুষ্টর এই কালের মধ্যেই রচিত হয়। দ্বিজেন্্লালের সাহিতা- 
জীবনের প্রথম পর্বে তার জনপ্রিয় এতিহানিক নাটকগুলি রচিত হয় নি-যর্দিও 
নাটকের প্রতি তাহার আকর্ষণ আবাল্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রহসনগুলি বাদ 
দিলে এই পরবে তিনি দুখাঁনি নাটক বচন1 করেন-_-'পাধাঁণী” ও “তাবাবাই” | নাট্যকার 
নিজেই 'পাষাণী'কে 'গীতিনাটিকা' বলেছেন । নাট্যবিচারেও দেখা যাবে যে এই “গীতি- 
-নাটিকা'টিতে কবি ছিজেন্দ্লালই মুখা হয়ে উঠেছেন, শুধু তাই নয়, নাট্যকারের বন্তব- 
ধর্মটি গৌণ হয়ে গীতিকবির আত্মভীবমুগ্ধ উচ্ছৃসিত হৃদয়টিই প্রীধান্ত লীভ করেছে । 
তারাঁবাই, নাটকের শ্রেষ্ঠ সংলাপগুলিও কবিতায় রচিত। স্ত্রী-বিয়োঁগের পরবর্তীকালের 
এঁতিহাসিক নাটকগুলিতে এতিহ্বপ্রীতি, দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যান্ভৃতির যে তীব্রতা 
প্রকাশিত হয়েছে, 'তাবাব।ই” নাটকে তা অন্তুপস্থিত। তা ছাড়া “তারাঁবাই' 
নাটকের কেন্দ্রীয় রস স্বতন্র। তাঁকে জাতীয়-ভাবোদ্দীপক নাটক বললে বিভ্রাস্তি 
ঘটার সম্ভ।বন]। 

দ্বিজেন্দ্রলালের মাহিত্য-জীবনের দ্বিতীয় পৰ মুখ্যত জাতীয়-ভাঁবোদ্দীপক ন।ট্য- 
রচনার যুগ হিসেবে অভিহিত হতে পারে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে 
জাতীয়তাবৌধ প্রসারিত হয়েছিল, ছিজেন্্রলালের এই পবের নাটকগুলি তাঁকেই ভাষা 
দিয়েছিল। শ্ত্রী-বিয়োগবিধুর ছিজেন্দ্রলাল তার শূন্য হৃদয়ের হাহাকারকে যেন এই 
বহিরাঁশ্য়ী উন্মাদনা ও উত্তেজনা! দিয়ে অনেকটা] পূরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। 
দ্বিজেন্্র-মানসের এই পট-পরিব্র্তনগুলির উপরে চমৎকার আলোকপাত করেছেন 
সমালোচক শরীপ্রমথনাথ বিশী £ 

“তারাবাই? বাতীত তাহার যাবতীয় জনপ্রিয় এতিহাসিক নাটকের স্ষ্টি স্ত্রী- 
বিয়োগের পরে । নাটক-পাঠে. নাটকের অভিনয় দেখায়, নাটক-রচনাঁয় তাঁহার 
ঝৌঁক গোঁড়া হইতেই ছিল। কিন্ত এই সময়কার নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, 
এগুলি বঙ্গমঞ্জের চাহিদা অনুসারে লিখিত। এমন হইবার অনেক কারণ থকা 
সম্ভব । প্রথম, অভিনয়যোগা নাটকের চাহিদা । দ্বিতীয়, বঙ্গভঙ্গ-জনিত জাতীয়তা- 
বোধের প্রনার। আরও একটি কারণ থাকাও অপস্তভব নয়। স্ত্রীবিয়োগের পরে 
সংঘারের ও মনের হঠাৎ-শুন্যতা পৃরণ করিবার জন্ত ব|ছিরের উত্তেজন।র কিছু 
প্রয়োন হইয়া পড়িয়াছিল তাহার পক্ষে। রঙ্ষালয়ের সঙ্কে ঘনিষ্ঠতা সেই শূন্যতা 
পূরণ করিতে পারে আশাম তিনি মঞ্চেপযোগী নাটক রচনার উদ্যোগী হইয়া 
উঠিয়[ছিলেন এমন খুবই সম্ভব ৮২৪ 


স্পা পন আপস পপ 


২১৪] কবিদ্িজেক পাল গ্রারবিজানরীয়আনিদিবুড়ারপনিরে! 


ছ্িজেন্্রল'ল : কবি ও নাট্যকার ১৬ 


ছিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-জীবনের কিছু কিছু আপাত-বিরোধী ধাবা লক্ষণীয়। 
সেই বিরোধের মধো সমন্থয় স্ত্র নির্দেশ করে কবি-মানসের মৌলিক অভিপ্রায় 
আবিষ্কার করা সম্ালৌচকের একটি প্রধান কর্তব্য । পত্বী-প্রসঙ্গ ছ্বিজেন্দ্র-মানসের 
এই বিচারের উপর নিঃসন্দেহে আলোকপাত করবে। 


|| ৫11 


দ্বিজেন্দ্রলালের বাঙ্গকবিতা ও প্রহননগুলির সঙ্গে তার কর্মজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার 
কিছু সংযোগ আছে বলে মনে হয়। বিলাত থেকে ফিরে এসে তিনি ছোটল।টের 
সঙ্গে সাক্ষ।ৎ করেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনচেতা দ্বিজেন্দ্রল(লের কথাবার্তায় তিনি মোটেই 
খুশী হতে পারেন নি। জ্ঞানেন্্রলাল লিখেছেন £ “তিনি (দ্বিজেন্দ্রলাল ) দেশে 
আসিয়া ছোটলাটের মহিত সাক্ষাৎ করেন। ছোটলটের সহিত যেরূপ স্বাধীনভাবে 
কথাবার্তা কহিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ভাল চাকুরী পাইলেন না। তাহার ন্যায় 
রুধি-শিক্ষা করিয়া একজন বিলাত-প্রতাগত বাঙ্গালী 5690800015 ০1৬11181) হইলেন 
আর দ্বিজেন্ত্র ডেপুটি হইলেন !”২৫ এমনকি যে কষিবিগ্ভায় তিনি বিশেষজ্ঞ হয়ে 
এসেছিলেন, তাঁও কাধক্ষেত্রে তেমন ভাবে প্রয়োগ করতে পারেন নি। ১৮৯ 
্রীষটান্দে তিনি বর্ধমাঁন স্টেটের স্থজামুটা1 পরগনায় সেটেলমেন্ট অফিসার নিযুক্ত হন। 
এই কাধোপলক্ষে ছোটলাটের সঙ্গে তার বিরোধ হয়। এই ঘটনায় দ্বিজেন্দ্লালের 
ব্যক্তিচরিত্রের পরিচয়ও পাওয়া যাঁয়। তিনি নিজেই এ ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন £ 
“উক্ত সেটেলমেন্ট-সংক্রান্ত একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে বঙ্গদেশে একটি উপকার 
সাধিত হয়। আমার পুববতী সেটেলমেন্ট অফ্সি|রেরা জরীপে জমি বেশী পাইলেই 
খাজনা বেশী ধার্য করিয়া দিতেন । আমি সুজামুট1 সেটেলমেন্টে এই অভিপ্রায় প্রকাশ 
করি যে এরূপ খাঁজনা বুদ্ধি করা অন্যায় ও আইনবিরুদ্ধ ।'*.এ রাঁয় হইতে জজের 
নিকট আপীল হয় এবং তাহাতে জজলাহেব উক্ত রাঁয় উল্টাইয়। প্রজাদিগের খাজনা 
বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই সময় স্তর চাঁলদ এলিয়ট বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্চ গভর্নর ছিলেন। 
তিনি উক্তরূপ বিভাট দেখিয়া উক্ত বিষয় তদন্ত করিয়া স্বয়ং মেদিনীপুর আসেন ও 
কাগজপত্র দেখিয়া! আমাকে যথোচিত ভঙ্খসনা করেন। আমি আমার মত সমর্থন 
করিয়া বঙ্গদেশীয় সেটেলমেন্ট আইন বিষয়ে তীহার অনভিজ্ঞতা বুঝাইয়া দিই । 


২৪ নবাারত ১ ভাত, ১৩২। 


১৭ কবিজীবনী 


ছোটলাট ক্রুদ্ধ হইয়। আমার পূর্ব-ইতিহান জানিতে চাহেন ও তাহা! অবগত হইয়া 
কলিকাতায় গিয়া ভবিষ্ততে সেটেলমেন্ট অফিপারদিগের কর্তব্য বিষয়ে এক দীর্ঘ 
মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং তাহাই আইনে ঢুকাইয়! দেন। ইত্যবদরে জজের রায়ের 
বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হয় ; হাইকোর্ট জজের রায় উন্টাইয়া দিয়া আমার মতের 
সহিত এঁক্য প্রদর্শন করেন এবং সেই হাইকোর্টের “কলিং” অন্গসারে এখন সমস্ত 
বঙ্গদেশে মেটেলমেণ্ট কার্ধ চলিতেছে ।** ইতাবসরে হাইকোর্টের আর-একটি আপীলে 
স্তর চার্শসের উক্ত মন্তব্যও নির্দয়ভাবে সমালোচিত হয়। তাহাতে তিনি সেগুলি 
সেটেলমেন্ট হইতে উঠাইয়] লইতে বাধ্য হন। 

'**আমি মতাই ইহ শ্লাঘথার বিষয় বিবেচনা করি যে, আমি এই ক্ষুদ্র ক্ষমতাতেই 
উক্ত কার্ধে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিলেও সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী একটি উপকার 
স[ধিত করিনাছি_-নিরীহ প্রজারদিগকে অন্যান্ন করবৃদ্ধি হইতে বাঁচাইয়াছি। ভবিষ্যতে 
এরূপ কাধ আর যে করিতে পারিব তাহার আঁশ নাই 1৮২৬ 

চাকুরি-জীবনের দুঃসহ ও তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের এই মন্তব্যটি 
তার ব্যক্তিচরিত্রের উপর আলোকপাঁতি করেছে। চাঁকুির প্রথম ক” বছর তিনি 
নান। ঝঞ্ধাটে ছিলেন। ছ-সত বছর পরে “আর্ধগাথ।” (দ্বিতীয় ভাগ ) প্রকাশিত 
হয়। কিন্তু বিলাত-প্রবান, বিবাহ ও চাকুরি-ঘটিত নানা বিবাদ-খিলংবা তার 
সাহিত্য-জীবনের উপবেও প্রভাব বিস্তার করেছিল । ১৮৯৫ থেকে ১৯*২-এর মধ্যে 
চারখানি প্রহসন ও দুটি ব্যঙ্ক কাব্যের সন্কলন প্রকাশিত হয়। কবি তার ব্যঙ্ষকবিতায় 
চকুরি-জীবনের বিড়ম্বনার কথা কৌতুকের সঙ্গে বলেছেন : 

খেটে খেটে খেটে-_ 
রোজই আসি মুনিবের শ্ীপদযুগ চেটে 7 
দীনমৃতি দেখিলেই মুনিবও যান ক্ষেপে, 
রুদ্রমৃতি দেখিলেই ভূতা উঠে কেঁপে 3 
তদদীয় এক তাঁড়ায় 
যেন বা ভূত ঝাড়ায়; 
ইচ্ছ! হয় যে চলে” যাই-ছ্যৎ! ছেড়ে এই পাড়ায় ; 
স্ত্রীর উপরে হয় বিরাগ ; জীবনে হয় স্বণা; 
সংসারও হয় অসহ্প্রাক় গুড়ুগুড়ি বিনা ।২- 


২৬। জন্মভূমি £ কাতিক, ১৩০৪ । 
২৭। €করানীঃ আবাচ়ে 


স্ু-১০২ 


ছ্বিজেন্রলাল £ কবি ও নাটাকার ১৮ 


স্্রী-বিয়োগের আগে থে চারখানি প্রহসন ( কন্কি অবতার, বিরহ, ভ্রাহম্পর্শ ও 
প্রায়শ্চিত্ত ) ও ছুটি ব্যঙ্ষকবিতার সঙ্কলন ( আবাঢ়ে ও হাধির গান ) প্রকাশ করেন-_ 
এদ্বেত্ব মধো একটি গভীর আত্মিক সম্পর্ক আছে। তার হাদির গানগুলি ঘে প্রহসন- 
গুলির ভিত্তি এ কথ! তিনি নিজেও শ্বীকাঁর করেছেন : 

“বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্ষমঞ্চসমূহে অভিনয় দেখি 
এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয়। 
প্রথমতঃ প্রহসনগ্ুলির অভিনয় দেখিয়। সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্যে মোহিত 
হইতাঁম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুচি দেঁখিয়1 ব্যথিত হই । এ সময়ে-_ 
কক্কি অবতার একখানি প্রহসন গছ্যেপছ্ে রচনা করিয়া ছাপাই। পরবে আমার 
পৃর্বরূচিত কতকগুলি হাঁসির গাঁন একত্রে গাঁথিয়! “বিরহ” নাটক রচনা করি। এবং 
ক্রমে সে নাঁটক স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। তৎপরে উক্তরূপ ত্রাহস্পর্শ রচনা 
কৰি এবং সেখানি ক্লামিকে অভিনীত হয় ।৮২৮ 

সাহিতা-জীবনের এই পর্বের “মন্ত্র গীতিকাব্যটি 'শব্দনিধাচনে "ছন্দো-রচনায়? 
ও “ভাববিন্তাসে' যে অভিনবত্তের স্থট্টি করেছিল, তা এক সময রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংম 
অভিনন্দন লাভ করেছিল।২৯ মন্ত্র কাঁবাখানির বিচিত্র রসোতলবের মধো হাঁসির 
গানের কবি অনুপস্থিত নন। দ্বিজেন্্লালের কবি-মাঁনসের ছুটি আপাতবিরোধী 
ভাঁববৃত্তি 'মন্দ্র' কাবো এক নৃতন ধরনের শিল্পরূপের স্ষ্টি করেছে। ভাবাবেগরঞ্িত 
রোমান্টিক উচ্ছ্বাস ও বাঙ্গাত্বক তির্ধক দৃষ্টিভক্লি--আপাতবিরোধী দুটি প্রবাহই 
কাবাটিতে অবিরোধে স্থান পেয়েছে । 

স্্ী-বিয়োগের পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল ছুখানি নাটক রচনা করেন__“পাষাণী' ( ১৯০৭ ) 
ও “তারাবাই, (১৯৩)। পরবর্তীকালের গদ্ত-সংলাপ-মৃখ্য এতিহাদিক নাটকের 
সঙ্গে এই ছুটি নাটকের একটি আসশ্বাদনগত পার্থক্য আছে। পপাষাণী'কে নাটাকার 
নিজেই 'পীতি-নাটিকা” বলেছেন-_ছিজেন্দ্রলালের বৌমান্টিক প্রতিভাই এখানে মুখ্য 
হয়ে উঠেছে। কিন্ত “তাবাবাই? বিষয়বস্তর দিক থেকে পুরাণীশ্রয়ী নয়, টডের রাজস্থ।ন- 
কাহিনী থেকে তিনি উপাদান সংগ্রহ করেছেন। পরব্তীকালের এঁতিহানিক নাটকের 
সঙ্গে “তারাবাই, নাটকের পার্থকাটি ক্ুষ্পষ্ট। “তারাঁবাই, নাটকে পৃথ্বীরাজ ও 
তারাবাইয়ের রোমান্টিক কাহিনীকে অৰলম্বন কর! হয়েছে,কিস্ত প্রতাপ 1নংহ” থেকে 
ঘে এতিহাসিক নাটক গুলি রচিত হয়েছে, তাঁর মূলে ছিল নাট্যকাবের জাতীয়ততাবোধ। 


০০০ 





২৮। শাটামন্গির : শ্রাবণ, ১৩১৭1 
২৯। মন্ত্রঃ আধুনিক সাহিত্য ॥ 


১৯ কবিজীবনী 


স্বী-বিয়োগের পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের 
উন্মাদনা তার হৃদয়ের শূত্তস্থানকে পূরণ করেছিল। জাতীয় জীবনের এই উন্মাদনাই 
ঘিজেন্্রলালের এতিহাসিক নাটক গুলির ভিত্তিভূমি__এইখানেই 'তাবাঁবাই+ নাটকের 
সক্ষে পরবর্তী এতিহ'দিক নাটকগুলির মৌলিক পার্থকা । 


॥ ৬ ॥ 

১৮৯৮ থেকে ১৯০৫ পধন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল কলকাতায় ছিলেন, অবশ্য মাঝে মাঁঝে তাঁকে 
কাধোপলক্ষে মফন্বলে যেতে হত। কিন্ত এই মাত বছর কাল তিনি প্রধানত 
কলকাতাতেই কাটিয়েছেন। প্রথমে বেচ্‌ চাটুজ্জ স্ত্রীটে, পরে ১নং ঝামাপুকুর লেনে 
তার বাম! ছিল। স্্রী-বিয়োগের পর €নং স্থকিয়া স্বীটে বানা করেন। মৃড্াব চার 
বছর আগে নং নন্দকুমার চৌধুরী প্লেনে তিনি পত্রী নামান্যায়ী একটি অদ্রালিকা 
তৈরি করেছিলেন, এই বাড়ির নাম ছিল “কুরধাম'। এই নামকরণ-প্রণক্ষে তিনি 
নিজেই বলেছিলেন £ “এ যে তারই যত্বদঞ্চিত অর্থের পুণামন্দির ! এখাঁনে আমি 
তার দিবাস্বতির আশ্রয়ছায়ায় আমার এ শূন্য জীবনটা কাটিয়ে দেব 1৮৩০ 

দ্বিজেন্্লালের ৫নং সুকিয়া স্্রীটের বাঁণা তখনকার কালে এক সাহিত্যতীর্থে 
পরিণত হয়েছিল। ছ্বিজেন্ত্রলাল সদাল।পী ও মজলিশী প্রকৃতির মাধ ছিলেন। 
অনেক গুণমুগ্ধ জ্ঞানীগুণী, সঙ্গীত- ও সাহিত্য- বরপিক তাঁর এই বাসায় যাঁতীয়াত 
করতেন। স্ত্ী-বিয়োগের পর থেকে বন্ধুবান্ধব ও সাহিত্যিকদের যাতায়াত আরও 
বেড়ে ওঠে__বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্ষে ও নানা আলোচনায় তিনি হয়তো স্ত্রী-বিয়োগের 
দুঃসহ ব্যথাকে একটু ভুলে থাকতেও চাইতেন। তাদের আপ্যায়িত করার জন্য 
তিনি ১৯০৫ গ্রীষ্টান্দে পৃ্িমা-মিলন' নামক একটি সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা করেন। 
“পূণিমা-মিলন”-এর অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্ত মম্পর্কে তিনি একখানি পত্রে লিখেছেন : 

“এক নৃতন খেয়াল মাথাত্ধ আসিয়াছে ।*..আমি (অর্থাৎ আমরা) ইচ্ছ! করিয়াছি, 
প্রতি পূর্ণিমায় দেশস্্দ্ধ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যান্থরাগীদের একত্র করিয়া এক-এক 
স্থানে এক-একবার প্রতি পূর্ণিমা উপলক্ষে “মিলন” করা যাইবে। নাম হইবে 
“পুর্ণিমা-মিলন”। ইহাতে কলিকাতাস্থ সমুদয় সাহিত্যিকদের, মধ্যে অবারিতভাবে 
মেলামেশা, ভাববিনিময়, প্রীতিবর্ধন ও পরিচয়াদি হইবে) আব তাহার সঙ্গে সেখানে 


৩*। ছিজেন্রলাল £ দেধকুমার রারচৌধুরী, পৃঃ €৪১। 


হিজেনলাল £ কবি ও নাটাকার ২, 


(যেখানে যখন হইবে ) গৃহস্ামীর প্রবৃত্তি এবং সামর্থ্যানুদারে, অল্প কিছু জলযোগ -- 
এই ধর যেমন চা, সরবত প্রভৃতি ও চুরুট-তামাকের ( সিগারেটরও |!) ব্যবস্থা 
থাকিবে । আগামী দৌল-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় প্রথমে আমার গৃহে এই মিলন। তারপর 
প্রতি পৃিমায় (যদি কেহ চান ত তার বাড়িতে নহিলে আমারই এখানে ) মাতৃভাষা 
সেবকগণ--আমাদের জাতভাইর] -একত্র হইবেন ।”৩১ 

বলা বাহুল্য “পৃমিমা-মিলনের” প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল দ্বিজেন্্রলালের 
স্থুকিয়া গ্বীটের বাঘায় । 'পূর্ণিমা-মিলন” প্রায় ছু বছর ধরে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। এই সময় দ্বিজেন্্রল।ল খুলনায় বদলি হন। তার পরেই 'পূর্ণিমা-মিলনের' 
অনুষ্ঠান অনিয়মিত হয়ে পড়ল, শেষে একেবারে বন্ধই হয়ে গেল। 'পূর্ণিমা-মিলন" 
স্বল্লায়ু হলেও তংকা'লীন বিগ্ধদ বাঙালীর ভাববিনিময়ের একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত 
হয়েছিল । দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া আরও অনেকের বাঁড়িতে “পূণিমা-মিলনের” অধিবেশন 
হয়েছে । তার মধো দ্বিজেন্দ্লালের বাল্াবন্ধু লপিতচন্দ্র মিত্র (নাট্যকার দীনবন্ধু 
মিত্রের পুত্র ), ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র বন্থ, উপন্াসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়, “রসরাজ” 
অমৃতলাল বস্থ, সারদাঁচরণ মিত্র, অবধাক্ষ গিরিশচন্দ্র বন্ু, দ্বিজেন্দ্রলালের শ্টালক 
ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার, ব্যোমকেশ মুস্তফী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কবি প্রমথনাথ 
রায়চৌধ্রী, প্রাচ্যবিছ্য।মহথার্ণৰ নগেন্দরনাথ বন্ধ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগা । সঙ্গীত, 
আবৃত্তি, হাসির কবিতা-পাঠ প্রভৃতি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল। 
“পৃণিমা-মিলনের' প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তার স্বরচিত “সে 
আমার জননী” গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। শুধু এই ঘটনাই নয়, “পূপিমা- 
মিলনকে কেন্দ্র করে এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটন] ঘটেছে যা বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে । ললিতচন্দ্র মিত্রের বাঁড়িতে অনুষ্ঠিত 'পূর্ণিমা-মিলনের? 
ছিতীয় অনুষ্ঠানে সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের “পুরাতন ভূতা” কবিতাটি আবৃত্তি 
করেন। ডাক্তার ঠৈলাপ বন্থর বাঁড়িতে অনুষিত তৃতীয় অধিবেশনে এঁ মিলনোৎ- 
সবের জন্যই দ্বিজেন্দ্রলাল “এট] নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ” গানটি রচনা করেন। 
পরবর্তীকালে এই বিখ্যাত গানটি “হাঁসির গান'-এ সন্নিবেশিত হয়েছে। এ 
অধিবেশনে নাট্যাচা গিরিশচন্দ্র 'মেঘনাদবধ কাবা” থেকে সীতা। ও সরমার কথোপ- 
কথন অংশটি আবৃত্তি করে শোনান। ষষ্ঠ অধিবেশনে জঙজ সারদাচরণ মিত্রের 
বাড়িতে কাস্তকবি রজনীকাস্ত সেন ত্বরচিত গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। এঁ 


৩১। দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত পত্র; দ্বিজেন্লাল : দেবকুমার রারচৌধুরী 
পৃঃ ৪১৯-১১। 


১ কবিজীবনী 


অধিবেশনেই জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুরের অন্করোধে দিজেন্দ্রলাল “সাধে কি বাবা বলি” 
গানটি গেয়েছিলেন। সপ্তম অধিবেশনে অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বন্থুর বাড়িতে দ্বিজেন্দ্রলাল 
“সামার দেশ” গানটি গেয়েছিলেন। দ্বিজেক্্লালের জীবনীকার কবি দেবকৃমীর 
রায়চৌধূরীর বাড়িতে অন্ুষিত একটি অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি স্বরচিত ইংরেজী 
হাসির গান করেন এবং তীর শিশুপুত্র ও কন্য| “ইবান দেশের কাজী” ও “সাধে কি 
বাবা বলি” গান গেয়ে সমবেত তদ্রমগ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করেছিলেন। 'পুর্ণিমা- 
মিলনের" দৌললীলা উপলক্ষে একবার আচার্য রামেন্্রন্ন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের 
'শুত্রকেশ লালে লাল” হয়ে উঠেছিল 

'পূর্ণিমা-মিলনের” সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ তৎকালীন বাংলাদেশের 
একটি বিশিষ্ট রূপকেই উদযাটিত করেছে। এই জাতীয় সামাজিক মেলামেশার মধ্যে 
যেমন একদিকে পরস্পরের মধো প্রীতিমুগ্ধ সহৃদয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তেমনি 
পরস্পরের ভাববিনিময়ের ভিতর দিয়ে স্থষ্টিশীল প্রাণের নুতন উদ্দীপন।ও অলক্ষাগোঁচর 
নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন এর মধামণি। বন্ধু-বাৎসলো, সহ্ৃদয় অতিথি-পরায়ণ তাঁয়, 
আলাপে আলোচনায় তিনি ছিলেন একাই একশো! |. অনুষ্ঠানটির মাধামে একটি 
অথগ্ড সাহিত্যিক ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলাই ছিল তাঁর আদল উদ্দেশ্য ।৩২ তা ছাড। 
দ্বিজেন্দ্রলালের মধুর ব্যক্তিত্বের স্পর্শলাভ করাও কম লোভনীয় ছিল না। তার 
বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই এই স্থখস্থৃতির কথা পরবর্তীকালে নানাভাবে স্মরণ করেছেন । 
পাঁচকডি বন্দোপাঁধায়ের একটি পত্র।ংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য £ 

“তার (দ্বিজেন্্রলালের ) তুল্য বন্ধু এ যুগে আর বোঁধ হয় জন্মাইবে না। তাঁর 
নিজের কোন পৃথক অস্তিত্ব ছিল না; বন্ধুর কাছে সে আপনাকে একেবারে 
বিনামূলো বিকাইয়া দিয়/ছিল। তাহার গৃহ আমাদের জুড়াইবার ঠাই ছিল। তাব 
আসবাবপত্র আমাদের ব্যবহারের বস্ব ছিল, তার চুল্লী আমাদের চাও রসনাতৃপ্তির 
রসদ যোগাঁইত, তার হৃদয় আমাদের বিলাসের কাম্যকানন ছিল। (প যে 
কি ছিল তা শুধু আমরাই জানি আর কেহ তা জানিবে পা, বুঝিতেও 
পারিবে না ।৩৩ 


৩২। পপূর্ণিমা-মিল্ন'-সম্পকিত একটি গানে তিনি বলেছিলেন : 
€ আল্গ ) সাহিত্যিক সব ছোট-বড়, এইথানে গব হয়ে জড়, 
আনন্দে ও ভ্রাডৃভাবে করতে হবে কালহরণ। 
৩৩1 “দেবকুমার রারচৌধুরীর কাছে লিখিত পত্র ১ দিজেক্রলাল ১ দেবকুমার রায়চৌধুরী পৃঃ ৪*৯। 


দ্বিজেজলাল £ কৰি ও নাট্যকার ২২ 
॥ ৭) 


্্ী-বিয়োগের পরে যে দশ বদর দ্বিজেন্দ্রলাল জীবিত ছিলেন, তাঁকে সাধারণ ভাবে 
তাঁর নাটক-রচনার যুগ বলা যায়। “আলেখ্য' (১৯৭৭) ও “ভ্বিবেণী' (১৯১২) ছাড়া 


এই যুগে তার অধিকাংশ রচনাই নাটক ও প্রহসন। ছিজেন্ত্রলালের দ্বিতীয় প্রহলন 
“বিরহ” তার রঙ্গমঞ্জে অভিনীত প্রথম নাটক 1৩৪ কিন্তু রঙ্গমঞ্জের সঙ্গে তার যথার্থ 
যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল তারও পৰে প্রায়শ্চিত্ত যখন ক্লাণিক থিয়েটাবে 
অভিনীত হয়, সেই সময় থেকে। তার শেষ দশ বছরের নাটকগুলি আলোচনা 
করলে দেখা যায় যে এঁতিহামিক নাটক রচনার দিঁকেই তাঁর প্রধান আকর্ষণ । 
তৎকালীন দেশকালের পটভূমিকায় দ্বিজেন্ত্রলালের এই নাটকগুল্গি বিশ্লেষণ করলে 
দ্বেখা যাবে যে এর শিল্পাংশ ছাড়াও আবর-একটি বড় দিক আছে। ন্বদেশপ্রেম ও 
জান্তীয়তা-বোধ তাঁর কবিতার প্রথম থেকেই লক্ষা করা যায় । “আর্ধগাথা” (প্রথম 
ভাগ) কাব্যে ও বিলাত-প্রবাসকাঁলে রচিত ৭,50০ ০৫ [1 কাব্যগ্রন্থে দেশপ্রেমের 
কবিতাঁগুলিতে এর পবিচয় আছে। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 
বাঙালীর জাতীয় চেতনা অভিনব প্রাণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল। এই যুগের জাতীয় 
আবেগ ও উতৎকঠাঁকে ধারা বপ দিয়েছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের অন্যতম | সঙ্গীতে 
ও কবিতায় যার স্বত:স্ফৃরত মুর্ছনা, এঁতিহামিক নাটকে তারই বিচিত্রমুখী সম্প্রসারণ । 
এই জাতীয়তা-বোঁধকেই ভিত্তি করে ছিজেন্দ্রলাল সুস্থ মাঁনবগ্রীতি ও বিশ্বমৈক্রীর 
স্বপ্প দেখেছিলেন-- প্রতাপ পিংহ নাটকে যার প্রারস্ত, “মেবার পতন? নাটকে 
তারই পরিণতি | 

'সাহিত্য*-সম্পাদক স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি দ্বিজেন্্রলালের মৃতার পরে লিখেছিলেন £ 
“দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি নন, হাম্যরস-সমুজ্জল মধুর গাঁনের রচয়িতা নন, তিনি 
আমাদের জাতীযতার পুরোহিত । তিনি বাঙীলীর পথপ্রদর্শক | তিনি স্বদেশী-তন্ত্রের 
কবি। তিনি একনিষ্ঠ ভগীরথের মত বাঁঙালীর অবদান-হিমাচলে অধিষ্ঠিত 
দেশাত্মবৌধ-মহাদেবের জটাজুট হইতে দেশভক্তি-ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহ আনিয়া 
কোটি-কোঁটি ভারতসন্তানের জীবমুক্তিব সীধন করিয়৷ গিয়াছেন। এখণ কি জাতি 
কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে 1৮৩৫ 

দ্বিজেন্্লালের এঁতিহাসিক নাটকগুলির মঞ্চ-সাঁফল্য ও জনপ্রিয় ঙার মূলে যে 
স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনা অনেকখানি কার্ধকরী হয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, 


৩৪ । ১৮৯৯ ব্রীষ্টাবে ৪ঠ1 নভেম্বর তারিখে স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। 
৩৪। বাঙ্গালী; ১৮ই জোষ্ট, ১৩২৩। | 


রর কবিজীবনী 


কিন্ত তার নাট্য*্মাফল্যের মূলে শুধু স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকীকেই দায়ী করা 
সঙ্গত হবে না। কারণ তখনও বাংলা নাটকের সবাপেক্ষা কৃতী পুরুষ গিবিশচন্ধ 
জীবিত এবং তাঁর নাটক-রচনা অব্যাহতভাবেই চলেছে । তা ছাড়া ববীন্দ্রনাথ ও 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদও আছেন। দ্বিজেন্্লালের এতিহাসিক নাটকগুলির 
মধ্যে জাতীয় ভাব ও জাতীয় চরিত্র বিকাশের অনুকূলে উপাদান আছে, তা ছাড়! 
দূর অতীতকে নিয়ে এঁতিহাপিক বৌঁমান্সকে বর্ণময় ভাষায় ও উচ্ছ্বাসদীপ্ত ভঙ্গিতে 
রূপায়িত কব হয়েছে । 

দ্বিজেন্্রলীলের শেষ দশ বছরের নাটা-প্রবাহের মধো রচনাপরিধি ও জনপ্রিয়তার 
দিক থেকে এঁতিহাসিক নাটকগুলি মুখাস্থান অধিকার করলেও ছুটি পৌরাণিক 
নাটক 'পীতা” (৬ই নভেম্বর ১৯*৮) ও “ভীম্ (মৃত্তার পর' ই জ্জান্ুয়ারি, ১৯১৪ 
শ্রষ্টাবে প্রকাশিত হয়) এই পবে রচিত হয়। পোরাণিক বিষয়বন্ত নিয়ে যে 
বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ 9 মানবীয় বাখা। 'পাষাণী' নাটকে হুত্রপাত করা হয়, তাই এ ছুটি 
পৌর।ণিক নাটকে অনেকখাঁনি পরিণতি লাভ করেছে। দ্বিজেন্্রপালের নাটকে 
শিল্পগত্ ও বিষয়গত পবিবর্তনও এই যুগে লক্ষা করা ঘাঁয়। সামাজিক জীবনের 
অসঙ্গতি নিয়ে তিনি এর আগে বাঙ্গবিদ্রপাত্মক প্রহপন রচনা করেন। কিন্ঈ 
আমাদের সমীজ-জীবনের সমশ্তাগুলি ঘে শুধু প্রহলনের সংকীর্ণ পীমার মধো আবদ্ধ 
নয়, এর পরিচয় দ্বিদ্দেন্ত্রলালের ছুখানি সামাজিক নাটক পরপারে? (১৯১২) ও 
বিঙ্গনারী” (১৯১৬ )-০৪ উদঘাটিত হয়েছে । কিন্ধ সামাজিক নাটকের যবনিকা- 
প্রান্তটুকু অপলারিত করেই নাটাকার পরলোকগমন কবেন। পরপারে” ৪ 
বঙ্গনারী'র রচনাকাল প্রায় একই সময়। পরণাবে" নাটাকারের জীবিতকালে 
প্রকাশিত হয়, কিন্তু বিঙ্গনারী? প্রকাশিত হয় নট্যকারের মৃত্যুর প্রায় দ্ু বছর পর 

ছিজেন্্রলালের শেষ জীবনের আর-একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলে তার জীবনী 
অসম্পূর্ণ ই থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সাহিতিক বিতর্ক ও মতানৈকা এই 
শতাব্দীর প্রথম দশকের বাংলা সাহিতো একটি উল্লেখযোগা ঘটনা । রবীন্দ্র-দ্বিজেন্্ 
মতান্তর একটি সাধারণ ব্যক্তিগত ঘটনামান্র নয়, এব পিছনে বাংলা সাহিতোর একটি 
এতিহাসিক সংঘাত ও রুচিবোধের ইতিহাম আছে ।৩৬ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
দিক থেকেই সাহিত্যে রবীন্দ্রান্থগ ধারার সঙ্গে রবীন্দ্র-বিরোধী একটি ধারা স্ৃম্প্ট 

৩৬। দ্বিজেন্রলালের দজে রবীন্দ্রনাথের ধে মতান্তর তাহ! কেবল না দ্ধ ্বাক্তিগত জীবনের ঘটনা-সংক্রান্ত 
নয়, ইহার মধো বাংল! সাহিত্যের একটি বিশেষ মনো বৃত্ত রুচিবোধের ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে ।” 
রবীন্র-জীবনী ( দ্বিতীয় খণ্ড): প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৭৭। 


দ্বিজেন্্রলাল : কবি ও নাটাকণার ২৪ 


হয়ে উঠেছিল । রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে বন্ধিমচন্ত্র, চন্দ্রনাথ বস্থ প্রমুখ 
নব্য হিন্বু আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কালীপ্রসন্ন 
কাব্যবিশারদ “মিঠেকড়া; ( এপ্রিল, ১৮৮৮) নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমল" 
কাব্যের এক ব্যঙ্গাত্মক অন্ুকৃতি প্রকাঁশ করেন । ববীন্দ্র-বিরোধী দলের প্রধান পত্রিকা 
ছিল দুটি__স্থুরেশ সমাঁজপতি সম্পাদিত “সাহিতা” ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাঁসী” পত্রিক1। 
কিন্তু ছ্বিজেন্দ্রলীলের নেতৃত্বেই সাহিত্যিক বিতর্ক ও র্বীন্দ্র-বিরোধী দলের বক্তব্য 
চুড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করেছিল। অথচ এক লময় সাহিত্য-ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের 
যখন পরিচয় ছিল না তখন এই তরুণ কথিকে রবীন্দ্রনাথই বৃহত্তর সাহিত্যিক সমাজে 
পরিচিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের “আর্ধগাথা” দ্বিতীয় ভাগ ), 
'আধাঁটে' ও 'মন্দ্রঁ কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দিত করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তার 
“বিরহ” প্রহসনটি রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন । 

একটু লক্ষা করলেই দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলীলের কাবা মম্পর্কেই 
সপ্রশংস আলোচনা করেছেন, কিন্ত তার জনপ্রিয় এতিহাসিক নাঁটক "প্রসঙ্গে 
ভালোমন্দ কোন মস্তবযাই করেন নি। কিন্ত এহে! বাহ-_দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্রাই ববীন্্র- 
ছ্বিজেন্দ্র বিরোধের মূল কারণ। ববীন্দ্রনাথের আত্মভাবমুগ্ধ কল্পচারণ।, সঙ্কেত-ব্যঞ্নার 
আলোছাঁয়া ও স্থগভীর অধ্াত্বদৃষ্টি খিজেন্লালের সমর্থন পাঁয় নি, কারণ কবি- 
মানসের দিক থেকে তিনি ছিলেন ভিন্ন মা্গেন পথিক। যত্বুরুত কলাকৌশল, 
আঙ্গিক-সচেতনতা, ম্পষ্টতা ছ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার প্রধান লক্ষণ । কধিতার মধো 
গগ্াত্বক কাব্যাংশ সংযোজিত করে দ্বিজেন্দ্রলাল তার কাবাকে একটি নৃতন রূপ 
দিয়েছিলেন। ১৩১১ সালে প্রকাশিত “বঙ্গভাষাঁর লেখক" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে 
আত্মজীবনী মুক্্িত হয়, তাঁকেই কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধ 
তীব্রতর হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দ্বিজেন ্লীলের অভিযোগ ছিল ছুটি; 
প্রথমত, রবীন্দ্র-কাঁবা দ্বিজেন্্রলীলের মতে অস্পষ্ট, দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্র- 
কাবোর বিরুদ্ধে ছুর্নীতিরও অভিযোগ করেছিলেন । 

বছর দুই এই দুই কবির প্রকাশ্থ বিরোধ বন্ধ ছিল। ইতিধো দ্বিজেন্দ্রলাল 
রবীন্দ্রনাথের 'গোঁর?” উপন্থাসের এক সপ্রশংম সমালোচনা প্রকাঁশ করেন ৩৭ তাতে 
অনেকেই এই বিঝোৌধ-অবসাঁনের আশা করেছিলেন। অবশ্য ছু পক্ষের *মর্থকদের 
মধ্যে তখনও মপীষুদ্ধের বিরাম ছিল না। ঘটনাটি চরমে উঠ” দ্বিজেন্ত্রলালের 
“আনন্দবিদায়' প্যারডি রচনার পর থেকে । এই প্যারডিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে 


পা শর সপ শা পাপী স্ব সপ 


৩৭ বাধীঃ কাতিক, ১৩১৭। 


২৫ কবিজীবনী 


নিতান্ত অশোভনভাবে আক্রমণ কবেছিলেন। দ্বিজেন্ত্রলাল “আনন্দবিদায়'-এর 
ভূমিকায় অবশ তার সপক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন : 

“একজন কবি অপর কোন কবির কোন কাব্যকে বা কাবাশ্রেণীকে আক্রমণ 
কৰিলে যে তাহা অন্তায় ও অশোভন হয় তাহা! আমি স্বীকার করি নাঁ। বিশেষত 
যদি কোন কবি কোনরূপ কাঁবাকে সাহিতোর পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা কবেন 
তাঁহা হইলে সেরূপ কাব্যকে লাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে চাঁবকাইয়! দেওয়া তাহার কর্তবা । 
[30/18176 মহাকবি ৬/01৫9০011/)কে এইব্প চাঁবকাইয়াছিলেন এবং ড/০018- 
৬01 মহাকবি 91)61195 ও 939101কে এইবূপ কশাঘাত করিয়াছিলেন ।”৩৮ 

রবীন্দ্রনাথকে কশাঘাত করার সপক্ষে ছিজেন্দ্লাল ঘত যুক্তিই দেখান না কেন, 
বঙ্গালয়ের দর্শকেরা কেউই সেদিন এই ব্যক্তিগত আক্রমণকে স্বীকার কবে নিতে 
পারেশ নি। দ্বিজন্ত্রলালের মনেও একটি প্রতিক্রিয়ার কষ্টি হয়েছিল 1৩৯ 
“আনন্দবিদায়' প্রকাশের প্রায় ছ মাপ পরে দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে 
তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঘে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সতা হয়েছিল £ 
“আমাদের শাসনকর্তীরা যদ্দি বঙ্গ সাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে 
নিদ্যালাগর, বস্কিমচন্ত্র ও মাইকেল 7১651285 পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ 011 
উপাধিতে ভূষিত হইতেন।”89 দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর মাত্র ছ মাস পৰেই রবীন্দ্রনাথ 
£নাবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন । 

রবীন্দ্রদ্বিজেন্্র বিরৌধ-কাঁহিনীর পরে আজ অর্ধ-শতাবী অতিক্রান্ত হয়েছে-_ 

, স্দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরে আজ এই কাহিনী ইতিহাঁপ হয়ে উঠেছে । এই এঁতিহাসিক 
' ৰিতর্কে কার দায়িত্ব কতথাঁনি ছিল, এ বিচার করে কোন লাঁত নেই। কিন্ত নিবপেক্ষ 
সমালোচকদের কাছে এ পর্যটির মূলা কম নয়। ববীন্দ্র-জীবনের প্রথমার্ধে রবীন্্র- 
বিরোধী ধারাটি যে কতখানি সক্রিয় ছিল, এ ঘটন1 থেকে তারই পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
রবীন্দ্র সাহিত্য এ ঘুগের মূল রাগিণী হলেও সেদিনের বিচির উৎসব-লীলাঁয় যে আরও 
দু-একটি স্বর ছিল, এ কথা এঁতিহাদিক সত্য । এ যুগের একটি সামগ্রক ইতিহাস 
রচন| করতে গেলে এর কোনোটিকেই অস্বীকার করা যায় না । দ্বিতীম্নত, এই 
মতবিরোধের ভিতর দিয়ে ছ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবন ও দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া 
যায়। মনোজীবনের স্বাতন্ত্রাই ছিজেন্্রলালের গাঁন, কবিতা, নাটিক, ব্ঙ্গবিদ্বপান্মক 


৩৮। আনশাবিদায়'-এর (১৬ নভেম্বর, ১৯১২) ভূমিক1। 
৩৯। এই প্রসঙ্গে দেবকুমায় রায়চৌধুরীর 'দ্বিজেন্বলাল: গ্রন্থ ( পৃঃ ৫৩৪-৩৫ ) জ্টব্য। 
৪*। সুচনা: ভারতবর্য, আষাঢ় ১৩২৭। 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাঁটাকর ২৬ 


রচনা ও কলাবিধির মূলভিত্তি। তাই এই এঁতিহাপিক বিরোধের ক্ষণদীপ্ত স্ফুলিক্ষ 
দ্বিজেন্্র-কবিমানসের স্বরূপটিকেই অভ্রান্ত করে তুলেছে। 


। ৮ || 


স্রী-বিয়োগের পর থেকে দ্বিজেন্্লালের "শারীরিক ও মানসিক অবস্থার গভীর 
পরিবর্তন ঘটে। শারীরিক ও মানপিক অবসাদ দূর করার জন্য বন্ধু-বান্ধবদের 
সহ্ৃদয় সান্নিধা তার সর্বদাই কাম্য ছিল। ১৯০০ খ্বীষ্টাবধে মেট্রোপলিটান কলেজের 
কয়েকজন ছাত্র স্থৃকিয়া স্রীটে “ফ্রেগুস ড্রামাঁটিক ক্লাব” নামে একটি ক্লাব গভে 
তোলেন। এই ক্লাবের সভার্দের সঙ্গে মতানকো হওয়ায় হরিদাস চট্রোপাধায় 
(বিখাত পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র) ও 
প্রমথন।থ ভট্টাচার্ধ স্বতন্ত্রভাবে “কগিকাতা-ইভনিং ক্লাব” নায়ে নৃতন একটি প্রতিষ্ঠান 
গডে তুললেন । কালক্রমে এই ক্লাব স্রধায়ে” স্বাপিত হুল, দ্বিজেন্দ্রলাল হলেন তা 
সভাপতি । দ্বিজেন্দ্রলালের সমত্ব-শিক্ষায় ও নির্দেশে এই ক্লাবের সভাবুন্দ প্রকাণ্ 
রঙ্গমঞ্চে মনেকপ্তলি নাটকের অভিনয় করেন। তীর মুত্র পর “ইভনি* ক্লাব? উঠে 
যায়। 

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি তিনি বীকুড়াঁয় বলি হন। সেখানে তিনমান 
কাজ করার পর আবার তিনি বদলি হন মুঙ্ষেরে। বীকুড়া থেকে মুক্ষের-যাত্রাকালে 
কলকাতায় এসে তিনি সন্ন্যান রোগে আক্তান্ত হন। মেডিক্যাল কলেজের 
প্রিন্ষিপা।শ কাণলভাটের চিকিৎ্ল। ঈন হয়ে তিনি এই দুবারোগ্য ব্যাধির জন্য একবছর 
ছুটি নিতে বাঁধা হন। চাকুরির উপর তিনি কোনদিনই সন্তষ্ট ছিলেন না, তা ছাড়া 
দেহও ক্রমশ অপু হয়ে আসছিল । ১৯১৩-এবর ২২শেমার্চ তিনি অবসর গ্রহণ 
করেন। স্বাধীনচেতা ও তেজন্বী দ্বিজেন্দ্লালের চাকুরির জীবন স্থখের হয় নি, ্ত্রী- 
বিয়োগের পরে এই বেদনা চরয়ে উঠেছিল । দ্বিজেজ্্লালের শেষ জীবনের মানপিক 
অবস্থা একখানি চিঠিতে ফুটে উঠেছে £ 

“জীবনপথে যতই অগ্রপর হচ্ছি, চারদিক থেকে শুধু ওদীস্য ও অবসাদ যেন 
আমীয় ঘিরে ফেলছে । “সংপাঁর অসার” আগে বিচারে ও অন্থ্মানে বুঝতাম, এখন 
প্রতি পদে, হাড়ে হাড়েই বুঝছি। আপন মনের দিকে চেয়ে দেখি, সেখানে এ 
সংসারের উপরে অবিমিশ্র বিতৃষ্ণা ছাড়া আর তো কিছুই খু'জে পাই না। আমক্তি 


২৭ কবিজীবনী 


ৰা! ভোগলিঞ্দা এখন আর তিলার্ধ নাই । তবে, কেন--কিসের জন্য এই পুর্ীভৃত 
বিড়ম্বনা নিরন্তর ভোগ করে মবি ?”8১ 

অবসরগ্রহণ করাঁর কিছুকাল আগে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি প্রথম শ্রেণীর সচিত্র 
মাসিক পনত্রিক। প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন । গুরুদাস চট্টোপাঁধায় 
আও সন্স পত্রিকাটি প্রকাশ করার ভার নিলেন । দ্বিজেন্্রলালকে সাহাধা করাঁর 
জন্য সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিগ্যাভূষণ। প্রথম সংখ্যার 
জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল ( আষাঢ়, ১৩২০) “স্চনা” অংশ লিখেছিলেন, তা ছাড়া এ সংখা য় 
প্রকাশযোগা রচনাগুলিল নিবাচন করেছিলেন । কিন্তু দুর্ভাগোর বিষয় পত্রিকাটি 
প্রকাশের পূবেই তিনি সন্াস রোগে মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হলেন ( ৩রা জো, 
১৩২০) শনিবার অপরাহু পাচ ঘটিকা )। রোগাক্রান্ত হওয়ার পর মাত্র সাড়ে চার 
ঘণ্টা পরে "শুরু দ্বাদশীর চন্রকবোজ্জল রাত্রি সাঁড়ে নয় ঘটিকায়” “স্র-ধাঁমে" তার 
মৃত হয় ( ১৭ই মে, ১৯১৩ )। 

দ্বিজেন্্রলালের এই আকম্মিক মুতানংবাদ বিছাৎবেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল । 
তাঁর আত্মীয় বন্ধু গুণগ্রাহীদের মধো অনেকেই তাঁকে শেষবারের মতো! দেখার জন্তা 
স্থর-বীমে' সমবেত হন। বঙ্গীয় নাহিতা পরিষদ ভবনে যে শোৌকসভ! অনুষ্ঠিত হয় 
( ৪ঠা শীণ ১৩২০), তার বিপুল জনসমাঁবেশ থেকেই দ্বিজেন্বল।লের জনপ্রিয়তার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যাঁয় £ “সেই জনতানর 
বন্যা দেখিয়া গ্র্গীয় সাহিত্যিক শৈলেশচন্্র মজুমদ।র (বঙ্গদর্শন__শবপধায়ের সম্পাদক) 
বন্ধুবর আমাকে বলিয়াছিলেন, -“আর সভার দরকার কি? এই ত হয়ে গেল! 
আর কি চান? সতাই সেই বিপুল জনসঙ্ছ দর্শন করিয়! দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রণগ্রাভীদের 
মন, সেই বিষাদ বেদনার সময়েও, এক অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল ।”৪২ 
মহামহোপাধায় হরপ্রসাদদ শান্্রী মহীশয় এই সভায় সভ'পতিত্ব করেন। স্যার 
গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্্র পাঁল প্রমুখ মনীষী সেই 
সভায় বক্তৃতা করেন, মহামহোপাধায় সতীশচন্ত্র বিছ্যাভূষণ, জলধর সেন, ভেমেন্দর- 
গ্রসাদ ঘোষ প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত ও সমর্থন কবধেন। এই সভায় অধ্যাপক 
ললিতকুম'র বন্দোপাধ্যায় 'আনন্দ-বিদায়” নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন । ১৩২০ সালের 
৯ই শ্রাবণ, ব্াপবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে কলকাতা টাউন-হুলে এক বিরাট 
ক্বৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় স্থরেশচন্দ্র সমাঁজপতি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 

৪১। গয় খেকে দেবকুমার রাক্পচৌধুরীকে লিখিত চিঠি (১৩ জানুয়ারি, ১৯০৭) £ 


£ ছিজেন্্লাল, দেবকুমার রায়চৌধুরী । 
৪২। দ্বিজেশ্রলাল; নৰকৃমার ঘোষ, পৃং ৩৬৬ । 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাটাকাঁর ৮ 


প্রমুখ দ্বিজেন্দর-প্রতিভাঁর আলোচনা করেন। ইভনিং ক্লাবের সভ্যর! দ্বিজেন্জলালের 
“ভারতবর্ধ' সঙ্গীতটি শুনিয়ে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন । 
সমলাময়িক পত্র-পত্রিকায় দ্বিজেন্ত্রলালের সাহিত্যিক-প্রতিভা ও ব্যক্তি-জীবনের 

কিছু কিছু আলোচন! হয়েছিল। তখনকার বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলালের 
প্রশস্তিমূলক অনেকগুলি কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাগলিতে প্রধানত 
দ্বিজেজ্্লালের হাসির গান ও দেশপ্রেমিকতার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে । টাউন- 
হলের স্থৃতিমভায় ললিতচন্দ্র মিত্র-রচিত যে গাঁনটি গাওয়া] হয়, তা গঙ্গাজলে গঙ্গাপৃজা” 
তলে . সকলকে মুগ্ধ কবে £ 

যদিও তোমার নিত্য বিরহে, নেহারি কেবল আঁধার ঘোর 

কেটে যাবে মেঘ তোম।রি গরিমা, মোহের রজনী করিবে ভোর । 

আমরা পৃ্জিব প্রতিম! তোমাঁর,-_মান্থষ আমরা নহি ত মেষ, 

জ্যোতি তোমার, ধর্ম তোমার, সীধন! তোমার বাঁপিবে দেশ ।৪৩ 


৪৩। ভারতবর্ষ, শ্রবণ, ১৩২*। 


দেশ-কাল 


দ্বিজেন্্রলালের জীবন-পরিধি পঞ্চাশ বত্সর (১৮৬৩-১৯১৩)।' তার প্রথম গ্রন্থ 
“আরধগাথা' ( প্রথম ভাগ ) ১৮৮২ শ্বীষ্টাঞের ৫ই মার্চ গ্রকাঁশিত হয়। স্থতরাং তার 
সাহিত্যরচনার কাল-পরিধি প্রায় বত্রিশ বছর। দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার দেবকুমার 
রায়চৌধুরী কবির বাল্য-প্রতিভাও কথাও উল্লেখ করেছেন। বালাকালে তিনি 
অতান্ত মুখচটৌর1 ছিলেন_ নির্জনপ্রিয়তা ও বিষাদ তার এই সময়ের অন্তঃগ্রকুতির 
একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। নিতান্ত বালক বয়ম থেকেই তিনি গান লিখতে পারতেন ।১ 
এই সময় থেকে আরম্ভ করে 'আধগাথা” (প্রথম ভাগ ) প্রকাশ-কাঁল পর্যন্ত সময়কে 
তার কবি-জীবনের উন্মেষ-লগ্ন বলা যায়। “আধগাঁথা? (দ্বিতীয় ভাগ) থেকে কবি 
প্রতিভার বিকাশ-পর্ব শুরু হয়েছে। প্রত্যেক কালেরই একটি নিজস্ব ধর্ম থাকে । 
সমকালীন ঘটনা-গ্রবাহ ও যুগান্িভৃতি সমসাময়িক সাহিত্য ও চিন্তাধারার উপর 
গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কবি ও নাটাকাঁর দ্বিজেন্ত্রনালের সাহিতাকতির 
উপরেও ঘুগ-জীবনের কিছু কিছু প্রভাব পড়েছে।, স্থৃতরাঁং তার সাহিতা-বিচাবের 
পক্ষে সমসাময়িক দেশ-কালের ব্বরূপধর্ম নির্ণয় করা প্রয়েজন। 

যেকালে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন, তখন বাঙালীর এক আত্ম-সম্প্রলারণেব 
যুগ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর নবজাগ্রত চৈতন্ত জাতীয় জীবনের নান! 
ক্ষেত্রে সংক্রামিত হয়েছিল। সন্কীর্ণ ও গণ্ভীবদ্ধ জীবনের অচনায়তন তেডে ফেলে 
এক স্থট্টিশীল' জীবনপ্ধোহই বিচিত্র ধারায় ছড়িয়ে পড়েছে। ছিজেন্ত্লালের প্রথম 
কাব্যগ্রন্থ ১৮৮২ খ্রীষ্টাৰে প্রকাশিত হলেও তার কোনও কোনও কবিতার রচনাকাল 
১৭৫-৭৬ শ্রীষ্টাবে। তিনি নিজেই তীর প্রথম কা বাযগ্রন্থটি সম্বন্ধে লিখেছেন £ “১২ 
বৎসর বয়ধক্রম হইতে আমি গান রচনা করিভায়। ১২ হইতে ১৭ বৎসর পর্যস্ত 
রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে 'আধগাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। 


১। *এই সময়ে আট নয় বৎসরের বালক দ্বিজেন্রের অন্তর্জগতে শ্বপ্ন ও সঙ্গীতের হন্গ-আোত যেন 
বিচিত্র বীচিষিতঙ্গে নাচিয়| বহি চলিয়াছে। তাহার জ্াতৃগণ ও জনবর্ণের মূ" ইহাও গুনিতে গাই 
যে, এই জল্জ ব়দে তিনি বখন তখন থে কোন বিষয়ের উপরে কবিত| রটন] করিতে পারিতেন।"_ 
দ্বিজেকলাল ; দেবকুমার রায়চৌধুরী । পৃঃ ৪৯ 


দ্বিজ্লাল £ কবি ও নাটাকার ৩০ 


তখন কবিতাও লিখিতাম ।”২ 'আধগাথা”র (প্রথম ভাগ ) ভূমিকায় দ্বিজেজুলাল 
তাঁর তত্কালীন মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন : “যাহার মন্ুষ্কাপ্রেমগীতকেই গীত 
মনে করেন “আর্ধগাথা” তীহাদিগের জন্য রচিত হয় নাই, এবং তাহাদের আদর 
প্রতাশা করে না। যদি কেহ প্রকৃতির অপার্ধিৰ সৌন্দর্য ও লাবণ্যে কখন কখন 
বিষুপ্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ শোকজরাসঙ্কুল জগতে ছুঃখাঁবসন্্ন হইয়া: কখন কখন 
নীরবে অশ্রুবরি বিজন করেন, যদি কাহার অধঃপাতিতা হতভাগিনী ছুঃখিত 
মাতৃভূমির নিমিত্ত নেত্রপ্র।স্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে, আর্গাথা তাঁহারই আদর 
চ।হে।” 

“আধগাথা”র বিষয়নিবাচনে দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিতক্গি প্রণিধানযোগ্য | 'আরগাথা”র 
'আর্ষবীণা অংশে কবি শ্বদেশপ্রেমের কবিতা রচন| করেছেন। তার কারণ তিনি 
মনে করেন যে দীন দবিদ্্র দেশে প্রেমসঙ্গীত শোভা পায় না : 

রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীত স্বরে রে। 
কেন ও কৃহক আর ভারত-ভিতরে রে, 

যাও চলি পরাভূত, চাই না ও মৃহ্গীত, 
গাঁও রে পাপিয়া তবে ভাসায়ে অন্থরে রে। 

শুনিয়া মুরলী গান, জাগিবে না আপ্রাণ, 
ঢাঁলিবে সে স্বপ্প তার শ্রবণকৃহরে রে। 

উঠ তবে পার যদ্দি রে তরী গগনভেদী 
উঠ কাপি দূরাকাঁশে লহরে লহরে বে। 


ছ্বিজেন্দ্রলীলের এই যুগের ব্বদেশপ্রেমের কবিতার সঙ্গে হেমচন্ত্র বন্দোপাধায়ের 
জাতীয়-ভাঁবোদ্দীপক কবিতার একটি নিকট সম্পর্ক আছে । হেমচন্দ্রের গীতিকবিতার 
মধ্যে স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা লক্ষা করা যায়। বাংলা কাব্যের এই যুগে জাঁতীয়তা- 
বোধের স্থুর প্রাধান্য লাভ করেছিল । হেমচন্দ্রের “ভাঁরত-সঙ্গীত' কবিতাটি পেকালে; 
সবাঁধিক খ্যাতি অজর্ন করেছিল। “ভারত-সঙ্গীত' ছাঁড়া “'ভারত-বিলাঁপ» 
'ভারতভিক্ষ1” “বিদ্ধাগিবি' প্রভৃতি ছোট ছোট কবিতায়, 'বীরবাহু” কাব্যে ও তার 
'ন্যান্ত কাবোর কোনও কোনও অংশে স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনা ও পতিত ভারতবর্ষের 
জন্য খেদৌঁক্তি প্রকাশিত হয়েছে । রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের আখাফিকা-কাব্যের 
একটি প্রধান সুর এই ম্বদেশপ্রেমের । ১৮৭৫ শ্রীষ্টাব্ধের ডিসেম্বর মাসে 'কলিকাতায় 
প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমন উপলক্ষে কতকগুলি ফরমায়েশী কবিতাও লেখা 


২। নাটামন্দসিরঃ শ্রাবণ, ১৩১৭। 


৩১ দেশ-কাল 


কয়েছিল। হেমচন্দ্রের “ভারততিক্ষা” ও নবীনচন্দ্রের 'ভারত-উচ্ছ্বাস” কবিতা দুটি 
ছাড়াও রাজকুষ্ণ রায়ের 'ভারত-যুবরাজ্য', হুরিশন্দ্র নিয়োগীর “ভারতে স্বথ+। 
অস্থিকাচরণ গুপ্তের “ভারতলক্মী, গোপালচন্ত্র দে'র 'বাজোপহার' প্রভৃতি কবিত। 
েকে মে যুগের বাংলা কাব্যের একটি বিশেষ প্রবণত| লক্ষ্য কর] যায়।৩ “উদ্দীপনা- 
পূর্ণ দেশাহুরাগমূলক কবিতা” লে যুগের কাঁবাধারার একটি প্রধাঁন লক্ষণ।5 

“উদ্দীপনা পূর্ণ দেঁশান্ুবাগ” এই যুগের শুধু কাবা-মানস নয়, জাতীয় মানসেরই 
একটি প্রধান ধর্ম। উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বিদেশী শাসনের বিরদ্ধে 
বিক্ষোভ নানা'দিক থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষত সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইস্ট 
ইত্ডিয়। কোম্পানির হাত থেকে শাসন-বাবস্থা মহারানীর হাতে এল। এই পরিবর্তন 
শুধু একটি বাইরের পরিবর্তন মাত্র নয়_ইংরেজের সঙ্কে ভারতবামীর সম্পকেরও 
গভীর পরিবর্তন হল। ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে প্রয়োজনের তুলনায় 
শিক্ষিত উপযুক্ত লোকের সংখ্যাধিক্যের জন্য ভালো কাঁজ পাওয়া কঠিন হল। 
শিক্ষিত সমাজের অসন্তোষ ক্রমবর্ধিত হল। দায়িত্পূর্ণ কাজে ভারতীয় নিয়োগের 
প্রতিশ্রতি সত্বেও, মে প্রতিশ্রতিকে কাধে পরিণতু করার দিকে ইংরেজ প্রভুদের 
কোনো আগ্রহই ছিল না। শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজ রাজপুরুষদেণ কাছে চক্ষুশূল 
হয়ে উঠেছিলেন ।৫ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সরকারী মনোভাবের এন্সদারতাঁয় অথ- 
নৈতিক অবস্থাবও আশঙ্কাজনক ক্রমাবনতি এই সময়ে বিশেষভাবে প্রকট হয়ে 
উঠেছিল। বাংলাদেশেও দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি কষকবিদব্রোহও এই পরের উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা । দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের পশ্চাৎপটেও আছে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাঝের 
নীলকর আন্দৌলনের একটি রুক্কান্ত ইতিহাস। স্বাজাত্যবোধ, আত্মপ্রতায় "৪ 
জাতীয় এতিহের প্রতি একটি গভীর অশ্রাগ এই যুগেধ ইতিহাসকে গতি-মুখর করে 
তুলেছিল। 


৩। প্রিঙ্গ অব ওয়েলসের আগমন উপলক্ষ্যে তখন যে জাতীয়, কৰিত! রচনায় জোয়ার এসেছিল, 
তার বিস্তৃত পরিচয় আছে ডাঃ শ্বকুমার দেন রচিত “বাঙ্গালা সাহিতোর হতিহাস' (২য় খগড) গ্রন্থের 
৪০২ পৃষ্ঠায়। 

৪ | রবীন্দ্রনাথ হুবিখাত 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে এই যুগের কবিদের যে মানস-প্রবণতার কথা উল্লেখ 
করেছেন তা বিশ্যেভাবে প্রণিধানযোগ্য £ “বিহারীলাল তখনকার ইংরেজি ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের 
্থায় যুদ্ধধ্ণনাদংকুদ মহাকাবা, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমুলক কবিতা .লিখিলদ না, এবং পুরাতন 
' কবিদিগের ছ্থায় পৌরাণিক উপাখানের দিকেও গেলেন নাঁ_তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছলে, 


এন্র কথা বলিলেন। -বিহারীলান ; আধুনিক সাহিত্য । 
|-বিহারালা ধু হ ( অটৈত এক ছেস্কাগা ? 
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সেই স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেমিকতীর প্রথম উচ্ছ্বাপের শলুগে বাজনারায়ণ বসুর একটি 
প্রধান ভূমিক! ছিল। ১৮৬১ শ্বীষ্টাব্ধে তিনি মেদিনীপুর থেকে একটি পুস্তিক1 প্রকাশ 
করেন ।৬ তিনি বলেছেন যে চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার স্থাপয়িত৷ নবগোপাল 
মিত্র নাঁকি তাঁর এই পুস্তিকাঁটি দ্বার! উদ্বুদ্ধ হয়েই “হিন্দুমেলা” প্রতিষ্ঠা করেন ।” 
জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারের আস্তরিক সহায়তায়, রাজনারায়ণ বন্থর প্রেরণায় ও 
নবগোপাল মিত্রের উৎসাহে “হিন্দুমেলা” স্থাপিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, 
জ্যোতিবিক্দ্রনাথ, গগণেন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার” নেতৃস্থানীয় ছিলেন । হিন্দুমেলার প্রথম 
অধিবেশন হয় ১২৭৩ সালের চৈত্র-্সংক্রান্তির দিন (১২ই এপ্রিল, ১৮৬৭ ) বেল- 
গাছিয়ার ভনকিন সাহেবের বাগানে । নানা উপায়ে দেশবাসীর মনে দেশাম্থরাগ ও 
জতীয়ভাব উদ্দীপ্ত করাই ছিল এ সভার প্রধান উদ্দেশ । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
অর্থান্তকুলে। নবগোপাল ন্যাশনাল পেপার, নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা 
প্রকাশ করেছিলেন । এই ষেলার দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশনে গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই 
মেলার উদ্দেশ্ঠ সম্পর্কে বলেছিলেন ই “আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্ষেণ জন্ত 
নহে, ইহা স্বদেশের জন্য _ইহা| ভাঁরত-ভূমির জন্য ।” এই মেলা উপলক্ষে অনেক গুলি 
স্বদেশী গান রচিত হয়েছিল; সত্যেন্্রনাথের “মিলে সব ভারতসম্তান', গগণেন্্নাথের 
লিজ্পায় ভীরতষশ গাহিৰ কি করে? দ্বিজেন্দ্রনাথের “মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি? । 
এই মেলার নবম অধিবেশনে (১২৮১ মাঘ ১৩।১৮৭৫ ফেব্রুয়ারি ১১) বালক 
রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। হেমচন্দ্রের “ভারত-সঙ্গীত” কবিতাটির” 
প্রভাব তাতে লক্ষণীয় ।৮ 


€ |. 80010506675 119052106,-এ এবিষয়ে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য থবর পাওয়া যায়। তার 
মধ্যে একটি হল ত ৭11) /৯02805 1869 00 20/911150177010$ 21076816017 1106 7697566057" 6105 
008018] 00011980100 01005 টব. ৬4. 191০9৬10০93, 10৬10108 ০2100109659 101 0106 [0990 01 
27515001200 [690 01921. 00 & 1019611০0 7008£59 0০০00, 00 &, 725 ০1 তি$. 120 701 
1001910 10101) 51709 6709: “8504811 920003 8150 50008 06551) 1010 ০01188৩ 1756৫ 
001 2019.” (10007510555 2১158982106, 9986 83, 1875 ) 

[ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদারের '713601 ০1 ৮১০1161০8171,008170 গ্রন্থের ৩২৪ পৃঃ থেকে উদ্ৃত ] 

৬। [0১103050019 01 & 9০০1০019001 1155 29010018010 01 ব8109091 75511108 208006 
1196 2000205 ২8015৩9 01 73911881. 

৭। বাজনারায়ণ বন্থুর “আত্মজীবনী” পৃঃ ২৮ 

৮। ****বারক রবীন্ত্রনাথ যে কবিতাটি আবৃত্তি করেন তাহা! কবিত! হিপাবে তুচ্ছ-_হেমচন্্র 
বন্দোপাধ্যায়ের “ভারত-সঙ্গীত' কবিতার ক্ষীণ অনুকরণমাত্র |” [রবীজ্-জীবনী (প্রথম খগ্জ) 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৫] 


৩৩ দেশ-কাল 


উনবিংশ শতাবীর স্বদনেশপ্রেমিকতার ইতিহাসে 'সঙ্জীবনী সভা'র একটি উল্লেখ- 
যৌঁগা স্থান আছে। উনবিংশ শতাবীর শেষার্ধে মীৎপসিনি-গ্যারিবল্ডি কাভুরের প্রচেষ্টায় 
ও কর্ম-সাধনায় বহুধা-বিভক্ত ইতালি এক্যবদ্ধ হয়ে বৈদেশিক শাসন-পাঁশ থেকে মুক্ত 
হয়েছিল । ইতালির এই সগ্যোজাগ্রত নবীন জাতীয়তাবৌধ ও আমেরিকার ক্রীতদাস- 
মুক্তিকামীদের বিজয়বার্তা বাঁঙালীত্র জীবন-সমুদ্রকেও চঞ্চল করে তুলেছিল। এই 
সময় যুবক স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় সিভিল সাভিসের চাঁকুরি থেকে 
মুক্তিলাভ করে দেশের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে মাৎসিনির কার্কলাপ ও জীবনাদর্শ 
সম্পর্কে অগ্রিগর্ভ বন্তৃতা দিতেন । তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই যোগেন্দ্রনাথ বিষ্যাভৃষণ 
“আর্ষদর্শন' পত্রিকায় ( ভার, ১২৮২ ) মাৎসিনির আম্মজীবনী অবলম্বনে “জোসেফ 
মাটনিনী ও নব্য ইতালী” প্রবন্ধ প্রকাঁশ করতে শুরু করিলেন।৯ 
মাৎমিনির গুপ্ত সভার অন্রকরণে জ্যোতিবিন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ঠনঠনের এক পোড়ে! 
বাড়িতে ামচুপামৃহীফ' বা “সঞ্জীবনী সভা” নামক এক গ্রপ্ত সধিতি প্রতিষ্ঠিত হল। 
জাতীয় ভাঁবাদর্শে উদ্দীপ্ত-হৃদয় কবি-কিশোর রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখেছিলেন । 
পরবর্তীকালে এই কবিতা জ্যোতিরিন্দ্রনীথের '্বপ্রময়ী” নাটকে সন্ব্লিবেশিত হয়। 
বড়লাট লর্ড লিটনের শাসন-পর্বটি (১৮৭৬ এপ্রিল_-১৮৭৭ জুন) নানা কারণে অত্যান্ত 
কুখাত। ভারত-বাপী যখন ছুভিক্ষ, সেই সময় তিনি দিলীতে মহাসমারোহ সহকারে 
এক সভা আহ্বান করেন (১৮৭৭, ১লা জাচ্চআরি )। দেশীয় পত্রিকাঁসমূহের মুখ 
বন্ধ করার জন্য তিনি “ভানাকুলার প্রেস আ্যাক্টের প্রব্ন করলেন। এই আইন 
থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য শিশিরকুমার ঘোব তার দ্বিভাষী “অমৃতবাঁজার পত্রিকী”কে 
বাঁতারাতি ইংরেজি পত্রিকয় পরিণত করেন । ১৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইলবার্ট বিলকে 
কেন্দ্র করে শিক্ষিত বাঙালীর হৃদয়ে ইংরেন্দ বিদ্বেষ আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এই সময়ের একটি ব্যঙ্ষাত্সক কবিতা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য £ 
গেল রাজ্য, গেল মান, ডাকিল ইংলিশম্যান 
ডাক ছাড়ে ব্রানশন, কেস্তুয়িক, মিলার__ 
নেটিভের কাছে খাঁড়া, “নেভার--নেভার 1” 
ইলব!ট বিলের সেই উত্তপ্ত প্রহরে আদালত অবমাননার অপরাধে স্থরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছু মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় (৫ই মেথেকে &ঠা জুলাই, 
১৮৮৩ )। স্থরেক্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বন্ধ, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বরকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবুন্দের প্রচেষ্টায় ইগ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স আহ্‌ত হয় । 
৯ 2৯ 00010 80106 : 9015001270901) 95061159, 1788০ 23. 
স্থ-১-৩ 
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একটি জাতীয় ধনভাগ্তারও স্থাপন করা হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাকে ভারতীয় কংগ্রেসের 
প্রতিষ্ঠা হল। রাজনৈতিক চেতনার অগ্রগতির সঙ্গে সক্ষে সাহিত্যের মধ্যেও তাঁর 
স্বীকৃতি ছড়িয়ে পড়েছে । হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কবিতায় যে দেশপ্রেষিকতার সর 
ফুটে উঠেছে, তাই আরও প্রতিশ্রতিময় ও তীক্ষ হয়ে ফুটেছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ও 
বিবিধ গগ্য রচনায় । বঙ্কিমচন্দ্রের শেষজীবনের উপন্যাসত্রয়ী “আনন্দমমঠ” ( ১৮৮২ ), 
“দেবীচৌধুবানী” (১৮৮৫) ও “দীতারাম” (১৮৮৭) এই পময়ের মধ্যেই রচিত 
হয়েছে । এই জাতীয়তাবোধের উন্মাদনা শুধু কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, 
নাবাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল ।১০ 

এই নবজাগরণের সাংস্কৃতিক ও নাঁমাজিক আন্দোলন তত্কালীন কষ্ণজনগরের 
বুকেও আলোড়ন তুলেছিল। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, সঞ্জীবচন্দর 
দীনবন্ধু, মধুস্থদন, বামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি নবষুগের পুরোহিতবুন্দ দেওয়ান 
কাঁতিকেয়চন্দ্রের অরৃতিম বন্ধু ছিলেন । দেঁওয়াঁনজী তাঁর “আত্মজীবনচরিত; গ্রন্থে 
এই সমস্ত বন্ধুর সমাগম ও তীদের প্রভাবের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন ।১৯ 
বালাকালের দেশ-কালের পরিবেশ ও জাঁতীযতবোঁধের উদ্বোধন দ্বিজেন্দ্রলালের 
কবিচিন্তকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ আছে “আধগাথা'র ( প্রথম 
ভাঁগ ) কবিতাগুলিতে। ছাত্র-জীবনেই তিনি জাতীয়তাবোধের অন্যতম পুরোহিত 
মনীষী বাঁজনাবায়ণ বন্থুর স্লেহলাভ করেন। রাজনারায়ণ বস্থ তখন দেওঘরে ; 
এম-এ পরীক্ষার আগে দ্বিজেন্দ্রলাল বাযুপরিবর্তনের জন্য ঘেওঘরে যাওয়ার পর. 
রাজনারায়ণ বস্থর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন । 

সমকালীন দেশ-কালের প্রভাঁব দ্বিজেন্্লালের মনোজীবনকে কতদূর নিয়ন্ত্রিত 
করেছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায় বিলাত থেকে লিখিত পত্রগুচ্ছে । 
ফরাসী বিপ্লব, ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রাম, রাষ্ট্রগুর স্রেন্দ্রনাথের অগ্নিগর্ভ বাণী তরুণ 
দ্বিজেন্্লীলের হৃদয়কে জাতির হিতসাধনায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। তাই নিজের 
জন্মভূমি থেকে বহুদূরে বসেও তার প্রাণ দেশের জন্য কেঁদে উঠেছে ঃ 

"আমি আরও বলিতে চাই--অদস্তোষই উন্নতির মূল, ইহা কার্ধকে উত্তেঞ্জিত 
করে, সভ্যতার পথ প্রশস্ত করে । কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি পারিবারিক 
উন্নতি সকলেরই মূলে এই অসন্তোষ। বক্তা স্বরেন্দ্রবাবু যথার্থই লিখিয়াছেন ২ 4041 


১০1 “এই ১৮৬ হইতে ১৮৭* সালের মধো কেবল ষে কলিকাতা সমাজ নান! তরঙ্গে আঙ্দোলিত 
হইতেছিল তাহা! নহে । বঙ্গদেশের অপরাপর প্রধান প্রধান স্থানেও আন্দোলন চলিতেছিল।” [রামতন্থু 
লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ £ শিষনাথ শাস্ত্রী, পৃং ২৩১] 

১১। ন্বগাঁর দেওয়ান কাতিকেয়চন্ত্রের জান্জী বনচরিত, পৃঃ ১৮৯। 


৩৫ দেশ-কাল 
78030121795 6 0০ 16811) 015 £1980 21 01 &:01001108, অসস্তোষই 
সভ্যতার মূল। অসস্তোধই ফরাপী বিপ্লব করিয়াছিল; অসস্তোঁষই বুটিশ জাতিকে 
রাজার নিকট হইতে দ্বত্ব কাড়িয়া দিয়াছে; অসস্তোষই ইটালীকে ত্বাধীন 
করিয়াছিল; অসন্তোঁধই আবার ভারতীয়গণকে নৃতন জাতি করিতে সক্ষম ।”৯২ 
লগুন থেকে প্রকাশিত (সেপ্টে্ছর, ১৮৮৬ ) 47109 1551105 ০0? [130+ কাবাগ্রন্থেও 
তরুণ কবি আবেগ-বিহ্বল কে মাতৃভূমির বন্ধন! করেছেন 


0) 10% 10170 1! ০81) 1 09259 (0 ৪.00916 0096, 
 শা০০৪ 0 21007001100 1001 [81160 ? 

0 ৫921 8119126 ! 179 ০০৪0000] 1091061), 

0 57961 [700 ! 01006 006 00291) 01 116 ৬/011৫. 


/৮100 0001051 15০01065019 018 101106 200. 0) 2101, 
01 10110101015 1010098105 ০0 (18০ 172006 ; 
০ %1702905 200 $11091)1110 50111 11100515, 
4100 991 216205 0110181) 006 10150 01 00 511916.৯৩ 
এই কবিতাটির বাগ -বিন্য'স ও আন্তরিক ভাঁবান্ভৃতি ছ্বিজেন্্রল।লের পরবর্তী- 
কালের বিখ্যাত দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 


॥ ৩ | 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে € ১৮৭৫-১৯০০ ) বাংলাদেশের সাঁমাঁজিক ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের উপর জাতীয়তাবোধ ছাড়! প্রধানত তিনটি ভাবধার! বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করেছিল -(ক) ব্রান্গধর্ম, (খ) নব-হিন্দুধর্মের উত্থান, (গ) রামকৃষ্৫-বিবেকানন্দের 
ভাবাদর্শ। জাতীগ্রতাবোধকে বিশেষ কোনো সামাজিক বা! ধর্মীয় চেতনার অন্তভূতি 
করা সঙ্গত হবে না। পরাধীন দেশকে অবলগ্ধন করে উনিশ শতকের রাজনৈতিক 
দৃষ্টি হিনদুতরাঙ্মনির্বিশেষে একটি প্রচণ্ড আবেগের স্থষ্টি করেছিল। 

১৮৫৮ শ্রীষ্টাবে মহবি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন। 


১২। বিলাতের পত্র £ 851 ডিসেম্বর, ১৮৮৪ । 
১৩710619100 01 005 901 1105 19108 01 10৫. 


দ্বিজেগ্জলাল £ কবি ও নাটাকার ৩৬ 


তাঁর সহাধ্যায়ী প্াারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্দ্র তখন ব্রাঙ্মদমাছে যোগ 
দিয়েছেন। পুত্রাধিক প্রিয় এই প্রতিভাবান তরুণকে পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ হাদয়ে নূতন 
বল পেলেন । ব্রাঙ্গলমাজের মধ্যে নৃতন শক্তি সঞ্চারিত হল। প্রবীণ দেবেন্দ্রনাথ 
ও নবীন কেশরচন্দ্রের মিলিত শক্তিতে ব্রাঙ্ঘপমাজের একটি গৌরবমণ্ডিত অধ্যায় 
আত্মপ্রকাশ করেছিল। ধর্মশিক্ষাঁর জন্য ব্রাহ্মবিষ্যালয় স্থাপিত হল। প্রতি রবিবার 
সকলিবেলায় এ বিদ্যালয়ের অধিবেশন হত। সেখানে মহধি দেবেন্দ্রনাথ বাংলায় ও 
কেশবচন্ত্র ইংরেজিতে উপদেশ দিতেন। তৎকালীন শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায় ক্রমশ ' 
ব্রাহ্মলমাঁজের প্রতি আকুষ্ট হয়ে উঠলেন । কেশবচন্দ্র তার অন্তরক্রদের- নিয়ে একটি 
স্থহদগোী স্থাপন করলেন, তার নাম হল সঙ্গত সুভ” । 

কেশবচন্দ্রের উৎসাহে ও দেবেন্দ্রনাথের অর্থান্থকুল্যে 'ইপ্ডিয়ান মিরর” নামে একটি 
সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হল। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে এই নবীন ব্রান্মগণের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় । 
তারা “বামাবৌধিনী পত্রিকা” নামক স্ত্রীপাঠ্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত 
করলেন-_১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ব্রাক্ষিকা-সমাঁজ" নামে নারীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র উপাসনা 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত করলেন। মহ্ধির মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ সে যুগের স্ত্রী-স্বাধীনতা 
আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। তিনি তার পত্তীকে নিয়ে গভন্নর-জেনারেলের 
বাড়িতে মজলিশে যান।৯৪ কিন্তু কিছুদ্দিন পরেই দেঁবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তরুণ ব্র।ন্ষদের 
মতবিরোধ হল--নবীন ব্রাহ্মদের নেতা হলেন কেশবচন্দ্র। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক ূ 
ছিন্ন করে কেশবচন্ত্র নৃতন সমাঁজ গঠন করলেন ( ১৮৬৬, ১৪ই নভেম্বর ) ১৮৬৬ 
থেকে ১৮৭০ পর্ষন্ত কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে এই ব্রান্মলম্প্রদ্দায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে 
গ্রচারকাধ শুক করে দিলেন-__পাঞ্াব, পিন্ধু, বোম্বাই, মান্রাজ প্রভৃতি ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন প্রদেশে ব্রাঙ্মদমাজ স্থাপিত হল । 

্রাহ্গধর্মের প্রসার কষ্ণচনগরের সামাজিক জীবনকে কতদূর, পরিবন্তিত করেছিল 
তার পরিচয় দিয়েছেন দ্বিজেন্্লালের পিতা দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্র রায় । রুষ্খনগরের 
রাজা শ্বীশচন্ত্র ব্রাঙ্গধর্মের উন্নতির জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন--তিনি দেবেন্দ্রনাথ 
গাকুরের কাছে থেকে ব্রাঙ্মধর্মের নিয়মাবলী আনিয়েছিলেন।৯৫ ১০৬১ খ্রীষ্টাব্দে 


১৪। *আমি প্রথমবার বোম্বাই থেকে বাড়ী এসে আমার স্ত্রীকে গবর্ণমেপ্ট হ!টসে শিযে গিয়েছিলুম | 
মেকি মহা বাপার। শতশত ইংরাঁজ মহিলার মাঝখানে আমার স্ত্রী--০নখানে একটি মাত্র বঙ্গবাল।।*-* 
এহরপে ক্রমে স্বাধীনতার পথ সহজ ও পরিচ্কৃত হ'য়ে এল । | 

( আমার বাল্যকখ! ও আমার বোশ্বাই প্রবাস, পৃঃ ৪-৫ $ সত্েন্্রনাখ ঠাকুর ) 

১৫। *..রাজ। শ্রীশচন্ত্র ব্রাহ্মদমাজের উন্নতি নাধনের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি 

কতিপয় বাঙ্ষণ পঙিতের সাহাযো, সন্ধার কাম্যভাগ' ত্যাগ করিয়া, নিতাভাগ যাহাতে শুঙ্ধ ব্রন্দেপাসনা 


স্পা পাপ” পাশ শা শাপিপাশিশী পপাপীপগ শিপ পাননি 


নর | দেশ-কাল 


সত্যেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্ত্র ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করার জন্য কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন--সেখানে 
তারা মনোমোহন ঘোষের বাড়িতে উঠেছিলেন । জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গী 
ছিলেন। ব্রান্গধর্ম প্রচার করাই ছিল 'কেশবচন্দ্রেরমুখা উদ্দেশ্য ।৯৬ কৃষ্ণনগর থেকে 
সতোন্দ্রনীথ একখানি চিঠি লিখেছিলেন । সেই চিঠিতে কষ্ণজনগরের: সমাজের উপর 
কেশবচন্দ্রেক্র বক্তৃতার অপাধারণ প্রভাবের কথা আলোচিত হয়েছে ।১৭ 

দেবেন্দরনাথের সঙ্ষে বিরোধ হওয়ার পর কেশবচন্দ্রের জীবনের ধাঁরা পরিবন্তিত 
হল। ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্গদমাজের উপাসনা-মন্দিরের ভিত্তিস্ব'পনার দিনে কেশবচন্ত্ 
শিহাদের নিয়ে নগর-সংকীর্তনে বের হলেন । তাদের ঘোঁষণ। ছিল £ 

“নরনারী সাধারণের সমান অধিকার, 
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার |” 

আবেগের আতিশযা, ভক্তিবিহবলত! কেশব সেনের শিষ্দের মধ্যে প্রবল ভাবে 
দেখা দিল। তাদের মধ্যে পরস্পরের পদধুলিগ্রহণ, পাদ প্রক্ষালন ও ভাবাবেগে ক্রন্দন 
প্রভৃতি দেখা গেল। এই ভক্তির উচ্ছ্বাসের ফলে কেউ কেউ কেশবচন্দ্রের সংশ্রব 
ত্যাগ করলেন। ১৮৭ শ্রীষ্টান্বে কেশবচন্দ্র ইংলগু গমন করেন। খ্রীষ্টান-স্থলভ 
দয়া-দাক্ষণ্য ও হদয়বন্তার সমৃদ্ধ উপকরণে কেশবচন্দ্র নৃতন মানুষ হয়ে ফিরে এলেন । 
তিশি দেশে ফিরেই জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করলেন । ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্ধে 
কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে পিবিল ম্যারেজ আযাক্ট পাশ হয়। কুচবিহার বিবাহ ব্যাপার 
অবণম্ধন করে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল,ও ছুভ।গে ভাগ হয়ে গেল। 

১৮৭৫ শ্রীষ্টার্ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে পরমহংসদেবের সাক্ষাৎ ঘটে। তার আগে 
দক্ষিণেশ্বরের এই অসাধারণ মানুষটির পরিচয় শিক্ষিত সমাজে অগোচরই ছিল। 


আছে, তাহা শ্বতন্ত্র করাইয়। এক পদ্ধতি প্রস্তুত করাইলেন, এবং তাহার এক এক খণ্ড আমাদিগকে দিলেন। 
আমি এ পদ্ধতি অনুসারে নিয়মিশকালে ভক্তিভাবে সন্ধা! করিতাম। কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতায় 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে ব্রাহ্গধর্মের নিয়মাবলী আনাইয়1 তাহাতে ব্রজনাথ মুখোপাধায়, নীলমণি 
গড়গড়ি ও আমার শ্বাক্ষর করাইলেন। রাজার ইচ্ছানুসারে, ব্রা্গধর্ম বিস্তারের জন্ত দেবেজ্রবাবু হাজারি 
লাল নামক এক ব্রাহ্গধর্ম প্রচারককে কৃষ্ণনগরে পাঠাইলেন।” 

_ দেওয়ান কাঠিকেয়চন্দ্রের আত্মজজীবনচরিত, পৃঃ ৮৬। 

১৬। কুষ্ণনগর থেকে ৩১ বৈশাখ ১৭৮৩ শকে লেখা কেশবচন্ট্রের চিঠি 2 “তত্ববোধিনী পত্রিকা", 
আাবণ, ১৭৮৩ শক । 
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ঘ্বিজেন্লাল £ কবি ও নাট্যকার ৩৮ 


কেশবচন্দ্রই শিক্ষিত বাঙালীর দৃষ্টি সেদিকে আঁকর্ষণ করেছিলেন। স্বামী 
বিবেকানন্দের অনেক আগে কেশবচন্দ্রই পরমহংসদেবের লোকোত্তর আধ্যাত্মিক 
জীবনে আকুষ্ট হয়েছিলেন। পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের মতে কেশকচন্র-প্রবর্তিত 'নববিধাঁন” 
ধর্ষের উপরে পরমহংসদেবের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট । পরম্হংসদেবের ভক্তি ও বিশ্বাসের 
স্বর কেশবচন্দ্রের জীবনের শেষ দিকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । 


॥৪ ॥ 

হিন্দুধর্মের আত্যস্তরীণ ক্রটি-বিচ্যুতির  নানাদিক এই সংস্কার-আন্দৌলনের যুগে 
উদ্ঘাটিত হয়েছিল। হিন্দুধর্মের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া দেখা! দ্রিল। নৃতন শিক্ষা ও 
মুক্ততর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সাহায্যে হিন্দুধর্মকে নূতন ভাবে ব্যাখ্যা দেওয়! শুরু হল। 
বুদ্ধি-মাঁজিত বিশ্লেষণী দৃষ্টির মাধ্যমে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির নৃতন রূপ উদ্ঘাটিত হল। 
এঁতিহাসিক দিক থেকে না হলেও প্রকারান্তরে ১৮৭২ শরীষ্টাব্ষ হিন্দুধর্ম পুনকখানের 
ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য কাঁলচিহ্ু। কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে যখন ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে 
ভাবাবেগের প্রাধান্য হল ও “নরপৃজা” প্রবতিত হল তখন রাজনারায়ণ বস্থুর মতো 
চিন্তানায়কের মনেও প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হয়েছিল। তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুধর্মের 
শ্রেষ্ঠত্ব সম্পকে বক্তৃতা করেন। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন মহবি দেবেন্দ্রনাথ । 
তখনকার দিনে এই বক্তৃতার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল । এমন কি সনাতন ধর্মরক্ষিণী 
সভার সভাপতি বাজ! কালীকৃষণ দেব বাহাছুর রাজনারায়ণকে হিন্দু-কুল-শিরো মণি, 
আখ্যা দিলেন। কেউ কেউ তাঁকে “কলির ব্যাস” বলেও সম্বোধন করেছিলেন ।১৮ 
স্থতরাং ব্রঙ্গপমাজের ছুটি শাখার দ্বন্দের মধ্যেও নব-হিন্দুধর্ম অভ্যু্থানের বীজ নিহিত 
ছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন” পত্রিকার প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নব-হিন্দুধর্ম 
অভ্যুদয়ের যথার্থ স্থচনা হয়। তৎপূর্বে ভূদেব মুখোপাধায়ের সামাজিক ও পারিবারিক 
প্রব্ধীবলীতে হিন্দুপমীজের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিস্তৃত ও বিশ্লেষণী 
আলোচনা করা হয়। 

প্রাচীন ধর্ম ও পুরাঁণকে এই যুগে নৃতনভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বস্থিমচন্দ্রে 
শেষজীবনের “উপন্তাপত্রয়ী+, ধ্ধর্মতত্ব' ও “কষ্ণচরিত্রে এই ব্যাখ্যা আরও সুম্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রও তাদের কাব্যে প্রাচীন পুরাণের নৃতন ব্যাথ্য। 
দিয়েছিলেন । এ বিষয় নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী--রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও শ্রভাল-_- 


১৮। রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ £ শিষনাথ শাস্ত্রী, পৃঃ ২৮৬। 


৩৯ দেশ-কাল 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কোঁষত-প্রমুখ পাশ্চাত্তা দার্শনিকদের মতের সঙ্গে গীতার 
বাণীর একটি সমন্বয় করে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের মধ্যে এক নূতন শক্তি সঞ্চারিত করতে 
চেয়েছিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মাদর্শের মধ্যে যে মালিন্য পুর্তীভূত হয়েছিল তার 
বিরুদ্ধেও তিনি সংগ্রাম করেছিলেন । বিচার, বিশ্লেষণ ও যুক্তিবাদই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 
হিন্দুধর্ম সংস্কারের মর্মমূলে । তাই তিনি দয়ানন্দ সরস্বতীর মতো! অতীত জীবনাচরণ 
ও অতীত আদর্শে প্রতাবর্তন করার কোনও সার্থকতা উপলন্ধি করতে পারেন 
নি।৯৯ ১৮৮২ শ্রীষ্টাব্বের নভেম্বর মাসে অধ্যাপক হেষ্টির সঙ্গে তাঁর হিন্দুধর্মের 
মূলতব সম্পর্কে যে বিতর্ক হয়, তাঁও উল্লেখষোগা । 'এইভাবে বঞ্চিমচন্দ্রকে কেন্দ্র 
করে নবহিন্দুধর্মবাদীদের একটি গোঁগী গড়ে ওঠে । চন্দ্রনাথ বস্থও এই দলের আর 
একজন বিশিষ্ট কর্ণধার ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষটান্দে শশধর তর্কচুভামনি কলকাতায় 
আসেন বঙ্ধিমচন্দ্রের মধাস্থৃতায় স্ত্ধীসমাজের সঙ্গে তীর পরিচয় ঘটে । চন্দ্রন।থ বস্থ 
তর্কচুড়ামণির শিত্বন্ব গ্রহণ করে হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞ(নিক ও আঁধাঁজ্বিক বাখ্ায় প্রবৃত্ত 
হন। তর্কচুড়ামণি তৎ্কালে তাঁর বাখ্িতা ও হিন্দুধর্ম ব্যাখার জন্য গভীর প্রভাব 
বিস্তার করেছিলেন ।২০ তর্কচুন্ডামণির ব্যাখার মধো অনেক আতিশয্য ও অসঙ্গতি 
ছিল। তবু এই নৃতন উন্মাদনার দ্রিনে তিনি জনপ্রিযই হয়েছিলেন । 

এই নময়ে ছুটি পত্রিকা বঙ্িমচন্দ্ে বক্তবা ও মতবাদের প্রধান বাহন হয়ে 
উঠেছিল । এই দুটি পত্রিক! হল অক্ষযচন্দ্র সবকাঁর সম্পার্দিত 'নবজীবন” € ১২৯১, 
আঁবণ ) ও বঙ্কিমচন্দ্ের জামাতা বাখালচন্দ্র সম্পার্দিত “প্রচার” (১২৯১, ১৫ই শ্রাবণ )। 
এই যুগে পত্রপণরকার মাঁধামে সমাজ-সংক্কার-সম্পকিত বিতর্ক প্রবল হয়ে গঠে। 
অন্বাদিকে কেশবচন্ত্রকে কেন্দ্র করে যে গুরুবাদের আশঙ্কা দেখা দিল, তাঁর বিরুদ্ধে 
দাডালেন একদল তকণ সাঁমাবাদী । এই সম্প্রদায়ের অন্যতম পুরোধা কুষ্ণচকমার 
মিত্রের সম্পাদনায় “সঞ্জীবনী” নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়--ফরাসী 
বিপ্লবের মূলমন্ত্র অন্লারে সামা, মৈত্রী, স্বাধীনতাকে তাঁরা তাদের পত্রিকার আদর্শ 
হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সমাজ সংস্কার বিষয়ে তাঁরা ছিলেন চরমপন্থী । 
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২০। প্রবীণ ভূদেব মুখোপাধায় পর্যন্ত তর্কচুডামণিকে অতাস্ত শ্রদ্ধা তেন 21৯৩ তারিখে 
ডুদেব তীর তৃতীয় পুত্রকে লেখেন -দ্রীধুক্ত শশধর তর্বচূডামণি প্রকৃত ভাল লোক। তিনি উৎকৃষ্ট বস্তা 
ও বঙ্গভাষায় উত্তম লিখিতে পারেন। ***তিনি অত্যন্ত লোকপ্রিয় এবং ভাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, কিন্ত 
ফাহাকে মহামহোপাধ্যার উপাধি দেওয়া হয় নাই !"--তৃদেব-চরিত (তৃতীয় ভাগ ), পৃঃ ৩৯১। 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৪০ 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে আর একটি পক্রিকাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। 
ব্রাহ্মদমাজের সংস্কারপস্থীরা যেমন অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে “সঞ্ীবনী” পত্রিকার 
মাধ্যমে যা-কিছু প্রাচীন তাকেই নির্মম আঘাত করতেন, তেমনি হিন্দুলমাজের একদল 
সংস্কারক চুড়ান্ত রক্ষণশীলতার পরিচয় দ্িলেন। এই শেষোক্ত দলের মুখপত্র ছিল 
“ঙ্গবাপী" পত্রিকা (বঙ্গবাসী নাপ্তাহিক, ১২২৮, ২৬শে অগ্রহায়ণ ) প্রথম প্রকাশিত 
হয়। 'বঙ্গবাসী” এবং 'নবজীবন”-পপ্রচার-_নবগুলি পত্রিকাই নবহিন্দুধর্মের সমর্থক 
ছিল। কিন্তু 'বঙ্গবাসী'র সঙ্গে নবজীবন” ও প্রচারের” একটি মূলগত পার্থক্য ছিল। 
নিবজীবন” ও প্রচার” পত্রিকায় হিন্দুধর্মের বুদ্ধিদীপ্ত ও কল্যাপ-পরিণাম ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ ছিল, অপর পক্ষে “বঙ্গবাঁপী” পত্রিকার সমর্থকর্দের মধ্যে ছিল একটি 
চরম বক্ষণশীলতা। এই সংরক্ষণপন্থীরা হিন্দুসমাজের সব-কিছুকেই দার্শনিক ও 
বৈজ্ঞানিক ব্যাখা। দিতে আরম্ভ করলেন । “প্রচার” ও «নবজীবনে'র মধ্যে যে 
কলাণকামী ও প্রগতিশীল আদর্শ ছিল, “বঙ্গবাঁসী” পত্রিকা সে পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে 
উগ্র রক্ষণশীল নীতির প্রচারক হয়ে উঠেছিল । সুতরাং 'সঞ্জীবনী” ও 'বঙ্গবাসী” ছুটি 
পত্রিক। ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর অধিবাসী-_ছুটি পত্রিকাই ছিল ছু অর্থে 
চরমপন্থী । 

এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধো ধর্ম-সংক্রস্ত বিষয় নিয়ে নি 
হয়।২১ বঙ্কিমচন্দ্রের মুখপত্র ছিল “প্রচার” এবং রবীন্দ্রনাথের ছিপ “ভারতী? । 
বপ্ধিমচন্ত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মসীযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। কিন্তু চন্দ্রনাথ বনহুর সঙ্গে 
যে বিতর শুরু হয়» তা হৃর্দুরপ্রসারী হয়েছিল। তিনি “নবজীবন' পত্রিকায় হিন্দু- 
জাতিভেদের গুণগান করেন। 'বঙ্গবাসী” পত্রিকায় ব্রাঙ্গমাজের প্রতি তীব্র 
কটাক্ষপাত ও “তত্ববৌধিনী” পত্রিকার বিরূপ সমালোচন। প্রকাশিত হয়। যুক্তিহীন 
ধর্মবিশ্বাম তর্কচূড়ামণি ও তার শিশ্তবৃন্দকে নানা সামঞ্জস্তহীন ধর্মব্যাখ্যায় উদবুদ্ধ 
করেছিল। নব্যহিন্তুধর্মের এই চরমপন্থীদের সঙ্গে তৎকালীন আদি ব্রাঙ্মলমাজের 
তরুণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের মসীযুদ্ধ চলেছিল। নব্-হিন্দুধর্মবাদীদের আতিশয্যকে 
আঘাত করার জন্ রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত “কবিতা-পত্র” প্দামুচামু, 
'আর্য ও অনার্ধ, প্রভৃতি বাঙ্গাত্মক কবিতা ও নাটিক1 লিখেছিলেন । 'সকবীবনী? 
সাপ্তাহিকে ববীন্দ্রনাথের “দামুচামু” প্রকাশিত হলে দেশের শিক্ষিতম্ন্লে একটি 
আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। “আর্য ও অনাধ” নাটিকায় তর্কচূড়ামণির সামগ্রস্তহীন 
ধর্মব্যাখ্যা ও আধামিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা৷ হয় । 

উনবিংশ শতাববীর সামাজিক ও ধর্মজীবন যখন ছন্ব-মুখর সেই সময়ে রামকৃষ্ণ 


২১। রবীন্ত্রজীধনী ( প্রথম থণ্ড ), পৃঃ ১৫৭-১৫৯ 8 প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যার। 


৪১ দেশ-কাঁল 


পরমহংপদদেবের অধ্যাত্মবাদ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ হিন্দুসমাজের মধ্যে 
নৃতন প্রেরণ সঞ্চারিত করেছিল। এবার শুধু বৃদ্ধিপর্বস্ব বিশ্লেষণ নয়, সামঞ্জস্তহীন 
উত্তট ধর্মব্যাখ্যাও নয়, এক ভক্তি-বিশ্বাস ও প্রেমের জীবন্ত সত্য প্রত্যক্ষ করে হিন্দু- 
সমাজের মধ্যে অভূতপূর্ব গতি সঞ্চারিত হল। স্বামী বিবেকানন্দের সেবাধর্ম 
মীনবপ্রেম এক জাগ্রত জীবনের তরঙ্গলীলায় মুখর হয়ে উঠল। কেশবচন্দ্র ও 
বিবেকানন্ব--ছুজন মহামনীষী এই লোকোত্বর-চরিত মহাপুরুষের সমৃদ্ধ ভাব-জীবনের 
স্পর্শে নৃতন বিশ্বাসকে ফিরে পেলেন। স্বামী বিবেকানন্দই আবেগ-বিহ্বল কণ্ে 
পশ্চিমের কাছে হিন্দুভারতের বিজ্যবার্তা ঘোষণা করলেন ।২২ মল-ম্পেন্সার শুধু 
তাপ সংশয়কেই বাড়িয়ে দিয়েছিল, ব্রাহ্মনেতৃবুন্দও তার পথ নির্দেশ করতে পারেন নিঃ 
দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগল ঠাকুরের? কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করে পথ পেয়েছিলেন । 


॥ ৫ ॥ 
স্বী-বিষোগ-পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত ছিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-জীবনের প্রথমাধকে প্রধানত 
বিদ্পাত্মক সাহিত্যারচনাঁর যুগ ব্ল| যায় । “আরধগাথা+ “পাধাণী ও “তারাবাই' এর 
ব্যতিক্রম । কিছু কিছু ব্যতিক্রম বাঁদ দিলে এই যুগের কাব্য গান ও প্রহমনকে 
মোটামুটি ভাবে বাঙ্গ-বিদ্রপাত্মক রচনা বলা যায়। দ্বিজেন্দ্রলালের এই পর্বের রচনা- 
গুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজ-জীবনের একটি স্ুম্পষ্ট প্রভাব আছে। বিলেত থেকে 
ফেরার পর দ্বিজেন্দ্রলালকে সামা|জক নিগ্রহ ভে।গ করতে হয়েছিল। কৃষ্ণনগরের 
রক্ষণশীল সম্প্রদায় এক সময় রামতন্থ লাহিড়ীর মতো পৃতচরিত্র মনীধীর বিকুদ্ধেও 
গো-খাঁদক অপবাদ বটিয়েছিল ।২৩ এই সামাজিক নিরাতন ও অত্যচারের জন্য 
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২৩। “কলেজে বিধব1 বিবাহের জন্য সভা হওয়াতে ষে সকল আমল! মোক্তার প্রভৃতি বেগ্যাদক্ত ও 

প্রব্না-বাবলায়ী “এককালে ধর্ম বিনষ্ট হইল' বলিয়! চীৎকার ধ্বনি করিতেছিলেন, ধাহারা এই গো-বৎন 

সংক্রান্ত অনরব শুনিলেন, এবং এই বিষয় অভিনন্ধি যতদুর অনুকূল হইতে পারে," তাহ! করিয়া! লইলেন । 

কয়েকদিবস পর গ্োয়াড়ীতে এই প্রবাদ উঠিল যে, রামতম্থ লাহিড়ী ও ব্রজনাখ ঘুখোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণনগরস্থ 

আর কয়েক ব্যক্তি, ধাহাদ্দিগকে আমর! ঘুশ। করিতাম, জাহার। এই হুযোগে গোয়াড়ীতে লোকের নহযোগী 

কইলেন”: .* দেওয়ান কাতিকেয়চন্ত্র রায়ের আত্মজীবনচরিত, পৃঃ ১২] 


ছবিজেন্্লাল : কবি ও নাট্যকার ৪২ 


তাঁকে সাময়িকভাবে কৃষ্ণনগর তাগ করতে হয়েছিল ।২৪ বিলেত যাওয়ার জন্য তাঁর 
আত্মীয়-স্বজন তাকে বর্জন করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। কোন কোন হিতৈষী 
নাকি তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতেও পরামর্শ দ্িয়েছিলেন। যুক্তিবাদী ও তেজন্বী 
দ্বিজেন্দ্রলাল ঘ্বণাঁভরে এই হীন প্রস্তাব অস্বীকার করেছিলেন । তার তৃতীয় অগ্রজ 
জ্ঞানেন্দ্রপালের ছ্বিজেন্দ্রস্বৃতিকথা থেকে সে সময়ের.কৃষ্ণচনগরের সামাজিক দলাদলির 
একটি পরিপূর্ণ ছবি পাওয়া যায় ঃ 

“দ্বিজেন্দ্র দেশে আসিলে মাননীয় »রায় যছুনাথ রায়বাহাছুব আমাকে নদীয়া 
জেলার একজন পদস্থ গণামান্য পণ্ডিতের সাক্ষাতে বলিলেন যে, “আমর দ্বিজেন্দ্রকে 
সমাজে লইব।” এই কথ] বলিয়] উক্ত পণ্ডিতের দিকে ফিরিয়া! বলিলেন--“কি বলেন 
ঠাকুর ?” ঠীকুর যাহা বলিলেন তাহা লিখিতে লজ্জা হয়। ঠাকুর অগ্ান বদনে 
বলিলেন, “তোমরা আমাকে কত টাক দিবে?” এ ঠাকুর এবং অনেক ব্রাহ্মণ- 
পণ্ডিত-ঠাকুরের প্রকুতি আমি পূবেই জাঁনিতাম। তথাপি এ কথাটা শুনিয়া বড়ই 
ঘ্বণাবোধ হইল। আমি রায়বাছাছুরকে বলিলাম--“এ বিষয়ে আপনার যত্ব ও শ্রম 
করিবার আবশ্যক নাই। দ্বিজু কখনই প্রায়শ্চিন্ত করিবে না।”২৫ 

কষ্চনগরের রক্ষণশীল সমাজ-বিধাতাবরা দ্বিজেন্্রলালকে প্রায়শ্চিন্ত-বিধান নির্দেশ 
করেই সন্ধষ্ট ছিলেন না তীর! দ্বিজেন্্রালের বিবাহ বাপাবরেও প্রবপ প্রতিবন্ধকতার 
সষ্টি করেছিলেন। তাঁরা সমাজচাত করার ভয় দেখিয়ে ধার! বিবাহে যোগ দেবেন 
মনে করেছিলেন তাহাদেরও সরিয়ে দিলেন। এ সম্পর্কে জ্ঞানেক্্রলাল বলেছেন 2 

“কৃষ্ণনগরের কয়েকটি সন্ত্রস্ত হিন্দু দ্বিজেন্দ্রের বিবাহে আমাদের সহিত বরযাত্রী 
গিয়াছিলেন। কিন্তু, বিবাহের পৃৰে ঞঞ্চনগরের কোন প্রবল পক্ষ, ধাহারা এ বিবাহে 
যোগ দিবেন তীহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবেন, এই সংবাদ পাইয়। 
ভীহারা সহস চলিয়া গেলেন। যাহা হৌক, বিবাহ হইয়া গেলে আমরা ভ্রাতাগণ 
ছিজু ও নবোঢ়া বধুকে সঙ্গে করিয়া কষ্চনগরে লইয়া আপসিলাম; দ্বিজেজ্রের এই 
বিবাহে আমরা ঘোগ দেওয়া সত্বেও কেহ আমাদিগের বিরুদ্ধে দীড়াইলেন না। কিন্ত, 
প্রকাশ্য-ভাঁবে দ্বিজেন্দ্ের সহিত তখন কেহ চলিতে স্বীকৃত হইলেন না ।২৬ 

এই সমস্ত ব্যাপারে দ্বিজেন্দ্রলাল বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন । একঘরে" পুস্তিকীঁয় ( ২রা 
জানুআরি, ১৮৮৯) তিনি প্রাগীনপন্থী হিন্দু সম।জের নেতৃবৃন্দকে তীব্র ভষায় আক্রমণ 
করেছিলেন। “একঘরে” একটি বিদ্রপাত্মক গণ্য রচনা মাত্র। তরুণোচিত উচ্ছাস- 


২৪। প্লামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ, পৃঃ ১৬৯। 
২৪৫1 নব্যভারত ২ শ্রাবণ, ১৩২০ । 
২৬1 নবাভারতং শ্রাবণ, ১৩২ । 


টি দেশ-কাল 


প্রাবল্য, আহত চিত্তের দহন-দীপ্তি ও বিদ্রপাত্মক তির্যক ভঙ্গি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাঁটির 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । “একঘরে? রচনাটিতে দ্বিজেন্্লীলের লেখনী ক্ষুব্ধ অভিমানে সমস্ত 
সংযমের বাধ অতিক্রম করেছে । হিন্দুপমাজকে আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি বিলাত- 
ফেরতদের সঙ্গে একটি একা ত্মতার আত্মপ্রসাদ অন্ুভখ করেছেন, তাঁর সঙ্গে “ব্যাধি গ্রস্ত; 
হিন্ুপমাজকেও ব্যাধিমুক্তির কথা শুনিয়েছেন £ 

“আস্থন, যে সব ব্যাধি জাতির বুকে বিয়া অবাধে বুকের রক্তপান করিতেছে, 
যাহারা নির্ভয়ে উন্নতির, প্রেমের, সতোর হৃদয়ে শেল বিধিতেছে, তাহাদিগকে 
একঘরে করি; পীড়নের হেতু করি। সে “একঘরে'তে দেখিবেন দেশের মঙ্গল 
হইবে$ জাতির জীবন হইবে। সে এএকঘরে'র অর্থ অধর্মের প্রতি সমাজের 
কেন্দ্রীভূত দ্বণা ও ক্রোধ; সে “একঘবে"র অর্থ অনর্থের উচ্ছেদ; জ্ঞানের, সতোর, 
উল্লাসের নববাজ্ায । নহিলে যেখানে কেশবচন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ, রামতন্থ 
লাহিড়ী একঘরে, সে একঘবেতে কে স্ভীত হইবে না; কাঁরণ, ভাহর অর্থ জাতির 
মান্য, দেশের ভক্তি । সে একঘবের অর্থ বিদ্ধ, প্রতিভা, সত্য, হ্যায়, ধর্ম ।২৭ 

বিলাঁত থেকে লিখিত পত্রাবলীতেও দ্বিজেন্দ্লালের প্রীগ্রপব লমাঁজদৃষটির পরিচয় 
পাওয়া যাঁয়। প্রগতিশীল ব্রা্গ সম্প্রদায় সম্পর্কে ও তিনি সপ্রশংস মন্তবা কলেছিলেন | 
নবশিক্ষার আলোকে দ্বিজেন্দ্রলালের মন কতখানি প্রগতিশীল এ সংস্কারমক্ত হয়েছিল 
তার প্রমাণ তাঁর এই স্ময়েব পত্রগুচ্ছের মধোই পাওয়া যায়।২৮ বাংলাদেশের 
নবজাগরণের অরুণালোকে তকণ দ্বিজেন্্লালেব মনের আশ্কাশ ধঞ্চিত হয়েছিল। 

কেশবচন্দ্র, মনোমোহন ঘোষ, লালমেোভন দোষ, বমেশচন্দজ দত, ক্থরেন্্ন।থ 
বন্দোপাধায় প্রমুখ যুগ-নাঁয়কদের নাম তিনি 'একাধিকবার শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন । গারিবন্ডি ও ম্যাটসিনির সংগ্রামশীল জীবনাদর্শ বাংলাদেশের অধিকাংশ 
তরুণের মতো! তাকেও উদবুদ্ধ করেছিল । নবযুগের মন্ত্রে দীক্ষিত, বাক্তিশ্বাতিস্থা ও 
স্বাধীনতার পূজারী তরুণ দ্বিজেন্্রলাল যে আশা-আকাজ্ষা নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন, 
তা প্রতিকূল সমাজের নিষ্টুর আঘাতে বিবর্ণ হয়ে উঠল। “একঘরে? পৃস্তিকায় সেই 
সংঘাঁতটিকেই তিনি তীব্র গ্লেষ-বিদ্রপে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। কুষ্ঠা ও 
দ্বিধার মেঘ অপলাবিত হল,--দ্বিজেন্দ্রলাল খুঁজে পেলেন তার ব্যঙ্গ-বিদ্রপের ভাষা ও 
ভঙ্গি। পরবর্তীকালের প্রহসন, ভাঁসির গান ও বিদ্রপাত্মক কবিতার মধ্ো প্রধানত 


২৭। একঘরে £ দ্বিজেক্ম-গ্রস্থাবলী ( তৃতীয় ভাগ, বহ্গমতী সং ) পৃঃ ২৫৭। "1 
২৮। "ন্নতি-ননুবন্ঠিতাই ব্রাঙ্গ-ধর্মের গৌরব । ব্রাঙ্গ-ধর্ষ প্রথানুযায়ী নতে,-ম্বাধীন, চিন্তাবান। 

প্রত্যেকেই বুঝিবেন--সভাতা৷ পাপ নহে, নুবিধানুমরণ ধর্মের পথে কণ্টক দের ন1।”-- 
বিলাত-প্রবাসী £ দ্বিক্ষন্দ্র-্স্থাবলী ( বহমতী ) পৃঃ ২৮৩ 


ছ্বিজেন্্লাল : কবি ও নাট্যকার 8৪ 


সামাজিক ব্যঙ্গের অঙ্্-মধূর রূপটিই ফুটেছে। 'একপরে'-র সাহিতিক মুল্য কিছু 
নেই, কিন্তু দ্বিজেন্দ্লালের প্রহসন ও বিদ্রপাজ্মক কবিতা রচনার ভূমিকা হিসেবে এর 
একটি এঁতিহাসিক মূল্য আছে। “একঘরে, পুস্তিকায় যে ধরনের মর্মান্তিক বিদ্রপ 
আছে, পরবর্তীকালে ও তার রেশ থামে নি--বিত্রপাত্মক কবিতা ও প্রহমনে সেই 
সবই যেন ধ্বনিত হয়েছে । 


॥ ৬ ॥। 

“আধগাথা” (দ্বিতীয় ভাগ ) প্রকাশিত হওয়ার পরে “কক্কি-অবতার'ই দ্বিজেন্দ্রলালের 
সর্বপ্রথম প্রকাশিত গ্রস্থ। “কন্কি অবতার'কে একখানি সামাজিক প্রহসন বলা যায়। 
সামাজিক চিত্রকে সম্পূর্ণভাবে ফোটানোর জন্য পাঁচটি শ্রেণীকে এখানে আনা হয়েছে 
__ পণ্ডিত, গৌড়া, নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম ও বিলাত-ফেরত। লেখক এই পাঁচ শ্রেণীর 
লোককেই ব্যঙ্গ-বিদ্রপ করেছেন। একঘরে, পুস্তিকায় লেখকের যে তীব্র মর্মবেদনা 
প্রকাশিত: হয়েছিল, “কর্কি-অবতার' প্রহসনে তাঁর অগ্নিজাল! নিরাপিত হয় নি। 
'একঘঝে” 'প্রকাশিত হওয়ার পর হিন্দুসমাজ ক্ষগ্ন হয়েছিলেন । কিন্তু “কক্কি-অবতার? 
প্রহসন সম্পর্কে রক্ষণশীল সমীজের নেতারাও লেখকের ভূয়সী প্রশংসা করেন 1২৯ 
কক্ষি-অবতার' প্রহসন থেকে তৎকালীন সমাজের মোটামুটি সবগুলি টাইপেরই একটি ' 
ব্ঙ্গচিত্র পাওয়া যাঁয়। প্রহননটির অন্যতম “বিলাত-ফেরতা চরিত্র মিস্টার দাসের 
মুখ দিয়ে একঘরে” প্রহসনের লেখকই যেন কথা বলেছেন ঃ 

কিসের প্রায়শ্চিত্ত ! 00900 1001061-3 করি নি 

কাঁকর 16 5০৫০0 করে নিয়ে আসি নি*"" 

নং সা সঃ 

এ প্রায়শ্চিত্তর অর্থ ঘে কি পাইনে ক খুঁজে, 

এ প্রায়শ্চিত্বর 19০ বা কি উঠিনিও বুঝে 

এ 90০19 মানবে কে? চ11936-র1 সব চোর 

আব এ 5০9০16-৩ আজ 10966617 (0 6০ ০০916. 


২৯। “একঘরে পাঠ করিয়! কবির হিন্দু সমাজের আত্মীয়েরাও অনস্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু “কফি অবতার" পাঁঠ করিয় রক্ষণশীল সমাজের নেতা বল্গবাসীও লিখিয়াছিলেন--“'এরাপ পুস্তক 
বঙ্গভাষায় আল হয নাই ।” 

-_-(দ্বিজেক্রলাল £ নবকৃষঃ ঘোষ, পৃঃ ৬৮) 


৪৫ ' দেশ-কাঁল 

ত্রাহম্পর্শ' (১৯০০) প্রহসনে ছুটি বালকের কৌতুককর কথোপকথনের মধ্যে 
তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক যুগের একটি টুকরো ছবি পাওয়া যায়। 
স্তরেন বাঁড়জ্জে ও লালমোহন ঘোষের মধো কে বড় বাগ্মী, ভাই তাদের আলোচ্য 
বিষয়। “প্রায়শ্চিত্ত প্রহমনে (১৯০২) বিলাতফেরতা নব্যহিন্দু ও শিক্ষিতা 
রমণীদের নিয়ে পরিহাস করা হয়েছে। প্রহ্সনটির বাস্তব-ঘনিষ্ঠ ঘটনা! ও পটভূমিক 
সম্পর্কে নাট্যকার ভূমিকায় যে মন্তব্য করেছেন, তা উল্লেখযোগা £ “আমি এই 
গ্রন্থে বিলাত-ফের্তা সম্প্রদায়ের নিকৃষ্ট শ্রেণীর একটি ছবি দ্দিবার চেষ্টা করিয়াছি। 
তাহা অতিরঞ্জিত নহে । এই ছবির ৮৪০%5:000-টি অভিরপিত বটে। কিস্তু 
মূলকেন্ত্রীয় ছবিটি ব্যক্তিগত না হইলেও প্ররুত বলিয়া বিশ্বাম করি।” দ্বিজেন্দ্রলাল 
তার গ্রহননগ্ুলিতে যেমন রক্ষণশীল চরিত্রকে আঘাঁত করেছেন, তেমনি বিলাতি- 
ফেরতা সমাঁজের অতিবিক্ত সাহেবিযান।কেও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি--প্রাক্গশ্চিন্ত? 
প্রহসনের গঙ্গারাম চম্পটির চরিত্র তাঁর উজ্জ্লতম নিদর্শন । চম্পটির কথাবার্তা 
একটু অতিরঞ্রিত হলে তাতে শিক্ষিত নবাসম্প্রদ'য়ের অসঙ্গতি ও আতিশয্য 
ফুটে উঠেছে ।৩০ প্রায়শ্চিত্ত" প্রহসনের গানগুলির মধ্যে সামজিক বাঙ্গ-বিদ্রপের 
চূড়ান্ত পরিচয় আছে । “আমরা বিলাত-ফের্তা ক" ভাই” “নৃতন কিছু করো একটা 
নৃতন কিছু করো”, “কটি নবকুলকাখিনী”, “চম্পটির দল আমরা সবে” প্রন্তৃতি 
গানের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ ও 'অনঙ্গতিগুলি উদঘাটিত হয়েছে। 
একটা! নৃতন কিছু জোর করে করতে হবে, এই ভ্রান্ত নেশায় মনত হয়ে যারা জীবনের 
সমস্ত সঙ্গতি হাবিয়ে ফেলেছে; নাট্যকার তাঁদের তীব্র কশাঘাত করেছেন। 

প্রায়শ্চিত্ত প্রহসনে নাট্যকার নিজেকে ও বাঙ্গ করতে ছড়েন নি। দ্বিজেন্দ্র- 
জীৰনীকার তার ছাত্রজীবনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন : “ক্ষষ্নগরে 
যখন তিনি ইস্কুলের উপরের শ্রেণীতে পড়িতেন সেই সময়ে, তাঁহার সতীর্থ ও ছাত্র- 
সহচরগণের সহযোগে, তিনি একটি “চাদর-নিবারণী সভা" স্থাপন করেন; এবং 
এই দরিদ্র দেশে, অনাঁবশ্ঠকভাবে যাহাতে আর কেহ মর্থ-ব্যয় করিয়া চাদর ব্যবহার 
না করে তজ্জন্য সবান্ধব বিশেষ যত্ুপর হন। এই বালকবুন্দের সভায় ছিজেন্্রলাল 
সতেজে ও আগ্রহসহকারে প্রায়ই দেশের পাঁনাবিধ দুর্গতি নির্দেশপূর্বক সুদীর্ঘ 
বক্তৃতাঁদি করিতেন ; ফলে এইভাবে তাহার উদ্দীপনা পূর্ণ বক্তুতা ও যুক্তিপ্রভাবে, 

৩০1 চম্পটি।...এ জীবনে যত রকম ঢলানো যেতে পারে তা ঢলিইছি বাবা । 90676$3 
0811155 হওয়া, মেম বিয়ে করা, তাকে 1০105 করা, পরে আবার সংর এক 10101011555 
৬1৫0৬ বিয়ে করাবনত রকম হুতে পারে। এখন একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই যোঁল কলা৷ পূর্ণ হয়। 
প্রায়শ্চিত্ত £ দ্বিতীয় অঙ্ক, ষ্ট দৃশ্য ] 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৪৬ 


বালক-সশ্প্রদ্রায়ের ভিতর হইতে অচিরে চাদর ব্যবহার একরপ উঠিয়া গেল।৮৩১ 
এই ঘটনার দীর্ঘকাল পরে পপ্রায়শ্চিন্ত” প্রহননের “নূতন কিছু করো কোরান গানটিতে 
তিনি নিজের পূর্বতন আচার-আচরণকেও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি : 


ডাল ভাতের দফা, কর সবাই বুফা, 
কর শীগ গির ধূতিচাদর-নিবারণী লভা 
লঘু পরিহাসের ভঙ্ষিতে তিনি তৎকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক 
তাবাদর্শেরও একটি সরস ছবি এঁকেছেন £ 
কিন্বা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটে?) 
হিন্দুধর্ম প্রচার করতে আমেরিকায় ছোটো 
আমর] যেন নেহাঁৎই খাঁটে। হয়ে না যাই দেখো, 
খুব খানিকটেচাঁও, কিন্বাঁ খুব খানিক লেখো । 


এ ছৰি থেকে তখনকার কালের একটি পরিচয় পাওয়া যাঁয়। নবজাগ্রত জাতীয়তা- 
বোধ ও নানাবিধ সামাজিক আন্দোলনের দিনে প্রধান মিলনক্ষেত্র ছিল টাউন 
হল। ত্েজন্থিনী বক্তৃতা দেওয়া, পত্র-পত্রিকায় লেখা ও তর্ক-বিতর্ক করা সে 
যু্গকে কম-মুখর ও গতি-চঞ্চল করেছিল। উনিশ শতকের শেষদিকে ন্বামী 
বিবেকানন্দের আমেরিকা যাত্রা ও হিন্দুধর্ম প্রচার একটি উল্লেখযোগা ঘটন]। 
সত্রী-শিক্ষার ফলে নাটক-নভেল-পড়া রোমান্সরোগপ্রস্তা নায্রিকা-চবিত্রের অসঙ্গত 
আ'চার-আচরণের হাস্তকর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 

সে যুগের হ্বদেশপ্রেমিকতার মধ্যে একটি পরম্পর-বিরোধী ছন্দ ছিল। পাশ্চাত্য 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলনের ফলে ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি একটি অসাধারণ 
মোহ ছিল, অথচ অন্যদিকে জাতীয়তাবোধ দেখা দিয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীর 
স্বাধীনতাঁকামনার মধ্যে এই জাতীয় একটি স্ববিরোধ ছিল ।৩২পরিহানস-তরল কে 
বললেও জাতীয় জীবনের এই স্ববিরোধ তীক্ষবী দ্বিজেন্দ্লালের দৃষ্টি এড়ায় নি। 
তাই তার বিলাত-ফেতা ক'ভাই' গানে আছে : 


৩১। দ্বিজেক্্লাল ; দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ: ৮*-৮১। 

৩২। “নেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধেছিল দাস-প্রথার বিরুদ্ধে । 
মাটসিনি-গারিবালডির বাণীতে কীঠিতে দে-বুগ ছিল গোৌরবা স্বিত, সেদিন তুক্কির সুলতানের অত্যাচারকে 
নিন্দিত করে মন্ত্রিত হয়েছিল গ্ল্যাডস্টোৌনের বজ্র । আমর! বেদ্দিন ভারতের শ্বাধীনতার প্রত্যাশা লে. 
মনে লালন করতে আরম্ত করেছি। সেই প্রত্তাশার মধো একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি 
বিরদ্ধতা, আর-একদিকে ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আম্! । 

“. কালাত্তর পরিচয়, আ্াবণ ১৩৪০ £ রবীজ্নাথ ]. 


৪ ৭ দেশ কাল 


আমর বিলাত-ফের্তা ক'টায় ; 

দেশে ংগ্রেস আদি ঘটাই ; 

মোদের সাহেব যদিও দেবতা, তবুও 

সাহেবগুলোই চটাই। 

নব-হিন্দুধর্মবাদীদেরও তিনি ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি--“ব্যাখ্যা করছেন হিন্দুধর্ম 
হরি ঘোষ আর প্রাণধন দেঁ।” প্রহসনের মধ্যে একটি সামাজিক দিক আছে, 
সামাজিক অসঙ্গতি ও ক্রটি-বিচাতিগুলিকে প্রহমন ও বাঙ্গাত্মক নকশা-নাটক- 
রচয়িতাঁরা বিদ্রপের শরাঘাতে জর্জবিত করেন। এইজন্য আযরিস্টোফিনিস থেকে 
আরম্ভ করে এ কাঁলের সমাজ-বিদ্রপমূলক নাটক-রচয়িতার। প্রকারাস্তরে সমাজ- 
সমালোচনাই করেছেন । ছ্িজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির মধো কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
আতিশযা থাকলেও, সমসাময়িক সমাজ-জীবনের ছবি হিসেবে প্রহসনগুলির একটি 
বিশেষ মূলা আছে। 


|| ৭ || 


দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহমনগুলির মূল্ভিত্তি তার হাসির গাঁন। প্রহসনগুলির মতো 
বিদ্রপাত্মক কবিতা ও হামির গানের মধোও তৎকালীন সামাজিক জীবনের কিছু 
কিছু উপাদান পাওয়া যায়। “আধাট়ে” ব্যঙ্গকাবযর (১৮৯৯) '্্রাহরি গোস্বামী? 
কবিতায় তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের উদ্ভট বৈজ্ঞানিক ব্যাথার প্রতি কটাক্ষ করা 
হয়েছে: 

হ1 বাঙ্গালি নবা; হয়ে একটু সভ্য 

বিজ্ঞানের ক খ গ পড়ি করে কতই গব 

ডুবছে খাবি খাচ্ছে সবে” সভাতা হিল্লোলে ; 

হায় ব্যাসের কর্ম, হায় মন্থর মর্ম, 

ডুবল কি এ কলিকালে সবই মুগাঁর ঝোলে ? 

( এখন ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নাহি জানি, ) 

--যে মরে সে মরে, ্রন্মার বাপের বরে 

বাচাতে পারে না একবার মরে গেলে প্রাণী; 
'ভষ্ট-পল্লীতে সভা” কবিতাটিতে “তৈলাধার পাত্র কিনা পাত্রীধারই তৈল' সমস্যার 
প্রচলিত কাহিনীকে নিয়েই তিনি প্রাচীপন্থীদের চুলচেরা কুটতর্কের হাস্যকর. 


দ্বিজেজলাল : কবি ও নাট্যকার হু 


অসঙ্গতিকে দেখিয়েছেন। “ডেপুটা-কাহিনী” কবিতাঁটিও কবির বাক্তিগত অভিজ্ঞতার 
রসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। “রাজা নবকুষ্ণ রায়ের সমস্যা” কবিতীয় সমাজ-জীবনের 
বিভিন্ন টাইপ নিয়ে বিদ্রপ করা হয়েছে । এর মধ্যে সবচেয়ে উপভোগ তিনটি চিত্র 
তৎকালীন সমাজ-জীবনের তিনটি পূর্ণ তর ছবি £ 


বল্লেন উঠে শ্রীমান নন্দলাল দত্ত-_ 
-মিহারাঁজ এক সংবাদপত্রের স্বত্ব 
অধিকারী আমি, লিখে বিশুদ্ধ প্রবন্ধ ; 
ইংরেজ ও বড়লোককে দিয়ে গালি মন্দ; 
চলে যায় পেট; দিন যায় কেটে 
স্থখে, ধর্মের এবং স্বদেশ-হিতৈধিতার ভাঁনে, 
করি মেলা গোল, তাই আমীয় অনেক লোকেই জানে । 
ধর্ম-বাখাত! জীবন সরকার বলেন £ ্‌ 


করি ব্যাখা ধর্ম, ভাগবতের মর্ম 

বেদ ও দর্শন, মন্গ ও স্বৃতি,-সংস্কৃতে না শিখিই 

প্রচারি যৌগ ব্রন্ষচর্ধ চালাই একখান মাসিকী ; 

ইথে” বলেন সরকার “বিগ্ঠে নেইক দরকার 

বল] দরকার “ইংরেজ মূর্খ, হিন্দুরাই সব”; 

" তাতে আমার মাসিক পত্র কাটে অসম্ভব 1” 

“কলিষজ্ঞণ কৰিতাক্ স্বদেশপ্রেমের নামে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদীয়ের বক্তৃতা-সর্বস্বতাকে কৰি 
তীব্র ভাষায় বাঙ্গ করেছেন £ 

এরপ শুদ্ধ ইংবাঁজী এরূপ উপমা ছটা । 

এরূপ শব্বিস্তাস এরূপ দ্রুত বক্তৃতা | 

সিণিরো, পিট, বর্কার্দি কাছাকাছি ত নিশ্চয়। 

একবাকো মহাহর্ষে বলিল। সব কাগজে ॥ 
রেজোলুশ্তান ও বক্তৃতার অন্তঃসারশূন্ততাকে কবি কৌতুককর ভঙ্গিতে বলেছেন। 
এই গ্রসঙ্ষে কবিপুত্র দিলীপকুমার রায়ের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগা :.“তখনো 
দেশ জাগে নি। সভামমিতি তো একটা প্রহসন-_খাঁলি রেজুলেশন আর বক্তৃতা । 
এহেন আন্দেলনের অসারতা যেকী হসনীয় তাঁর ছবি একেছেন- তিনি তীর 
“আধাঢে”-র “কলিযজ্ঞ” কবিতায়__অঙ্ুটুপ ছন্দে""'দেশে আজ তবু খানিকটা স্যঠির 
চাঞ্চলা এসেছে কিন্তু তখন ছিল শুধুই নিষ্বর্ম। বন্ঠৃতা। কবি বুঝেছিলেন ষে এ পথে 


নি দেশ-কাল 


মুক্তি হতে পাবে না। চাই সমাজের সংস্কার, আত্মশৌধন, তাই তিনি দেশের 
অপারতাকে শুরু করলেন বাঙ্গ ।”৩৩ 
'হাপির গান? (১৯০০) দ্বিজেন্্রলালের খ্যাততম কাবাগ্রন্থ । হাঁনির গাঁনের, 
গাঁনই তীর প্রহসনগুলির প্রাণ । “তা সে হবে কেন" গানে বক্ৃতা-পর্বস্ব দেশপ্রেমিক, 
অপদার্থ হিন্দুধর্ম-ব্যাখ্যাতা, প্রাচীনপস্থী রক্ষণশীল ও নারীমুক্তি-বিবোধীদের ব্যঙ্ষ 
করেছেন। “বদলে গেল মতটা” কবিতায় সে ঘুগের শিক্ষিত বাঁডালীর ধর্মম্পকীয় 
দোলাচলবৃত্তিকে তীত্র কশাধাত কর হয়েছে-তৎ্কাঁলীন বাঙালী-মানসের সুন্দর 
একটি ছবি পাওয়া যায় । শ্ীষ্ধর্ম, ব্রাঙ্মধর্ম, ম্পেন্সার-মিল-পড়া যুক্তিবাদ, “বস্থ-ঘোষের 
হিন্দুধর্ম ও সর্বশেষে 1175959019-র গর্ত-মত-পবিবর্তনের এই স্থত্রগুলি উনিশ 
শতকের শেষদিকে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের একটি জীবন্ত আলেখ্য । 
হিন্দু কবিতায় সে যুগের নবহিন্দুবাদীদের কথাই বলা হয়েছে ঃ 
এখন ঘোষের নিকট বোনের নিকট 
( হিন্দু) ধর্মশান্্ব শিখি গো । 
আমি জীবনের সার করেছি আমার 
(আহা ) ফোটা, ষালা আর টিকি গো। 
"50901105-র গর্ত সম্পর্কে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগা £ “এই সময় ডাক্তার 
৬বিহারীলাল ভাছুড়ী ও তদীয় জামাতা ভাক্তাঁ্ প্রতাপচন্দ্র মজুমধারকে (ধার 
কন্তাকে দ্বিজেন্দ্রলাল বিবাহ করেন ) পিয়ে শ্ীবামপুর-সাতরাগাছিতে খুব দলাদলির 
সত্রপাত হয়। বিহারীবাবু বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়ে চিরজীবন স্বীয় সমাজে নিখাতিত 
হয়ে আসছিলেন । এই সময়ে তিনি “থিওজফির গতে” পতিত হন+ এবং বুড়া বয়সে 
প্রায়শ্চিত্ত করে প্রতাঁপবাবু ও ছ্বিজুখাঁবুর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক অস্বীকার করেন। 
এই সকল বাপার দেখে ন্যায়নিষ্ট দ্বিজুবাঁবু ভয়ানক চটে ওঠেন 1৮৩3 শশধর তর্কচূড়া- 
মণি ও তার শিশ্সন্প্রদদীয়ের আতিশযা-পন্থাও দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি এডায় নি। চস্তী- 
চরণ” কবিতায় তিনি লিখেছেন £ 
তবু সে ব্যাখ্যায় এদেশে পড়ে গেশ টিড টিকার ; 
লিখতেন তিনি অতি টাছ] গছ্যে ; 
বোঝাঁতেন যে হাধার্ট ম্পেন্লার, ওয়েবস্টার কি বিডডিকার»-- 
আছে সবই গীতার একটি অধ্যায়েরই মধ্ো ) ূ 


৩৩। উদাপী দ্বিজেন্্রপাল ঃ দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ১৩৬। 
৩৪৭ স্থিজেজ্জ-জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে নুরেশ সমাজপতির লিখিত পত্রাংশ । 
[ দ্বিজেম্্লাল £ দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ২১৭] 


সা সনি 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাটাকার ৫৩ 


নন্দলাল' কবিতাতেও পোশাকী দেশপ্রেমিকতাকে তীব্র কশাঘাত কর! হয়েছে। 
দ্বিজেন্্ল।লের সামাজিক ব্ঙ্গ-বিদ্রপেের মধ্যে তৎকালীন সমাঁজজীবনের গতি-প্রকৃতির 
সন্কেত নিহিত আছে। 

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে তৎকালীন পাশ্চাত্বা দর্শন-বিজ্ঞানেরও প্রভাব পড়েছে । তিনি 
একাধিক কবিতায় হাঁবাটি ম্পেন্সারের কথা উল্লেখ করেছেন। ডারউইনের ০07817 
0? 990105 গ্রন্থ (১৮৫৯) প্রকাশের পরের বছর থেকেই হার্বাট ম্পেন্সার তার 
দশখণ্ডে বিভক্ত 95100175010 79101105001? ( ১৮৬০-৯৬) গ্রন্থের কত্রপাত করেন। 
উনবিংশ শতাববীর শেষদিক থেকেই বাংলা সাহিতোর উপর ম্পেন্সারেব রচনার 
প্রভাব পড়েছিল । স্পেন্সারের "অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়? ( [00000017800 [021070জা- 
801০) তত্ব তথনকার কালে নাস্তিকতাবাদ ও অজ্দেয়েবাদের (809901013]) ) 
ভিন্রিমুপকে পরিপুষ্ট করেছিল। এই সংশয়বাদ পরবর্তীকালে নানাভাবে পল্লবিত 
হয়ে বাঙালীর মানস-জীবনকে চঞ্চল করে তৃলেছিল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর 
ধর্মান্দোলনগুলির পাশাপাশি একটি সংশয়বাদের ধারাঁও সক্রিয় ছিল। হাক্সল্র 
195 218০6 10 ৪01০ গ্রন্থটি ও কম প্রভাব বিস্তার করে নি। তখনকার 
কলের নাস্তিকতাবাদের গুরুস্থানীয় ছিলেন ম্পেন্সার ও হাঁক্সলি। দ্বিজেন্দ্রলাল ভামির 
গান-এর “বদলে গেল মতটা” কবিতায় কৌতুকের সঙ্গে বলেছেন £ 

শাস্তিকের এক দলের সঙ্গে মিশলাম গিয়ে রঙ্গে, 
110106 ও 1411] ও 176109911 90917091 
পড়তে লাগলাম সঙ্গে । 

দ্বিজেন্রলাল কৌতুকছলে বললেও, বক্তবাটি যে সে যুগের মর্মবাঁণী এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে দ্বিজেন্্লালের সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথ ও 
স্বামী বিবেকানন্দ ও এই যুগ-প্রভাৰ থেকে একেবারে মুক্ত হতে পাধেন নি 1৩৫ 


॥ ৮ ॥ 
স্্রী-বিয়োগের পর থেকে দ্বিজেন্দ্রল।লের সাহিত্যজীবনের পট-পবিবর্তন হয়েছে। 
হাম্তপরিহাম-মুখর আনন্দোজ্জল জীবনের উপর আকস্মিকভাবে মর্জান্তিক আঘাত 
এসে পড়েছে। শৃন্যহদয়ের বেদনা তৎক!লীন গানে ও কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে। 


৩৫। এই বিষয়ের বিস্তুত পরিচয়ের জম্য অধাপক প্রবোধচন্ত্র দেন লিখিত রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা” 
(শারদীয়া আনন্দবাজার প'্রকা, ১১১৫) প্রনক্কটি হয । 


৫১. দেশ-কাল 


আকম্মিকভাবে দেশ-কালের একটি অমোঘ নির্দেশ দ্বিজেন্দ্লালের সাহিত্যিক 
জীবনকে এক নৃতন পথ-নির্দেশ করেছে । বাক্তিগত জীবনের মর্মীস্তিক শোক এক 
বৃহত্তর জাতীয় জীবনের কলধ্বনির সঙ্গে তিনি মিশিয়ে দিয়েছিলেন । জাতীয় 
জীবনের এই প্রবল আলোড়নের মূলে মাছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন । দ্বিজেন্দ্লালের 
সাহিতাজীবনের শেষ দশক এই আন্দোলনের উত্তীপে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। স্তরাঁং 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের স্বরূপ-প্ররূতি ও দ্বিজেন্দ্রপালের মনোজীবনের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া 
উপলদ্ধি করলেই তাঁর এই পর্বের নাটক গুলির মৌলিক অভিপ্রায় নির্ণয় কর! সম্ভব | 

তৎকালীন বঙ্গদেশের জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ব্রিটিশ মবকারের প্রতিশিধি 
লর্ড কাঁজন বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনা গ্রহণ কবেছিলেন । ১৯০৩-এর ডিসেম্বর মাসে 
“ক্যালকাটা গেজেটে? এই প্রস্তাবটি প্রকাশিত হল। ১৯০৪ সাল থেকেই অসম্োঁষের 
বিক্ষোভ বাংলাদেশের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল- এই সবনাশ] পরিকল্পনার বিরুদ্ধে 
সক্কল্প-কঠোর প্রতিহ্রাধের শপথ ক্ষুব্ধ অভিমানে গর্জন করে উঠল । ১৯'৫ সালের 
২০শে জুলাই ভাঁরতসচিব বঙ্গভঙ্গের বাবস্থাঁদি মগ্ুর করলেন। ভারত সরকারের 
ইন্তাঙার তন্নুসারে এ বছরেবই ১৬ই অক্টোবর (১৩১২, ৩০শে আশ্বিন ) বঙ্গচ্ছেদের 
বাবস্থা ঘোষিত হল। এই বাবস্থা অনুসারে বঙ্গদেশ দুজন গভর্নরের অধীনে দুটি 
পৃথক প্রদেশে ভাগ হলঃ রাজশাহী, ঢাঁক1, চট্রগ্রাম এই তিনটি বিভাগের সঙ্গে 
আ'সাঁমকে যুক্ত করে 'পৃববঙ্গ ও আসাম” নামে একটি প্রদেশ গঠিত হল । প্রেসিডেন্সি 
ও বর্ধমান বিভঃগেব সঙ্গে বিহার, ছেোটনাগপুর ও উডিষ্যাকে যুক্ত করে স্বতন্ত্র আর 
একটি প্রর্দেশ গডে তোলার বাবস্থা করা হল। 

জনমতের বিরুদ্ধে আমলাতাক্চিক মরকারের এই হৃদয়হীন ব্যবস্থাকে বাডালীবা 
মেনে নেয় নি। এইখান থেকেই শুর হল বাঙালীর জাতীয় জীবনের নৃতন পবিচ্ছেদ | 
এর দ্ব-তিন বছর শাগে থেকেই জাতীয় জীবনের বিক্ষোভ ক্রমশই ধুমায়িত হচ্ছিল। 
৩০শে আশ্বিন দিনটিকে স্মরণীয় করার জন্য ববীন্দ্রনাথ সেদিন বাখী-বন্ধনের প্রস্তাব 
করেন । রামেন্্ন্ুন্দর ব্বিবেদী প্রস্তাব করেন অবন্ধনের | এই দিনটিকে চিবস্মবণীয়্ 
করার জন্য রবীন্দ্রনাথ “বাংলার মাঁটি বাংলার জল” গানটি রচনা কবেছিলেন | ৩০শে 
আশ্বিন অপরান্কে “সারকুলার রোডের উপরিস্থিত ময়দানে” ফেডারেশন হলের প্রতিষ্ঠা 
হল। তারপর শেই জনতা পশুপতি বস্তর বাড়ির দিকে অগ্রসর হল। অখগ্ 
বাংলাদেশকে দ্বিধা-বিভক্ত করাব সবনাশা গুস্তাবের ফলে বাঁঙলী জীবনের মধ্য এক 
অখণ্ড এক্যান্ভূতি দেখা দ্িন। কার্জন-শাদিত বাংলাদেশের মেই মেঘ-ছুর্যোগময় 
প্রহরে বাঙালীর হৃদয়পন্ম নাঁনাদিক থেকে বিকশিত হয়ে উঠল । এই প্রসঙ্গে বাষ্ট্রগুর 
স্থরেন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য স্মরণীয় £ 
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এ বছরের সাতই আগস্ট থেকে সক্রিয়ভাবে বিলাতী শিল্পজাতদ্রবা বর্জন শুকু 
হল। স্বদেশী শিল্পের লুপ্ত গৌরবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যও সে যুগে নানাদিক 
থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল। সরলাদেবী “লক্ষ্মীর ভাণ্ডার? নামে স্বদেশী শিল্পদরব্যের 
এক দোকান খুলেছিলেন। রাষেন্্রন্থন্দর ভ্রিবেদী তাঁর “বঙ্গলক্মীর ব্রতকথা "য় স্বদেশী 
ভ্বা-সামগ্রীকে প্রচলিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন । বিঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতক থা” কথকতার 
ঢঙে ও ব্রতকথার আদর্শে রচিত হলেও বাংলাদেশের সেইকালের জাতীয় সমশ্তা ও 
মর্মবেদনাকে উদঘাটিত করেছিল £ 

“১৩১২ সাল, আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার কষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সেদিন 
বড় দুর্দিন, সেইদিন রাজার হুকুমে বাঙলা ছু-ভাগ হবে ; ছু'ভাগ দেখে বাঙলার লক্ষ্মী 
বাঙলা ছেড়ে যাবেন। পাচকোটি বাঙালী আছাড় খেয়ে ভূমে গড়াগভি দিয়ে ভাকতে 
লাগল-__মা, তুমি বাংলার পক্ষী, তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ 
ক্ষমা কর;,'''মায়ের মন্দির হতে মা বলে উঠলেন-_জয় হউক, জয় হউক; ঘরের 
লক্ষ্মী ঘরে থাকবেন; বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকবেন । তোমবা প্রতিজ্ঞা ভুলো না) 
ঘরের থাকতে পরের নিয়ো না; পরের দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ো না) ভাই ভাই ঠীই- 
ঠাই হয়ো না; তোমাদের 'এক দেশ এক ভগবান, এক জাতি এক মনপ্রাণ হোঁক ১, 
লক্ষ্মী তোমাদের অচল! হবেন ।”৩৭ 

১৯০৫ সনের ১৩ই জুলাইয়ের “শঞজীবনী” পত্রিকায় কষ্ণচকুমার মিত্র “আন্দোলনের 
উপেক্ষা” ও “কর্তব্য নির্ধারণ” নামক ছুটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিদে*& পণ্য-বর্জনের 
প্রস্তাৰ তোলেন । এই প্রস্তাব শুধু কলকাতায় নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
বাপকভাবে গৃহীত হল। এই প্রস্তাবের মধ্যে বিদেশী জীবন বীমা কোম্পানি বর্জন 


৩৬ 90650910032 91600190901) 89061166 (1908) ৬০1 %17 20 397-398. 
৩৭। বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথ। £ বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩১২। 


/৩ দেশ-কাল 


করার নির্দেশ ছিল। বিলিতি পণ্যবর্জন ব্যাপারে বাঙালী ছাত্ররাই হলেন অগ্রণী । 
বাংলা সরকাবরেব প্রধান সেক্রেটারি কার্লাইল সাহেব এক সাকুলারের সাহাযো 
জানিয়ে দ্রিলেন যে ছাত্র সম্প্রদায়ের পক্ষে এই আন্দোলন বা দভাসমিতভিতে যোগদান 
করা অবৈধ । কলকাতা হাইকোর্টের বারিস্টার আবদুর বস্থলের সভাপতিত্বে 
কার্লাইল সাকুলার সম্পর্কে আলোচনা হয়--ছাঁত্রদমন নীতির প্রতিকার ও জাতীয় 
শিক্ষা বিস্তারকল্পে জাতীয় বিগ্যাঁলয় স্থাপন করার প্রস্তাব গৃহীত হয় ( ৭ই কাত্তিক, 
২৪শে অক্টোবর )। সভায় বারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রনাঁথ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামস্ন্দর 
চক্রবর্তী প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সেইদিনই লর্ড মতোন্রগ্রপন্ন সিংহের 
ভ্রাতা! মেজর নরেন্দ্র প্রসাদ সিংহের সভাপতিত্বে যে সভা হয়, তাতে বিশ্ববিদ্যালয় ও 
সরকারী চাকুরি পরিত্যাগ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর তিনদিন পবে (১০ই 
কান্তিক, ১৩১২ ) ঝবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে পটলডাঙা মল্লিক-বাঁড়িতে যে সভা হয় 
নাতে তিনিও জাতীষ বিদ্যালয়ের প্রয়োজনটিকে সুম্পষ্ট করে তোলেন । এই সভায় 
ন্মাটনী ভুপেন্্নাথ বন্ধ, সঞ্লীবনী পত্রিকার সম্পাদক রুঞ্ণকুম|র মিত্র, বিপিনচন্জ্ 
পাল, বরিশালের মনোরঞ্জন গুহঠীকুরতা, ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধায় 
প্রতি জাতীয় শিক্ষালয়ের অন্কুলে বক্তৃতা দেন । 

বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে “ডিন সোহীইটি” ছাত্র সমাজের মধো দেশসেবার আদর্শ 
সংক্রামিত করেছিল। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষা উদ্বোধনের ইতিহাসে “ডন 
সোসাইটি” ৪ তাব প্রাণপুরুষ আচার্য সতীশচন্দ্র যুখোপা পায়ের একটি উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা ম্মানে। ডন পোপাইটি” ১৯০২-এর জুলাই মাসে প্রতিষঠিত হয়। & 
সমিতির স্তায়ী সভাপতি ছিলেন নগেন্্রনাথ থোব। তিনি ছিলেন মেট্রোপলিটান 
ইনস্রিটিউশনের অধাক্ষ ও “ইপ্ডিয়ান নেশান” পত্রের সম্পাদক | সতীশচন্ত্র মুখোপা ধায় 
ছিলেন এব সাধারণ সম্পাদক । তবানীপুরের ভাগবত চতুষ্পাগী থেকে প্রকাশিত 
“ডন পত্রিকা” ১৯০৪ স্রীষ্টান্বে ডন পোপাইটি-র মুখপত্রে পরিণত হল তখন এব 
নৃতন শাম হল “দি ভন আগ ভন সোস।ইটিজ ম্যাগাজিন 1” ১৯০৫-এর ৮ই নভেম্বর 
বংপুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হল। ১৬ই নভেম্বর “বেঙ্গল লাগু-হোল্ডার্স 
আসোসিয়েশনের” এক সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তীব গৃহীত হয়। 
১৯০৬-এব ১১ই মার্চ ন্যাশ্বন্তাল কাউন্সিল অব এডুকেশন? গঠিত হয়। 

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্ষের ১৪ই এপ্রিল বরিশালে বঙ্গীয় প্রার্দেশিক সম্মেলন আহুত হল। 
“বন্দেমাতরম্ঠ ধ্বনিকে তখন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু মিছিল সভা-মগ্ুপে 
প্রবেশ করার পূর্বেই পুলিশ স্তুপারিপ্টেপ্ডেট মিঃ কেম্প সশম্ব পুলিশবাহিনী নিয়ে 
শোভাযাত্রা ভেঙে দিলেন--দলবন্ধ স্বেচ্ছাসেবকের উপর দেপরোয়া লাঠিচালনা হল। 
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এব প্রতিবাদ করতে গিয়ে বর্ষীয়ান স্বরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় গ্রেঞ্ধার হলেন। 
বরিশালের এই নির্মম অত্যাচারের সংবাদ দাবানলের মতো! চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল । 
১৯০৫-এবর বেনারস কংগ্রেসের ও ১৯*৬-এর কলকাতা কংগ্রেসের বক্তৃতা ও প্রস্তাব- 
সমূহেও এই সমস্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়া! স্ম্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। 
সমসাময়িককালে মহাবাষ্ট্রেও এক নবজাগরণ ঘটেছিল । পুনার চিৎপাবন 
ব্রাঙ্ষণরাই প্রধানত এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন । ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সার্বজনীন গণপতি 
উৎসবকে কেন্দ্র কবে এক দেশপ্রেম ও এভিহ্-প্রীতির উন্মাদনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। 
বৈদেশিক শক্রকে উৎখাত করতে গিয়ে তারা শিবাঁজীর জীবনাদর্শেব ছারা উদ্দীপ্ত হয়ে 
উঠেছিলেন। শিবাজী মেলা ও শিবাঁজী উৎসবকে কেন্দ্র করে ৫েবদেশিক শাঁসন-পাঁশ 
থেকে মুক্ত হওয়ার এক তীব্র আগ্রহ জেগে উঠেছিল । মহাঁবাষ্ট্রের একচ্ছত্র নেতা 
লোকমান্ত তিলক তার “কেশরী” পত্রিকার মাঁধামে দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ 
করেন। ১৯০৬ সালের ৪ঠা জুন তিলক কলকাতায় শিবাজী-মেলর উদ্বোধন করেন । 
১৮৯৭ শ্রীষ্টাব্ধে মহারাষ্ট্রে যে শিবাঁজী-উত্সব প্রবর্তিত হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে 
বাংলাদেশেও প্রবততিত করার চেষ্টা করা হল। সখারাম গণেশ দেউস্করের “শিবাজীর 
দীক্ষা” নামে একখানি পুস্তিকার ভূমিকা শখবরূপ রবীন্দ্রনাথ 'শবাজী উত্সব" পামে 
কবিতা লিখেছিলেন ( বঙ্গদর্শন ১৩১১, আশ্বিন । )৩৮ 
১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলকাতা কংগ্রেসে অবিবেশনে 
চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে মতানৈকা স্ুম্পষ্ট হয়ে উঠল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে স্ববাট 
কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধো তর্ক-বিতর্ক, মারপিট ও জুতো-ছোড়াছুড়ির 
মধ্যে দিয়ে শেধ হয়! নরমপন্থীদের মধে) ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, ফিঝোড শাহ খেটা, 
গোঁখলে, বাঁসবিহাবী ঘোষ প্রভৃতি এবং চরমপন্থীদের মধ্যে ছিলেন ডিলক, খাপার্দে, 
অরবিন্দ ঘোষ, লাঁজপত রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ । এই সময়ে নিউ হওয়া কাগজে 
বিপিনচন্দ্র পাল, “সন্ধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, “বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় 'অরবিনন ঘোষ, 
নানা রাজনৈতিক প্রবন্ধে দ্রেশের জনমত গঠনের চেষ্টা করেন । 'বন্দেমাতরম্, ও 
সন্ধ্যার বিরুদ্ধে রাজন্রোহের অভিযোগ করা৷ হয়। বচাবাঁধীন সন্ত্রাসবাদ 
আন্দোলনের ধুমায়িত বহিও এই লময় শত শিখায় বিমান হয়ে উঠেছিল। ১৯ ৮ 
লে কিংসফোর্ড সাহেব হত্যার অপরাধে ক্ষদিরামের ফাসি :ন, প্রফুল্ল চাকী 
করলেন আত্মহত্যা । এ বছরের জুন মাসে মানিকতলা বোমার কারখানা আবিষ্কৃত 
হওয়ায় অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্চার হলেন। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের মধো 
'আক্রমণাক্রম জাতীয়তাবাদের” পূর্ণতম অভিব্যক্তি ঘটেছিল। উনিশ শতকের 


৩৮ রবীন্দ্র-জীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড): প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১১৪-১১৫ 


৫৫ দেশ-কাল 


শেষ ছু দশক থেকে ব্রাহ্মসয়াজ তার উদ্দীপনা ও প্রাণশক্তি হারাতে থাঁকে। নূতন 
নেতা স্থরেন্দ্রনাথের আবির্তাবের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবোধ এক নৃতন পথে প্রবাহিত 
হয়। এই কালের জাতীয় আন্দোলনের প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষেরা হলেন বিপিনচন্দ, 
অরবিন্দ, সতীশচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার, ক্রহ্গবান্ধব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ । রবীন্দ্রনাথও এই 


জাঁতীয়তাঁর বাঁণীকেই বজ্রকণ্ঠে শুনিয়েছেন | 


|| ৯11 

বাংলা সাহিতোব উপর স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব অনন্যসাধারণ। সক্রিয় প্রতিরোধ 
ও কর্মচঞ্চল জাতীয় জীবনের অভীগ্দ! গানে, কবিতায়, নাটকে নানাঁতাদে বূপায়িত 
হয়েছে । টবদেশিক উতৎ্পীভনে বাঁঙাঁশী চিত্তের মুক্তি ঘটেছিল--আঘাঁতে ও বেদনায় 
হৃদয়ের অবরুদ্ধ আবেগ বিচিত্র ভাষায় কল্লোলিত হয়ে উঠেছে £ 
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উদ্ধৃত মন্তরাটি থেকে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের গতি- 
প্রকৃতি তথা দ্বিজেন্দ্রলালের একটি উজ্জল ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায়। শিখ, 
মারাঠা ও রাঁজপুত ইতিহাস বাঙালীর সম্মুখে এক বীরত্বমপ্ডিত গৌরবোজ্জল 
কাহিনীকে উপস্থিত করেছিল । ১৯১০ সালে শরৎকুমার রায়ের “শিখগুরু ও 
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ছিজেন্্রলাল : কবি ও নাট্যকার ৫৬ 


শিখজাতি পুস্তকের ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । সখারাম গণেশ দেউস্করের 
রচিত গ্রন্থ গুলি সে যুগের জাতীয়-ভাবোদ্দীপ্ত যুব-মানসে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের 
্থষ্টি করেছিল। শিবাজী উৎসবের মুখ্য ও গৌণ প্রেরণা মাঁরাঠা ইতিহাসের দিকে 
বাঙালী গবেষকদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছিল। পরবর্তীকালে এ বিষয়ে প্রথাতি 
এঁতিহাসিক যছুনাথ সরকারের ইংরেজি ও বাংলা বচনাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । শিবাঁজী উৎসবের ছুটি বৈশিষ্টা চোখে পড়ে প্রথমত, অতীত ইতিহাস ও 
জাতীয় এঁতিহের প্রতি অন্ুবক্তি; দ্বিতীয়, বীরপূজার উদ্দীপনা! । এই বীরপৃজার 
ও অতীত ইতিহাসের শ্রদ্ধ'বিগলিত অন্রসন্ধানের ভিতর দিযে বাঁডালী তাঁর জাতীয় 
গৌরবের বিস্বৃতপ্রায় কাহিনীকে খুঁজে পেয়েছে। বাঙালীর “বার ভূইয়া” বারা শুধু 
এঁতিহাসিকের গবেষণার মধ্যেই শেষ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন, আঁজ তীরা 
রঙ্ষমঞ্চের উজ্জন প্রেক্ষাপটে ও অজন্র দর্শকের কৌতুহলী দৃষ্টির সম্মুখে জীবন্ত হয়ে 
উঠলেন। অক্ষয় মৈত্রেষের “সিরাজদ্দৌলা”, 'মীরকাঁশিম*, নিখিলনাথ রাঘের 
“মুশিদাবাদের ইতিহাস” সত্যচরণ' শান্ত্রীর “ছত্রপতি শিবাঁজী”, টডের 'বাঁজস্থান? 
প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙালীর এই বীরপৃজার উদ্দীপনাময় মুহূর্তে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। 
বাংলার বঙ্গালয়ও এই পূজার মহোঁৎ্সবে মেতে উঠেছিল £ 

“খ্রীষ্ট অব ১৯০৭-০৫ | বাংল] জাগিয়াছে। কোনদিন এই অন্নগতপ্রাণ 
বাঙালীর বালতে যে বল ছিল, ইতিহাসের প্রষ্ঠা উল্টাইয়৷ বাঁঙাঁলী তাঁহার নিদর্শন 
খুঁজিতে আরস্তভ করিয়াছে ।-* বাঙালীর পূর্বপুরুষ, তাহার পিতৃপিতাহ যে একদ্দিন 
দোঁ্দগুপ্রতাপ মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে মাথ৷ তুলিয়া ঈাডাছয়াছিল, আপনার অপহৃত 
স্বাধীনতাকে শক্তিধর সম্রাটের হাত হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছিল, শিক্ষিত বাঙালী 
যুবক কুস্তির আখডাঁয় মাঁটি মাথিতে মাঁখিতে এখন সেই কথাই আলোচনা করে) 
বাংলার বাবো ভূঁইয়া যে, এই আমাদেরই মত বাডীলীব জাত ভাই, সেই কথা 
স্মরণ করিয়া বাঙালী যুবক তাহার পৈত্রিক বাঁশঝাড হইতে বাঁশ কাটিয়] বাঙালীর 
বাঁহুবলের পরিচয় স্বরূপ লাঠি খেলায় মাতিয়৷ উঠে, পল্লীতে পল্লীতে সমিতি, পল্লীতে 
পল্লীতে সংঘবদ্ধ যুবকের দল ।৮8০ 

গিরিশচন্দরের “দিবাঁজদেোলা” (১৩১২), 'মীরকাশিম” (১৩১৩), ও “ছত্রপতি? 
(১৩১৪) এই আবহাওয়ার মধ্যেই প্রকাশিত ও অভিনীত হয়। ক্ষীবোদপ্রলাদ 
বিদ্যাবিনোদের প্রতাপাদিতা” (১৩১০ ), *পদ্িনী” (১৩১১), পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত? 
( ১৩১৩), চাদবিবি” (১৩১9 ), নন্দকুমার* (১৩১৪ ), বাংলার মলনদ? (১৩১৭ ) 
প্রভৃতি জাতীয়-ভাবোদ্দীপক এতিহাসিক নাটক গুলিও এই সময্বেই রচিত হয়েছিল £ 

রঙ্গালয়ে ত্রিশ বসর £ অপরেশচজ্ মুখোপাধণায়। পঃ ১০৭ | 


৫৭ দেশ-কাল 


অমৃতলা্স বস্তু পাবাস বাঙালী'তে (১৩১২) ও 'নবজীবন? (১৩০৮), নকশা-নাঁটিকাঁয় 
স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থন করেছেন । 'অমরেক্্রনাথ দত্ত “বঙ্গের অক্ষচ্ছেদ? ( ১৯০৫- 
এর মই আগস্ট প্রথম অভিনীত ) নাটকেও একালের জাতীয় আবেগটিকে প্রকাশ 
করেন। জাতীয় জীবনের এই উদ্দীপনাময় মূহর্তে শৌরধ-বীর্য, তাঁগ, মহত, দেশপ্রেম, 
মন্তয্ৃত্ববোধ, উদা্ধনীতি প্রভৃতি ভাববৃত্তিকে নাটকের উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়ে তোলা হত। 
রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রণাদ, রজনীকান্ত প্রভৃতি কৰি তাদের সঙ্গীতের 
মাধাম জাতী জীবনের এই অসাধাঁরণ লগ্রটিকে মুখর করে তুলেছিলেন । সরলাদেবী 
শারদীয়া মহাষ্টমীর দিনে বীরাষ্টমী ব্রত পালনের আদর্শ গ্রচার করেছিলেন । 

স্বদেশী মান্দোলনের প্রান্কালের একখানি চিঠি থেকে দ্বিজেক্্রলালেব ভাবাবেগ- 
"্পন্দিত মনের পবিচয় পাওয়া যাঁয় £ 

“আজ নবজীবনের উন্ম।দনায় আমর আত্মহারা তন্ময় হইয়। গিয়াছি। বাঁগালীর 
জীবনে আজ একি অমতের ম্বান্বাদ! ঘাঁঠা স্বপ্নের অগোচব, কল্পনার ও অতীত ছিল, 
আজ সেই বিচিত্র দ্ৃশ্ঠ প্রতাক্ষ করিয়! জীবন আমার ধন্য সার্ক হইল, প্রাণ আমার 
ন্নিগ্ষশীতল হইয়া জুডাইয়৷ গেল 1--*কিস্ত' এত আনন্দের ভিতরেও একটা কথা ঘখন 
আমার মনে, হয়, তখন মমি আশঙ্কীয় উদ্বেগে কিছু ভীত ও চঞ্চল হই ।-**ম্বাভাবিক 
মনের আবেগে ঘি আমব! মাকে “মা” বলিযাই পূজা না করি, যদি পরেব দ্বার! আহত 
না হইলে আমরা ঘরে ছেলে ঘরে ফিবিয়া মাকে যর্ধাদা দিতে না চাই, যদি অকুত্রিম 
ভক্তি ৭ ভালবাসার টানেই মাব দেন্য-ক্লেশ দূব কন্তে না পাবি বেত ভয় হয় 
বুঝি বা আমাদের পূজা আন্তধিক নহে ।৮৪১ 

দ্বিজেন্্লালের এই উক্তির মধ্যে যেমন একটি উচ্দ্মসিত আবেগ ৪ ভাববিচ্বলতা 
আছে, তেখনি তিনি দেশপ্রেমের এই প্রথল জৌয়ার সম্পর্কে একট সংশয় ও প্রকাশ 
করেছেন । ম্বদেশী আন্দোলনের মূলে ছিল বিদেশীর আঘাত । “পবের দ্বারা ম্মাহত” 
তদ্রা যে মাত়পূজার মূল, দ্বিজেন্দ্রলাল তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে আশঙ্কাই প্রকাশ করেছেন। 
কা্জনের বঙ্গভঙ্গ বাবস্থাই যে আমাদের জাতীয় এক্য ও জাতীয় জীবনের ভিন্নিভূমিকে 
সুদৃঢ় কবেছে, এ কথা তখনকার কেউ কেউস্পষ্টই বলেছেন।৪২ কিন্ দ্বিদ্ষেন্্ুলাল 
এই আন্দোলন সম্পর্কে যত সংশয়ই প্রকাশ করুন না কেন, দেশ-কালেব সেই প্রবল 
কলধ্বনিতে তীবও ভাঁবতন্ময় চিত্ত আঁন্তরিকভাঁবে সাঁড়া দিয়েছিল। 


৪১। কলকাত। থেকে লিখিত চিঠি €(৭ই নভেম্বর, ১৯০৪) দ্বিজেন্্রলাল £ দেবকুমার 


রায়চৌধুরী, পৃঃ ৩৯১ ৩৯২ । 

৪২1 ছ৩ 095 00110 09:01 1020 176 1016৬, 17917851510 01৮৮1 8104 066] 015 
10101708610195 01 001 10201017211 7 116 1095 9011)00125650 00052 101209 18101) ০0716101105 
10 06 00190110102 01 086101715 :,,-+[9106901165 ; 9110100781811) 881161)56 (1908) ৬০1 
৬1; ৮৮১ 397-8. 


ছ্িজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৫৮ 


ছিজেন্্লাল তখন «নং স্ুকিয়া গ্রীটে ছিলেন । বিরাট এক শোভাযাত্রা! চলেছিল। 
শোভাযাত্রা! যখন তার গুহের কাছে এসেছে তখন দ্বিজেন্দ্রলাপ দেই ভাব-তরঙ্গে 
ভাঁপমাঁন হইয়!, একেবারেই প্রকাশ্ত রাজপথে নামিয়া আসিয়া স্বয়ং সে-গানে যোগদান 
করিলেন 7; এবং উধর্বৰাহু হইয়, মেঘ-মন্দ্রবৎ, ুহমু্ঘ “ন্দেমাতরম্ মন্ত্রে অকম্মাৎ 
অন্বরতলে ভাব-বোমাঞ সঞ্চারিত করিয়া দিলেন 1৮৪৩ দ্বিজেন্দ্র-জীবনীকার বলেছেন 
যে রাখীবন্কনের দিন (৩০শে আঁশ্বিন, ১৩১২) ছ্থিজেন্্লাল পশ্ুপতি বস্থর গৃহপ্রাঙ্গণে 
পমবেত জনত!র সঙ্গে যোগ দিয়ে স্বরচিত গান গেয়েছিলেন । সেইদিন্ই তিনি 
'কুন্তলীনে"র হেমেন্দ্র বন্থুর অন্থরোধে একটি গান লেখেন । গোঁলদীঘির একটি সভায় 
সেই গানটি গাঁওয়া হয়েছিল 15৪ 


॥ ১০ ॥ 
স্বদেশী আন্দোলনকে ধার! সাহিতো কপ দিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাদের মধ্ো 
অন্যতম । সেই বীর ঘুগের গৌরবোজ্জন মুহ্তে বাঙালীর প্রাণৈশ্বর্ম যখন আবেগে 
উচ্ছ্বাসে ও উৎকণায় প্রনীপ্ত হয়ে উঠেছে, দ্বিজেন্দ্ুলাল তখন তদের শ্ুসালেন 
বীরপূজার নূন আঁদর্শ। ইন্িহাসের কীতি-ভাম্বর অধ্ায়গুলির মধ্যে জাতীয় 
আশা-আকাজ্কার যে মুতাহীন স্বাক্ষর বিদ্যমান, ছ্িজেন্জলাল তাঁকেই এতিচীপিক 
নাটকের মধো রূপায়িত করেছেন ' 'প্রতাপপিংহ? (১৯০৫ ), 'দুর্গাদাস? (১৯০৩), 
“নুরজাহান? (১৯০৮), গমেবার পতন? (১৯০৮), “সাজাহান? (১৯০৯) প্রভৃন্তি 
রোমান্টিক এতিহাসিক নাটকে দ্বিঃজন্দুল'ল স্বদেশী আন্দোলনের যুগেব ভাব-বিপ্রবকে 
মূর্ত করে তোলেন ।৪৫ বাংলা এ্রীতহাপিক নাটক রচনার শ্রেঈট পর বিংশ শতকের 
প্রথম দশক--জ।তীয় জীবনের সেই গরিমাদীপ্র প্রহরে দ্বিজেন্্লাশের এতিহাশক 
নাটকেব স্বদেশপ্রেম, ত্যাগব্রত, কর্তব্যবুদ্ধি, আস্মোৎ্সগের মহিমা প্রভৃতি জাতীয় 
জীবনে নৃতন আশার সঞ্চার করেছিল । জীবনের দ্ুঃখ-বেদলার মর্মান্তিক আঘাতের 
মধ্যে তিনি এগিষে চলার সঙ্গীত শুনিয়েছেন- মন্ুম্তত্ববোধের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন। 
'মেবার পতন নাটকের বেদণা-স্্রান মেঘাচ্ছন্ন পটভূমিক'য় চারণীদেল সঙ্গীত মন্বস্ত্ 


৪৩। দ্বিজেন্ত্রলাল £ দেবকুমার রাছসৌধুরী, পৃঃ ৩৯৮। 

৪৪ । এঁ এঁ পৃঃ ৩৯৯-৩০০। 

৪৪ | /৯ 30001) 0100০ 01 076 268,059 0550, 0195৩ 4120029 80080 11106 ৪. 60920 111510118- 
(010 800 010810860 01)6 527115 100610021105 01 00০ 0601016.” (11001510 5088৩, ৬৩! 15) 2 
দহ, ত্, 10985801005. 


৫৯ দেশ-কাঁল 


€ আদর্শের গবিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে-চাঁরণীদ্দের সঙ্গীতের মধো নাটাকারের 
বলিষ্ঠ আশাবাদই ঝঙ্কত হয়েছে । 
কিসের শৌঁক করিস ভাই-_-আবার তোরা মানুষ হ?। 
গিয়েছে দেশ হুঃখ নাই-_আবাঁর তোরা মাভিষ হ? ॥ 
পরের 'পরে কেন এ রোষ, 
নিজের যদি শক্র হোন? 
তোদের এ যে নিজেরই দোষ--আবার তোরা মানুষ হ" ॥ 


এভিহাসিক নাটক রচনার উপাদানগুলি প্রধানত তিনি মধ্যযুগের মোগল- 
রাজপুত ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। দ্বিজেন্রলালের মোগল-রাজপুত- 
সম্পকিত নাটক রচনার প্রধানতম উপাদান হল টভের রাজস্থানের ইতিহাস। 
“তারাবাই” (১৯০৩ ) নাটকে সর্বপ্রথম রাঁজপুত বীবপূজার আদর্শ গৃহীত হয়েছিল। 
“তারাবাই” নাটকে যাঁর সুচনা, তাই পরবর্তীকালে প্রতাঁপনিংত (১৯০৫ ), “দুর্গাদাস? 
( ১৯০৬ ) ও “মেবার পতন (১৯০৮) নাটকের মধা দিয়ে পরিণত্তি লাভ পরেহিল। 
প্রতাপপিংহের বীবত্ব, ছুর্গাদ্রীসের শৌরধ ও মহক্ব, মহবৎ খার আদর্শ, বীরজায়া 
মহামায়ার তেজোদৃপু বাত্তিত্ব নবভাবোদ্দীপ্ বাংলার মানপলো।ক গতি ও শক্তি 
সঞ্চারিত করেছিল । ন্বদেশী-আন্দোলনের সময় বাক্তি দ্বিজেন্দরের আদশনিষ্ঠা ও 
চারিত্রিক বলিষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যায় তার একটি পত্নাংশ থেকে £ 

“ক্রমাগত 080566 ( বদলি) আমাকে যথার্থই যেন অস্থির করে তলেছে। 
এত বদি করছে কেন জান? আমাব বিশ্ব।স স্বদেশী-আন্দোলনে যোগদান, আর 
এ প্রতাপপিংহ নাটকই তার মুল । কিন্তকিবুদ্ধি' এমনি একটু হয়বান করলেই 
বুঝি আমি অমনি আমার সব যত ও বিশ্বাসকে ব্জন করব ?”৯৬ 

স্বদেশী-আন্দোলনের উত্তেজনার পটভূমিতে দ্বিজেন্্লালেব এতিহ1সিক নাটকগুলি 
রচিত হয়। তার অন্যান্ত নাটকের মতো এতিহাসিক্চ নাটকেবও প্রাণ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে অপৃব সঙ্গীত-মন্ত্রে। প্রথম ঘুগের ন্বদেশপ্রেমেব কবিতায় 'ও গানে ষে 
ভাব-সত্য উদ্ভাপিত হয়ে উঠেছিল, তারই পূর্ণতম পরিণতি এই যুগের স্বদেশপ্রেমের 
সঙ্গীতগুলি। “আমার দেশ, আমার জন্মভূমি, ভারতবর্ষ 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে। 
প্রতৃতি গানে দেশপ্রেমের উন্মাদনায় মেদিন বাংলাদেশের আকাশ-বাতান পরৰিব্যাপ্ত 
হয়ে টইঠেছিল। এই গানগুলি তর বিভিন্ন নাটকে সংযোজিত হয়েছে । দ্বিজেন্দ্রলাল 
যখন গয়ায় ছিলেন সেই সময় আচার্ধ জগদ্দীশচন্ত্র তার তিথি হয়েছিলেন । 


৪৬। দেবকুমার রায় চৌধুরীকে লিখিত £ দ্বিজেন্দ্রলাল £ দেবকুদার র!য়চৌধুরী, পৃঃ ৪৬২-৪৬৩। 


দ্বিজেন্্রপাল : কবি ও নাট্যকার ৬ 


জগদীশচন্দ্রকে তিনি “মেবার পাহাড়” গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। সেই গান শুনে 
জগদীশচন্দ্র বলেন ঃ “আপনার এ গানে আমরা কবিত্ব উপভোগ করতে পাবি, কিন্তু 
যদি আমি মেবারের লোক হতেম তাহলে আমার প্রাণ দিয়ে আগুন ছুটত। তাই 
আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি এমন একটি গান লিখুন যাতে বাংলার বিষয় ও 
ঘটনা__বাঙ্ষালীর বিষয় ও ঘটনা থাকে ।” দ্বিজেন্দ্রলাল তখন তীর “আমার দেশ, 
নামক স্ুবিখ্যাত মাতৃবন্দনাঁটি লেখেন।৪৭ গয়ার তত্কালীন জজ ছিলেন স্থপণ্ডিত 
৪ সাহিত্যরসিক লোকেন্দ্রনাথ পাঁলিত। তব সঙ্গে ছ্বিজেক্রলালের সাহিতা বিষয়ে 
নান1 তর্ক-বিতরক হত। এই গান শুনে তিনিও মুগ্ধ হয়েছিলেন । 
অতীত গৌরবের ইতিহাস-চিত্রকে তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন, দেশের ব্তমাঁন 
ছুরাবস্কার কথাঁও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কিন্ত এইটুকুই যথেষ্ট নয়, আশাবাদী 
কবির কঠ এক স্বর্ণোজ্জল ভবিষ্যতের প্রতাশায় প্রদীপ্ধ হয়ে উঠেছে £ 
যদিও মা তে।র দিব্য-আলোকে ঘেরে আছে আজ আধার ঘোর 
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাঁতিবে আবার ললাটে তোর; 
আমরা ঘুচাঁব মা তোর দেন্য ; মানি আমরা নহি তমেষ। 
দেবি আমা! সাধন। আমার । স্বর্গ আমার! আমার দেশ। 
তিনি তার “ভারতবধ” সঙ্গীতে যুন্সধীকে যেন চিন্ময়ী করে তুলেছেন। দেশ শুধু 
একটি ভৌগোলিক পরিধি মাত্র নয়-__সজীব মাতৃমৃত্ি। দ্বিজেন্ত্রলালের গাঁনে 
দেশসাতৃকার মৃক্তিটি মানবীয় রসে সপ্জীবিত হয়ে উঠেছে £ 
জননি ! তোমার সন্ত(ন তরে কত না বেদনা, কত না হর্ষ; 
জগৎপালিনি ! জগত্তাবিণি, জগজ্জননি ভারতবর্ষ ! 
দ্বিজেন্দ্রলাল বাঁজপুত-গৌরবের অ্ীতের ছবি ফুটিয়েছেন। অনেক দেশপ্রেম- 
মূলক গানও রাজপুত নরনারীদের কণ্ে উচ্চারিত হয়েছে । আসলে তিনি রাঁজপুত 
জ(তির অতীত গরিমার ভেতর দিয়ে নিজেদের কথাই বলেছেন । ধন-ধান্যে-পুষ্পে- 
ভরা” গানটি “শাজাহান” নাটকে চারণ বাঁলকদের দ্বারা -গীত হলেও এ যেন বাংলা- 
দেশেরই বন্দনা । দ্বিজেন্্রলালের স্বদেশপ্রেমের গাঁনগুলির পশ্চাপটে একটি যুগের 
উন্মাদনা! আছে সতা, কিন্তু এই গানগুপি দেশ ও কালের দাঁবি মিটিয়েও যে চিরস্তন 
ও সার্বজনীন ভীবরূপকে ফুটিয়েছে, একথা! বোঁধ হয় আরও সত্য ।৪৮ ৷ দ্বজেন্দ্লালের 


৪৭1 দ্বিজেম্থলাল ১ নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃ ০৩৫ 

৪৮। “ধন-ধান্তে-পুস্পেভর" আমাদের এই বহুগ্ধবা”_ উহ! একটি মহান সঙ্গীত। কৰির এই সঙ্গীতে 
বিশ্বের ধ্যান আছে। ইহা কেবলমাত্র এই বঙ্গদেশকে লইয়া! রচিত নয়। ইহ! শ্রবণ করিয়া আমি কেবল্প 
মুগ্ধ হই না, তুমি মুগ্ধ হও না, আমি যদি আমার হুর্ভাগাক্রমে বাঙালী না৷ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতাম, তাহ! 


হন দ্বেশ-কাল 


সঙ্গীতগুলিতে জাতি-গঠনের প্রচুর উপাদান আছে। স্পষ্টতায়, বলিষ্ঠতায়, পৌরুষে 
ও হৃদয়াবেগের তীব্র আলোড়নে তাঁর জাতীয় মহাসঙ্গী তগুলি শুধু তার নিজের কালেই 
নয়, পরবর্তীকালেও সংগ্রামশীল জাতীয়-জীবনের আশা-আকাজ্কাকে রূপায়িত 
করেছিল। তার অকৃত্রিম ভাবুকতা ও কাল-স্চেতনতা তাকে শুধু আকাশ-প্রসাবী 
স্বপ্রলোকে উধাও করে নিষে যায় নি, জাতীয় জীবনের অশ্র-বেদন! আশা-আকাজ্ষার 
বিচিত্র তরঞ্গধ্বশির মাঝখানে নিয়ে এসেছে । আপন কালের কঠে মন্ত্র দিতে গিয়ে 
তিনি সবদেশের সবকালের শাঁরম্থত সাধনার কগেই জয়মালা দিয়েছেন। আর 
দেশকে দিয়েছেন নৃতন শঙ্তি, নৃতন আশ্বাস। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর একটি 
মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য £ 

“তিনি স্বজাতিকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি দেশের দেন্ত দূর করতে হয়, 
তার জন্য আমাদের মনে ও উরিত্রে যোগ্য হতে হবে, সক্ষম হতে হবে, সবল 
হতে হবে। আমার বিশ্বাস, তার দেশপ্রীতির চরম বাণী এই যে আবার তোরা 
মানুষ হ; 1৮৪৯ 


হইলেও আমার ভাবের দাঁগরে ঢেউ তুলিত *'বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রে দেশভুক্তির যে ক্ষীরধার। 
জন্মপাভ করিয়াছে--দ্বিজেন্্রললের “আমার দেশে" তাহ! প্রবাহিত হইয়। পরিপুষ্ঠ করিয়াছে । 
[ বিপিনচন্দ্র পাল £ অর্ধ, শ্রাবণ, ১৩২* ] 
৪৯। সবুজপত্র, মাষাঢ়, ১৩২৩ 


দ্বিজেন্দ কাব্য প্রবাহ 


বাংলা কাঁবো দ্বিজেন্্রণাল একটি বিশিষ্ট স্বানের অধিকারী । ) অথচ কবিতার ক্ষেত্র 
যে তর রচনার পরিধি খুব বড এ কথাও বল] যায় না। “দি লিরিকৃূপ অব দি ইণ্ড? 
নামক ইংরেজি কাবাটি বাদ দিলে তার রচিত কাব্য-গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র সাতখানি। 
কিন্ত রচনা-পরিধি বাঁ ভালো কবিতার সংখ্যার উপরেই শুধু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিখাতি 
নির্ভর করে না। (বাংলা ক!বোব ভাষায়, ভঙ্গিতে তিনি এমন একটি স্থর সংযোগ 
করেছেন, ঘা তাঁর কবি-প্রতিভরি বিশ্ময়কর মৌলিকত্ব ও বলিষ্ঠতার পরিচয় দেয়। 
আর এক কারণে দ্বিগেন্্লালের কবিপ্রতিভা বাংলা কাবোর ইতিহানে চিবম্মবণীয় 
হয়ে থাকবে । এই পবের বাংলা সাহিত্যের অধিনায়ক স্বয়ং ববীন্দ্রন]থ | রবীন্দ্রনাথ. 
বয়সে দ্বিজেন্্ল[লেব চেয়ে ছু বছরের বড় ছিলেন। কিন্তু ্বিজেন্লালের কবিখ্যাতি 
লাত করার পৃবেই ববীন্দ্রনাথের যশ স্ত্প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।১ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্ধের ১৭ই 
মে দ্বিজেন্দ্রলীলের মৃত হয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তার 'গীতীঞ্চলি' পৰ শেষ 
করেছেন। দিজেন্্রলালের মৃত্তার ছ মাস পরেই রবীন্দ্রনাথ নোবেশ পুরস্কার 
পান। স্তরাং রবীন্দ্রনাথের স্বুদীর্ঘ কবিজীবনের প্রথমীর্ধ কাল, দ্বিজেন্ত্রলালের 
জীবন-পর্িধি। উনিশ শতকের শেষ ছু দশক থেকেই রবীন্দ্রনাথ কাঁবাক্ষেত্রে নিজন্দ 
মৃতি নিয়ে দেখা দিয়েছেন। বিহারীলাল, হেমচন্তর, অক্ষয় চৌধুরী প্রমুখ কবির 
প্রভাব এব পৃরবর্তী দশকে ও ছিল। স্থতরাং বাংল] কাঁবোর ইতিহাসে উনিশ শতকের 
নবম দশক থেকেই রবীন্দ্রনাথের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে । এই কালের কবিদের মধ্যে 
অল্ন-বিস্তর সকলেই ববীন্দ্রকবোর ভাবরস ও কাব্যরূপের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন । 
ববীন্দ্যুগের বাঙালী কবি হয়েও দ্বিজেন্্রলাল মানপিক স্বাতস্ত্রো ও কাব্য-কলাবিধির 
অনন্য তায় আর-এক জগতের অধিবাশী | (থিজেন্রলালের কোনো কোনো রচনায় 
যে রবীন্দ্র-প্রতাব নেই এমন কথা বলা যাঁয় না, কিন্তু এই ছুই কবির দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই 
একটি মৌলিক পার্থকা ছিল।) 
১৮৫০ থেকে ১৮৭০ শ্রীষ্টাৰের মধ্যে যে সমস্ত কবি জন্মগ্রহণ করে।ংলেন, বয়সের 

১। দ্বিজেন্্রলালের প্রথম কাবাগ্র্থ 'আর্যগাধা' (প্রথম ভাগ ) প্রকাশিত হয় ১৮৮হ শ্বীষ্টাবে, এই 
সময়ের দধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিকাহ্িনী (১৮৭৮), 'বনফুল” (১৮৭৯ ), ভগ্নহাদয়' (১৮৮১), কিদ্রচ্জ 
(১৮৮১), 'বাঙ্গিকী-প্রতিভা' : ১৮৮১), 'পন্ধাসঙ্গীত' (১৮৮১), 'কালমুগয়া” (১৮৮২) প্রভৃতি কাব্য ও 
শীতিনাটা রচিত হয়। এ ছাড় 'ইউরোপ-প্রবামীব পত্র” (১৮০১) ও *বৌঠাকুরানীর হাট? (১৮৮২) 
প্রকাশিত হয়। 


৬৩ ভ্বিজেন্দ্র কাবাপ্রবাহ 


দিক থেকে তারা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক হলেও তাদের কাব্যে রবীন্ত্র-কাবোর 
প্রভাব একেবারে অলক্ষিত নয়।২ অপেক্ষাকৃত বধীয়ান কবিদের কেউ কেউ 
রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন | ববীন্দ্রনীথের 'এথম যুগের উৎসাহদীতা, 
“স[ঠিতোর সাত সমুদ্রের নাবিক”) কবি-সমালোচক প্রিয়নাথ সেনের বিবিধ মৌলিক 
৪ অন্তবাদ কবিতায় ল্বীন্দ্র-কাধযের একটি সুম্পঈ প্রভাব লক্ষ্য কর! হয়। কবি 
হেমচন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দো'শাধাঁয় (১৮৫৬-১৮৯৭) যদিও ভেমচন্র, 
নবীনচান্দ্রের যুগের কৃত্রিম ক্লাপিক কাবাধারার কাব ছিলেন, তথাপি তার কোনও 
কোন কবিতীয় রবীন্দ্র-কাঁব্যান্টরাগী মাত্মপ্ধ বোমা্টিক ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া 
ঘায। এই সম্পর্কে তীর “চিন্তা” কাব্াটিব কথা বিশেষন্ভাবে স্মরণীয় ।৩ মানকুমারী 
বস্ত্র পবীন্দনাঁথের চেঘ়্ে চার বছবের বড় ছিলেন | কুব্িম ক্লাসিক যুগের কান্যাদর্শ 
তিনি কাটফে উঠভে পারেন নি-তবুগ তার কাবাকুন্মান্তপি? (১৮৯৩) ও 
“কনক ঞলি,র (১৮৯৬) কোন কোন কবিতায় ববন্ত্র-কাব্যের গীতিধর্ম ও আজ্মগত 
ভাবণন্ুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। 

বিহারল।ল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্সস্ত বাংলা কাব্যের মানসলৌক এক আঁপাত- 
বিরোধী ভাবের ছন্দে আন্দোলিত হয়েছে । বাংলা সাহিত্যে যথার্থ ক্লাপিক্যাল ঘুগ 
গডে উঠতে পারে নি। একমাত্র মধুস্দনের কাবোই ক্লাসিক কধি-ভাবনার সমুন্নতি 
লক্ষা করা ঘাঁয়। তাঁই আমাদের সক্কীর্ণ গণ্তীবদ্ধ বাঙাশী জীবনের মধো তিনি 
একটি উদ্দান্ত-গম্ভীর সুর-নংযোঁগ করেছিলেন । কিন্তু অধুন্ুদনের কাব্যনাধনায় 
যথাথ উত্তর-সাধক কেউ ছিলেন ন!! মধুশ্থদনের কবি-কল্পনার সমুন্নতি হেমচন্দ্র বা 
ন্বীনটান্দ্রের পক্ষে অন্থকরণ করা সম্ভব ছিলনা! কাবণ বাংলা কাঁবো ক্লাসিক 
মাদর্শেব নিতান্ত শৈশৰ লগ্নেই রোমান্টিক ভাবাদর্শের প্রবল-প্রবাহ তার ভিত্তিমূলকে 
পর্যন্ত দিধাগ্রস্ত করেছে । এমন কি মধুস্থদূনের কবি-মানসের মধোই ক্লাসিক আদর্শের 
সঙ্গে একটি রোমান্টিক ভাবনা জড়িত ছিল। হেম-নবীনের কাঁবো এই ছুই কোটির 
মাঁনস-প্রবণতা। এক কৃত্রিম ক্লাসিক ভাবাদর্শের স্থষ্টি করেছিল। ইংরেজি ও ফরাসি 
কাবোর সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হয় যে, বাংলা কাব্যে প্ররুতপক্ষে কোনও ক্লাসিক্যাল 


২1 প্রিয়নাথ সেন ( ১৮৫৪-১৯১৬ ), গোবিন্দচগ্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮), দেবেন্নাথ সেন ( ১৮৫৫- 
১৯২০ ), গিরিক্মোহিনী দাসী (১৮৫৭-১৯৩২ ), বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১-১৯৪২ )১ ম্বর্ণকুমাধী দেবী 
€১৮৫৬-১৯৩২ ), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০ ), অক্ষয়কুমার বড়াল ( ১৮৬০-১৯৮ ১ প্রভতি কবি। 

৩। “চিন্তার কোন কোন কবিতায় গীতি-উদ্টাস আরও অকৃপ্রিমভাবে শ্রকাশ পাইয়াছে। কচিৎ 
এই নকল কবিতায় ষেন রবীন্দ্রনাথের কৈশোর রচনার ধ্বনি পাওয়া যায়।” 

বাংলা সাহত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) : হুকুমার নেন, পৃঃ ৪৪৮ 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৬৪ 


যুগ গড়ে ওঠে নি। মধুস্থদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের গীতি-কবিতা৷ এমন কি আখায়িকা- 
কাব্যের মধ্যেও ব্যক্তিমানসের গীতিষ্পন্দী লীলা-লহরী অলক্ষ্যগোঁচর নয়। 
বিহারীলাল সেই আত্মগত ভাবনার ধ্যানলীলাকেই নৃতন আব এক মন্ত্রে আরতি 
করেছেন। 

তবু ক্লাসিক-রোমার্টিক কাব্যান্গভূতির এক মিশ্র-মানস রবীন্দ্র-পৃরবর্তী বাংলা 
কাব্যের মানস-পরিম গুল গড়ে তুলেছে । “মহিলা” কাব্যের কবি স্থুরেন্নাথ মঙ্জুমদর 
( ১৮৩৮-৭৮ ৯ ছ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ( ১৮৪*-১৯২৬ ), অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-৯৮), 
ঈশানচত্্র বন্দ্যোপাধ্যায় €(১৮৫৬-১৮৯৮), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৬-১৯৩২ ) প্রমুখ 
রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক ্ীয়ান, বধীয়সী কবিদের মধ্যে কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যের 
প্রতিধ্বনি শোনা যাঁয়। হেম-নবীনের আদর্শে গাঁথা-কাঁব্য ও আখ্যাম্িকী-কাব্য 
রচিত হলেও তাদের কাব্যে রোমান্টিক গীতিধর্ষিতার প্রভাবও অন্বীকাঁর করা যায় 
না। বাংলা-কাবোর কৃত্রিম ক্লাসিক মানপিকতা ও কাব্রাতি যে ধীরে ধীরে 
রোমান্টিক গীতিকবিতার দিকে অবশ্যন্তাবী পরিণতির পথে চলেছিল, তাঁর ইতিহাস 
এই যুগের বাংল! কবিতার গতি-প্রকৃতির মধ্যে স্বচিহ্িত হয়ে আছে। ববীন্দ্রনাথ 
তার প্রথম দিকের কবিতায় অক্ষয়চন্দ্রের কবিতাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন ।9 
স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম দিকের গাথা কবিতায় রুত্রিম ক্লাসিক পর্বের যুগোচিত নির্দেশ 
স্ুম্প্ট, কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরিশত বয়মের কবিতায় ও গানে রবীন্দ্র-প্রভাবিত গীতি- 
ধন্নিতা ও স্ক্্ম সংবেদনশীল ভাঁবানুভূতির প্রাধান্য লক্ষণীয় । কৃত্রিম ক্লাসিক কাঁব্য- 
সংস্কার ও আত্মমুগ্ধ রোমান্টিক গীতিপ্রবণতা-_-এঈ ছুয়ের বিচিত্র আকর্ষণে এই যুগের 
বাংলা কাব্যের ভিত্তিমূল গড়ে উঠেছে। 

রবীন্দ্রনাথের বষীয়ান লমসাময়িকদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনই ( ১৮৫৫-১৯২০) 
বোধ হয় সবপ্রথম রবীন্দ্রনাথের ছারা সচেতনভাবে প্রভাবিত হন। দেবেন্দ্রনাথ 
রূপোল্লাসের কবি_-তার কবিতা এক অধীর উচ্ছুসিত রূপকাতরতার স্পর্শে বর্ণময় 
হয়ে উঠেছে।৫ দেবেন্দ্রনাথের কাব্যকলাবিধিতে মধুস্দন ও হেমচন্দ্রের প্রভাব 


6। ““অক্ষয়চন্ত্রের অনুনরণে ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বর্ণটমারী দেবী*নবীনচন্ত্র দেন, ঈশান্চক্র বলোাপাধ্যায় 
প্রভৃতি আখ্যায়িকা-কাব্য ও গাথ। কবিতা রচন1 করিয়াছিলেন ।” 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় থণ্ড): হুকুমার সেন, পৃঃ ৪৮০ । 
৫1 চিরদিন চিরদিন রূপের পুল্ারী আমি-_ 
কটপের পূজারী ! 
সারানন্ধা। সারানিশি জপ-বুন্দাবনে বদি 
হিন্দোলায় দোলে নারী আনন্দে নেহারি। (অশোক গুচ্ছ) 


৬৫. দ্বিজেন্্র কাব্য প্রবাহ 


পরিদ্ফুট--অপূর্ব বীরাঙ্গনা” ও “অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা* কাব্যের নামকরণ ও ভাবাদর্শ 
মধুন্ছদনের কাবোর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে কবি-সমালোচক 
মোহিতলালের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ 

“বাংলা পয়ারের মধ্যে যে উদ্দার ও.বৃহত্তর সঙ্গীত স্ুপ্ধ ছিল, যাহার আকস্মিক 
ও অদ্ভুত উদ্বাধনে মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বঙ্গ-ভারতীর সেই 
সধত্বরা! হইতে দেবেন্দ্রনাথ ইহাকে লাভ করিয়াছিলেন । এখানে তিনি বিশেষভাবে 
মাইকেলের দ্বারা প্রভাবান্বিত। মাইকেলের অন্থপ্রামের ভঙ্গিও তাহার কাব্যে 
প্রচুর আছে ( “নতজান্থ সান্গুশিরে অতন্গ কুহকী?)। তাহার মুখেই মেঘনাদবধ 
আবৃত্তি শুনিয়া আমি বাংলা অমিত্রাক্ষরের মাধুরী প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম। ". 
তাহার কাব্য-সাধনায়, মাইকেল ও হেমচন্দ্র ছুই কবির প্রভাঁব স্পষ্ট লক্ষিত হয়।... 
“অপূর্ব বীরাঙ্গনা"র উত্সর্গ-কবিতায় তিনি মহাকবি মাইকেলকে ভক্তি-গদ্গদতাঁবে 
গুরু-নমক্কার” করিয়াছেন । হেমচক্জ্রের কাব্য-প্ররূতির সঙ্গে তাহার কোথায় সগোত্রতা 
ছিল বলা কঠিন--বোধ হয়, হেমচন্দ্রের ভাষা! ও ভাবের সারলা এবং কাবোর নিরঙ্কুশ 
গতি-প্রাবল্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল |” 

কৃত্রিম ক্লাসিক যুগের কাব্যরীতির প্রতি দেবেন্্রনাথের একটি গভীর শ্রদ্ধা সত্বেও 
রবীন্দ্র-যুগের মেই উ্বালগ্নে কবি-কনিষ্টের কাব্যপ্রভাবও তার মানললোককে ৰর্ণ- 
রঞ্চিত করে তুলেছিল । দেবেন্দ্রনাথের সনেটে মধুস্দ্রনের মনেটের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের 
“কডি ও কোষল”-এর প্রভাঁবই বেশি পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমল? 
কাব্যের সনেট পাঠ করে বিমুগ্ধ কবি দেবেজ্্রনীথের মনে হয়েছিল £ 

পাঠ করি, সাধ যাঁয়, আলিঙ্ষিয়া স্থথে 
প্রিয়ারে, বাঁসন্তী নিশি জাগি সকৌতুকে । 

রখীন্দ্রনাথও তাঁর “সোনার তরী” কাব্যখানি “কবি-ভ্রাত। দেবেন্দ্রনাথ মেনের কর- 
কমলে? সমর্পণ করে পরস্পরের প্রীতি-বন্ধনকে দুঢতর করেছিলেন । দেবেন্দ্রনাথের 
কবিতায় বূপ-পিপাঁসা ও বিমুগ্ধ পৌন্দর্য-তৃষ্ণার সঙ্গে বাঙালী গার্‌স্তা-জীবনের গ্রীতিমুগ্ধ 
রসাম্বাদন একই সর্ষে জড়িত ছিল। বাগবৈদগ্ধা, ব্যঙ্গবিদ্রপাত্মক ইংরেজি বাংলা 
শব্দ মিশ্রিত বাঁক্যাংশ তীর কিছু কিছু কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। লিরিসিজম ও 
আত্মবিভোরতার সঙ্গে একটি সচেতন সামাজিক মনের ও পরিচয় পাওয়া যায়।? 

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর € ১৮৫৭-১৯৩২) চতুর্থ কাব্যগ্রস্থ 'অশ্রুকণা” সম্পাদন 


৬। দেবেস্ত্রনাথ সেন £ আধুনিক বাংলা-সাহিত্য, পৃঃ ১৬১। 
৭। “অপূর্ব নৈষেন্ত' কাব্যগ্রস্থের কোন কোন কবিতা! দ্রষ্টব্য । 


স্থ-১-৫ 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নট্যকাঁর ৬৬ 


করেন অক্ষয়কুমার বড়াল। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের «পরিশিষ্টে অক্ষয়চন্জর 
চৌধুরীর একটি কবিতাও প্রকাশিত হয়। গিরীন্্রমোহিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর বান্ধবী 
ছিলেন। এই তিনটি প্রসঙ্গ থেকেই গিরীন্দ্রমোহিনীর কবি-মানসের স্বরূপ নির্ণয় 
করা সম্ভব। অক্ষয় চৌধুরী-প্রভাবিত গাঁথা-কাঁবা ও পূর্ববর্তী কাবাধারার কত্রিম 
ক্রাসিক সংক্কার তার কবিতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ । অন্যদ্দিকে রবীন্দ্র-কাব্যের কিছু 
প্রতাক্ষ ও পবোক্ষ প্রভাবও ছিল।৮ প্রত্যক্ষ সংসারের ছোট ছোট কথা ও তার 
নানামুখী অভিজ্ঞতা, মেয়েলি মনের মুদ্ধ অথচ অন্তরঙ্গ অনুভব, পুবাতিন কবিপ্রসিক্ধি- 
গুলির দিকে আকর্ষণ তীর কবিতার কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ । সহজ স্বতাবৌক্তির 
+বিভাগুলি অক্ষয়কুমার বডালের কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি নিজের 
জীবনের হুখ-দ্ুঃখেব কথা খুব সবল ৭ মইজ করে বলেছেন, তাঁর সঙ্গে যুগোচিত 
একটি সামাজিক মণও তীর ভিল। এই যুগের আরও দুজন মহিলা-কবি মাণকুম[রী 
নথ €(১৮৬৩-১৯৪৩) ও কামিনী বরাদ্ধ (১৮৬৪-১৯৩৩) যুগ-জীবনের আপাত- 
বিরোধী ভাবধাধায় আন্দোলিত হয়েছেন । 'অভিমন্থ্যবধ বুস্তান্ত নিয়ে মানকুমাবীর 
'বীর-কুমার বধ” কাবা (১৩১০) অমিত্রক্ষর ছন্দে রচিত হযেছিল। স্বভবাং 
যধুস্থদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের ঘুগ-মানস তাঁর মনোজীবনের উপর এক দীর্ঘ-বিস্তৃত 
ছায়া কেলেছে। দেশপ্রেমমূলক, পৌরাণিক ঘটনার ব্াখামূলক, প্ররৃতিবিষধবক ও 
গাহস্থা-জীবনাত্ররী কবিতায় এই যুগের বৈশিষ্টা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। “কাবাকুম্থমাঞ্জলি? 
ও “কনকাঞ্জলি” কাঁব্যছ্য়ে রবীন্দ্রানুলারী আত্মগত ভাবনার স্ব আছে। আখনকুমারী 
বন্থুর চেয়েও কামিনী রায়ের কাবো এই যুগের যুগ্মভাবধারার পরিচয় আরও বেশি 
পরিস্ফুট হয়েছে। তার প্রথম কাবা আলো ও ছায়ার (১৮৮৯) ভূমিকা লেখেন কৰি 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কামিনী রায়ের কাব্যের ভূমিকাটি যে শুধু হেমচন্দ্রেব, তাই 
নয়, হেমচন্দ্রের কাবা মংক্কারকে তিনি কোনে দিনই ভালোভ'বে কটিয়ে উঠতে 
পারেন নি, অথচববীন্ত্র-প্রবতিত নৃতন কাবাধারাঁকেও তিনি ব্ঞজন করতে পারেন নি। 
আপাত-দৃষ্টিতে এ প্রভাবকে একই সাক্ষ উত্তর ও দক্ষিণয়েরুর যুগপৎ ক্মাকর্ষণ বলে মনে 
হতে পারে। কিন্ধকু এই পবের বাংলা কাবোর ইতিহাসের এই ছিল সাধারণ লক্ষণ। 
কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্যের বিচিত্র ধন্্রধন্তর রং ক্রমশ কিকে হয়ে আপহিল, অথচ 
সধবদ্ধনমুক্ত রোমাটিক কল্পনার অভিপার তখনও কুন্তিত, অর্ধবাক, ও দ্িধাগ্রস্ত। 


৮। ***'গিরান্ত্রমোহিনীর শ্বশুরালয়ে সাবিত্রী লাইব্রেরীকে কেন্ত্র করিয়া যে সাহিতা গোঠী জমিয়া 
উঠিয়াছিল তাহার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন রনীন্্রনাথ। এই শৃত্রে অনুমান করা যার যে রবান্দ্র-কাবোর 
পরোক্ষ প্রভাব ছাড়াও হয়ত গিরীম্রমোহিনীর কোন কোন কবিতা রবীন্দ্রনাথের হাতে সংস্কার লাভ 


৬৭ দ্বিজেন্্র কাব্যপ্রবাহ 


বিহারীলালের পরবর্তী কাল থেকে আরম্ভ করে ববীন্দর-পৃববর্তী ও রবীন্দ্র-মাময়িক 
কবিরা এই ভাব-সন্ধিল্গ্নের মীনস-সম্ততি । 


আলোচা পরে ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্র দাসের €(১৮৫৫-১৯১৮) নামও 
উল্লেখযোগ্য । এই ঘুগের অন্যান্য কবিব সঙ্গে একটি বিষয়ে তার মিল আছে-_সেটি 
হল গাহস্থয-জীবণাশয়ী দাম্পতা-প্রম । দেবেজ্্রনাথ ও অক্ষয়কুমাবরের মতো! গোবিন্দ 
দাসও মর্তোর গৃহিণীকেই মিলনের আনন্দে ও বিবহের বেদনায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন । 
কিন্ত দেবেন্দ্রণাথ ও অক্ষয়কুমাবের সঙ্ষে গোবিন্দ দাসের ছুটি বিধয়ে পার্থকা ছিপ-_ 
প্রথমত, তার প্রেমের স্বরূপ ছিল জতন্ব, দ্বিতীয়ত, তীর প্রকাঁশরীতিও ছিল স্বতত্তর। 
নারীপ্রেমের মধো একটি সম্ভে(গ-তীব্রতা ও দেহ-সর্বন্বতা আন্মপ্রক্াশ করেছে_- 
“আমি তারে ভালবাঁসি অস্থিমাংস সহ 1”-_ প্রেম ও যৌবণস্বপ্নের কবিতা ছাড়া 
জাতীয়ত।:বাধ, পাবিবারিক জীবন, বাঞ্গ-বিদ্প, ঈশ্বর-বিষয়ক- নানা শ্রেণীর কবিতা 
তিনি পচনা করেছিলেন। গোবিন্দ দাসের কবিতায় আস্তরিক অন্ভূতি ও সহজ 
কবিত্বশক্তির অভাব ছিল না। কিন্ক তিনি কবিতা রচনায় যন্ত্রুত কলাকৌশল 
সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। তার ভাষা ও বাগভঙ্গিতে তাই খল্ুতা ও বলিষ্টতা 
ছিল, কিন্ত তার কোনো! কমাজিত শিল্পবপ ছিল না। গোবিন্দদাসের কবিতায় 
রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রভাব পডে নি। প্রাচীন বাংলার মঙ্গলকাবোব কবিদের 
সঙ্গে কোথায় যেন তীর মীনসিকতাঁর একটি মিল আছে। ঈশ্বর গুপ্ধ ও কবিওয়ালা- 
দের সহজ বাঁগবৈদগ্ধযও কখনো কখনো তার কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর 
গুপ্টের কবিতায় যেমন ছুই বিপরীত সভ্যতার সংঘর্ষের ফলে তীব্র বিজাতীয় বিদ্বেষ 
ব্যক্ষকবিতার আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, গোবিন্দদানের কবিতায় সেই পদ্ধতিই 
অন্রক্থত হয়েছে--কোঁনো কোনো ক্ষেত্রে তার ব্যঙ্গের তীব্রতা যেমন জালাময়, তেমনি 
এর প্রকাশের মধ্যে আছে এক নির্যম কঠিন শরবৎ খজুতা! কুত্রিম ক্লাসিক ধারার 
সঙ্ষে ঈশ্বর খপ্ডের যুগাদর্শ ও মঙ্গলকাব্যেত্ব কবিদের মতো স্বগ্রাম, পত্বী-পুত্র-কন্ত।- 
পরিবুত সংসার, আত্মীয়পরিজন, সামজিক উংপীড়ন প্রভৃতি লৌকিক ও ঘর- 
গৃহস্থালির চেতনা তার কাব্যে পরিস্যুট ! 


করিয়াছিল ( অশ্রুকণার তৃমিকা 'ধ্রষ্টবা )।”-_বাংলা-সাহিতোর ইতিহাল (২য় খও)ঃ সুকুমার সেন, 
পৃঃ ৫৩২1 


দ্বিজেন্্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৬৮ 


অক্ষয়কুমার বড়াল ( ১৮৬*-১৯১৯) এ যুগের আর একজন শক্তিশালী কবি। 
অক্ষয়কুমার ছিলেন বিহারীলালের কবি-শিষ্য । বিহারীলালের প্রত্যক্ষ প্রভাবের 
মধোই অক্ষয়কুমারের ভাব-জীবন পব্বিধধিত হয়েছিল। অক্ষয়কুমারের প্রথম 
তিনখানি কাব্যগ্রন্থ প্রদীপ? (১৮৮৪ ), “কনকাঞ্জলি' (১৮৮৫) ও ভুল? (১৮৮৭) 
বিহারীলালের জীবিতকালেই রচিত হয়। বিহারীলালের মৃতার পর তাঁর এই 
প্রতিভাবান কবি-শিষ্ত তাকে যে শ্রদ্ধাঞ্তলি নিবেদন করেছিলেন, তাতে শুধু 
বিহারীলালের কবিমাঁনসই উদ্ঘাঁটিত হয় নি, বড়াল কবির অন্তর্জগৎ্ও উদ্ঘাটিত 
হয়েছে £ 
বুঝায়েছ তুমি_-তৰ তুচ্ছ যশ। 
কবিতা চিন্ময়ী, চির স্থধা-রস, 
নাবী কত মহীয়সী ! 
পৃত ভাঁবোল্লাঁসে মুগ্ধ দ্রিক-দশ 
ভাঁষা কিবা গবীয়সী ।৯ 
অক্ষয়কুমার বিহারীলালের কাঁবামন্ত্রটিরই অন্রসরণ করে. কাব্যজগতে পদক্ষেপ 
করেন । বিহারীলালের কাব্যে ভাবসাঁধনাই সবচেয়ে বড হয়ে উঠেছে, অনেক ক্ষেত্রে 
এর কাব্যরূপ দুবল ও শিথিলবন্ধ। এক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার তার কাব্যগুরুকে অতিক্রম 
করেছেন। প্রথম থেকে ই তার কাঁব্যরীতির একটি সংযত-সংহত-স্থপরিমাজিত রূপ 
ছিল। এক অপুর স্বপ্রীলস্ত তার কবিজীবনের শ্রথমার্ধকে লাবণ্যমপ্ডিত করে তুলেছে । 
এই যুগে তার কাঁবোর একটি 'বাস্তবে-স্বপূনে ছন্' পরিস্ফুট হয়েছে । এই ছন্্-মনথিত 
বেদনাকেই তার রোমান্টিক কবি-ভাবনা জয়যুক্ত করে তুলেছে_কাঁরণ প্রেমের 
পরিতৃপ্থি নয়, প্রেমের অধীর আকাজ্ষা ও পিপাপাই তীর কাঁব্যে বড় হয়ে উঠেছে । 
অক্ষয়কুমার তার “ভূল? কাব্যগ্রস্থটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। “উপহার” কবিতায় 
রবীন্দ্রনাথকে সহ্বোধন করে কবি তার ভাব-জগতের এক অপুব-স্ন্দর পরিচয় 
দিয়েছেন। অক্ষয়কুমীরের চতুর্থ কাব্য “শঙ্খ” (১৯১০) থেকেই তাঁর কবি-জীবনের একটি 
পরিবর্তন লক্ষ/ করা যাঁয়। শ্্রী-বিযোগ-বেদনার সঙ্গে পারিবারিক ও গারস্থাজীবনের 
ছবিও এই কাঁব্যটিতে ফুটে উঠেছে জক্ষত্কুমারের শেষ কাব্য 'এষা"র (১৯১২) ভূমিকা 
হিসেবে বিপিনচন্্র পাল এক পাত্ডিতপূর্ণ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে কাঁব্যটির উচ্চতর তত্বমূলা 
নির্দেশ করার চেষ্টা করেছিলেন । মোহিতলালও “এষা'র একটি উচ্চতর সাহিত্যিক 
মূল্য নির্দেশ করেছেন ।১০ কিন্তু এযা” কাঁব্যে সাধারণ একজন বাঙালী গৃহস্থ-বধুর 
.৯। 'কনকাপ্রলি'র উৎসর্গ কবিত|। 
১*। অক্ষয়কুমার বড়াল £ আধুনিক বাংলা-সাহিত্। পৃঃ ১৭৭ ১৮৮ | 
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বত্যুকাহিনী তার চিরপরিচিত ঘুর-গৃহস্থালির পরিবেশের মধো দেখানো হয়েছে । 
“এষা” কাব্যে যেন কবিত্তের চেয়ে ত্বদৃষ্টি বড় হয়ে উঠেছে ।১১ দেবেন্রনাথের ভাষায় 
আছে বর্ণের উল্ল।ন ও অতি-ভাষণের অপচয়, কিন্তু অক্ষয়কুমারের ভাষায় আছে মর্ষর- 
মন্থণ সৌকুমার্য। অক্ষয়কুমারের কল্পনাশক্তি খুব বড় নয়, দেশ-কাল-অতিক্রমকাঁরী 
অশরীরী দৌনার্ান্থভূতির অগ্রগতি গৃহিণী-পুত্র-কন্তা-পরিবৃত পরিচিত সংসারের 
লৌকিক সীমায় কদ্ধ হয়েছে । তবু সমকালীন কবিদের মধ্যে অক্ষয়কুমারের সাধনাতে 
দে যুগের ভাব-সাধনার পূর্ণ তর অভিব্যক্তি ঘটেছে । বাংল! কাব্যের রোমান্টিক স্বপ্র- 
বাসন পূর্ব-দিগন্তে যে বিচিত্র ইন্দ্রজালের স্ঠি করেছিল, অক্ষয়কুমারের কবিমন পেই 
পুলকিত রসাবেশের বিষু্ধ-প্রহরে তাতে সাড়া দিয়েছিল । অক্ষয়কুমারের কবি-প্রতিভা 
বাংলা কাব্যে রোমান্টিক অভীপ্নাকে স্থৃনিশ্চিত করে তুলেছে 

সাহিত্যের মধ্যে প্রবহমান ধারাঁবাহি কতা! থাকে | এইজন্য ষে কোনে! সাহিত্যি- 
কের মনোজীবন আলোচনার পক্ষে পূর্ববতী সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাদের সংযোগস্থত্র 
আবিষ্কার করা সমালোচকদের অবশ্ট কর্তব্য। ববীন্দ্র-শাঁসিত বাংল! কাঁব্যের ইতিহাসের 
সঙ্গেও পূর্ববর্তী সাহিত্যের একটি সংযোগস্থত্র আছে। এই পর্বের কবিদের মধ্যে রবীন্দ্র- 
কাবোর সংস্কারই ছিল প্রবলতম শক্তি, কিন্তু নব কবিই যে একই ভাবে এবং একই 
পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের দ্বার প্রভাবিত হয়েছেন, এ কথা! বল! যাঁয় না। এমনকি রবীন্দ্র- 
মানসের প্রতিকূল উপাদানও কারে কারো মনে সক্রিয় ছিল। ববীন্দ্র-পূর্ববর্তী উনিশ- 
শতকীয় বাংল! কাবোর মধা থেকেই তারা মচেতনভাবে বা অজ্ঞাতসারে সেই উপাদান 
সংগ্রহ করেছেন। রবীন্দ্রান্থসারী রোমান্টিক কবি-ভাবনা যেমন আত্মতন্ময় তেমনি 
স্ম্্-সংবেদনশীল কল্পনায় ও প্রগাঁদ অনুভূতিতে ভাব-গভীর। কলাবিধি ও শিল্লোৎ- 
কর্ষের ললিত-মধুর স্থষমা এই কাঁবোর গীতি-উত্সকে নিঃসংশয়িত করে তুলেছে। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়স্ক অথবা কিছু বর্ষীয়ান কবিদের কাব্যে অল্প-বিস্তর 
ছ্বিধা-সংশয়ও লক্ষা করা যাঁয়। 

উনিশ শতকের বাংলা কাবো যে নবধুগ সঞ্চারিত হয়েছে, তার মূলে ছিল প্রাচা 
পাশ্চাত্য সভাতা ও সংস্কৃতির সংঘাঁত। এই সংঘাতের ফল দ্বিমুশী। এই ভাব 
জীবনের মন্থনলীলায় যেমন একদিকে বোমাঁন্সের উৎসমুখ উদ্ঘাটিত হয়েছে, তেমনি 


১১। "***তাহার শোকক্িষ্ট হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি হিসাবে হৃন্দর হইলেও কবিত্‌ হিনাবে এই কাবাথানিকে 
তাহার শ্রেষ্ঠ রচনা বল! যাঁয় 'না, কারণ এই রচনায় অক্ষষকুমারের কাব্যের'গেয়ে কবি অক্ষয়কুমার বড়। 
3109/2106-এর ভাষ। কিঞ্চিং পরিবর্তন করিয়া প্রয়োগ করিলে বলা যায় যে, 109 1395 £81060 005 
[08019 50110৩, 0061036 075 201909 10%,”--অক্ষয়কুমার বডালের কবিতা £ নানানিবন্ধ : সুশীল 
কমার দেঃঃ ২৮৪। 
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অন্যদিকে এই বিপরীত সংঘাতের ফলে হাস্তরস ও বিদ্রপাত্মক সাহিত্যের উদ্ভব 
হয়েছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের মোহ-মদ্িরা যেমন কুদ্ধকক্ষ বাঁডীলী জীবনের পরিধিকে 
প্রসারিত করেছে, তেমনি এই অপরিচিত ও প্রবল-প্রতিপক্ষেরআকস্মিক আবিভাবকে 
সে বিদ্রপাত্মক সাহিতোর মাধামে প্রতিবাদ জানিয়েছে । জশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাঙ্গ- 
বিদ্রপাত্মক কবিতার অন্তরালে এই জাতীয় মনোভাবই সক্রিয় ছিল। “নববাঁবু বিলান”, 
“আলালের ঘরের, দুলাল”, ও হুতোম প্যাচার নঝ্স।” প্রভৃতি গ্রন্থ গুলিও এই নবজাগ্রত 
নাগরিক হাস্যরসের উদাহরণ । নূতনের প্রতি এক অন্ধ আকর্ষণে বাঙালী সমাজের 
ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়েছিল, অন্যদিকে বিদেশী শাসনের নানা অসঙ্গতি উৎকট হয়ে 
দেখা দিয়েছিল। তার ফলে কোনো কোনো সাহিত্যিক রোমান্সের দুণিরীক্ষ্য 
স্বপ্রলে।কে যাত্রা না করে টৈনন্দিন জীবনকেই কৌতুক-বিদ্রপের বাগ-বৈদগ্ষ্ে উজ্জ্বল 
করে তুলেছেন। 

আপাতদৃষ্টিতে রোমান্টিক মনোভাবের সঙ্গে বিদ্রপাত্মক সাহিত্যের একটি অহি- 
নকুল সম্বন্ধ আছে মনে হয়, কিন্ধ উনবিংশ শতাব্দীৰ বোমান্টিক সাহিত্যের পাশে 
সামাজিক নকশা ও বিদ্রপাত্মক সাহিভোর ধারাঁটিকে লক্ষা কণলে দেখা যাঁয় যে-- 
এই দুটি আপাত বিরোধী শৌতোবেখা একই উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে । 
আখ্যায়িকা কাব্য রচয়িতাঁরাও এই বিদ্রপান্সক সাহিতাকে আত্মসাৎ করে নিয়ে- 
ছিলেন। তাই 'বৃত্রসংহারে'র মতো গুরুগন্ভীর কাব্যের রচয়িতা হেমচন্দ্রও লু- 
কৌতুক ও সামাজিক বিদ্রপের কবিতা লিখেছিলেন । হালকা ছন্দে ও কথাভাঁষায় 
লেখা হেমচন্দ্রের এই শ্রেণীর কবিতা একটি স্বতন্ত্র রলমূল্যের অধিকারী । গুরুগস্তীর 
বিষয় ও রচনারীতির ব্যঙ্গ-অনুকৃতি বা প্যারডিও এই পর্বে রচিত হয়েছে । এই 
প্রসঙ্গে জগদ্বন্ধু ভদ্রের “ছুচ্ছন্দরী ব্ধ কাবো"র (১২৭৫) নাম উল্লেখযোগা । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে রাঁজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অসঙ্গতির রন্ধপথ 
থেকে প্রচুর পরিমাণে হাশ্ুরসের ধারা উৎপাবিত হয়েছে । এই পবের কুশলী হাণ্ত- 
রসিক ছিলেন পঞ্চানন" ছদ্ম-নামধারী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় | তিনি ঘাপন কালের 
প্রতিটি অসামঞ্রস্ত ও অসঙ্গতিকে তীক্ষরূপে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । নাবীপ্রগতি ও 
সমাজসংক্কারের মধো যে সামাজিক ভাঁরপাম্যের অভাব ঘটেছিল, কেশবচন্দ্রের ধর্ম- 
মতের মধো যে ভাবালুতা ও আতিশযা ছিল, বৈদেশিক শাসনে বিচারের নাঁমে ঘে 
প্রহসনের স্বষ্টি হয়েছিল, দেশপ্রেমের নাঁমে যে শূন্যগর্ত ফাকা বুলি প্রাধান্ত লাভ 
করেছিল, ইংরেজি সভাতার বার্থ অন্করণের ফলে বিশেষ একটি শ্রেণীর মধ্যে যে 
উতৎ্কট অসামগ্রশ্ত ফুটে উঠেছিল--ইন্দ্রনাথ তাঁর অব্যর্থলক্ষা বিদ্রপ-শবাঘাতে তাকে 
জর্জরিত করে তুলেছিলেন। রাজনৈতিক জীবনের দ্বিমুখী অসঙ্গতিকেই তিনি 
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নির্মমভাবে বিদ্প করেছেন। একদিকে বৈদেশিক শাসনের ক্রটি-বিচাতি, অন্যদিকে 
দেশপ্রেমের নামে "শুন্যগর্ভ ভাব-বিলাস” ইন্দ্রনাথের “ভারত-উদ্ধার কাব্য” ও 
“ভলেন্টিয়ারী কাবো”্র বিষয়বস্ত । এই দুটি কাবা সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য 
উল্লেখযোগ্য £ 

“গুরুগণ্ডীর ভাষার সঙ্গে লঘুভাবের বৈপবীত্য-যূলক সমাবেশ অনিবার্ হাস্যরসের 
সৃষ্টি করিয়ীছে। এ যেন মাইকেলের ছন্দের বায়বান্ফীতির মধ্যে উপহাসের স্চ ফুটাইয়! 
উহাকে চুপসাইয়] দেওয়া । এই অন্থকরণের মধো হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভাবন ও 
বিষয় ও রীতির মধ্যে সাঁমপ্তস্ত-কৌশলের সঙ্গে সময সময় উচ্চাঙ্গের কবি-কল্পনাঁর 
শংমিশ্রণ বিনদুশতাঁর চরম সীমা স্পর্শ করিয়াছে ।১২ 

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলীলের সমসাময়িক কালীপ্রপন্ন কাবাবিশরদ ( ১৮৬১- 
১৯০4 )ছিলেন ইন্দ্রনাথের ভ'বশিষ্য । ইন্দ্রনাথের কাছ থেকেই তিনি বিদ্ধপাত্মক 
সাহিত্যরচনার প্রেরণ লাভ করেন ।৯৩ দ্বারকানাথ বিগ্ভাহূপণের “সোম প্রকাশে? 
তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ছন্মন।ম শিয়ে তিনি অবতার, প্র্ননে (১৮৮১) 
কেশবচন্ত্রকে কটাক্ষ করেছিলেন। প্রহপনটিতে জ্যোতিরিন্দ্রণীথের “কিঞ্চিৎ জল- 
যোগের (১৮৭২) প্রভাব থাল্ক। বিচিত্র নয়, কিন্তু ইন্দ্রনাথের বচণার প্রভাব ছিল 
তার চেয়েও বেশী। এরও আগে তিনি 'সভ্যতালোপান? (১৮৭৮) প্রহণন ও বঙ্গীয় 
সমালোচক? (১৮৮০) নামক ব্যঙ্চকাব্য রচনা কবে বিদ্ধপান্মক সাহিতা রচয়িতা 
হিসেবে খাতিলাভ করেন। রবীন্দ্রণ।থেব “কড়ি ও কোমলের* কয়েকটি কবিতা 
নিয়ে তিনি “মিঠেকডা” (১৮৮৮) নামে এক প্যাবডি-কাবা রচনা করেছিলেন । 
রবীন্দ্রনাথ এর কোনো উত্তর দেন নি, শুধু “নিন্দুকেত্র প্রতি” কবিতাটি রচনা করে- 
ছিলেন। কাঁলীপ্রসন্নের মিঠেকড়া? সম্পর্কে আর একটি প্রপঙ্গ ও এক্ষেত্রে স্মরণ করা 
ঘেতে পারে । কবি .দবেন্্রনাথ সেন কাঁবাধিশরদের এই বাঙ্গকাবোর বিদ্রপাত্মক 
জবাব দিষেছিলেন ১২৯৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্াযাব “সাহিত্য? পত্রিকায় । স্কৃতরাং 
বাঁংলা সাহিতোর এই পর্ধে একই সময়ে রনীন্দ্র-বরণ ও রবীন্দ্র-বিরোধের ধারা 
পাশাপাশি চলেছিল । 

কাবারীতি ও সাহিত্যাদর্শ সম্পফিত রবীন্ত্র-দ্বিজেন্দ্র বিরোধের অনেক আগেই 
রবীন্দ্র-কাঁবাযাদর্শের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযেগ ছিল। ববীন্দ-কাব্যের বিরুদ্ধে 


১২। ইত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় £ আ্ীকমার বন্দোপাধ্যায় £ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় ও প্রফুল পাল 
সম্পাদিত 'দমালোচনা মাহিভা', পৃঃ ৩১-১১। 

১৩। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 3 ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়  সাহিত্যসাধকচরিতমাল1 (ষষ্ঠ খণ্ড) 
পৃঃ ৭২। 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কৰি ও নাট্যকার ৭২ 


দ্বিজেন্জলালের অন্পষ্টতার অভিযোগ আনার বহু পূর্বে এই জাতীয় অভিযোগ-বাণী 
ধ্বনিত হয়। “কড়ি ও কোমল কাব্যের বিরুদ্ধেও অষ্পষ্টতার অভিযোগ কর 
হয়েছিল। বিরুদ্ধবাদীর। মুকুন্দরামের “চণ্ডীমঙ্গল” কাব্যের “ফুল্পরার বারমান্যার 
উদাহরণ উদ্ধৃত করে সার্থক কাব্যের নমুন। দিয়েছিলেন । এই সম্পর্কে রবীন্দ্র জীবনী- 
কার বলেছেন £ 

“কড়ি ও কোমল প্রকাশিত হষ্টবার পর যে-সব সমালোচনা হয়, কবি তাহার 
জবাব দেন পরোক্ষভাবে । বিশ্তুদ্ধ রস ও বীতির মাঁপকাঠিতে তিনি সাহিত্যকে 
বিচার করিতে চেষ্টা করিলেন, ধর্মনীতি বা প্রাচীনরীতির দিক দিয়! নহে । কৰি 
'কাবো স্পষ্ট ও অম্পষ্ট শীর্ক এক প্রবন্ধে লিখিলেন যে সাধারণত 
দেখা যায় একদল লোক স্পষ্ট কবিতা না পাইলে কবির কবিত্ব 
স্বীকার করেন না। ম্পষ্টকাঁবযর অন্যতম পৃষ্ঠপৌষক এবং সমালোচক কবিকন্ধণ 
মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চত্তীমঙ্গপকাব্া হইতে নিষ্নপংক্তিছ্বয় ছুঃখবর্ণনার চরম প্রকাশ 
জ্ঞ/নে উদ্ধত করিয়! রবীন্দ্রনীথ-প্রমুখ কাবোর অম্পষ্টবাদীদের সম্মুখে কাব্যপৌন্দর্ধের 
আদর্শ স্থাপন করিলেন । 

ছুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান। 
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান ॥ 

এই পংক্তিন্বয় সঞ্ধন্ধে উক্ত লেখক বলিলেন, “সার্থক কবিত্ব, সার্থক কল্পনা সার্থক 
প্রতিভা । ববীন্দ্রনাথ স্পষ্টকাঁবাবাদীর এই উচ্ছ্বাস উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন -_ কোনে 
দুঃখ অতিশয় স্পষ্ট হইলেই কবিতা হয় ন1। তাহা হইলে “তুমি খাঁও ভাড়ে জল, 
আমি ই ঘাটে, ইত্যারদিও কবিতা হইত ।”১৪ 

রবীন্দ্রনাথের “কাবো স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট, প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ সনের চৈত্র মাসের 
'ভারতী'তে। স্বতরাং রবীন্দ্-ছ্বিজেন্র মতানৈকোর বহু পূর্বেই রবীন্দ্র-বরণ ও 
রবীন্দ্র-বিরোধের ভিতর দিয়ে তৎকালীন বাংলা কাব্যের পটভূমিক1 রচিত হয়েছিল । 
তাই দ্বিজেন্ত্রপালের কবিখ্যাতির বিকাশ-পর্বে একদল সাহিতাক রবীন্দ্রনাথ ও 
ছিজেন্্লাল-_ছুজনের প্রভাবকেই আত্মপাৎ্ করার চেষ্টা করেছেন । বিজয়চন্দ্র 
মজুমদার ( ১৮৬১-১৯৪২ ), রজনীকান্ত মেন (১৮৬৫-১৯১০), প্রমথ চৌধুবী 
(১৮৬৮-১৯৪৬), চিন্তরগুন দাস (১৮৭*-১৯২৫), প্রমথনাঁথ বাঁয়চৌধুরী ( ১৮৭২- 
১৯৪৯ ), প্রমুখ কবিদের কাঁবো ও অপেক্ষারুত পরবর্তীদের মধো সতোন্দ্রনাথ দত্ত 
(১৮৮১-১৯২২ ), যতীন্্রনাথ সেনগুপ্ধ (১৮৮৭-১৯৫৪), কাজী নজরুল ইসলাম 
€ ১৮৯৯ জন্ম ) প্রমুখ কবিদের রচনায় বাংল! কাব্যের এই দ্বিমুখী মেজাজের প্রভাব 


১৪1 রবীন্দ্রজীবনী (১ম খণ্ড): প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮৫-৮৬। 


পও ছিজেন্র কাব্যগ্রবাহ 


'আছে। (এদের সম্পর্কে ছিজেন্দ্রপালের প্রভাব, অধ্যায়ে আলোচনা করা 
হয়েছে ) রবীন্দ্রনাথের কাঁবোর হুক্ম গীতিধর্সিতার মন্থণ-পেলব সৌকুমার্, 
ব্ঞ্কনার আলো-ছায়-লীলা, ভাষা ও ছন্দের ইন্দ্রজাল ছিজেন্্লালের কাব্য 
অনুপস্থিত । ভাঁষার স্পষ্টতা ও বলিষ্ঠতা, বাঁকচাতুর্ধ, হাস্ত-পরিহাসের সাবলীল ও 
অকুষ্ প্রকাশ, মহৎ ও তুচ্ছের অনীয়াঁস সংমিশ্রণ-_দ্বিজেন্্রলালের কাঁবয এমন একটি 
নূতন আস্বাদন সঞ্চারিত করেছিল, যা একসময় ববীন্দ্রনীথেরও বিন্ময়-মুগ্ধ সানন্দ 
অভিনন্দন লাঁভ করেছিল । বাংলা কাবোর এই দ্বিমুখী মেজাজের কথা মনে রেখে 
দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যবিচারের প্রয়োজন । 


|| ৩ ।। 


(দ্িগে্ুলালের কবিজীবনকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। কবি 
মীনস ও কবিজীবনের বিচিত্র বিবর্তনের দিক থেকে এই জাতীয় বিভাগের একটি 
প্রয়োজনীয়তা আঁছে। এই তিনটি পর্ববিভাগ শুধু কালগত কয়েকটি ছেদচিহন 
নির্দেশ করার জন্যই করা হয় নি, কবির মাঁনস-বিকাঁশের তিনটি স্তরকেও নির্দেশ 
কর] হয়েছে ) ্ার্ষগাথা (প্রথম ভাঁগ ) ও ইংরেজি কাবা 41917510109 0 
[0. গিয়ে উট এই পর্বে বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে কবির 
পরিচয় ঘটে নি--কবির ভাঁবনাগুলি অস্পষ্ট নীহাবিকার মতো এখনো ভাবালুতার 
শুমার্গে ভ্রামামাণ। কবিজীবনের দ্বিতীয় স্ত:এর নাম দেওয়া হল “সমদ্ধিপর্ব" | 
আর্ধগাঁথা” | দ্বিতীয় ভাঁগ ), 'আষাটে” হাঁসির গন? ও মন্ত্র” এই পর্বের অন্তর্গত। 
কবি-মানসেব বৈশিষ্ট্য ও অভিপ্রায় এই পর্ধে পরিস্ফুট হয়েছে। শুধু তাই নয়, 
দ্বিজেন্্র-মানসের দ্বিমুখী অভিব্যক্তি-_-রোমান্টিক গীতিধর্ণ ও ব্যঙ্গবিদ্রপ-নৈপুণা এই 
যুগ্রছাববেণী রচনা করেছে । মন্দ্র কাঁবো তার সবোত্তম প্রকাশ । দ্বিজেক্দর- 
কবিমানপের স্বরূপলক্ষণটি এই পর্বে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে । ব্যক্তিজীবনের 
দিক থেকেও এই অংশটির একটি বিশেষত্ব আছে। প্রেমময়ী পত্বীর সাহচর্ষে, 
পুত্র-কন্তা-স্বজন-পরিবুত গৃহজীবনের আম্বাদনে ও বন্ধু-বাঁন্ধবদের উচ্ছসিত গ্রীতিরসে 
জীবনের এই অধায় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল | গীতিস্থবমীর ও হাশ্য- 
পরিহালের বেগদৃপ্ত তরঙ্গলীলায় কবিজীবনের এই অংশই সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও 
সম্ভাবনাময় | “মন্ত্র কাবা প্রকাশের প্রায় এক বছর পরে দ্বিজেন্দ্লালের স্ত্রীবিয়োগ 
হয়।| দ্বিজেন্দ্র-কাব্যের তৃতীয় স্তরকে 'পরিণতি-পব* রলা-ষায়। “আলেখ্য' ও 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার 48 


“জিবেণী' কাবাছয়, এই পর্বের অন্তর্গত । এই ছুট কাবাকেই ক্ত্রীবিয়োগের কাবা, 
হিসাবে অভিহিত করা যায়। দাম্পত্যপ্রেম ও বাৎ্সলারসের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ 
কবিতা এই ছুটি কাবাগ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে । স্ত্রীবিয়োগের আকন্মিক আঘাঁতে 
কি যেন খানিকটা স্থির ও গভীর হয়েছেন। কবিজীবনের ও কাবাকলার মধ্যে 
কোনো নৃতন স্যত্র সংযুক্ত না হলেও এই পর্বের কবিতাঁগুলির মধো জীবনপরিণতির 
একটি স্থুর ও খানিকটা প্রৌঢ় উপলব্ধির স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বিজেন্্লালের 
করিচরিতের এই তৃতীয় পর্বটি প্রধানত নাটক রচনার যুগ । কিন্ক এই ছুটি কাবোর 
মধ্যে তার মানসলোকের যে ছবি ফুটেছে তাঁর মূলা কম নয়। এঁভিহাঁসিক নাটকের 
ঘটনার ঘনঘটা ও বৃহ মান্তষের আশা-আকাজ্ষার অন্তরালে কবি ছিজেন্দ্লালের 
বাক্তি-মানসের অভিব্যক্তি অনেকখানি চ।প। পড়েছে, কিন্ত এই পর্বের ছুটি কাব্যে 
কবির ব্যক্তিহ্ৃদয়ের শূন্যতা ও বিদীর্ণ বেদন1 নিঃসংশয়িত হয়ে উঠেছে ১ 

দিজেন্দ্রলালের গ্রাথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্ষগাথা (প্রথম ভাঁগ ) ১৮৮২ ্বষ্টাব্দের ৫ই 
মাচ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ সম্পর্কে কৰি নিজেই বলেছেন : “১২ বদর 
বয়ঃঞ্রম হইতে আমি গান রচনা করিতাম। ১২ হইতে ১৭ বৎসর বয়সে বচিত 
আমার গীতিগুলি ক্রমে “আর্ধগাথা” নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন 
কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোনো কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল 
“দেওঘরে সন্ধা” নামক মতপ্রণীত একটি কবিতা “নব্াযভারত”এ প্রকাশিত হয় (৮১৫ 
গ্রন্থটি যে বছর প্রকাশিত হয় সেইবারই তিনি বি-এ পৰীক্ষা দিলেন। কবিতাগুলিকে 
কবির বালা ও কৈশোরের রচন। বল। যায়_-নিতান্ত অল্পবয়ম থেকেই তার কাবা- 
গ্রতিভ। ও সংঙ্গীতিক প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল । 

'আধগাথা”র ভূমিকায় কবি কাব্য সম্পর্কে ছুটি মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন। 
প্রথমত, “আরধগাঁথা” গান, কবিত। নয়-_“আ।ধধগাথ।"র ভিন্ন ভিন্ন গীতে, মধ্যে মধ্যে 
বিবোৌধীভাব থাকিতে পারে। কিন্ধু ইহা স্মরণ রাখা কর্তবা যে, “আধগাথা। 
কাব্য নহে। ইহ! ভিন্ন ভিন্ন সময়ের মনের সমুডভূুত ভাবরাজি ভাষায় সংগ্রহ” 
«“আর্ধগ।থ1” সঙ্গীত, কিন্তু কবিতা হিসাবেও এর রপাস্বাদনে বিশেষ কোনো বিশ্ব 
ঘটে না| দ্বিতীয়ত, ভূমিকাঁতে কবি কাব্যের বিষয় শির্দেশ করেছেন : 

“যাহারা একমাত্র মন্ুয্যপ্রেম-গীতকেই গীত মনে করেন, 'আধগাথা" তাহাদিগের 
জন্ব রচিত হয় নাই, এবং তাহাদিগের আদর প্রত্যাশা করে না। যদি কেহ 
প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্ধে ও লাবণ্যে কখন কখন বিষুগ্ধ হইয়া থাকেন, যদি কেহ 
প্রকৃতিকে দেখিতে দেখিতে কখন কখন প্রকৃতিরচয়িতার অনন্ত মহিমায় স্তব্ধ হইয়া 


১৫ নাটাঘন্দির : শ্রাবণ, ১৩১৭। 


৭৫ দ্বিজেন্দ্র কাব্যপ্রবাহ 


থাকেন, যদি কেহ শোক-জরা-সম্কুল জগতে ছুঃখাবসন্ন হইয়া কখন কখন নীরবে 
অশ্রুবারি বিসর্জন করেন, যদি কাহার অধ:পতিতা হতভাগিনী ছুঃখিনী মাতৃভূমির 
নিমিত্ত নেত্রপ্রীস্ত কখন সিক্ত হইয়া থাকে, 'আধগাথা? তাহাঁরই আদর চাহে। 
আদর পায়, আবার নৃতন গীত শুনাইবে। না পায়, যথার্থ ই হতাশ হইবে ।” 
এই ভূমিকাঁটি থেকে “আধগাথা”র গান ও কবিতীগুলির বিষয়ান্সসারী বিভাগ 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের রচনাগুলিকে বিষয়াুপারে চারটি ভাগে ভাগ 
করা যায়--(১) প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতা ( “প্রক্কৃতি-পৃজা )”, (২) ঈশ্বর-বিষয়ক 
কবিতা (“ঈশ্বর-স্ততি” ), (৩) বেদনান্ভৃতির কবিতা (“বিষাদোচ্ছুস”) ও 
(৪) দেশপ্রেমমূলক কৰিতা (“আর্ধবীণা”)। দ্বিজেন্্পালের প্রথম কাব্যে জীবন 
সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, থাকাও সম্ভব ছিল না_-এ যেন একটি অন্পষ্ট 
নীহ'রিকার জগৎ্। তাই “নক্ষত্র “আকাশ”, 'জোন্ান্স।(ত গগনে মেঘখণ্ড', “মেঘ? 
কাননকুস্থম? প্রভৃতি নিয়ে আঁপন মনের একটি কাবাজগত্ গড়ে তুলেছেন। কৰি 
তখনও মানবজগতের মধ্পো প্রবেশ করেন নি। প্রকৃতির কবিতা হিসাবেও এদের 
কোনো ব্বতত্ত্র রূপ নেই--একটি অম্পষ্ট ছায়া-গোধুলির রাজা--কবির অপরিস্ফুট 
মানস ও ছায়াময় অস্তিত্বের ম্বপ্রনতচর মাত্র। “আধগাথাপ্র€প্রক্কতিপজা” অংশে 
বিহারীলাঁলের প্রভাব আছে। “প্ররুূতি-স্তোত্র' কবিতাম্ব কবি বলেছেন : 
উর্দে চক্র ৰবিতার| নীল নভস্বলে. ( দেবি) 
বিপুলা বস্ুধা পূ্থী পড়ি পদতলে ; 
সিন্ধু গ্ভীব সুন্দর, ব্যাপি যুগধুগান্তব 
রহে প্রতি উত্নি ঘায় করি ফেন উগিরণ । 
বিহারীলাল বলেছেন : 
পদে পৃর্থী, শিবে বোম, 
তুচ্ছ তাঁরা স্র্ধ সৌম 
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গণিবারে পাবে, 
সম্মুখে সাগরাম্বরা 
ছড়িয়ে রয়েছে ধর], 
কটাক্ষে কখন শেন দেখিছে তাবে | 
( সারদামঙ্গল, চতুর্থ সর্গ) 
প্রকৃতি-পৃূজা" অংশের কোনো কোনে কবিতীয় বিহামীলালের কাঁবোর 
প্রতিধ্বনি থাকলেও বিহাঁরীলীলের কবিতার মগ্রময়তা 'ও ধ্যাঁন-নিবিষ্টতা এখানে 
নেই। বিহাঁরীলাল আত্মমুগ্ধ, নিজের নিভৃত ভাবসাঁধনাঁয় তিনি “যোগমগ্রণ | 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ৭৬ 


দ্বিজেন্দ্রলীলের কিশোর বয়সের প্রকৃতি-কবিতায় নিঃসন্দেহে একটি সৌন্দর্যমুগ্ধ মনের 
পরিচয় পাঁওয়। যায়, কিন্ত মন আবিষ্ট নয়, বিহারীলালের মতো আত্মবিহ্বল নয়। এ 
বৈশিষ্ট্য শুধু কবিমানসের অপরিণতি-প্রস্থত নয়, দ্বিজেন্দ্রলালের মানস-প্রকতিরও 
নির্দেশক । এই সম্পর্কে আর একটি প্রলঙ্গও স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের কৈশোর 
রচনাবলীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাঁয় যে, তিনি কাহিনী-কাবা দিয়ে কবিজীবন 
শুরু করেন। “ভাহুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" বাঁদ দিলে “শৈশবসঙ্গীত"ই তাঁর সর্বপ্রথম 
গীতি কবিতার সঙ্কলন। “শৈশবসঙ্গীত” কাব্যগ্রন্থটি দসন্ধ্যাসঙ্গীত? (১৮৮২) ও 
প্রভাতসঙ্গীত'-এর পরে ( ১৮৮৪) প্রকাশিত হলেও কবিতাগুলি “ভারতী” পত্রিকায় 
১২৮৪ থেকে ১২৮৭-এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। কবি এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন £ 
“এই গ্রন্থে আমার তেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের কবিতাগুলি প্রকাশ 
করিলাম, সুতরাং ইহাকে ঠিক শৈশবসঙ্গীত বল] যায় কিনা সন্দেহ ।” শৈশব- 
সঙ্গীতে'ও কবির জীবনের অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু আর এরুটি মহাঁসম্পদ বিস্ময় মুগ্ধ 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে-_সে হল এই কাব্যের অনেকগুলি কবিতার অসাধারণ গীতিসম্পদ। 
রবীন্দ্রনাথ ও ছ্িজেন্দ্রলাল--এই দুই কবির একই ধয়সের কাব্য নিয়ে আলোচনা 
করুলে দেখা যায় যে রবীন্ত্-প্রতিভায় লিরিসিজমূ্‌ অনেক স্থক্্ম ও স্বপ্রকাশ। এই 
গীতিসম্পদ সমকালীন কাব্যে একমাত্র বিহাবীলালের ও মধুস্দনের কোনো কোনো 
কবাংশে লক্ষ্য করা যায়। 

“আর্ধগাথা*র 'প্ররকূতি-পূজা” অংশের কয়েকটি কবিতায় প্ররুতিকে অবলম্বন 
করে কবি-হৃদয়ের বিচিত্র আশা-আকাজ্ষার মুতে আন্দোলন স্পন্দিত হয়ে উঠেছে | 
“নীহার* কবিতায় কবি বলেছেন 

নীহার কি ন্বর্গবানী, ফেলে এই অশ্রুরাশি, 
তারাঁও কি কাদে শোকে হইয়ে বিহ্বল ; 

দ্রা মানব-রৌদন, শুনি কিম্বা তাঁরাঁগণ, 
নর-ছুঃখে সমন্তথী ফেলে অশ্রজল । 

তাঁর পরক্ষণেই বলেছেন £ 

কি্বা তপ্তা রবিকরে, ধরার কানের তরে 
আনেন বজনীদেবী বারি স্ুশীতল ; 

কিন্বা বিভূ-প্রেমরাঁশি, তরল হইয়ে আসি 
সপ্ঠ ধরাতল মাঝে করে ঢল ঢল । 

“আর্ষগাঁথা? কাঁবো ষে বিষাঁদোচ্ছান ফুটেছে, তাই যেন নীহারবিন্নুর অশ্রজলে 
রূপীয়িত হয়েছে । নীহারবিন্দু কখনো! কবির কাছে মানব-ছুঃখে ছুংখী তারকার 


৭৭ ছ্বিজেন্দ্র কাঁব্যপ্রবাহ' 


অশ্রুজল, কখনো বা তগ্ত-পৃথিবীর স্্রানের স্ুশীতল বারি, আবার কখনো বা পবিভু- 
প্রেমরাঁশি'। প্রকৃতির স্ব্ণস্থত্রে কবি মানব-লোক ও দেব-লোককে গেঁথে তুপতে 
চেয়েছেন। “ঈশ্বর-স্ততি”-র কবিতাগুলিব মূলে এই প্রেরণাই কাঁজ করেছে। 
“তটিনী* কবিতাতেও এই “ত্রিদিব-সৌন্দর্ধের” আভান ফুটে উঠেছে £ 


অমর! হইতে আপি, আনি স্বর্স্ধাবাশি, 
ছুখী মহী-ছুখ কিগে ঘুচাইতে চাও রে। 
কবির অন্তরের বেদনাময় ভাঁবন1 ও বিষণ্নতা প্রকৃতির দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে। 
কবিচিত্তের বিষপ্কতা ও ভাব-লহরীকেই প্রকৃতির কবিতাগুলির মধ্যে ফুটিয়ে তোলা 
হয়েছে। ব্যক্তিচিত্তের বেদনার রসেই “হুদ কবিতাটি জন্মলাভ করেছে £ 


দিবানিশি কেন হৃদ! কাঁদ ছুঃখভরে। 
একাকী বিরলে তুমি কাদ কার তরে। 


প্রকৃতির প্রতি স্থগভীর আকর্ষণ কবিচিত্তের ভাব-ভমিকে ন্সেহ-গ্রীতি-বেদনা ও 
এক্যান্নভূতির বিচিত্র বর্ষণে অভিষিক্ত করেছে। তাই প্রকৃতির স্সেহরসমুগ্ধ কবি- 
কিশোর বলেছেন £ “প্রতি জননী যাঁর, কিসের অভাব তার ।” প্রকৃতিকে কৰি 
বাৎ্সল্যময়ী জননীর সঙ্গেই তুলনা করেছেন। সন্তান ও জননীর স্েহ-স্থকোমল 
সম্পর্কটিই প্রকৃতির মাধ্যমে অংজ্বপ্রকাশ করেছে। প্ররুতির সঙ্ষে সম্পকক রচনায় 
কিশোর কবি অনেক সময় য! বলেছেন, তার মধ্যে সুলভ ভাবাতিরেকের স্পর্শ 
আছে। “কাদিবে কি স্সেহময়্' কবিতায় কশোর কবি ভাবছেন, যেন তার মৃত্যুর 
পর" 

সান্ধ্য স্মীরণোচ্ছাসে 

ফেলিবে মা দীর্দশ্বাসে, 
ঝৰিবে অমূল্য অশ্রু নিশীথ নীহার 
কাঁদিবে কাঁদিবে দেবি জননী আমার । 

“বিষাদোচ্ছ'” অংশটিতে “প্ররুতি-পৃজা”-র বিষপ্নতাই আরও স্থম্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
এই অংশটিতে পূর্বস্থতির পর্যালোচনার সঙ্গে হৃদয়ের বিষগ্ন অন্ুভবকে ফুটিয়ে তোল! 
হয়েছে । “নিশীথে গান শুণিয়া কবিতায় কি বলেছেন £ 

নিশীথে ললিত স্বরে কে গায় রে গান। 
মাতিল হৃদয় করি গীত-সৃধা পান। 

গায় কি তারক] সবে, মিলিত করুণ রবে 
ভাপায়ে সঙ্গীতশ্রোতে নর-নারী প্রাণ । 


ছিজেন্জরলাল £ কবি ও নাট্যকার ৭৮” 


্ব্গচ্যতা দেবী আসি, বিষাদে বিজনে বসি, 
ঢালেন কি ছুখপূর্ণ সুমধুর তান । 

'আর্ধগাথা, ( গ্রথম ভাগ ) কাব্যের ভাবান্ুভূতি যত অল্পষ্টই হোক না কেন, 
ছিজেন্দ্রলালের প্রথম কাবো কবিচরিতের মূল রাঁগিণী ধ্বনিত হয়েছে। এই অপরিণত 
কাবোর মধোই বোধান্টিক কবিচেঙনাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। প্ররুতিকে 
মানবের সতখ-ছুঃখের প্রতি সহান্িভূতিশীল, বিচিত্র ভাঁব-লীলাব উদ্দীপক ও মাতৃমৃতি 
ঠিসেবে কল্পনা করা হয়েছে । কিছু উচ্চতর রোমান্টিক প্রক্তিগথায় যে কল্পনা 
প্রসার ও রূপ-বৈচিত্র্য বর্তমান দ্বিজেজ্রলালের কিশোর বয়সের কবিতায় তা 
অন্কপস্থিত। তা ছাড়া তথাকথিত নৈতিক দৃষ্টি যেন কবির সহজ কল্পনাশক্তিকে 
আচ্ছন্ন করেছে। ওয়ার্ডন৭য়াথের প্রকৃতি কবিতায় একজাতীয় মাধা তিক বিশুদ্ধি 
আছে -কিন্ধ তা উচ্চতর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক গভীরতাবই হ্ষ্টি করেছে। 
“ঈশ্বধাস্তো ত্র” জাতীর কবিতআগ্তচ্ছে কোনো আধ্যাত্মিক গভীবতা নেই, স্থলত নীতি- 
কবিতায় পরিণত হয়েছে । এই অংশটিই কাঁখোর ছুবলতম অংশ । 

তথাপি দ্বিজেন্দ্রল।ল প্রথম কাবাগ্রন্থে রোমান্টিক কল্প-স্বপ্নেরই অস্পষ্ট ও অপরিণত 
আত্মপ্রকাশ ঘটেছে । কবির গুরুতি-পূজার সঙ্গে মিলেছে এক ছায়াচ্ছন্ন বিষপ্নতা। 
বিষনতা রোমান্টিক কবিদের চিন্তা-চেতণার একটি অবিচ্ছেদ্ভ অংশ । রোমাঁটিক 
কবিদের কাবোর উন্মেষলগ্ে একটি স্থসভ ভাবালুতা ও ভাঁবাতিশযা থাকে-- কৰি- 
জীবনের এই অংশে মৃতিরচনার কোনো প্রচেষ্টা নেই । কায়াহীন অশরীরী ভাবনার , 
স্ফুট-অস্ফুট বাষ্পরাঁশি মনের দিগন্তে যঘৃচ্ছ বিচরণ করে। রোমান্টিক কবিদের মনের 
এই বিশেষ অবস্থাটিকে কার্লাইল উপহাদ করে বলেছিলেন “ড/10)0115]" | 
“সন্ধানলীত' পযন্ত রবীন্দ্রকাব্যের প্রাথমিক পর্যটিকেও বাস্তব অভিজ্ঞতাহীন ভাবা- 
তিরেকের পব বল! যায়। 'বনফুল', “'কাবকাহিনী, “ভগ্রহদয়', “শশবসঙ্গীত” 
'সন্ধাসঙ্গীত” প্রস্ততি কাবাকে এক হিসেবে হ্ৃদয়োচ্ছাসপূর্ণ ভগ্রহবদয়ের কাব্য বল! 
যাঁয়। “ভগ্ুহ্ৃদয়? সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য £ 

“ভগ্রজ্দয় যখন লিখিতে আরম্ভ করেছিলাম তখন আমার বয়স আঠারো । বালাও 
নয় মৌবনও নয়। বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে--যেখান থেকে সত্যের আলো 
স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই ।***আমর1 নকলে মিলেই একটা বস্তহীন ভিত্তিহীন কন্পনা- 
লোকে বাস করতেম। দেই কল্পনালোকের খুব তীব্র স্বখছুঃখণ্ স্বপ্ধের সুখ-দুঃখের 
মতো । অর্থাৎ, তার পরিমাণ ওজন করবার কোনে সত্য পদার্থ ছিল না, কেবল 
নিজের মনটাই ছিল )--তাই আপন মনে তিলে তাল হয়ে উঠত ।”১৬ 

১৬1 জীব্নন্ৃতি £ পৃঃ ১১২। 


ণঃ দ্বিজেন্্র কাব্যপ্রবাহ 


দ্বিজেজ্জলালের এই শ্রেণীর কবিতাগুলি প্রকৃতপক্ষে “ভগ্রহৃদয়েব' কবিতা। 
দ্বিজেন্্লালের জীবনীকাঁরও তাঁর এই কালের “নিজনতা-প্রীতি ও বিষাদের” কথা 
উল্লেখ করেছেন । রামতন্ড লাহিড়ী একদিন তীকে বলেছিলেন £ “এই অল্প বয়সে 
তোমার হৃদয়ে এমন কি বিষাদ বা ভুঃখ থাকিতে পারে যাহাতে তোমার প্রায় প্রতোক 
গানেরই স্থুরে এমন বিষাঁদের ভায়া আসিয়া পড়ে ?”৯৭ 


|| & || 


“আর্ধগথ|র সর্বশেষ অংশ “আরধবীণা”। পৃববর্তী তিনটি বিভাগের সঙ্গে এই 
অংশটির একটি মৌণিক পার্থকা আছে। এই অংশের সীইত্রিশটি গানে দেশপ্রেমের 
উদ্বোধন করা শুয়েছে। পরবতীকালে জাতীয়-ভ।বোদ্দীণক এতিহাসিক নাটকে 
৪ দেশপ্রেমমূলক বিখা ও সঙ্গীতগ্ুলিতে তিনি যে আদর্শবাদে? কথা বলেছেন, এই 
গানগ্ুলি তারই প্রাথমিক পদক্ষেপ। প্রেমের মুত সঙ্গীত তিনি চান না, কারণ, 
অধঃপতিত ও পরপদাঁনত দেশের কবির পক্ষে প্রেমসঙ্গীত নিতান্ত অসঙ্গত--তাই মধুর 
মুরলীধ্বনির চেয়ে গগনভেদী তুবী আজ কবির কাছে প্রাথনীয় হয়ে উঠেছে £ 
রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীতি স্বার বে। 
কেন ও কুহক আর ভারত ভিতরে রে। 
যাও চলি পরভত, চাই না ও মূন্রগীতি, 
গাও রে পাপিয়া তবে ভাসায়ে অশ্বরে বে। 
শুনিয়? মুবলী-গাঁন, জাঁগিবে না আরপ্রাণ, 
ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণ-কুহরে রে। 
উঠ তবে পার যদি, রে তুরী গগনভেদী, 
উঠ কাপি দ্বরাকাশে লহরে লহরে রে। 
এই একটি কবিতা থেকেই “আর্ধবীণা” অংশের কবিতাগুচ্ছের অভিপ্রায় 
উপলব্ধি কর যায়। 
যে বীরপূজার আদর এঁ্তিহাসিক নাটকে ও শ্বদেশপ্রেমের গানে শ্বদেশী 
আন্দোলনের জাতীয উন্মাদনাকে বপারিত করেছিল, সেই স্থর “আর্ধবীণা”-র 
সঙ্গীতের মধ্যে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায়। ভারতের অতীত সংস্কৃতি- ও গৌরবগাঁথা 
তিনি শুনিয়েছেন।  “শঙ্কর-গোৌতম-কথা, প্রতাঁপের বীরগাথা” তীর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত 


১৭। দ্বিজেন্দ্রলাল £ দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৫১। 


দ্বিজেন্্রলাল £ কবি ও নাট্যকার 


করেছে। প্রতাপমিংহ” ও গুরুগোবিন্দ” সম্পর্কে স্বতন্ত্র কবিতাও আছে। দেশের 
বর্তমান ছুরবস্থার সঙ্ষে অতীতের গৌরবদীপ্ত যুগের তুলনামূলক আলোচনা করে 
কবিহ্ৃদয় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে । জাঁতিভেদ ভূলে এক্যমন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে কবি “আর্য- 
বংশ-গরিমা” পুনরুদ্ধারের জন্য ভারতবাঁপীকে আহ্বান করেছেন । দ্বিজেন্দ্রলালের 
এই পর্বের দেশপ্রেমমূলক গানের মধ্যেও ভাবাতিশধ্য আছে। দেশপ্রেমণ্ড তখন 
কবির কাছে একটি অপরিণত ও উচ্ছুসিত বাপনার মতো । এই কবিতাপগ্তলিতে 
উনবিংশ শতাবীর স্বদেশপ্রেমের কবিতার প্রভাব আছে । হেমচন্ত্রের কবিতার 
প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। হেমচন্দ্রের কবিতার ভাবকেই তিনি শুধু অন্ুদরণ করেন নি, 
তার কাব্যরপ ও ছন্দকেও তিনি অনেক ক্ষেত্রে অন্ুলরণ করেছেন। “আধগাথা? যে 
বছর প্রক।শিত হয়, সেই বছরে বঙ্কিমচন্দ্রের “আনন্দমঠ (১৮৮২) প্রকাশিত হয় । 
দ্বিজেন্দ্রলাল যখন এই কবিতাগুলি রচনা করেন তখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেনও 
প্রতিষ্ঠিত হয় নি। জাতীয়তাঁবোধ তখন ছিল একটি নবজাগ্রত উন্মাদনার মতো । 
কিন্ত পরবর্তীকালে যখন বঙ্গতক্ষকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে উঠল, তখন 
দেশসেবাঁর একটি বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতিও দেখা দিয়েছে । দেশমেবার আদর্শকে তখন 
নানাভাবে বিচার ও খিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে । কিন্ধ উনিশ-শতকীয় স্বদেশপ্রেম 
ছিল একটি অশরীপী ধাঁনবস্তর মতো । তাই পরবর্তীকালের স্বদেশী আন্দোলনের 
মধ্যে যখন প্রত্যক্ষ কর্মরূপ গড়ে তোলার প্রয়োজন হল, তখনই ধরা পড়ল অনেক 
ক্রটি-বিচাাতি, অনেক ভুল-ভ্রান্তি! তাই দ্বিজেন্দ্লালের এই যুগের দেশপ্রেমের গ।নে 
ব্রিটন-মহিম।ও কীর্তন কর! হয়েছে £ “মিলিয়! গাঁও বে বুটন মহিম11” হেমচন্ের 
“ভারত ভিক্ষা)” কবিত। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । হেমচন্দ্রণ প্রিন্স অব. ওয়েলস বন্দনায় 
পঞ্চমুখ হয়েছিলেন ৷ স্থতরাঁং উনিশ-শতকীয় জাতীয়তাবোধের মধ্যে একজাতীয় 
স্ব-বিরো!ধ ছিল। কিন্তু বঙ্গতঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী যুগের কবিতা ও গানের রূপ 
স্বতন্ন, বোধও স্বতন্ব। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী যুগের গানের আস্বাদন হ্বতন্ত্র_ 
কোনো বিরোধী ভাবের সংশয়দৌলায় তার খজুতা নষ্ট হয় নি-_ভস্মাচ্ছাদিত বহ্ছির 
মতোই ত' প্রকাশিত হয়েছে । কারণ .সগুলি “নব জাতীয়তা বোঁধে'র যুগে রচিত। 
এই "প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের একটি মন্তবা বিশেষতাঁবে উল্লেখযোগা £ 
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৮১ ভ্বিজেন্দ্র কাবা প্রবাহ 
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বিপিনচন্দ্রের এই বিশ্রেষণী আলোচনার আলোকে দ্বিজেক্রলীলের আধগাথার 
স্বদ্দেশপ্রেমের গানের সঙ্গে স্বদেশীযুগের গানের পা্থকা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম কা বাগ্রন্থেই পাশাপাশি ছুটি মনের অস্পষ্ট ছাঁয়৷ আছে। 
একটি হল উঁ“র অন্তর্মখী গীতিধর্মী কবিচিত্ত, আর একটি হল তাঁর সামাজিক মন-_- 
যে মন দেশের অধঃপতনের কথা ভেবে বেদনাতুর হয়, যে মন জাতীয় জীবনের 
ওঁড়ত্বকে পাঞ্চজন্যর্বনিতে "দ্বেধিত করতে চাঁয়। অবশ্ত প্রথম কাবো, অগভবের 
চেয়ে ভাবাতিরেকের প্রাৰল্য অনেক বেশী। বিগারীপাল ও হেমচন্দ্র দুজনার 
প্রভাবই পাশাপাশি চলেছে, সমুদ্রপম্পকিত কবিতায় বায়বনেরও প্রভাব আছে, 
“আধবীণা” অংশে মূরের আইরিশ মেলোঁডিজ'-এব দু-একটি কবিতাঁগও প্রতিধবণি 
পাওয়া যায়। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এখনো যেন তার প্রতিভার স্বক্ষেত্র খুজে পান নি। 
“আধগাথা (.ম ভাগ) কবি-কিশোবের মানমলোকেব সংবেদনাকে প্রকাশ 
করেছে। প্রক্কৃতির প্রতি আকর্ষণ ও রোমান্টিক বিষাদের সঙ্গে জাতীয়তার আদর্শ 
তার প্রথম কাঁবোই লক্ষ্য করা ঘাঁয়। দ্বিজেন্ত্লালের সাহিত্যিক জীবন তথা 
কাঁবাজীবন এই ছুইয়ের টানা-পোড়েনে রাচত হয়েছে । “মাধগাথা” পূর্ণশক্তির 
কাব্য নয়, কাবা-কৌতুহল মাত্র-কিন্ত কিশোরকালের কৌতুহলবশে কৰি তার 
চরিত-মঞ্চের যতটুকু যবনিকা! উন্মোচন করেছেন, সেই আংশিক উদ্ঘাটনের মধ্যেই 
ছ্বিজেন্দ্র-মানসের যে অস্পষ্ট রেখাটুকু ফুটেছে, তাই এ কাবে/র শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি। তার 
বেশী এ কাব্য আর কিছু দাবি করে না। 

'আর্ধগাথ।” (প্রথম ভাগ ) ও “আধগাথা” (দ্বিতীয় ভাগ )--দ্বজেন্দ্রলালের 
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স্ব-১-৬ 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ৮২ 


গ্রথম ও দ্বিতীয় কাব্যের মধ্যে ব্যবধান প্রায় এগারো বছর । কিন্ত এই ছুটি কাব্যের 
মাঝখানে দ্বিজেন্দ্রলাল “6 [,91105 ০01 1110; নামক একখানি ইংরেজি কাব্য প্রকাশ 
করেন (সেপ্টেম্বর ১৮৮৬)। এই কাব্যটি বিলাত-প্রবাসকালে লগ্ডন থেকেই ছাপা 
হয়। দ্বিজেন্্লীল পরে আর কোনো ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন নি। 
এই ইংরেজি কাব্গ্রস্থটিতে দ্বিজেন্্লীলের কবি-প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ ফুটেছে 
এ কথা বলা যায় না, তাছাড়া গ্রন্থটি বাংলায় লেখা হয়নি । কিন্তু এডুইন আনজ্ঞকে 
উৎসগীকৃত এই গ্রন্থটি দ্বিজেন্দ্রলালের কাবাধাঁর1 বিচারের পক্ষে ছুটি কাঁরণে বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । “আর্ধভাষা* প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে শুধু কালগত নয় 
ভাবগত বাবধানও অনেকখানি । শিল্প-পরিণতি ও মানস-পরিণতি দুদিক থেকেই 
অনেকখানি ফাক চোখে পড়ে। “দি লিবিকস্‌ অব ইগ্ কাঁবাগ্রন্থটি এই দুটি 
বাংল! কাব্যের মধ্যে যেন সেতু রচনা করেছে। “আর্ধগাথা, দ্বিতীয় ভাগকে 
প্রেম ও যৌবন-স্বপ্রের কাব্য বলা ষায়। প্রথম ভাগের ভূমিকায় কবি প্রেম-কবিতা 
সম্পর্কে বিরূপ ধারণাই প্রকাশ কবেছেন-_ প্রকাতি ও দেশপ্রেমই সেখানে মৃখাস্থান 
অধিকার করেছিল। “দি লিরিকম অব ইগ্ু” কাব্যটি যেন এই দ্বটি বাংলা কাঁবোর 
ংযোগন্থত্র | প্রকৃতি ও দেশপ্রেম ছাডা এ কাঁবো সৌন্দর্য ও যৌবনম্বপ্পের রোমান্টিক 
অশ্গভৃতিও প্রকাশিত হরেছে। এই ইংরেজি কাঁবাটি তাই 'আধগাথা” প্রথম ভাগের 
পরিণতি ও দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকা । কবি এতদিন মনগড়া নক্ষত্র-মেঘলোক- 
তরুলতার জগতেই তাঁর কল্প-বাপর রচনা করেছিলেন--আজ যৌবন উন্মেষের সঙ্গে 
মীনব জগতের প্রতি কৌতুহল জেগেছে_ যৌবন-স্বপ্রের লীলাময়ী অপ্দরী তাকে 
হাত ধরে প্রেম-লৌন্দর্ষময় বিচিত্র মানব-লোকের সন্মথে দাড় করিষে দিয়েছে । 
তরুণ কবি বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠেছেন £ 
00, 00) ৮০ ৬10) 0901 1017610] 16৮61] 
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সৌন্দর্য ও যৌবনন্বপ্নের আনন্দোচ্ছাসে বিষাদের কুয়াশা ও আর নেই--জীবনের 
পানপাত্র আঁজ কানায় কানায় পূর্ণ। আধগাথা” প্রথম ভাগের অন্থস্থ বিষাদময় 
অস্থ্ভূতি প্রেম ও সৌন্দর্যের আলোকধারার স্পর্শে জীবন্বসে পূর্ণ হয়ে উঠেছে__ 
জীবনের সেই সুর্করোজ্জল স্বর্ণাভ মুহুর্ত গ্ররুতির ভিতর দিয়েও স্পন্দিত হয়ে 
উঠেছে £ 


৮৩ দ্বিজেন্দ্র কাবাপ্রবাই 
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এই কাবাটিতে প্রকৃতিগ্রীতি ও দেশপ্রেম সম্পর্কিত কবিতাঁয় যেমন পূর্ববর্তী 
কাব্যগ্রন্থের সবরের পরিণত রূপ শোনা যায়, তেমনি প্রেম ও সৌনর্ধান্ুভূতির কবিতায় 
একটি নৃতন স্থরেরও উদ্বোধন ঘটেছে। এই দ্বিতীয়োক্ত স্থুরটি “আর্ষগাঁথা” দ্বিতীয় 
ভাগের পূর্বাভাস । স্থতরাং এই কাবাটি যেমন পূর্ববর্তী কাব্যের অপরিণত স্থরকে 
পূর্ণতর করেছে, তেমনি পরবর্তী কারোর প্রেম-সৌন্দর্যময় আত্মমুধ্ধ যৌবনস্বপ্ণেরও 
পাদপীঠিকা রচনা করেছে। প্রবাপী কবি মাঝে মাঝে দেশের কথা ও মায়ের 
বিষাদাচ্ছন্ত্ মৃতির কথাও ভাঁবতেন--779 901681১ নামক কবিতায় একটি নদীর 
আত্মকাহিনীর মাধাষে প্রবাপী কবি যেন নিজেরই অতীত স্মৃতির পর্যালোচন। 
করেছেন। “আধগাথা” প্রথম ভাগের প্রক্কতি-কবিতাগুলি মাতিশ্সেহ-রসে সন্ভীবিত, 
কিন্তু ইংরেজি কাবাগ্রন্থে প্রকৃতির ভিতর দিয়ে কৰি তার অধীর ও ব্যাকুল যৌবন- 
স্বপ্নকেই রূপ দিয়েছেন। ছিজেন্্রলালের জীবনীকাররা বিলাত-প্রবাসকালে 
বিদেশিনীর প্রেমের কথা উল্লেখ করেছেন * “বিলাতে অবস্থানকালে একটি 
ইংবাঁজবালিকার 'প্রণয়জালে পড়িয়! দ্বিজেন্দ্রের তাহাঁকে বিবাহ করিবার প্রলোভন 
হইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে সেই বিপর্দে পড়িবার পূর্বেই তিনি আত্মরক্ষা 
করিয়াছিলেন।”১৯ দেবকুমার বায়চৌধুরী এই ঘটনায় বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।২০ 
এই সময়ের ইংরেজি কবিতার মধ্য সেই অভিজ্ঞত'র ছায়াপাত ঘটাঁও কিছু বিচিত্র 
ন্য়। 

ইংরেজি কাব্যখানির আর একটি মুল্য আছে। ইংরেজি সাহিত্য, বিশেষতঃ 
রোমান্টিক যুগের কবিতা, দ্বিজেন্্রলালের কবিজীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তৃত 
করেছিল। দ্বিজেন্দ্লালের কিশোর বয়সের কবিতায়ও ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যের 
কিছু কিছু প্রভাব আছে-_কিস্ত তখনও সে প্রভাব তেমন গুঢ় ও অন্তমূর্থী হতে পারে 
নি। কিন্তু ইংরেজি কাবাখানিতে বায়রন ও শেলীর প্রভাব সংশয়হীন। বায়রনের 
কাব্যের প্রচণ্ড উচ্ছাস, প্রগলভ হৃদয়াবেগ 'ও জালাময় বর্ণদীপ্ত প্রকাশ তরুণ 
ছিজেন্দ্রলালকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল । ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের মধ্যে 


১৯। দ্বিজেন্দ্রলাল $ নবকৃষ, ঘোষ. পৃঃ ৪*। 
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বায়রনের প্রভাবই তার মনে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। কিন্ত “দি লিরিকস অব ই”? 
কবিতায় তিনি বায়রনের চেয়েও শেলীর ভাবানভূতির দ্বারা অনেক বেশী প্রভাবিত 
হয়েছেন_-অবশ্ঠ পরবর্তীকালে তার উপর বায়রনের কাবারীতির প্রভাবই অধিকতর 
পরিস্ফুট | এ সম্পর্কে দ্বিজেন্্লীলের একটি মন্তব্য বিশেষ উল্লেথযোগা £ 

“বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক পাগে আমার অত্যস্ত আসক্তি ছিল। এত অধিক ছিল 
যে বিষ্াভাঁপকলে বার়রনের 14817660 ও 0001]0 [721010-এর দুই ০8170 এবং 
মেঘদূত উত্তর চরিতের কাঁব্যাংশ আমি মুখস্থ করিয়।ছিলাম। বিলাঁতে গিয়া ক্রমাগত 
9115119$ পড়িতাঁম এবং তথা হইতে প্রতাগত হইয়া ক্রমাগত 7010/011) ও 
91919919981 বার পাব পড়িতাম।-""খিলাতে গিয়া ইংরাঁজিতে কবিতা লিখিতে 
আস্ত করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া এডুইন আনন্ডকে উত্সর্গ করিবার 
অনুমতি চাহি এবং তৎসঙঞ্গে কবিঙ।গ্ুলির পাগুলিপি পাঠাই । তিনি কবিতা প্রকাঁশ 
সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লেখেন ও সে কবিতাগুলি তাহ[কে উৎপর্গ 
করিবার অনুমতি সাগ্রহে দান করেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে 7,1105 ০1 [70 
আখা। দিয়] প্রকীশ করি ।৮”২৯ 

রঙ্গলাল-মধুস্দনের সময় থেকেই বাংলা সাহিত্যে সার্থক ও সচেতন ভাবে 
ইউরোপীয় পাহিত্যের প্রভাব সঞ্চারিত হয়। মধুস্দন বাংলা সাঁহিতেঃর মধ্যে 
বিশ্বলাহিতোর কলধ্বনি জাগিয়ে তুলে তাকে ভাব-প্রকাশের উদার ক্ষেত্রে মুক্ত 
করতে চেয়েছিলেন । হেমচন্ত্র ও নবীনচন্দ্রের কবিশক্তি খুব বড় ছিল না, তবুও 
তাঁরা বাংল। কাবাকে ইউরোপীয় ভাবাদর্শ ও চিন্তাঁচেতনার দ্বারা এশ্বরধময়ী করে 
তুলতে চেয়েছিলেন। এই যুগের উপন্যামে ও নাটকে ইউরোপীয় সাহিত্যের 
ভাব-জগতের পণ্য আহরণ করার উদ্চেগ ও আয়োজন চলেছে । দ্বিজেন্দ্রলালের 
সম্মুখে ও পূর্ববতী সাহিত্যিকদের আদর্শ ছিল। তাই তিনি এই কাব শ্বেতী পের 
কাব্য-সরম্বতীর সঙ্গে "শ্বেতভুজা* ভাঁরতীর একটি মিলন-স্ত্র রচনা করতে 
চেয়েছিলেন। “দি পিরিক্প অব ইগু,এর ভূমিকায় তিনি বলেছেন; “৬5 
0110701091 ০০1০০ 10 [06 60101051610] 01 006 [0110%/106 61595 1795 
70690 00 17277010156 11151151) 2:10 111012%1) [09900155 25 [176 ০186106 €০ 
০.৮ যদিও কবির এই 45০11 111905৩৫ 11155107” একটি কাঁব্যেই নিবদ্ধ, তবুও 
তিনি এ কাজে ব্যর্থ হন নি। কারণ পরবর্তীকালে ইংরেজি সাহিত্য ও বিলাতি 
গানের সুর তাঁর ভাব-জীবনকে সমৃদ্ধ করেছিল। এ বিষয়ে মোহিতলালের 
একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য £ 
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৮৫ 


দ্বিজেন্দ্র কাঁব্যগ্রবাহ 


“মধূন্দন যেমন বিজাতির সাহিত্যিক আদর্শ নিজের আত্মায় আত্মমাৎ করিয়' 
বাংলা কাবাকে নবকলেধর দান করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালও আর এক ক্ষেত্রে, 
সেই ধরনের প্রতিভার পরিচয় দিযাছিলেন --বিলাতি গীতি-ম্থর নিজপ্রাণে গ্রহণ 
করিয়া তাহাকে বাংলা ছন্দে ও বাংলা সঙ্গীতে রূপ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
স্বরের সেই অভিনবত্বই বাংলাভাবাঁয় তাহার শ্রেষ্ট দান ।৮২২ 

দিজেন্্রলীলের কাবাপ্রবাহের উদ্ভবপবে পোমান্টিক কবিদৃষ্টি ও অকৃত্রিম গীতি- 
উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। “আধগ।থ।” প্রথম ভাগের “বিষাদোচ্ছ্াসের মধো 
যে ভাবাতিরেক আছে, তাঁতে কবিমাঁনগের ভাবী পথবরেখা স্থম্পষ্ট হয় নি-_তা 
একটি অর্ধবাক্ত ও অনতিস্ফুট কাঁবা-কাকপির প্রকাশ মাত্র। ভাঁবপ্রকাশের 
বাঁকুলতা জেগেছে, কিন্ক অভিজ্ঞতা নেই--কবি-বিহঙ্গের কাছে আকাশ-বিহারের 
কলা-কৌশল এখনও অনায়ত। মবুঙ্ছদন, হেমচন্্র, নবীনচন্ত্র, অক্ষয় চৌধুরী, 
রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বডাল প্রমুখ কবির প্রথম দিকের কাবোও এই ভগ্নহদয়ের আর্ত 
হাহাকার মাছে ।২৩ দ্বিজেন্্রলালের ইংরেজি কারো এই সুর অনেকটা কেটে 
গিয়েছে_ ছায়ার চেয়ে এখানে আলো! বেশী । প্রেম ও যৌবনম্বপ্রের মানসসঙ্গিনী 
কবিকে এক নৃতন বসের তীর্ঘথে নিয়ে এসেছে_যেখানে মুক্তপক্ষ কল্পনা-বিহঙ্গের 
অব[ব বিচবণ, যেখানে পঞ্চেন্দ্িয়ের আরতি-প্রদীপে যৌবশন্বপ্রের বিহবপ-বন্দন] | 


॥ ৫ ॥ 

দ্বিজেন্দলালের দ্বিতীয় কাবাগ্রস্থ 'আর্ধগাথ” (দ্বিতীয় ভাগ) ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্ধে 
প্রকাশিত হয়। “আর্ষগাঁথা” প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে দশ বছরেরও 
বেশি বাবধান। এই দশ বছরের মধো দ্বিজেন্দ্রপালেব মনোজীবনের গভীর পরিবর্তন 
ঘটেছে । “'আ'্ধগাঁথা (দ্বিতীয় ভাগ ) কবির “দমৃদ্ধিপর্বের” প্রথম কাবা । “দি 
লিরিকম অব ই কারো এই পর্ধেরই একটি স্বল-সন্কেত আভাস ফুটে উঠেছিল-- 
কিন্ত আভাসের বেশী আর কিছুই নয়। আর্ধগাথা প্রথম ভাগের সঙ্গেও এর 
দূরত্ব কমনয়। কবিও এ সম্পর্কে সচেতন : 
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“দশ বতমরে আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে--কাহীর না হয়? আজ আমি 
আর সে পাঠাধ্যায়ী, অনুঢ়, জগতের দৃরস্থ-পরিদর্শক বিস্মিত রাঁলক নই ।_- 


“আজ যেন রে প্রাণের মতন কাহারে বেসেছি ভাল; 
উঠেছে আজ নৃতন বাঁতাঁস, ফুটেছে আজ নৃতন আলো ॥ 

মলয়ানিলস্পৃক্ত, প্রেমোভ্ভাসিত আমার হৃদয়কুঙ্ডে তাই এই কৃতজ্ঞ অস্ফুট 
কুহুধবনি |” 

আর্ধগাথা, প্রথম ভাগে বেদনার চেয়ে বিলাস ছিল বেশী, সাধের চেয়ে সাধ্য 
ছিল অনেক কম। তখন কবি ছিলেন অনভিজ্ঞ, জগতের 'দূরস্থ-পরিদর্শক? মাত্র । 
কিন্তু দশ বছর পরে কবি ত্রিশ বছরের যুবক, বিবাহিত। জীবনের মধো অভিজ্ঞতার 
বর্ণ নঞ্চারিত হয়েছে । কবি প্রকৃতির জগৎ থেকে মাঁনব-লোকে প্রবেশ করেছেন । 
জগৎটা এখন শুধু একটি ছায়া মাত্র নয়-_নব বসন্তের রক্তরাগে অন্রপ্রিত। 
“আর্ধগাথা” দ্বিতীয় ভাগের কবিতাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর ব্বতংক্ফুর্ত ও অকৃত্রিম 
গীতিধর্িতা। দ্বিজেন্দ্র-কবিমানসে একটি রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভৃতি ছিল, কিন্তু 
বিবাহ-পরবর্তী জীবনে সেই সৌন্দর্য প্রেমের নিবিড় উচ্ছ্বাসে ভরে উঠেছে। উৎসর্গ 
কবিতায় কৰি এই সত্যটিকে ম্পষ্ট করে বলেছেন : 

ছিলে বা তথন 

পাপিয়ার স্বরবৎ মধুর 'প্রবল ; 
ছিলে বা তখন 

প্রাতঃম্বর্ণমেঘবৎ প্রগাঢ় উজ্জ্বল; 

ছিলে নক্ষত্রের সম অর্ধ রজনীর-_ 
শান্ত, দিব্য, স্থির ;- 
কিন্তু দূরস্বায়ী । 

তখন সৌন্দর্যে এসেছিলে, “প্রেমে আস নাই। 

'আধগাথা” দ্বিতীয় ভাগের মূল উৎস নারীপ্রেম--কবিপত্ৰী সৃরবালা দেঁবীই এই 
কাব্যের সৌন্দর্য ও প্রেমান্ভৃতির কেন্্রস্বরূপিণী। প্রেমের সু তাবান্গভঁতির ম্পন্দন- 
গুলি যেমন সুক্, তেমনি স্থরময়। জীবনে এই আনন্দ-চঞ্চল উচ্ছৃুদিত মুহূর্তে যেন 
কোনো বাধা নেই-যুগল হৃদয়ের বিগলিত প্রেমাকাজ্ষা সমুদ্র ও নীল আকাশের 
বিস্তৃতির মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিতে চায় £ 


মোদের প্রেমের পথে পাহাড় বন নাই, 
হৃদয়ে হৃদয়ে মিলি সাগরে আয় লে! ধাই ) 


৮৭ | দ্বিজেন্্র কাব্যপ্রবাহ 


হয়ে হৃদয়ে মিলি মিশিব লো নীলিমায় ; 
আয় আয় আয় লো যমুনে আয়। 

'আর্থগাথা”র কয়েকটি কবিতায় লিরিসিজমের চূড়ান্ত পরিচয় আছে। এক 
তন্দ্রাতুর সুখালস্তময় অনুভব কবিতা ও গানগুলির উপরে এক সুক্ম হ্বুরের আবরণ 
সৃষ্টি করেছে। কবির স্বপ্রবিহবল মনের এমন অকুঞ্ ও আত্মতন্ময় অভিব্যক্তি তার 
পরবর্তীকালের কাব্যেও খুব স্থলভ নয় । একমাত্র 'আলেখা” ও “ব্রিবেণী'-_কবিজীবনের 
পরিণতি-পর্বে'র ছুটি কাব্যের কয়েকটি কবিতা ছাড়া স্ুরধর্মের এমন অস্তরঙ্গ প্রকাশ 
কবির আর কোনে! কাব্যে নেই। স্ুখাবেশমধুর তন্্রীতুর এক-একটি খগচিত্র স্থরের 
আলপনায় বিচিত্রিত £ 

ঘুমায় স্থরভি ফুলে, শিকুঞ্জে ঘুমায় গাঁন, 
ঘুমায় জগৎপাশে চার্দের অলম প্রাণ ;__ 

আয় লো স্বপনখানি 

যামিনী বহিয়ে ষ'য় নি 
অধরে মধুর হাঁসি 

"যায় আয় আয়। 

বিশ্বপ্রকৃতিও প্রেমের রসে সঞ্ীবিত হয়েছে ।-_ প্রকৃতির প্রপাধন-বৈচিক্র্যে কৰি 
তার প্রেয়পীকে নূতন আভরণে সাজিয়ে তুলেছেন । কবিমনের অধীর উৎকণ্ঠা ও 
বূপরচনার সাঁগ্রহ বাসনা কয়েকটি কবিতায় বর্ণের ইন্দ্রজাল বিস্তার করেছে। মানবীর 
প্রসাধন রচনায় প্রকৃতির অকুপণ দাক্ষিণ্য কবির সৌন্দর্যমুগ্ধ মানসলোকে এক মধুর 
স্বপ্রসাধ রচনা করেছে £ 

মেখলা দিব ভানুলেখা আনি নবঘনন্সেহে সিনায়ে 
দিব রে বসন সান্ধ্য মেঘে রঞ্চিত রবির ঘুমটি বিনায়ে ) 
চরণের 'তলে দিব অলক্তক 
কবির গীত ভকতিবাশি ; 
দিব ও অধরে অধররাগ 
কিশোর প্রেম ম্বপন হাঁসি। 

কবির প্রেম-পরিতৃপ্ত জীবনে “মধুর দাসত্ব ষার, লীলাময় কারাগার শৃঙ্খল নৃপুর 
হয়ে বাজে ।” কবি নিজের প্রেমের মধ্যে নিখিলের প্রেমনঙ্গীত শুনেছেন । প্রকৃতির 
ললিত-মধুর মৌন্দষে কবি জন্ম-জন্মান্তরের থস্থৃতিপূর্ণ স্বপ্নছবি দেখেছেন_“হদয়- 
রাণী” ছাঁড়া বহিঃপ্রক্কতির সৌন্দর্ষও যেন পরিপূর্ণ নয়। ব্যক্তিজীবনের প্রেমান্টভূতি 
এক চিরস্তন প্রেমপ্রবাহের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়-_যমুনাতীর, পর্বতমালা, 


ছিজেন্্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৮৮ 


চন্দ্রকরোজ্জবল ঢেউয়ের নৃত্য কবিকে ষুগযুগান্তের যুগ্মহদয়রীগের লীলা মনে 
করিয়ে দেয় £ 
এই সে যমুনাতীর, ওই সে পাহাভমাল। ; 
সেই সে চাদের আলো ঢেউ সনে করে খেলা। 
মনে কি পড়ে গো, মোর হৃদয়ে হৃদয়লীন, 
হেরিয়াছি এই শোভা কত রাতি কত দিন 
'আধগাথা” দ্বিতীয় ভাঁগের যে সমস্ত কবিতা একটি মধুব স্বপ্নাবেশ ও তন্দ্রাতুর 
অন্ুভুতিকে প্রকাশ করেছে, লিরিক হিসাবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা যাঁয় না। 
কিন্ত এই অন্বভূতি ছ্বিজেন্ত্র-কবিমাঁনসের একটি বিশেষ অবস্থা মাত্র। এই বিহ্বলতা 
তার মনে তেমন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থেই তার প্রমাণ 
আছে। রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতায় কবিমনের এট অবস্থাটি অনেক 
বেশী দীর্ঘ । সম্ভবত তাঁর কারণ দুটি-__ প্রথমত, ববীন্দ্রন।থ ও বড়াল কবির কাঁবো 
প্রেমের টৈবাক্তিক রূপরহস্যহই বড হয়ে উঠেছে, কিন্তু দ্বিজেন্দলালের কাঁবো বাক্তি- 
মানবীণ উপস্থিতি ও সান্নিধ্যান্ভূতি ম্পষ্টতর | প্রতাহ ও চিরন্তনের মাঝখানে খত 
সম্্ই হোক না কেন, একটি বাবধান আছে। কবির প্রেমন্বপ্নের কেন্দ্রে মানবী” 
যিনি-_ 
মর্ধরে সংগীত্ষয় বর্ণে, কবিতার 
স্কন্ধে ভর দিয়া ।_- 
এসেছে ঢাঁকিয়া 
মাংসের শরীরে আজি সোদ্ধেগ তোমার 
জীবন্ত- হৃদয় । 
এই রক্রযাংসের মানবী ও বাঁসনালক্্ী-__ছুজনকেই কবি একই হদয়াবেগের দ্বারা 
আরতি করার চেষ্টা করেছেন । কিন্ধ সব সময় যেন “সরু মোটা” ছুটি তার এক হয়ে 
ওঠে নি। রক্রমাংসের মানবী সত্তা ধখন জ্যোতির্ময়ী সৌন্দর্ধলক্্মীতে পরিণত হয়েছে, 
তখনই কবিমনের লিরিক-্প্রবণতার সবোত্ম প্রকাশ ঘটেছে । কিন্ত যেখানে গৃহিণী 
স্থরবালার মানবী সত্তাই কবিদৃষ্টিতে বড হয়ে উঠেছে, সেখানে কাবাপৌন্দর্ষ খণ্ডিত 
হয়েছে_লিরিকের মৃদু-মূনাও অন্তহিত হয়েছে । এই জাতীয় কবিতাস সুক্প ও 
কোমল মনের লঘুম্পর্শ সংবেদন নেই-_এগুলি যেন নিতান্ত বাস্তবঘে ষ1া কথা ও স্ুল 
হাতের রচনা । যেমন-- 
গরিমা আমার, গৃহিণী আমারঃ আমার কুটিররাণী 
প্রণয়ের খনি, প্রীতি নিঝর্র আশার প্রতিমাখাঁনি 


৮৯ দ্বিজেন্দ্র কাব্যপ্রবাহ 


একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাঁবে যে, এই কবিতাংশটিতে পরবর্তীকা'লের ছুটি 
বিখ্যাত উদ্দীপক সঙ্গীতের রূপ ফুটে উঠেছে (“দেবি আমা, সাধনা আমার, ত্বর্গ 
আমার, আমার দেশ” ও “আমার কুটাররাণী সে যে গো--আমার হৃদয়রণণী” )। 
কবিতাটি আমলে গৃহিণীবন্দনার | সরব প্রবল ও পৌকরুষদীপ্ কবিক্ অনেক সময় 
তার হৃদয়ের স্থম্ম ভাঁবানুভূতির স্থছনদ আন্দৌলনগুলিকে আচ্ছন্ন করেছে। 

আর্ধগাথা” দ্বিতীয় ভাগের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ কবিতা ও গানের মৌলিক 
পার্থকা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন ।২৪ কবিতায় কথা সবটুকু না হলেও 
অনেকখানি, কিন্তু গানে রই প্রধান। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ “স্বর খুলিয়। লইলে 
অনেক সময়ে গানের কথ শ্রীহীন এবং অর্থশূন্য হইর] পড়ে এবংসেইরূপ ভপ্ুয়া উচিত। 
করণ, সংগীতের দ্বারা যখন আমরা ভাব ব্যক্ত করিতে চাহি তখন কথাকে উপলক্ষ 
মাত্র করাই আবশ্যক ; কথার দ্বারাই যদি সকল কথা বল! হইয়। যাঁয় তদে সংগীত 
সেখানে খব হইয়া পড়ে ।” হিন্দস্থাশী গানের সঙ্গে পাংলী গানের তুলনামূলক 
আলোচনা করে কবি বলেছেন £ 

“ভিন্টুস্থানী বিশুদ্ধ স.গীত প্রাবলা ল।ভ করিয়াছে কিন্ত বঙ্গদেশে কাবা ও সঙ্গীতের 
সন্মিলন খটিয়াছে। গানের যে একটি সম্বন্ধ উদ্দেশ্য, একটি স্বাঙ্দীন পরিণতি তাহা 
এদেশে স্থান পায় নাই । কাঁব্কে মন্তবরেব মধো ভালো কখিয়া ধ্বনিত করিয়া 
তলিবার জন্যই এদেশে সংগীতর অবতারণা হইয়[ভিল।” 

দ্বিজেন্দ্রলালের 'আধগাথা” দ্বিতীয় ভাগ আমনোটনাপ্রসঙ্গে কাবা-সঙ্গীত বা কথা- 
সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন বাংলার গীতিকারদের শম্পর্কে 5 সাধারণভাবে 
প্রযোজা | রবীন্দ্রনীথেব এই সমালোচনাটির মপো ছ্িজেন্দ্রলালের গানগুলিকে 
দুভাগে ভাগ করা হয়েছে । এখানে কবি গান ও কবি'ত।'ব মধো তুলনামূলক 
আলোচনা করতে গিয়ে গীতিধমিতার তারতম্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । তিনি 
বলেছেন যে এমন কতকগুলি রচনা আছে যা শরনংযোগে গীত ভলেগ তা প্রকতপঙ্গে 
গান নয়। আবার এমন কতকগুলি কবিতা আছে য। সবসংযোৌগের অপেক্ষা রাখে 
না_ততর না থাকলেও তাকে অনায়াসে গান বলা যায় । রবীন্দ্রনাথের 'এই আলোচনা 
থেকে কাঁবাটির গীন্তিধষিতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায়। কিনব আর্ধগাঁথাব 
কতকগ্চলি কবিতায় যে গীত্িবসেব পূণ আমা দন সম্ভব নয়, 'এ কথ! ৭ কবি বলেছেন । 
কিন্ত কেন? 

এর প্রধান কারণ হল দ্বিজেজ্ুলালের বিশিষ্ট কাব্ারীতি ও ভাষা । যে সমস্ত 
কবিতায় প্রচলিত ছনাবিধি ও মহ্ণ সুকুমার বাণীভঙ্ষিকে কবিতার ভাষায় পরিণত 


পপি পপ পিপিপি 


২৪। স'ধনাত ১৩০১, অগ্রহায়ণ 








ছিজেন্্লাল £ কবি ও নাটাকার ৯* 


করা হয়েছে, দেখানে গীতিধর্মের ললিত লীলাম্পন্দন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠার পথে 
কোনে! বাধা ঘটে নি-_-সেখানে অল্প-বিস্তর সক্কেত-ব্যঞ্চনাও আছে। কিন্তু যেখানে 
কবিতার মধ্যে গগ্যাত্সিক কাবারীতি, সংলাপাত্মক ভঙ্গি ও যুক্তির ভাষা এসে পড়েছে 
সেখানে কবিতার স্বচ্ছন্দ লিরিক প্রবাহ উপলবন্ধুর কাবাভূমিতে নানাভাবে প্রতিহত 
হয়ে একটি তীক্ষাগ্র তির্যকর্ূপ লাভ করেছে । কবির প্রেম ও সৌন্দর্ধান্গভূতি গদ্য- 
বাহনে আরোহী হয়ে তার লিরিসিজমই শুধু হারিয়ে ফেলে নি, যৌবনন্বপ্রের 
সংরাঁগকেও অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে £ 


আহা 

যদি কোনো মন্ত্রবলে সুন্দর ধরণী 

হইত আবদ্ধ এক শ্বরে; 

যদি অপ্দরার সংমিলিত গীতধ্বনি 

হত সতা ) নৈশ নীলাহ্বরে 

প্রতোক নক্ষত যদি প্রাণোন্াদী স্থর 

হইত ; অথবা যদি হেম 

সন্ধ্যাকাশ অকম্মাৎ একটি দিগন্তব্যাপী বস্কার হইত; 
হইত আশ্চষ শাহা। 

কিন্তু হইত না অর্ধমধুর সংগীত ও 
যেমতি মধুর 

স্বপ্রময়ঃ কুহুময় “প্রেম । 


'আধগাথা; ছিজেন্্রলীলের পরিণত শক্তির কাব্য নয়, এমন কি বিশিষ্ট শক্তির 
কাবাও নয়। কিন্তু এই কাব্যটি দ্বিজেন্দ্রলীলের কবিমানসের ছিমুখী অতিব্যক্তির 
যে সঙ্কেতচিহ্ন একে গিয়েছে, ভাবীকাঁলের পূর্ণ কবিশক্তির কাব্যগুলি সেই পথ- 
নির্দেশকেই প্রায় চূড়ান্তভাবে স্বীকার করেছে । “আধগাথা” মূলত স্বতোৎ্সারিত 
কাবা হলেও কখনো কখনো গছ্যের যুক্তিপ্রধান ভাষা ও বাঁকাবিন্তাস দ্বিজেন্দ্রলালের 
কবিশক্তিকে আর এক পগে নিয়ন্ত্রিত করেছে । কিন্ত অন্য প্রসঙ্গ বাদ দিলে বিশুদ্ধ 
লিরিক হিপেবে আধগাথার কতকগুলি কবিতার কাব্যযূল্য অনন্বীকার্য। 
দ্বিজেন্দ্রলালের এই যুগের কোনো কোনে! কবিতার বিরুদ্ধে অগভীরত্ার অভিযোগও 
করা যায়। কিন্তু “আর্যগাথা"য় এমন কয়েকটি কবিতা আছে, যা শুধু যৌবন-বেদনার 
বহিরাশ্রয়ী লীলারূপ নয়,__হৃদয়ের নিগুঢ় অস্তস্তলকেও তা আড়োলিত করে, প্রেমের 
চিরন্তন রহস্যকে ও উচ্চকিত করে তোলে £ 


৯১ দ্বিজেন্দ্র কাবাপ্রবাহ 


তোমার হৃদয়খানি আমার এ স্বদয়ে আনি 
রাঁথি না কেনই যত কাছে, 
যুগল হদয়মাঝে কি যেন বিরহ বাঁজে, 
কি যেন অভাবই রহিয়াছে । 
এ ক্ষুদ্র পরাঁণ ভরি” যেন পরিমাপ কবি, 
দিয় প্রেম পূরে নাক সাধ এ) 
যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই-_ 


অপূর্ণ বাসনা পড়ি কাদে। 
এই কবিতাটিতে কবি ব্যক্তিহদয়ের আকাজ্ফাকে এক অলীম ও শাশ্বত প্রেমের 
ব্যঞুনার সঙ্গে মিশিয়ে বিশ্বব্যাপক করে তৃলেছেন : 


সে দিন এ প্রাণ ছুটি, অসীম রাজত্বে উঠি 
যাঁবে মিশি যুগ ঘুগ বাঁহি। 
জগতের কথা সব এ স্বপবৎ বোধ হবে 


জগৎ বিস্ময়ে রবে চাহি । 
দ্বিজেন্্র-সাহিত্যে এই করিতাটি দুর্লভ-দৌসর ! 


|| ৬ ॥| 


“আর্ধগাথা” (দ্বিতীয় ভাগ ) কাব্যটির মধ ছুটি ভাগ আছে। কবি প্রথম ভাগের 
নাম দিয়েছেন “কুহু । এই অংশে তাঁর মৌলিক কবিতাগ্চলি সঙ্কলিত হয়েছে। 
দিতীয়াংশটির নাম “পিউ । এই অংশে কবি কয়েকটি “অতি প্রপিদ্ধ ইতরাঁজি স্বচ 
ও আইরিশ সংগীতের অনুবাদ” করেছেন । বিলাত-প্রবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলাল বিল|তি 
গাঁনের চর্চা করেছেন। বিলাত-প্রবাসকালে তিনি যে বিলাতি গান-_ইংবরেজি, 
স্কচ ও আইব্রিশ গানের প্রতি কতদূর আকুষ্ট হণ, তা তার এই সময়ের কয়েকটি 
পত্রীংশের মধ্যে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে । দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত-প্রব(সকালে বিদেশী 
সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রতি এক তীব্র আকর্ষণ অগ্ঠভব করেছেন। ইংরেজি কাঁবা- 
নাটক পড়ে শ্বেতদ্বীপের কলা-লক্ষমীর যে মৃত্তি তার মানসলোকে উদ্ভা্িত হয়ে উঠেছিল, 
তাকেই তিনি সে দেশের কবি-নাট্যকাঁরদের স্থৃতিরঞ্জিত বিভিন্ন সাহিত্য-ভীর্থের 
মধ্যে অনুসন্ধান করেছেন। স্বাধীনচেতা স্বটল্যাগুবাসীদের জীবনাছরণ ও সংস্কৃতি 
সম্পর্কে তিনি যেখানে সপ্রশংন মন্তব্য করেছেন, সেখানে স্কচ গানের কথাও 
বলেছেন £ ৰ 





দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাটাকার ৯২ 


“স্কটলাগবাসী ইংলগুবাসীকে ত্বণা না৷ করুক, অন্তত তাহার সহিত হরিহরাত্মা 
নয়। স্কট কবি নিজের পাহাডময় দেশেরই গরিমা গাঁন করেন [105 1810 ০ 
17165, 015 18110 0£ 18109, ০4১1৭ 1,018 509” ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গান 
ইংলগ্ডের মহিমা! কীতন নহে । ইহারাস্কচ জাতির! অত্যন্ত ব্বদেশপ্রেমী ।-"-স্চ- 
জাতি স্বাধীনচেতা, উন্নতচরিত্র, বীরজাতি; স্কটল্যাণ্ড বীরের জননী । তাহাদের 
দেশও ব্রুস, ওয়ালেলের প্রস্ততি । তাঁহাদেরও বিস্তৃত সাহিতা আছে; তাহাদের 
স্কট, বার্ন ও কার্লাইল আছে ।-..স্কটল্যাঁ্ডও যদি ইংরাজ-প্রপীড়িত না হইত, তাহা। 
হইলে এত স্বদেশপ্রেমের উচ্ছবান উদ্ঠিত না। স্বচ জাতির দেশপ্রেমিকতা গভীর 
অপরিমেয়। প্রতি গানেই তাহার স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান” ।২৫ 

এন প্রসঙ্গে ইংলগু ও আযর্লাগ্ডের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তাঁও 
প্রণিধানযোগ্য £ 

“.".আইরিষদিগের প্রতি ইংরাঁজেব ভূতপুব অবিচারের কথা ইতিহাসজ্ঞ কাহারও 
অবিদিত নাই। তাহাপ্া পে সব ভুলিতে পারে নাই। ..তাহাদিগের গৌরব 
ভূতকালের কথ শয়। '্মায়লণ্ড ডিউক অব ওয়েলিংটণ, বার্ক ও মূুবের জননী । 
তাহাদের বাহুবল আছে, নুদ্ধি আছে। তাহারা ইংরাজের যতই সভা । কেন 
তাহার] ইংর।(জ রাজত্বের অবিচার নীরবে সহিবে ?২৬ 

দ্বিজেন্দ্রলালের এই দুটি পত্রাংশ তার অন্রবাঁদ-সঙ্গীতগুলি প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
স্মততব্য ) প্রবাপী কবি স্বচ ও আইরিশদেব মতো দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্ধদ্ধ হয়ে, 
উঠেছিলেন । আছাড়া স্কট, বার্নশ, মৃর প্রমুখ কবির সঙ্গীতগুলির গীতিধস্তিতা 
কবিচিন্তকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল । অন্রবাদ-গীতিগুলির অধিকাংশই 
বিখ্যাত সঙ্গীত। তখনকার দিনে বাংলা দেশেও বিলাতি গানের একটি আপহাঁওয়] 
ছিল। ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাঁবে যেমন সাহিতা প্রভাবিত হয়েছিল, 
তেমনি সঙ্গীতের ইতিহাসেও এই সময় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। বিলাঁতি 
সঙ্গীতের চর্চা নানাভাবে প্রসার লাভ করেছিল। কঞ্চধন বন্দোপাধায়ের গীতি- 
স্তত্রসাঁর' (১৮৮৫) গ্রন্থে তাঁর প্রমাঁণ পাওয়া যাঁয়।২৭ জৌড়া্সকোঁর ঠাকুর- 
বাড়িতেও বিলাতি সঙ্গীতের চর্চা শ্বকু হয়েছিল। জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুবের 
সবোজিনী” নাটকের ছুটি গানের শর ছিল বিলেতি। সেক।লের এই বিলাতি 
গানের আবহাওয়া সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন £ প্রবীন্জনাথের সঙ্গে আমার 
পরিচয় হবাঁর চার-পাঁচ মাপ পরে তাঁর ভ্রাতৃম্পুত্রী এবং অভিজ্ঞার বড়দিদি শ্রী'্তী 


২৫। বিলাতের পত্র £ ৫ইমার্চ, ১৮৮৫ সালে লিখিত পত্র । 
২৬। ত্র 2 €ই বৈশাখ, ১২৯২-এর চিঠি। 


৯৩ দ্বিজেন্দ্র কাব্যপ্রবাহ 


প্রতিভাদেবীর সঙ্গে দাদার বিবাঁহ হয়।'.*তিনি পিয়ানো বাজাতেন ওল্তাঁদী বিলেতি 
বাজনা । বেঠোভেনের 00618] 11810? ও 1%001112100 90021” আমি 
অন্তত হাঁজার বার শুনেছি। তাই থেকে আমার বিলেতি গাঁন-বাঁজনার উপর ষে 
অশ্রদ্ধা ছিল, তা কমে যায় 1৮২৮ এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের গ্রসঙ্গও স্মবণীয়। প্রথমবার 
বিলাতে থেকে ফিরে এণে তিনি মূরের আইরিশ মেলোডিজের গাঁন এবং অন্থান্থ 
বিলাতি গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। এই দেশী ও বিলাতি সুরের বিচিত্র পরীক্ষা- 
নিরীক্ষাই তার “বাল্মীকিপ্রতিভার” জন্মলগ্নে। দ্বিজেন্্রলীলের বিদেশী সঙ্গীত 
অন্রব।দের মূলে তার একটি বাঞ্তিগত “ভালোলাগার দিক আছে, কিন্তু এই যুগে 
আমাদের দেশে বিলাতি গানেরও যে চর্চা ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল, এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

তখনকার কাঁপে বিলাতি গানের মধো সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল কৰি টমাস মৃবের 
“আইরিশ মেলডিজ” €(১৮০৭)। উনিশ শতকের বাঙালী কবি বিলাতি ও সঙ্গীত- 
রূধিকদের উপর মূরের এই গ্রন্থটির প্রভ।ব ছিল অপাধারণ। দ্বিজেন্্রপ।লের অন্থবাদ- 
সঙ্গীতগুলির মধ্যে মূরের কবিতাও আছে। ববীন্দ্স্বতি বণনা করতে গিয়ে ইন্দিব! 
দেবী চৌধুরানী তখনকার বিলাতি সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা ও "আইরিশ মেলোডিজ' 
প্রপঙ্ষে বলেছেন £: 4. পে বয়সে অবশ্য এর সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করার ক্ষমতা আমার 
হিপ না, কিন্তু এটুকু মনে আছে যে "৬০1৮50৮1611 100, 110119 ৫911109”, 
“[99111055 500 816 210%108 ০01৫, “০০০৫-০৮৪ ৪৬1০9 1)901:) £০০-০০% 
গ্রভৃতি তখনকার জনপ্রিয় গানগুলি তিনি গাইতেন । আইরিশ কবি টমাস মৃবের 
[1151) [46190195 তখন খুব লোকপ্রিয় হয়েছিল । তার মধ্যে “15 1850 ছ২05০ 0: 
38101701”নীমে একটি গান আমি ফিরতিবেলায় জাহাজের কাণ্সেনকে গেয়ে শুনিয়ে- 
ছিলুম,একটু একটু মনে পড়ে । পরবতাীঁজীবনে আমি অবশ্ঠ রবিকাকর অনেক বিলিতী 
গানের সঙ্গে পিয়ানে। বাজিয়েছি, সে-সব এখনও সেদিনের মৃক সাক্ষীন্বরপ আমার 
বাধানেো বইয়ে পড়ে আছে, যথা) 006 21090100176)” “701761) 90011 1611610- 
091 006,” 40০০৫ 10181) 9০০৫ 17181) 0০109৮০9৫১৮ স্থইনবানের এ? ০0০1 এ 
ছাড়া বেন জনসনের বিখ্যাত গান 4191101 20০ 0115 ৮7101 00100 ০০5৮ ভেঙে 
লিখেছিশেন “কতবার ভেবোছি”।২৯ 

'আর্ধগাথা” প্রথম 'ভাগের কয়েকটি দেশপ্রেমমূলক কবিতায় মুরের প্রভাব আছে। 
বিলাত-প্রবাসকাঁলে তিনি মূরের সঙ্গীতগুলির সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিটিও হয়েছিলেন । 


৯4০০৯ 


২৭। রবীন্র-মঙ্গীত £ শান্তিদেব ঘোষ, পৃঃ ১২৩। 
২৮। পূর্বোলিথিত গ্রন্থ, পৃঃ ১২৭-১২৮। 
২৯। রবীস্দ্শ্থতি ঃ ইন্দির! দেবীচৌধুরাণী £ বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ'আবাঢ়, ১৩৬৪। 





দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৪৪ 


মুরের “4 [ব217” কবিতাটির আদর্শে দ্িজেন্্লাল 'সাধের বীণা” গানটি রচনা 
করেন ৩০ ২016 7311210018+ নামক বিখ্যাত ইংরেজি সঙ্গীতের আদরে “যখন 
নীলিমা জলপি হৃদয়ে, উঠিল বুটন ঈশ্বর আদেশে” রচিত হয়। পরিণত বয়সে এই 
গানটিকেই আদর্শ করে তিনি বিখ্যাত “ভারতবর্ষ” গানটি রচনা করেছিলেন । 
“আধগাথা”র অন্ুবাদ-কবিতাগুপির কাবামূলা ও সঙ্গীতমূল্য ছুই-ই ছিজেন্লালের 
বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় বহন করে । অন্ুব[দকার্ষে দুটি বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
প্রয়োজন । মূলের সঙ্গে যতদূর সম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করতে হবে, কিন্তু দেখতে হবে, যে 
ভাষায় অনূদিত হচ্ছে তাঁর রলরূপটি যেন ফুটে ওঠে । ফিটজিবান্ডের ওমর খৈয়ামের 
অনুবাদ বিশ্ববিশ্রত। এর কারণ হল এই ঘে কবি তাঁর অন্গবাঁদ-কবিতায় শুধু কথার 
বা বাঁকোোর ভাষান্তর সীধনই করেন নি, তিনি তার সঙ্গে ইংবেজি কাবোর শিজস্ব 
প্রৃতি মিশিয়ে দিয়েছেন । তার চেয়েও বড় কথা হল, তিনি মুলের সঙ্গে যোগ 
রেখেই “মাঁপন মনের" মাধুবী” ছড়িয়ে দিয়েছেন । ফলে ফিটজিরান্ডের এই অনাধারণ 
অন্গবাদ-গ্রশ্থটি অন্থবাদ হয়েও “নৃতন স্্টি'তে পরিণত হয়েছে । তাই তার মৌলিক 
কবিতাগুলি কালের শাপনে হারিয়ে গিয়েছে, কিন্তু অন্বাদ-ক।ব্যটি আজও নিজস্ব 
মহিমায় সমুজ্জল । 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা শাহিত্যে অন্গবাদকাঁধের নানা প্রয়াস লক্ষ্য করা৷ 
যাঁয়। প্রীচ্য-প্রাশ্চান্তা নানা সাহিত্যের গগ্ভ, কবিতা ও নাটকের অন্বাদ 
শুরু হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ মধ্যযুগে হয়েছে_ রামায়ণ, 
মহাভারত, ভাগবত ও বিবিধ পুরাণের যে অন্থবাদ হয়েছে তার প্রাচুর্য ও বিস্তৃতি 
কম নয়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর অন্বাদ-মাহিত্য-রচয়িতাদদের দৃষ্টি শুধু 
সংস্কৃত সাহিত্যের উপরেই নিবদ্ধ রইল না, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বিচিত্র হৃষ্টির 
দিকেও তাদের দৃষ্টি প্রসারিত হল। এবিষয়ে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কতকগুলি 
খগ্ডকবিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য--আর বিভিন্ন কাব্যাংশে মধুস্দনের অনুবাদ 
তোঅন্ুবাদ নয়, নিজন্ব স্থষ্টি। অন্নুবাদক'ধে সে যুগে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন 
জ্যোতিরিক্দ্রনীথ ঠাকুর । জ্যোতিবিজ্্রনাথের অন্থবাদ-পাহিত্যের প্রমীর যেমন বিপুল, 
তেমনি এর অনন্তসাধারণ বৈচিত্র্য । তা ছাড়া নবচেয়ে বড় কথা হল এই যে তিনি 
একেবারে মূপ থেকেই অন্থবাদ করেছেন। প্রিয়নাথ সেনও বিদেশী কবিতার কিছু 
অনুবাদ করেছিলেন । ১৩০৭ সনের “সাহিত্য” পত্রিকায় তিনি পারপিক কবিতার 


৩০। প্ছিজেন্তর ৮1০০:৪-এর [115 88151090155 পাঠ করিতে ভালবানিতেন এবং 
সেই কর্তাগুলির মধ্যে ১ 17101) কবিতাটি +ঘজেস্ত্রের বিশেষ প্রিয় ছিল-_-তিনি সেই 
কবিতাটি বন্ধু-বাদ্ধবদের পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সম্ভবতঃ দেই কবিতাকে আদশ করিয়া দ্বিজেন 
“সাধের বাঁগা" গীতটি পটনা করেন ।”-__দ্বিজেভ্রলাল £ নবকৃষ্ণ ঘোষ পৃঃ ২৩৪। 


৯৫ ছিজেক্জ কাবাপ্রবাহ 


বৈশিষ্ট্য ও কাব্যরীতি অনুযায়ী ওমর খৈয়ামের অনুবাদ শুরু করেছিলেন । অক্ষয়- 
কুমার বড়ালেরও কতকগুলি অন্বাদ-কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ভিক্তর 
স্যগো, শেলী, ব্রাউনিং প্রমুখের কতকগুলি গীতিকবিতার তিনি অনুবাদ করেন। 
তার «পান্থ কবিতাটি৩১ “ওমারের অন্তবাদ ও অনুসরণ ।” 

অনুবাদ কর্মের মূলে তিনটি কারণ সক্রিয় থাকতে পারে। প্রথমত, অনুবাদের 
ভিতর দিয়ে বিদেশী সাহিত্যের শ্রেষ্ট ভাবকে নিজের ভাষায় সঞ্চারিত করে তাকে 
সমৃদ্ধ করে তোল! হয়। দ্বিতীয়ত, অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিশীলিত মন 
অনেকটা তৃপ্তিলাভ করে । এই প্রসঙ্গে মত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অন্গবার্দ-কবিতাগুলির 
কথা বলা যায়। সত্যেন্্নাঁথের তীব্র জ্ঞানাহশীলনস্পৃহা, অধায়ননিষ্ঠা ও গবেষক বৃত্তি 
তাঁর অনেকগুলি অনুবাদ কবিতা রচনার প্রেরণামূলে । বিদেশী কবিতার ছন্বসম্পদ 
৪ কাব্যরূপ পর্যন্তও তিনি কথনো কখনো নিজের ভাষায় আত্মসাৎ করার চেষ্টা 
করেছেন । তৃতীয়ত, অনেক সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মাধনেধ জন্তও অনুবাদ কর। 
হয়। অবশ্য এ জাতীয় অনুবাদের সব সময় সাহিত্যিক মূল্য থাকে না। অন্গবাদক 
দ্বিজেন্জলাল প্রথয্নোক্ত কারণেই অশ্তবাদকর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । 

বিদেশী কবিতার অন্থবাদেও দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার গাতিধয়িতা পরিস্ফুট হয়েছে। 
কাহিনীমূলক গাথা কবিতা, প্রেম ও লৌকিক জীবনের আনন্দ-বেদনা-সম ম্বিত 
কবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা ইত্যাদি বিচিত্রবিষয়।শ্রিত রচনা এখানে স্থান পেয়েছে। 
4৯010 £₹০৮%% 919৮" স্কটল্যাপ্ডের একটি বিখ্যাত গ্রাম্যগাথ|। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই 
গ্রামাগ!খার আঞ্চলিক ও স্থানিক চিত্রগুলিকে (1০9০8] ০০1০] ) সম্পূর্ণ ভাবে মুছে 
ফেলে তকে বাংলাদেশের গ্রাম্যজীবন সহজ ও মর্মম্প্শী একটি কহিনীতে পরিণত 
করেছেন । হে, নবীন ও রামী-দ্ুজন গ্রাম্য তরুণ ও একজন গ্রাম্য তরুণীর 
কাহিনীকে নিয়ে কবি প্রেমজীবনের এক ত্রিভুজ রচনা করেছেন! ক্কটল্যাণ্ডের 
বিশ্রুত কাহিনীটির আদর্শে কবি বাংলা দেশেরই একটি গ্রাম্য প্রেমেব কাহিনী ফুটিয়ে 
তুলেছেন। হেমের সঙ্গে রামীর বিয়ে ঠিক। কিন্ত টাকার দরকার_-তাই “টাকা- 
কডির জন্য হেম গেল দেশাস্তর |” এমন সময় রাঁমীদের ছুঙাগ্য ঘটল--গোক চুরি 
গেল, মায়ের অস্থথ হল--তাতে “বাবার কাজ বন্ধ হল, তাত বোনা মাব। 
পরিবারের এই ছুঃসময়ে প্রৌচ নবীনই তাদের সংসার চালাত। কর্তব্যের খাতিরে 
নবীনকেই রামীর বিয়ে করতে হল, কিন্তু “পরাণ আমার রইল. হেমের, নবীন গল 
স্বামী ।” বিয়ের অল্পদিন পরেই হেম ফিরে এসে রামীকে বিয়ে করতে চেয়েছে। 
রামীর মনে শুরু হল তীব্র অস্তদ্বন্ঘ। একদিকে সমাজ ও শীতির শাসন, অন্যদিকে 
৩১. সাহিতা ২. বৈশাখ, ১৩১৮। 


ছিজেন্্রলাল £ কবি ও নাটাকাণ ৯৬ 


বাক্তিহৃদয়ের তীব্র প্রেমাকাজ্ষা__এই দুই বিপরীত প্রবাহের অন্তছ্বন্দে সবলা রুষক- 
কন্ার জীবনে যে মর্যান্তিক চিত্তদাহের স্ট্ি হয়েছে, দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে অত্যন্ত 
সহানুভূতির সঙ্গে রূপ দিয়েছেন । স্কটলাগ্ডের কুষক তরুণীর মর্মব্যথাকে দ্বিজেন্দ্রলাল 
বঙ্গবালার মর্সবেদনায় পরিণত করে এক চিরন্তন নাবীহ্ৃদয়ের সার্বজনীন আর্তধ্বনিকে 
মর্মবিত করে তুলেছেন £ 

যখন মেষর। তাদের পীশছে গোয়ালেতে গাই 

শ্রীস্ত জগৎ ঘৃমিয়ে যখন জেগে ত কেউ নাই ; 

তখন আমার চক্ষে ঝরে প্রাণের বাবিধার, 

আব পাঁশেতে ঘুমিয়ে থাকে সোয়ামী আমার । 

অনুবাদ হয়েও কবিতাটি নৃতন হ্ষ্টিই হয়ে উঠেছে । 

%/5 77০ & 1ব০17-9 আর একটি বিখ্যাত স্কচ গান। এই কবিতার অনুবাদে 
দ্বিজেন্দ্রলাল ক্লুতিত্ব দেখিয়েছেন । মুল কবিতার শব্দার্থ অন্তবাঁদ করেই তিনি ক্ষান্ত 
হন নি, মূল রসটি বাঙালী মনেও গভীবন্ভাবে সধশবিত করার জন্য তিনি মৌখিক 
বুলি ও ভাবপ্রকাঁশক ধনাত্মক শন্দকেও বাবহার করেছেন। হেম ফিরে এসেছে__ 
এই খুশিকে কবি অতি সহজে অন্তের মনে সঞ্চারিত কবেছেন £ 

কবে এ-এ পে গিয়েছিল পরাণ ছিল ভার, 
বিদীয় দিন কেদে, ডেকে দেখব কি হায় আর । 
এখন বডই খুশী খুনখুন খুসী 
এখন বড়ই খুপী আছি মোরা ভাই । 

এ 11921510076 1715019170১ গানটি শৈলবন্ধুর ও অগণিত হুদ শোভিত 
আ।য়ল্গাঁণ্ডেব আর একটি জনপ্রিয় সঙ্গীত। স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশের প্রাকৃতিক 
লৌন্দর্য বিষয়ক এই কবিতাটি দ্বিজেন্ত্রকবিমানসের অত্যন্ত অন্তকূল। পরবরকালে 
দ্বিজেন্্লালের দেশপ্রেমের কোঁনো কোনে গানে এই সঙ্গীতটির ভাবরস থাক খুব 
বিচিত্র নয় । 081161 611115” কবিতাতেও কবি স্কটলাগ্ডের মহস্যবিক্রেতাদের 
স্ুবটিকে বাংলাদেশের মং্যজীবীদের কণ্ঠেই ফুটিয়ে তুলেছেন £ 

কে, কিনবে তাজা পোনা মাছ এ, 

তার। খেতে ভাল, হজমি আছে 

কিনবে তাজ। পোন। মাছ এ, 
টাটকা ঝিলে ধর] 

বল। বালা, স্কটলাগ্ডের হেরিং মাছ বাংলাদেশের “তাজা পোনা! মাছে পরিণত 
হয়েছে। 


৭ ছিজেন্্র কাবাপ্রবাহ 


00 9০]. 0০ হড 0165 10%613, গানটিকে মোটামুটি ভাবে একটি 
স্বচ্ছন্দ অন্বাদ বলা যায়। 90100 £010 গানটির উল্লানরপ ছন্দের লঘুলীলায় ও 
চঙ্গতি ভাষার দ্রুতপঞ্চারী গতিতে সুন্দর ফুটে উঠেছে। দ্বিজেন্ত্রলাল টম মুরের ৭3০ 
116৩ 81015 ৬5109 0০৩, গানের অনুবাদ করেছেন। মুলের সঙ্গে মিলিয়ে 
দেখলে অন্বাদ কারীর কৃতিত্ব কতখানি, তা বোঝা যাবে । “আইরিশ মেলোডিজ' এ 
আছে £ 

৬1161) 2 6০ [000 10৮95 
৮ 006 5021 01100 1069১ 
01 ! 11161) 16100617100] 1779. 
1101015 00611 10106 1০101171175, 
1311611৬০5০ 55910 16 00101100, 
001) ! 11705 16176101116, 
দ্বিজেক্লাল অন্রবাদ করেছেন £ 
যখন দেখবে, মধুর সাঝে, 
সে তাঁরাটি আকাশ মাঝে, 
আমায় একবার মনে কোরো; 
আদতে মোর] বাড়ী ফিরে 
দেখতেম সে তাঁরাঁটিরে ; 
আমায় একবার মনে কোরে।। 

1700. 010 7801 গানটিতে মূর আরলাণ্ডের চারণ কবির দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছেন-_মীতৃভূমিকে প্রেয়সী কল্পনা করে আশাবাদী কবি জাগরণের মন্ব উচ্চারণ 
করেছেন । বলা বাহুলা এ গানটিও দ্বিজেন্্লালের কবি-কন্পনার পক্ষে অত্যন্ত 
অন্থকুল হয়ে উঠেছিল। এই গানটির দ্বিতীয় স্তবকে আছে : 

/৯00 00001) 91855155০10 091 0) 17001010106 19011 1010715 
[176 1011 0709019 01 16000101 91911 092) 10010 11162 1. 

মুরের গানের এই অংশটি পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলীলের একটি স্বিখ্যাত গানে 
সমুদ্ধতর হয়ে উঠেছে। 

দ্বিজেন্দ্রলালের ত্বন্ুবাদ কবিতাগুলির মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই এ কথা বলা যায় 
না। 70261 09 51601) ০০৫ €:০৩,-র মতো! স্ববিখ্যাত গাঁনটির অনুবাদে 
অনেকখানি ভাঁবগত আড়ষ্টতা আছে-_গানটির অন্তর্নিহিত লিরিসিজমও তাই ফুটে 
উঠতে পারে নি। স্বটের বিখ্যাত গান “৪1৫ 1,206 950৩,- এর অনুবাদ করেছেন 

স্-১-৭ 


ছ্িজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ৯৮ 


বাংলা হরফে, কিন্তু হিন্দী ছড়া কবিতার চ্ড়ে। 50106, 5566. 17013৩,-ও খুব 
রসোত্তীর্ণ অনুবাদ নয়, আড়ষ্টতা আছে । 4%৮1০ 7110219-ও খুব ভালো অনূদিত 
হয় নি--প্রকাশরীতিতেও গগ্যাত্বক রীতি যেন প্রবল হয়ে উঠেছে । সম্ভবত, এই 
অন্ুবাদটি কবিরও খুব মন:পৃত হয় নি--তাই তিনি পরবর্তীকালে এই ছন্দে 
“ভারতবর্ধ গানটি লিখেছিলেন। কিছু কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি সত্বেও বিদেশী গানের 
অন্বাদে তিনি সার্থক হয়েছেন । এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়! এই সব গানকে আর কোনো 
কৰি এমন সন্ধযবহার করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ এক সময় অক্ষয় চৌধুরীর কাছে 
মূরের আইরিশ মেলডিজ'-এর কবিতাগুলির “মুগ্ধ আবৃত্তি” শুনেছিলেন । সেই থেকে 
তার সেই গানগুলি স্থরে শোনার ইচ্ছা হয়। বিলাতে গিয়ে তিনি নেই আশা পূর্ণ 
করেছিলেন ।৩২ তিনি এর কয়েকটি সঙ্গীত অন্বাদও করেছিলেন 1৩৩ 

বিদেশী সঙ্গীতের অনুবাদের মধো অল্বাদক দ্বিজেন্্লাপকে পাওয়া যায়, আর 
পাঁওয়। যায় গীতিকাঁব দ্বিজেন্দ্রলালকে । তিনি অর্থব্যয় করে পাশ্চাত্য সঙ্গীত শিখে- 
ছিলেন, ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গেও তার গভীর পরিচয় ঘটেছিল । তাই তিনি অতি 
সহজেই স্থরের ভিতর দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমের সমন্য় করেছিলেন । 


॥ ৭ ॥ 
“আর্ষগাথা” দ্বিতীয় ভাগে মৌন্দের সুক্ষ অনুভূতি ও প্রেমের মাধুধ স্বতঃস্ফূর্ত 
গীতি-উচ্ছবাসে প্রকাশিত হয়েছে। এই কাব্যটি প্রকাশ করার চার বছর আগে 
“একঘরে” নামক বিদ্রপাত্মক নকশা (১৮৮৯) প্রকাশিত হয়েছিল। 
“আধগাথা» গ্রন্থীকারে চার বছর পরে প্রকাশিত হলেও এর কিছু কিছু কবিতা 
“একঘরে? প্রকাশের আগেই লেখা হয়েছিল। স্থগভীর পত্বীপ্রেম ও দীম্পত্য 
জীবনের সুখতৃপ্ত আম্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে সামাজিক নির্যাতনও ভোগ করতে 
হয়েছে । বিলাত-ফেরত হয়ে আগা ও বিবাহ-ব্যাপার এই ছুটিই ছিল তার 
সামাজিক নিরধাতনের কারণ । '“আর্ধগাথার কবিতাগুলিতে যখন কবিজীবনের 
রোমান্টিক প্রেমন্বপ্ন গাঁ হয়ে এসেছে, তখনই তিনি পাশাপাশি “একঘরে? নকশায় 
বিদ্রপের নির্মম হাতিয়ার হাতে নিয়েছেন। এইখান থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের 
কবিচবিতে একটি জটিলতার স্্টি হয়েছে। একদিকে অন্তমুী কবিচিত্ত, আর 


চপ অর্পিত. পা সপ শা 





পপ “সক 


৩২। জীব্নস্থৃতি £ পৃঃ ১১২ 
৩৩। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাধ, ১২৮৪ ও কাডিক, ১২৮৬। 


৯৯ দ্বিজেন্্র কাব্যপ্রৰাহ 


একদিকে বহিমূ্থী সামাজিক মন। অন্তমু্থী কবিমনের স্থষ্টি 'আর্ষগাথা” ছিতীয় 
ভাগ, পারিপার্থিক-সচেতন বহির্মখী সামাজিক মনের স্থ্টি প্রবর্তী কাব্য "'আঁষাটে, 
(১৮৯৯) । এইখান থেকে দ্বিজেন্দ্র-কাবাপ্রবাহের সমৃদ্ধি-পবের ছ্িতীয় স্তর শুরু 
হল। 'আধাটে' ও হাসির গানের” ফলশ্রুতি অনেকটা এক । সমৃদ্ধি-পর্বের সবশেষ 
স্তর মন্ত্র কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে । 

“আষাঢে' দ্বিজেন্দ্রলালের সবপ্রথম বাঙ্গবিদ্রপাঁজ্ক কাব্য হলেও একে আকস্মিক 
বলা যায় না। ছ্বিজেন্্লালের লিরিকের অন্তরালে যে শৈলবন্ধুর কক্করময় একটি 
অংশ ছিল, “আর্ধগাঁথায়” মাঝে মাঝে তার উগ্র প্রকাশ ঘটেছে-_সেখানে গাঁন নেই, 
আছে সংলাপাত্মক গগ্, আছে যুক্তি -তর্কের ভাষা । 'একঘরে'-র গগ্ভরীতিই যেন 
গীতিরসে অভিষিক্ত হয়ে সেখানে দেখা দিয়েছে, তবুও তার বলিষ্ঠ ঝজু যুক্তিপন্থী 
মেজাজ অপসারিত হয় নি--তাঁই সেখানে লিরিকের লতা-নমনীয় আবেদন মাঝে 
মাঝে শব্--পেশল গগ্ঠাত্সক ভঙ্গির ছারা ব্যাহত হয়েছে। এ সম্পর্কে আর একটি 
প্রসঙ্গও উল্লেখযোগ্য | “আধাঁট়ে? প্রকাশের আগে হাসির গাঁন'এর কয়েকটি গানও 
লেখা হয়েছিল। সেই গানগুলি অবলম্বন করে 'আধাটে, প্রকাশের আগেই তিনি 
ছুথানি প্রহন লিখেছিলেন_-কন্কি অবতার” (১৮৯৫) ও “বিরহ” (১৮৯৭ )। 
হ্বতরাং দ্বিজেন্দ্রলালের মন ব্যঙ্গ-বিদ্রপাত্মক রচনার জন্য সম্পূর্ণ প্রপ্তত হয়েই ছিল। 
'একঘরে” নকশায় তিনি যে বিদ্ধপের গাত্ীবে টঙ্কার দিয়েছিলেন, তার তীব্র 
উচ্চনাদ তার কবিজীবনের আর একটি অধ্যায়কে চকিত করে তুলেছে। 

“আধাটে” কাব্যগ্রন্থটিতে কয়েকটি হ1পির গল্প সঙ্কলিত হয়েছে । ছিজেন্্রলালের 
হাস্য এখানে পার্বত্য নদীর মতোই খরন্োতা | গন্পগুলির প্রত্যেকটিতে এক- 
একটি প্রবল “হাস্তজনক অসঙ্গতি' আছে_-সেই অসঙ্গতিই হাস্তরসকে জমিয়ে 
তুলেছে । রচনার মধ্যে এমন একটি স্বতংক্ফংত্ত ভাব আছে, যা অনায়াসেই 
গল্পগুলিকে গতি-মুখর করে তুলেছে । এই অনায়াস-স্বচ্ছন্দ গাতর উপরে কবির 
“স্নিপুণ হাস্ত ও স্কৃতীক্ষ বিদ্রপের” বৈছ্যতিক দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়েছে । প্রত্যেক 
কবিতার মধ্যেই একটি মরব ও প্রাণখোল। হামি আছে। দ্বিজেন্দ্লীলের হাঁসি 
সরব, প্রবল, স্পষ্টোজ্জল ও প্রাণখোলা। “আধাঁটের” গল্পগুি শুধু বুদ্ধিকেই নাড়া 
দেয় না, মনকেও মাতিয়ে তোলে । সমানরপরপসিকদের আড্ডায় দ্বিজেন্দ্রলাল 
যেন তার গল্পসগুলি বলেছেন_স্ফতির প্রবাহে ও কৌতুককর .গল্পগুলির অন্রান্ত 
আবেদনে সর্শশ্রেণীর শ্রোতাই ধেন আমোদ অনুভব করেছে । দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে 
যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের লীল! ছিল, তা! যেমন তাঁর কাব্যে-নাটকে তেমনি “আধাট়ে? ও 
“হাসির গানের মতে! হাস্যরসের কবিতীয় আত্মপ্রকাশ করেছে। যে প্রবলতা ও 
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স্প্টতা কবিতা ও নাটকে ছিজেন্দ্রলালের নিজন্ব জ্টাইলকে স্থনিশ্চিত করে তুলেছে, 
সেই গুণই তার হাস্ত-রসাত্মক কবিতাগুলির মধ্যে তিক ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ, 
করেছে। 
আবাঁঢ়ে'র গল্পগুলি একজাতীয় নয়--এদের মধ্যেও বিভিন্ন পায় আছে। 
£কেবাণী” কবিতীয় কবি চাঁকুরিজীবনের বিড়ম্বনা ও কক্ষ বাস্তবের ছবি একেছেন। 
জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই যেন সঙ্গতি নেই-_ছন্দ নেই । এই ছন্দহীন রে মাঁক্স- 
বজিত জীবনের প্রতিটি অসঙ্গতি ছ্িজেন্দ্রল।লের তীক্ষুদৃিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
এই অসঙ্গতির কোনে! কোনো অংশ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়, আর কতকগুলি কবির 
অভিনব আবিষ্কার-_দ্বিতীয় শ্রেণীর অপঙ্গতিগুলিই কবিতাটিকে উপভোগ্য করে 
তুলেছে। সহজ অসঙ্গতিগুলিতে তৃপ্ত না হয়ে কবি নৃতন অসঙ্গতি আবিষার 
করেছেন-_ভ্যাটিক্রাইম্যাঞ্সের লক্ষাভেদী অগ্রিবাণকে যতদূর সম্ভব তীক্ষচ্ড 
করেছেন £ 
হু'কো টেনে কোসে” 
ভাঙ্গা চ্যারে বোসে্ 
দিস্তেখানেক কাঁগজেতে কলম ঘোঁষে' ঘোষে? 
মাথায় বেবোল ঘাম ;__এবং ঠোঁটে লীগলো! কাপি, 
গৌঁফও গেল ঝুলে, খেয়ে মুনিবদত্ত গালি । 
ভা] চেয়ারে বদে হু কো খাওয়া, দিস্তেখানেক কাগজে কলম ঘষা, মাথায় ঘাম 
বেরোনো ও ঠোঁটে কালি লাগা -এমন কিছু অপক্গত ব্যাপার নয়, ব্লার কৌশলে 
যতটুকু রসিকতা স্থষ্ট হয়েছে! কিন্তু শেষ চরণের “গোঁফ গেল ঝুলে”__যেমন 
উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেয়, তেমনি তীব্র অপঙ্গতির স্থষ্টি করে-__উল্লেখমা ত্রেই শ্রোতা 
সশব্দ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন । ব্যঙ্গীত্মক অতিবপ্ধিত ছবি আকায়ও দ্বিজেন্দ্রলাল 
অনীয়াস-সাঁবলীলতাবর পরিচয় দিয়েছেন £ 
চল্লিশ বছর থেকেই 
চুলও গেল পেকে, 
মাংসও গেল ঝুলে ; সুঠাম শরীর গেল বেঁকে ; 
দাঁতও হুল জীর্ণ, এবং ভুড়ি গেল থেমে; 
চিবুক গেল উঠে )১--এবং নাঁকও গেল নেমে । 
স্বাভাবিক বার্ধক্কেই একটু অতিরঞ্জিত করেছেন মাত্র-_এত সাধারণ উপাদান 
থেকে কবি একটি প্রথম শ্রেণীর ব্যঙ্গচিত্র এ কেছেন। 
“অদল ব্দল' কবিতাটি আগাঁগোঁড়া কৌতুকরসের। কবিতাটির হাস্যরস 
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চারিত্রিক অসঙ্গতি থেকে উদ্ভূত হয় নি-_-ঘটনা-সংস্থনের কৌশল ও ঘটনা-বিন্ত।সের 
কৌতুককর অসঙ্গতি থেকেই এখানকার হাম্ারস স্ব হয়েছে । স্ত্রী-বদলের বাপাবটির 
মধো হয়তো! কিঞ্চিৎ আকসম্মিকতা আছে, কিন্তু ছোট আদালতের বুদ্ধ হাঁকিমটির 
কৌতুককর ঘটনা যুক্ত হয়ে তাঁকে উপভোগা করে তোলা হয়েছে । এখানে স্থত্র 
তিনটি-ন্ত্রী বদল, বৃদ্ধন্ত তরুণী ভার্ধা ও আদালতের কৌতুকোজ্জল চিত্র। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের “কিঞ্চিৎ জলযোঁগ” প্রহসনটি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিষে 
বন্ছিমচন্্র হাস্তরসের প্ররৃতি নির্দেশ করেছেন-_তিনি ৮1515? ও 150115+-কে 
“ব্যঙ্গের যৌগা” বলেছেন, কিন্তু 12101-কে বলেছেন বাঙ্ষের অযোগা 1৩৪ কিন্ধ 
দ্বিজেন্্রলাল এই অংশটিকে একটু অস্পষ্ট বেখেছেন__গোগীর ব্যাপারটি অজ্ঞানতা- 
প্রস্থত কি স্বেচ্ছাকুত, সেখানে একটু প্যাচ বেখেছেন : 

এখন না হয় গোপীনাথের কপালের জোর, 

নয়ত মে কুচৰিত্র অথবা চোর, 

কিন্বা অন্ধকাঁবে নিজেই স্ত্রীই অন্ম।নি, 

নিল গেো'পী চেলিপরা জজের শ্ত্রীকেই টানি। 

কিন্ধ শুধু এইটকুর উপরে হাঁস্তরস দাঁতে পাবত না, তাই তিনি বৃদ্ধ জজ 

সাহেবের নাস্তানাবৃদ হওয়ার ছবি ও আদালতের উকিলদের জেরাঁর কৌতুকদীঞ্চ 
ছবি দিয়ে গল্পটিকে রসোতীর্ণ কবেছেন। ৭1509106? বাঁ 10101 যাই হোঁক না 
কেন সেটি বড় কথা নয়, আদল কথা হল বুদ্ধের তরুণী ভার্য। গ্রহণের বিড়ম্বনা । 
স্নতরাঁং কৌতুকবসের সিগ্ধতা পরিশেষে পাঁম।জিক বাঙ্গের অশ্নরপে পরিণত হয়েছে । 
হেবিনাঁথের শ্ব্গনবভি যাত্রী” গল্পটিতে নব-বিবাহিত হরিনাথেব শ্বশুবব।ড়ি যাত্রার 
কৌতুককর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । উপন্য।দ পড়ে হরিনাঁথের মনে যে রোমান্স 
রসের উদ্রেক হয়েছিল, তাকে এক আকতম্মিক রড আঘাতে চুর্ণ করা হয়েছে । দাঁড়ির 
কাহিনীটি যুক্ত করে কবি গল্পটিকে সরস করে তুলেছেন। রোমান্স জগতের রঙে 
৪ বূসে যে সমস্ত অবাস্তব ভাবালুতাঁর স্থটি হয়েছিল, বাস্তবের নির্ধম অট্হাস্তে তা 
মিলিয়ে গিয়েছে । তথাকথিত অবাস্তব ভাবালুতাঁর বিরুদ্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন 
খগ্গহস্ত ৷ অবাস্তব রোমান্সের সঙ্গে বাস্তবের তীব্র অসঙ্গতি-প্রন্থত ব্যঙ্গ দ্বিজেন্্লালের 
অনেক রচনার প্রাণ। 'রাঁজা নবরু্জ রায়ের সমস্তা” কবিত।টির মূল রসকেন্দ্রটি 
দ্বিধাগ্রস্ত ও কিঞ্চিৎ শিথিল। নবরুষ্ণ রাঁঘেব চরিত্রটি উত্ভট--তাঁর খেয়ালও 
ততোধিক উদ্ভট; রবীন্দ্রনাথের “হিং টিং ছট? কবিতার হবুচন্দ্র রাজার উদ্ভট 
স্বপ্নুদর্শন ও বিচিত্র খেয়ালের কথা মনে করিয়ে দেয়। ধনী-নন্দন নবকৃষ্জের সময় 
৩৪। বঙ্গদর্শন £. চৈত্র ১২৭৯। 
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কাটে না। কিন্তু গল্পটির প্রথমাংশের সঙ্গে দ্বিতীয়াংশের কোনো! গভীর সংযোগ 
নেই। নবরুষ্ণের সমস্যার সঙ্গে সাহিত্যিক পূর্ণচন্ত্র সম্পাদক নন্দদুলাল, হিন্দুধর্ম- 
সংরক্ষক জীবন সরকার, আড্ডাবাজ ও তাস-পাশ। খেলার ওস্তাদ মহেন্দ্র ঘোষ, 
আফিংখোঁর ও গন্পবাজ কুষ্ণকমল, বেশ্যাসক্ত ও মছ্যপাঁয়ী রতিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি চরিত্রের কোনে! সাক্ষাৎ যোগ নেই । বিচ্ছিন্ন ব্যঙ্গচিত্র হিসেবে প্রত্যেকটির 
মূল্য আছে, কিন্তু সমস্ত চরিত্র মিলে ব্যঙ্গগল্পের একটি সংহতি গড়ে ওঠে নি। অথচ 
প্রত্যেকটি চিত্রের অন্তরালে সমাজের এক-একটি শ্রেণীকেই বিদ্প করা হয়েছে। 
“কর্ণবিমর্দন কাহিনী” দ্বিজেন্লালের একটি অপূর্ব স্থষ্টি। কবিতাটির ছন্দের সঙ্গে 
বিষয়ের অসঙ্গতি হাঁস্তরসটিকে ফুটিয়ে তুলেছে। ছন্দ পঞ্থাটিক কিন্তু বিষয়টি 
কর্ণবিমর্দনের, আর ভাষায় তৎসম ও চলতি শব্দের অবাধ মিশ্রণ ঘটেছে । এই সমস্ত 
বিরোধের ফলে কৌতুকহাস্তের নির্মল ধারা স্বতোৎসারিত হয়েছে। 

£আষাঢে” কাব্যটির মধ্যে বিশুদ্ধ কৌতুকরদ ছাড়াও, সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রপও 
আছে। বাক্তিগত জীবনের সামাজিক উতপীড়নের তিক্ততা দ্বিজেন্দ্রলালের 
বাক্তিজীবন শিল্পীজীবনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করেছে। শ্রীহবি গোস্বামী» 
“বাঙ্গালী-মহিমা১, “ভট্টপল্লীতে সভা 'নশীবাঁম পালের বক্তৃতা”, “কলিষজ্ঞ, শুকদেব, 
প্রভৃতি কবিতার মূলরস স্তাটায়ার । শ্রীহরিগোন্বামী” কবিতা তৎকালীন সামাজিক 
জীবনের অসঙ্গতিকেই লক্ষ্য করে লেখা । নব্যহিন্দুধর্মবাঁদীদের প্রচার ও আচারের 
যে বিরোধ তাই তিনি কবিতাটিতে প্রকাশ করেছেন। দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যে এই 
জাতীয় চরিত্র ও কাহিনী বিরল নয়। 'ভট্টপল্লীতে সভা” কবিতাঁটির সঙ্গে “কষ্ধি 
অবতার' ( ১৮৯৫ ) প্রহমনের একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। কবিতাটির প্রথমাংশে 
উট্টপলীর পণ্ডিতদের “তৈলাধাঁর পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল” নিয়ে চুলচেবা বিশ্লেষণের 
কৌতুকচিত্র আঁকা হয়েছে, দ্বিতীয় প্রস্তাবে দেবসভার ব্যঙ্গাত্মক পরিচয় দেওয়া 
হয়েছে। কবিতাটি প্রসঙ্গে “কন্কি-অবতার" প্রহননের ভূমিকায় দ্বিজেন্্লালের একটি 
উক্তি স্মরণীয় £ “স্থানে স্থানে দেবদেবী লইয়া একটু আধটু রহস্য আছে। তাহা 
বাঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে নহে । গ্রন্থখানির দেখাঁন উদ্দেশ্ট, সমাজ বিভ্রাট । তাহ! 
দেখাইতে গেলেই দেব-দেবী বিষয়ক একটু আধটু কথার অবতারণা করা আবশ্যক । 
কারণ হিন্দুসমাজ ধর্মের সহিত এত দৃঢ় সংঙ্সিষ্ট যে একের কথা বলিতে "গলে অন্যের 
কথা অনিবার্ধ রূপে আসিয়া পড়ে ।” অন্ুট্টপ ছন্দে লেখা “কলিষজ্ঞ ,কবিতাটি 
রেজল্যুশন বিষয়ে দক্ষ ও বক্তৃতা-সবন্ব বাঁঙালী জাতির তথাকথিত রাঁজনৈতিক 
চেতনাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। অনুপ ছন্দে আদিকবি বাল্ীকি রামায়ণ বচন! 
করেছিলেন-_সেই খ্যাতকীত্তি ক্লািক ছন্দে ছ্বিজেন্রলাল অতি তুচ্ছ একটি বিষয়কে 


১০৩ দ্বিজেন্ত্র কাব্যগ্রবাহ 


রূপ দেওয়ার ফলে হাশ্যরূসের স্থঙ্টি হয়েছে । ছন্দ “সারাইম” কিন্তু বিষয়টি 
“বিভিক্যলাস” | “নসীরাঁম পালের, বত্তৃতীয় স্ত্রীশিক্ষা ও নারীপ্রগতি বিরোধী রক্ষণ- 
শীলদের তীব্রভাবে বিজ্রপ করেছেন। “ডেপুটি-কাহিনী” ও 'বাঙ্গালী-মহিমা” 
কবিতাতেও বিদ্প আছে, কিন্তু বিদ্রেপের চেয়ে সেখানে কৌতুকই বড় হয়ে উঠেছে। 
“আষাছ়ে রচনা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি ইংরেজি ব্যঙ্গকাঁবোর কাছে খণ 
স্বীকার করেছেন £ “বিলাঁত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাঙ্গালা ভাষায় হাম্যরসাত্মক 
কবিতার অভাব পুরণ করিবার অভিপ্রায়ে 4118010505 [,5821545-এর অন্রকরণে 
কতকগুলি হাশ্তরসাত্মক বাঙ্গাল! কবিতা লিখিয়া “আধাঁটে' নামে প্রকাশ করি।”৩৫ 
রেভারেও্ড রিচার্ড হ্ারিস বাঁরহাম (১৭৮৮-১৮৪৫ ) রচিত “ইনগোন্ডসবি লিজেগু 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৮৪০) ব্যঙ্গবিদ্রপাত্সক কবিতার মধো একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকাঁর করেছিল । টমাঁস ইনগোলন্ডনৰি ছদ্মনাম নিয়ে তিনি তাঁর এই কাব্যটি 
রচনা করেছিলেন। কিন্তু “আষাঢ়ের, সঙ্ষে ইংরেজি কাব্যটির খুব বেশী আত্মিক 
সম্পর্ক নেই। কারণ কতকগুলি মধ্যযুগীয় গল্প, সংস্কার, ভৌতিক ব্যাপার, ধর্মসম্পঙ্কিত 
বিধি-ব্যবস্থা, অসংস্কৃত লোকসঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়কে ইনগৌন্ডলবি লঘুতরল ভঙ্গিতে 
পরিবেশন করেছেন । এক িটপল্লীর ভা" ছাড়া অন্য কোনো কবিতায় কোনে। 
প্রাচীন প্রচলিত কাহিনীর বাঙ্গাত্মক অন্তকরণ নেই । বারহামের মতো হার কোনো 
40109099005 1170165-এব প্রতি আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু ছুটি বিষয়ে 
ইনগোল্ডপবির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্লীলের মিল ছিল। ইনগোন্ডিঘবিও অসঙ্গতি দূর করতেই 
চেয়েছিলেন-_তবে অন্তভাবে-_-“ড/11056 07019 00170617 2€ (৩ 9110 0 1119 1165 
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5015110160 00001 2170 0101950,৩৬ ইনগোল্ডলবি প্রচলিত প্রসিদ্ধ গাথা ও 
কাহিনীকে নিয়ে লঘু ভঙ্ষিতে তাঁকে নৃতন করে বলেছেন--“বেবস ইন দি উড? 
“মার্চেন্ট অব ভেনিস” প্রভৃতি রচন এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তা! ছাড়া, ইনগোন্ডসধির 
110918]1-এর অনুসরণে দ্বিজেন্দ্রলাল তার কোনো কোনো কবিতার শেষে মর্মার্থ যোগ 
করেছেন । ছিজেন্দ্রলালের কাঁল-সচেতন মন প্রধানত তার দেশ-কাঁলকে অবলম্বন 
করেই হাস্তরস সৃষ্টি করেছে । কিন্ত ইনগোন্ডদবির গল্প বলার বিশেষ ধরনের ভঙ্গি 
এবং ছন্দ ও ভাষার বৈশিষ্ট্য দ্বিজেন্দ্রলীলকে প্রভাবিত করেছিল। বিদেশী কাব্যের 
প্রভাব সত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের মৌলিকত্ব এই কাঁবো অক্্ন আছে। 


৩৫। নাট্যমন্দির ং শ্রাবণ, ১৩১৭। 


৩৬ 7005 108010555 17585005. 1501160 0% 70100 7205610 ৪:00 04৮ 23083 
[10000006101 7985 4. 


ঘবিজেন্্লাল £ কৰি ও নাট্যকার ্‌ ১০৪ 


দ্বিজেন্ত্রলালের “আধাঢে' কাব্য প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের এক 
সমালোচন] লেখেন।৩৭ এই প্রবন্ধে তিনি ছন্দ সম্পর্কেই বেশী আলোচনা করেছেন__ 
ভাষার শৈথিল্য সম্পর্কে ছ্বিজে্ লালের কৈফিয়তকে তিনি মেনে নিয়েছেন, কিন্তু ছন্দ- 
শৈথিলা সম্পর্কে তিনি অভিযোগ করেছেন ২...”ছন্দের শৈথিলা হাস্রমের নিবিড়তা 
নষ্ট করে। কারণ হাস্যরসের প্রধান দুইটি উপাদান, অবাঁধ ভ্রতবেগ ও অভাবনীয়তা। 
যদি পড়িতে গিয়া! ছন্দের বাধ! পাইয়া যতিস্থাপন সম্বন্ধে ছুই তিনবার দুই-তিন রকম 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় তবে সেই চেষ্টার মধ্যে হাস্তের তীক্ষতা আপন ধার নষ্ট 
করিয়া ফেলে ।".”“আধাঁঢে”র অনেকগুলি কবিতা ছন্দের উচ্ছুঙ্ঘলতাঁবশত আবৃত্তির 
পক্ষে স্থগম হয় নই বলিয়া অতান্ত আক্ষেপের বিষয় ভ্ইয়ছে |” নিয়মিত ছন্দের 
কবিতাগুলিই রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তবুও কৰি 
“ছন?ঁ ও মিলের উপর গ্রন্থকারের আশ্চর্য দখলে'র কথা স্বীকার করেছেন “উত্তধ 
লৌহচক্রে হাতুড়ি পড়িতে থাকিলে যেমন স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি হইতে থাকে তাহার ছন্দের 
প্রত্যেক ঝৌকের মুখে তেমনি করিয়! মিল বর্ষণ হইয়াছে । সেই মিলগুলি. বন্দুকের 
ক্যাপের মতো আকম্মিক হান্তোদ্দীপনায় পরিপূর্ণ । ছন্দের কঠিনতাঁও যে কবিকে 
দমাইতে পারে না! তাহাঁরও অনেক উদাহরণ আছে ।” 

দ্বিজেন্ত্রলালের রচনার টেকনিক সবত্র সমানভাবে সার্থক না হলেও তার শোষণ- 
শক্তি অস'ধারণ-_গুরুগম্ভীর তৎসম শব্ধ থেকে চলতি ভাষা আঞ্চলিক ভাঁষা এমন 
কি শ্র্যাং, পর্স্ত কবি বাবহার করেছেন। তা ছাড়া ইংরেজি, হিন্দী, আরবি- 
ফারসি, সংস্কৃত-_নানাজাতীয় শবের বিচিত্র মিশ্রণে তিনি এই কাহিনীগুলি রচন। 
করেছেন, ছন্দের ছাচের মধ্যে ঢেলে সবগুলিকে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন । 
এ বিষয়েও তিনি ইনগোন্ডপবির্ই অনুসরণ করেছেন । বাঁরহাঁমের কাহিনী সম্পর্কে 
বলা হয়েছে £ 49100 3910080 006 [80709500 117%101105 15 790 01 1015 090116 
০1917080101), 1106, 106 £91761811% 17560 ৪ 19096 1019116, ৫95107190 01 
[01010911662 70111100565 £ 006 6৮61 9০0১ 115 56156 1195 2) 0)3011017 
$00100901, 1988] 1215010) ০৪110100 9191795) 00012010119 1] [01 01 ?ি০ 
18118608869, 2110 10019012019 70101091 11917)05, 211 0100 11700 1115 5001-0- 
176 109০০, 000251010911% 116 50195 [1)9 10109161) 0৮ 50110111078 & ৬০1৫ 
2 0১9 6170 01 015 1106,১৩৮ এর অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই “আধাঁঢ়ে কাব্াটিতে 


৩৭। ভারতী : অগ্রহায়ণ, ১৩০৫ । 
৩৮1 [76 [7691905 [768£5005 5 18201650 50111012051 201 009 808৩ [17000180- 
$1010, 20 ১0111-207৬, 


১০৫ ছিজেন্ত্র কাব্যপ্রবাহ 


আত্মপ্রকীশ করেছে । “আধঘাঁটে' কাব্যের বূস-বৈচিত্র্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই চরম 
কথা বলে দিয়েছেন £ “তাহা ছাঁড়া সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে “আধাঢে” রচয়িতার 
এমন সকল কবিতা বাহির হইয়াছে যাহাতে হাশ্ত এবং অশ্রুরেখা, কৌতুক এবং 
কল্পনা, উপরিতলের ফেনপুঞ্ এবং নিম্নতলের গভীরতা! একত্র প্রকাশ পাইয়াছে। 
তাহাই তাহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয়। তিনি যে কেবল বাঙালিকে হাসাইবার 
জন্য আসেন নাই সেই সঙ্গে তাহাদিগকে যে ভাঁবাইবেন এবং মাতাঁইবেন এমন 
আশ্বাস দিয়াছেন ।” ববীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য শুধু রসজ্জের বিচারই নয়-__-এর ভিতর 
দিয়ে ছ্বিজেন্র-প্রতিভার স্বরূপ-ধর্ম সম্পর্কেও তিনি মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছেন । 


॥ ৮ ॥ 

“হাসির গানের” অনেকগুলি গান “আবাটে প্রকাশের অনেক আগেই রচিত 
হয়েছিল। সেই গানগুলিকে মূলত ভিত্তি করে দ্বিজেন্দ্রলাল “কক্কি-অবতার” ও 
“বিরহ নামে ছুটি প্রহসন রচন। করেন। পরবর্তী প্রহমনগুলির মূল এই “হাঁসির 
গান? | কিন্ত হাঁসির গানের সম্কলনটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় “আষাঁট়ে'র এক 
বছর পরে ৫১৯০০ )1 এক হিসেবে হাসির গান? সমগ্র দ্বিজেন্্র-সাহিত্যের কেন্দ্রীয় 
উপাদীন--কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকে একই স্মত্রে সংযুক্ত করেছে। 
দ্বিজেন্দ্রলাঁলের হাস্তরসাত্মক কবিতা ও গাঁন হিসাবে এর একটি সর্জনম্বীকৃত স্থান 
আছে-_কিন্ধ প্রহসন ও নাটকের দিক থেকেও 'এই অসাধারণ স্ষ্টির মূল্য কম নয়। 
দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির আসল প্রাণ এই হাসির গান। এই গানগুলি বাদ দিলে 
প্রহসন গুলির মূল আবেদন নষ্ট হয়ে যায়। “হাঁসির গাঁন'এর জনপ্রিয়তা ও গ্রস্থাকাঁরে 
প্রকাঁশ সম্পূর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন £ “বিবাহীন্তে অনেকগুলি প্রেমের গান রচনা 
করিয়া আধগাঁথ! দ্বিতীয় ভাগ নাম দিয়] ছাপাই এবং কতকগুলি হাসির গানও বচন! 
করি। এই হাসির গানগুলি অবিলম্বে অনেকের প্রিয় হয় এবং কার্োপলক্ষে কোন 
নগরে যাইলেই এ মকল গান আমার স্বয়ং গাহিয়। শুনাইতে হইত | সেগুলি একত্রে 
গ্রন্থাকাঁরে বহুদিন পরে প্রকাশিত হয় ।”৩৯ 

দ্িজেন্দ্লালের সমৃদ্ধি পর্বের রোমান্টিক গীতিধর্মী স্তর যেমন “আর্ধগাথা় প্রকাশিত 
হয়েছে, তেমনি “আষাট়ে” ও "হামির গানে? হাহ্যরসাজ্মক ধাগাটি পূর্ণায়ত হয়ে 


৩৯। নাট/মনির £ শ্রাবণ, ১৩১৭। 


ধিজেন্রলাল £ কবি ও নার্টাকারি ১০৬ 


উঠেছে। এক দ্িক থেকে বিচার করতে গেলে 'আষাটে' ও 'হাঁমির গানকে একই 
মানমিকতার সৃষ্টি বলতে হবে। “আঁষাঁট়ে' কাব্যগ্রন্থের স্থরটি হাসির গানে আরও 
পরিণত ও স্বতংস্ফূর্ত হয়েছে । শুধু তাই নয়, 'আধাঢে” কাব্যের প্রকাঁশরীতিগত ও 
ভাবগত ছুর্লতাও এই সঙ্কলনটিতে আর নেই। “আষাটে বিদ্রেপ-কৌতুকের প্রথম 
জলোচ্ছাস-_ প্রথম বর্ধার আকস্মিক যৌবন-সঞ্চারের একটি প্রগলভ ও দুবিনীত 
আবেগ, তাই অসম পদক্ষেপের স্থলনচিহৃও সেখানে অন্ুপস্থিত নয় । “হাঁসির গানঃ 
কবির বিভিন্ন বয়মের সঙ্গীত-সঙ্কলন-বিষয়-বৈচিত্র্যে ও রস-বৈচিত্রো রচয়িতার অনন্য- 
সাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করে। “হাসির গান+এর কোনে! কোনে। রচনায় 
যৌবনের উচ্ছলতার সঙ্গে প্রোঢেত্বের স্থিরদৃষ্টির সমন্বয় ঘটেছে। তাই “হাসির গান? 
হাপির গাঁন হয়েও যেন আরও কিছু-_হাপি ও অশ্রু যেন এক-এক সময় সম্পূর্ণ এক 
হয়ে যায়। স্বতঃস্ফূর্ততা ও উদ্ভাবনী শক্তির সঙ্গে জীবনের এক-একটি সতা যেন 
গতিশীলতার তরঙ্গচুড়ায় মণিখণ্ডেব মতো জলে ওঠে । তাই “হাঁসির গান” পরিণত 
বর্ধার পরিপূর্ণ রূপ-_আবেগ, চাঞ্চল্য ও শফরীনৃতা এখানেও আছে, কিন্তু কবির 
জীবন-পরিণতির বর্ণে তার রূপ একটু স্বতন্ত্র। 
কিন্তু হাণির গানে'র প্রথম দিকের রচনার সঙ্গে পূর্ববর্তী কাঁবা “আধাটে'র একটি 
নিকট সম্পর্ক আছে। সম্ভবত ইনগোল্ডনৰির গন্প গুলি তখনও তার মনে নানাভাবে 
আন্দোলিত হচ্ছিল। “হাঁসির গান”-এবর পৌরাণিক ও এঁতিহাঁসিক প্রসঙ্গ গুলি রচনার 
টেকনিক ইন্গোল্ডপবি কাহিনীগুলির মতো । এই সমস্ত কাহিনীতে শ্বেচ্ছকৃত 
কালানৌচিতা (4718011:001977) দোষ ঘটিয়ে উদ্ভট ঘটনা! ও চরিত্রের সৃষ্টি করা 
হয়েছে ।£০ বারহাম সাহেব পুবাবিগ্তায় স্থপপ্ডিত ছিলেন। যে যুগ অবলম্বন করে 
তিনি উদ্ভট ঘটনাসংস্থান ও হাস্যরস স্ঠি করতেন, তার পুঙ্থান্তপুঙ্থ ঘটনা সম্পর্কে 
তার অতান্ত সুস্পষ্ট ধারণ! ছিল--তাঁই তিনি অনায়াসে একজন দ্বাদশ শতাব্দীর 
কাউন্টের সঙ্গে ষোড়শ শতকের একজন জাছুকরের সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিতে পেবেছেন ; 
শুধু তাই নর, কালগত অনঙ্গতিকে আরও বাঁডিয়ে তোলার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর 
এক অভিজাত ভোজসভাকে তার পক্ষে স্বকৌশলে যোগ করে দিয়েছেন । 
তান্পান্-বিক্রমাদিত্য-সংবাদ”। 'বাঁম-বনবাস” “ছূর্বাপা” “কাঁলোরপ” কি্চ- 
রাঁধিকা-সংবাঁদ” প্রভৃতি গাঁনে দ্বিজেন্দ্রলাল বারহামের মতোই স্থকৌশলে কালগত 
অগঙ্গতি স্থষ্টি করেছেন। “তান্পান্-বিক্রমাদ্িত্য' গানটির প্রতি চরণে কালের 
৪* | £73811180), 001 076 19050 02 121001108 0176 00015 1790 (৯০ 18%০91119 05103, 


21780106010197) 220 05 01102650105 1175116.--10531455% 1,585045 : 10000100100, 
7৮265 2177, 


১০৭ দ্বিজেন্দ্র কাবাপ্রবাহ 


অসঙ্গতি । ইতিহাস সম্পর্কে ধার স্বল্পতম জ্ঞানও আছে, তিনিই পড়তে পড়তে 
হাস্যকর অসঙ্গতির সঙ্গে বহুবার ধাক্কা খাবেন-_এই উদ্ভট পদ্ধতিই কবিতাটির হাশ্যরল 
সষ্টির মূলে। রাজা বিক্রমাঁদিত্য, তাঁনসেন দুজন খ্যাতনামা! এঁতিহাসিক ব্যক্তিকে 
এক মর্গে ভেট কবিয়ে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি--“কলকাতা', “রেলের গাড়ী” 
হুগলি ব্রিজ” “পিয়ানো”, “ওয়াটাঁরঞ্রুফ*--প্রভৃতি হাঁল-আমলের জিনিসগুলিকে 
টেনে এনেছেন । অনেকগুলি আপাতি-অসংলগ্ন প্রসঙ্গ ভেদ করে একটি সত্য আবিষ্কার 
করা যায়_“আজও রোজ রোজ অনেক ওস্তাদ করেন তাহার শ্রাদ্ধ ।৮- এখানে 
কটাক্ষ থাকাও বিচিত্র নয়! পুরাণের সিদ্ধরসকেও লঘুরসের সাহায্যে কৌতুককর 
করে তোল হয়েছে । “রাম-বনবাস” কবিতার রামায়ণের তুঙ্গশীর্ষ-মহিমা থেকে কৰি 
তাঁর বক্তবাকে বর্তমীনকালের লৌকিক ভূমিতে নামিয়ে এনেছেন-আটিক্লাইমাক্মের 
দ্রুতসধশরী গতি ষে কৌতুকাঁবহ অসঙ্গতির স্থষ্টি করেছে, তাই কবিতার রসকেন্দ্র 

যদি নিতান্ত যাইবি বনে, সঙ্গে নে সীতা লক্ষণে 

ভালো এক জোড পাশা, আর এ (ওরে ) ভাল ছু জোড় তাঁস। 

ও কি হেরি সর্বনাশ। 
ওঝে আমি ত্বদি তুই হইতাম, পোর্টমান্টর ভিতরে নিতাম 
বঙ্গিমের & খানকতক ( ওরে ) ভালো উপন্যা। 

“ুর্বাসা” কবিতায় গুরু বিষয়কে লঘু করতে গিয়ে পৌরাণিক দুবানার দূর্গতি 
ঘটিয়েছেন। রুষ্ণ-রাঁধিকা সংবাদ” কবিতা সংলাঁপাজ্মক। বাঁধারুষ্ের “হলাদিনী 
শক্তি” বা “অখিলরসামৃত” মৃত্তি এখানে একেবারেই নেই-তার বদলে একাঁলের 
তরুণ-তরুণীর মান-অভিম্নানের লৌকিক ছবি ফুটেছে। কবিতাটিতে যে কৌতুক 
স্ষ্ট হয়েছে তা শেষ দ্রিকে সশব্দ উচ্চহাস্তে ফেটে পড়েছে £ 

রুষ্ণ বলে “এমন বণ দেখি নি ত কভু” 
আর-_রাঁধা বলে “হা আজ সাবান মাঁখি নি ত তবু 
নইলে আরও শাদা” । 

কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের “নব্য বঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ” (মানসী )-এর প্রভাব 
আছে বলে মনে হয়। বৈষ্ণব কবিরা “কালিয়া” রূপের ভাঁবসমদ্ধ ব্যাখ্যা প্রকাশ 
করেছেন । দ্বিজেন্দ্রলালের “কাঁলোরিপ' কবিতায় কোনো রোমান্স নেই--উত্কট- 
মধুর লঘু-গুরু, সম্ভব-অসম্ভব, আপাত-বিপরাত রসগুলিকে একই সঙ্গে মিশিয়ে ভিনি 
একই পাত্রে পরিবেশন করেন! কালো বঙের লিস্ট আ্যান্টিক্লাইয়্যাক্সের সর্বশেষ ধাঁপে 
যখন এসে পৌঁছল তখন বৈষ্ণবীয় রোমান্দের নেশা আর নেই, কারণ তখন গদাধরের 
পিসি কালো* পর্যস্ত উপমার নিম্নমুখী ধারা! নেমে এসেছে। 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ১০৮ 


সমকালীন সামাজিক ও রাঁজনৈতিক জীবনের অপক্ষতিকে তিনি বিদ্রপের তীব্র 
কশাঘাত করেছেন। ৭২56017794 77100003, “বিলাতফের্তা, “ম্পটির দল, 
নিতুন কিছু করো, নবকুলকামিনী,” বদলে গেল মতটা,১ 'নন্দলাল" প্রভৃতি কবিতায় 
ও গানে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকৃতপক্ষে তাঁর সমকালীন দেশকালের ক্রটি-বিচ্যতিকেই চোখে 
আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। ছ্বিজেন্দ্ল।ল বাঁস্তববিমুখ পলায়নবাদী কবি ছিলেন 
না, যে সামাজিক পরিবেশে তিনি বাঁ করেছেন, তাঁকে তিনি মোহমুক্তভাবে 
বিগরকের দৃষ্টিতেই দেখেছিলেন । তিনি যে বলিষ্ঠতা ও উন্নত জীবনাদর্শের পক্ষপাতী 
ছিলেন, তাঁর ব্যতিক্রম যেখানেই দেখেছেন সেখানেই তীর বাঙ্গ-বিদ্রপের অব্যর্থ 
শরজাঁল বর্ধিত হয়েছে । এই শ্রেণীর হাঁশ্তরসে তাই নিছক কৌতুকরসই প্রাধান্য 
লীভ করে নি, একটি মর্মভেদী অন্তর্জলাও ফুটে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক 
বিদ্রপ “হাপির গান'-এর একটি প্রধান অংশ । এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রল।লের সমপাঁমস্িক 
একজন সাহিত্যিকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : 
* “যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে এদেশে ফিবিয়া আমেন তখন বাঙ্গালায় 
ভাবস্বিরতা ঘটিয়াছিল। তখন কেবল ব্চনের আক্ষালন ছিল £ নবাহিন্দু কেবল 
আধামির আস্ফালন করিতেছিলেন, উন্নতিশীল শিক্ষিত সম্প্রদায় সমীজ-সংস্কীরের 
দোহাই দিয়! কেবল স্বেচ্ছাচারের আশ্ষালন করিতেছিলেন, এবং বাঁজনৈতিক 
সম্প্রদায় কংগ্রেসের বিশ।লতায় আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া! কেবল একতাঁর আস্ফালন 
কবিতেছিলেন। “ন্াকামি”-র প্রভাব চারিদিকে বেশ কুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই 
সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতের চা8৮)০আ বা বাঙ্ষের এ দেশে আঁনদানি করিয়া, দেশীয় 
শ্রেষের মাদকতা উহাতে মিশাইয়া ধিলাতী ঢঙের সুরে হাসির গানের প্রচার 
করিলেন । দ্বিজেন্্লালের হ।দির গান বাঙ্গালী সমাজে একটা ভাববিপ্রব 
ঘটাইয়াছিল ।৮৪১ 
বিলাত-ফেরত সমাজের অসঙ্গতির ছবিগুলি কবি ইংরেজি-বাংলার খিচুড়ি ভাষার 
কষ্টি করে স্বন্দরভাঁবে ফুটিয়েছেন। সামাজিক “উলট-পুরাণ সম্পর্কে চমৎকার একটি 
মস্তবা--“বিলেত-ফের্তী টানছে হুক, সিগারেট খাচ্ছে ভশ্চাধি।” একটি উপমার 
বিছ্ভাচ্চমকে বুদ্ধ ভগ্ু ধর্মধ্বজীদের মনের গোপন অন্তঃপুর আলোকিত হয়েছে -- 
“ভব্নদীর পারে গিয়ে বিডাল বসেছেন আহ্িকে 1” নিবকুলকামিনী'দের আচরণগত 
অলঙ্গতিও ছবিজেন্দ্রলালের সন্ধানী দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে। “ভীরুত।টি আধ্যাত্মিক. 
আর কুড়েমিট' ধর্ম'__এই মন্ত্র যারা জীবনের সার করেছে, সেই নিবীর্ধতাঁকে তিনি 
পরিহাস করেছেন | ধর্মধ্বজীদের যখন তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন--“আর মুরগী খাই 


স্পা 


১০৯ ছিজেন্দ্র কাব্য প্রবাহ 


না, কেন না পাই না, হয় যদি বিনা খরচেই”_-তখন ম্পষ্টবাদী কবির এই বাস্তব 
আবিফারটিতে হাস্তবেগ সংবরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে। শোৌথধীন ও বাঁকসবস্ব 
দশসেবক ধর্মধ্বজী ভণ্ড, ফাকিবাজ, ধাঁঞ্লাবাজ, উৎকট ভাবপ্রবণতা--প্রাচীনপন্থী 
ও নবীনপস্থী, নারী ও পুরুষ সকলেরই মুখোঁপ তিনি খুলে দিয়েছেন। আত্মস্তরি 
কবি (কবি), অলস কর্মহীন অপদার্থ (কি করি ), ধর্ষের মুখোস পরা প্রতারক 
(গীতা ) প্রভৃতি সম্প্রদায় তার বিদ্ধপের পাত্র হয়েছে। ছ্বিজেন্্রলালের এই শ্রেণীর 
কবিতাঁগুলি মোলিয়েরের নাটক ও প্রহসনের কথা ম্মরণ করিয়ে দেয় ৪২ 
দ্বিজেন্দ্রলাল প্যারডি রচনাতেও দপিদ্ধহস্ত ছিলেন। গভীর ভাবের অনেক 
বিখ্যাত গাঁন ও কবিতা অবলম্বন করে তিনি প্যারডি রচনা করেন। 'হাপির গাঁন'- 
এর 'এস এন বধু এস” কবিতাটি একটি বিখ্যাত বৈষ্ণব কবিতার (“এস এস বধু এস, 
আধ আঁচরে বস) ব্যঙ্গ-অন্ুকৃতি। “আমরা ও তোমরা” ও “তোমর। ও আমরা” 
কবিতা ছুটি রবীন্দ্রনাথের “তোমরা ও আমরা” (সোনার তরী ) কবিতার সার্থক 
প্যারভি । 
কতকগুলি হাঁসির গান প্রেম ও নরনারীর রোঁমান্সকে কটাক্ষ করে লেখ 

হয়েছে । প্রেমজীবন সম্পর্কে প্রচলিত রোমান্টিক ধারণা ও মান্রাতিনিক্ত ভাব- 
প্রবণতাঁকে নিয়ে তিনি রঙ্গ ও ব্যঙ্গ দুই-ই করেছেন। প্রেমের তথাকথিত রঙীন 
আবরণকে ভেদ করে তিনি এর গগ্ভাত্মক ও বাস্তব অপঙ্গতিগুলিকেই দেখিয়েছেন । 
প্রথম বিয়ের পর যাকে উর্বশীর মতো! মনে হয়েছিল, ধীরে ধীরে মোহপাশ ছিন্ন 
হওয়ার পর প্রেমিক রোমান্সের স্বপ্রলোক থেকে স্বরগত্রষ্ট হল ঃ 

দেখলাম শরে প্রিয়ার সঙ্গে হলে আরো পরিচয়, 

উর্বশীর স্াঁয় মোটেই প্রিয়ার উড়ে যাবার গতিক নয়; 

বরং শেষে মাথার র্তন লেপ্টে রইলেন আঠার মতন, 

বিফল চেষ্টা বিফল যতন, স্বর্গ হতে হল পতন-_ 

রচেছিলাম যাহারে । 
ভাবলাম বাহ বাহ ব্রে। 
-- প্রণয়ের ইতিহাস 
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ছিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ১১০ 


বিরহ-বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যেও বাস্তব অনঙ্গতিগুলিই আবিষ্কৃত হয়েছে। 
বিরহকে নিয়ে যে সমস্ত কবিপ্রসিদ্ধি আছে, তাকে নিয়েও তিনি পরিহাস করেছেন £ 
বিরহেতে দিনদিন ওজনেতে 'বেশী হই 
এতদিনে বুঝলেম প্রিয়ে (আমি ) তোমা বই আর কারো নই। 
__-বিরহ-যাঁপন 
বসন্তকালের পটভূমিকায় নর-নারীর বিরহ-মিলনের রোমান্সকে আরও ঘনীভূত 
কবে তোল] হয়। প্রাচীনকাঁলের এই কাব্যসংস্কারকে দ্বিজেন্্রলাল আঘাত করেছেন 
_-বসস্তের আবেশময় বর্ণদীপ্ত রূপমৃত্তি এখানে অন্তুপস্থিত। বিরৃহিণীরা বিরহানল 
প্রশমিত করাঁর জন্য পদ্মপত্রে শয়ন করেন না, তার বদলে তারা বলে-__ “কীচা আৰ 
ছুটো পেড়ে আন্‌ সখি গুড় দিয়ে রাধ অশ্বল” এবং “পড়িগে অর্ধধুদিত নয়নে গোলেব- 
কাওলি গ্রন্থ ।” দ্বিজেন্দ্রলালের বধাও রোমান্টিক বর্ধা নয়, তিনি বর্ধার কদমাক্ত 
জোলে! রূপের বাস্তব রূপ একেছেন। কালিদাস, বৈষ্ণব কৰি ও রবীন্দ্রনাথের 
কবিতা পড়ে বর্ষা সম্পর্কে যে রোমান্সে সৃষ্টি হয়েছে--তর আড়ালের বাস্তবরূপ 
দেখিয়ে দিয়ে আমাদের ভাব-প্রবণ মনকে তিনি সচকিত করে তুলেছেন । যে 
কল্পন।প্রবণত। ও ভাববিলাস জাতীয় জীবনকে মেরুদগুীন করে তোলে তাকে তিনি 
কোনও দিন প্রশ্রয় দেন নি। 
কিন্ব নির্ষম ব্যঙ্গ-বিদ্রপ দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের মূল স্থুর নয়। কারণ 
দ্বিজেন্ত্রনালের মধ্যে সহান্ুভূতিপ্রবণ সমবেদনায় করুণ একটি আবেগময় কবিচিন্ত 
ছিল। তাই তাঁর হাঁপি ভল্তেয়ারের হাসির মতো কটাক্ষে জভক্ষিতে-শ্লেষে-চাঁপা 
বিদ্রপে অবার্থলক্ষ্য স্চ্যগ্র অগ্রিবাণ বর্ষণ করে অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে তোলে না, 
শ-সলভ মাজিত শ্লেবাত্মক বুদ্ধিদীপ্ত বাক্চাতুর্ষও তার নেই। তার হাস্যরস সব 
সময়ে সুষ্ম কলা-কৌশলের উপরেও নির্ভর করে না-তার হাসি স্পষ্ট, উজ্জ্রন ও 
সশব্দ । জীবনের সত্য, নিষ্টরতম করুণতম সত্য, তার হাপির মধ্য দ্বিয়ে যখন 
উদ্ভাসিত হয়, তখন তারই আলোকে আমাদের মুখচ্ছবির বিবর্ণতা ধরা! পড়ে, তখন 
হাসতে গিয়ে নিজের চাসির শব্দে আমাদের অন্তবাত্ম। কেঁদে ওঠে । “বদলে গেল 
মতটা” কবিতায় নিঃসন্দেহে বাঙালী চরিত্রের মুহুমুদ্ছু মত পরিকঠনর একটি 
_কৌতুকোজ্জল ছবি ফুটেছিল, কিন্ত কবিতার শেষ স্তবকে যখন কৰি বলেন ঃ 
“মিশিয়ে এনেছি প্রায় “এনি' ও বেদাঙ্গ, এমন সময় হয়ে গেল ভবলীলা সাঙ্গ 1” 
--তখন যেন হাসি হঠাৎ থেমে যায়। কারণ এ তো] বিদ্রপ নয়, এর চেয়ে সত্য 
আর কিছু হতে পারে না। জীবনের নান] ঘাটে জল খেয়ে, সখ-স্থুবিধার জন্য নানা 
রকম ফিকির-ফন্দি করে যখনই আমরা একটু গুটিয়ে গুছিয়ে বসতে চাই তখনই 


১১১ দ্বিজেন্দ্র কাবাপ্রবাহ 


আমাদের “ভবলীলা সাঙ্গ” হয়। প্রাণ রাখিতে প্রাণীস্ত'--এ তো সর্বদেশের সর্ব- 
কালের নির্মমতম সত্য! “পান্ত আনতে লবণ ফুরায়, লবণ আনতে পীস্ত, অথবা 
“বিয়ে করলেই পুত্রকন্তা আলে যেন প্রবল বন্যা; পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই 
সবস্থাস্ত।”_--একে শুধু রঙ্ষ-কৌতুক ব্যঙ্গ-বিদ্রপ বলেই অভিহিত করা সঙ্গত নয়। 
এখানে দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির ছলে নির্ষম সত্যকেই উদঘাটিত করেছেন। এখানে 
হাপির উদ্যমের চেয়ে নিজেদের পরিণতি-চিন্তাই বড় হয়ে দেখা দেয়।৪৩ 

'জগৎ্ পথিবী, “সংসার প্রভৃতি ব্যঙ্গরস বা হাস্যরসের ছদ্ম-আবরণের ভিতর 
দিয়ে কবি জগৎ ও জীবনের কতক'গুলি সত্যান্তভতির অন্রান্ত পরিচয় দিয়েছেন। 
চাষার বিরহ* কবিতায় হাসির চেয়ে ব্যথাই বড় হয়ে উঠেছে £ 

পরে গ্যাখি শুয়ে শুধু কেলে কুকুর; 
তখন মোর ডুকরে ডুকরে পরাণটা যে কেমন করে। 

“ঘেমনটি চাই তেমন হয় না” জীবনে এর চেয়ে সত্য আর কি আছে? একে 
স্বলভ হাঁসির রডীন বুদ্ধ'দ-বিল[স নামে অভিহিত করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের “যাহা 
চাই তাহ ভুল করে চাই”-এর সঙ্গে এর খুব বেশী ভাগবত অনৈক্য নেই। কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ যেখানে স্বক্ম ও গভীর, ছ্িজেন্দ্রলাল সেখানে অপেক্ষাকৃত স্ুল ও অগভীর | 
কিন্ত ভেবে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে দুজনের মূল বক্তব্যের খুব বেশী পার্থক্য 
নেই । দ্বিজেন্দ্রনালের হাস্যরস হৃদয়বান উচ্ছুসিত গীতিকবির হাসি। তাই তাঁর 
হাসি নিশ্নম 'ও শুষ্ক নয়, সহানুভূতি, সরলতা ও সহৃদয়তার শিশির-সিগ্ধতা তাকে সজল 
করে তুলেছে । অথচ বাস্তব-জীবন সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিশেন, জীবনের ফাঁক 
ও ফাকি তিনি বেশ ভালো করেই দেখেছিলেন। তাই তার হাস্যরসের মধ্যেও 
গীতিকবির স্থর-বঙ্কার অনুপস্থিত নয়। তাই রঙ্গরস, ঠাট্টা-টিটকারি, কৌতুক- 
বিজ্ধপের ভিতরে মানুষ দ্বিজেন্দ্রলালেব প্রাণস্পন্দন শোঁন। যায় ঃ 

, কেন চটাচটি আর রেষারেখি, 
আর গালাগালি আর দোষাদোষী ? 
কর হাসাহাসি, ভালবাসাবানি, 
আর বসে, গৌকে দাও তাঃ,_- 


পপ 


৪৩। *.. ভণ্ডামি ও বোকামির পিছনে রহিয়াছে চিরন্তন মানবাস্মা, সে আত্ম। শিশুর মত অসহায় ও 
সরল, একটু কৃত্রিম বা খাটি আনন্দ, সৌন্দর্য, উল্লাস দিয়! খেলাঘর দাজাইতে সর্খদাই বাস্ত। এই খেলাঘর 
বিধাতার নিষ্টুর আঘাতে ভাভিয়৷ যাইতেছে, সেইজন্ মানুষের চিরন্তন ক্রন্দন । এই ক্রন্দনের রোল 'হাসির 
গানের" প্রতি মুছনায় ও বঙ্কারে ধ্বনিত হইতেছে ।_দ্বিজেন্্রলালের হানির গান £ অমুল্যধন মুখোপাধ্যায় £ 
জ্ীকুমার বন্দোপা ধায় ও প্রফুল্প পাল সম্পার্দিত 'সম!লোচন! সাহিত্য” । 


ছ্বিজেন্্রলাল : কবি ও নাট্যকার ১১২ 


ছিজেন্দ্রলালেব এই সরব উচ্চকণ্ঠ প্রাণখোলা হাপির ভিতর দিয়ে এমন একজন 
সহৃদয় মান্থষকে জান। যায় ধিনি জীবনের অসঙ্গতিকে জেনেও, জীবনশ্রসিক হান্য- 
রসিকের ভূমিকায় নেমেও ধিনি মানবাত্মার করুণ স্থুর শোনেন, আর প্রাণময় হাসির 
অট্টরোঁলের মধ্যে পদে পরদে নিজেকেই ধরা দেন। “হাঁসির গান" মানুষ দ্বিজেন্দর- 
লালের ভাঁবজীবনের এক অন্তরঙ্গ চলচ্ছবি ! 


|| ৯ || 
ছিজেন্্র-কাব্যপ্রবাহের সমুদ্ধি-পবের শেষ কাবা মন্দ্রু (১৯০২)। সঙ্গীত বাদ 
দিয়ে বিশ্তদ্ধ কাব্যের দিক দিয়ে বিচার করলে 'মন্দ্'কেই ছিজেন্্রলাঁলের শ্রেষ্ঠ কাব্য 
বলা যায়। এমন্দ্র' দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার বিশিষ্ট শক্তির কাব্য । “আর্ধগাথা”, ও 
“আষাটে" কাব্যে তার প্রতিভার দিক্দর্শন হয়েছে, কিন্তু 'মন্দ্রে'র পূর্ববর্তী ছুটি কাব্যে 
তাঁর প্রতিভার সামগ্রিক লক্ষণ প্রকাশ পায় নি__আঁংশিক লক্ষণ প্রকাশ পেক্সেছে 
মীত্র। ভাবপ্রকাশ ও কবিতার বহিরঙ্গ, ছুদিক থেকেই মন্ত্রের কবি একটি স্থনিশ্চিত 
পরিণামের মধ্যলগ্রে এসে দীড়িয়েছেন। দ্বিজেন্দ্র-কবিমানসের সে দ্বিমুখী সত্তা 
'আর্ষগাথা” ও“আষাঁটে'র মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল, মন্ত্র কাব্যে তারই একটি সমন্বিত 
রীতি লক্ষণীয়। রোমান্টিক গীতপ্রবণ চিত্তের সহজ ও স্বচ্ছন্দ প্রবাহের সঙ্গে একটি 
বিচারবুদ্ধিপ্রবণ ভাবাবেগ-নিমূক্ত মনের পরিণয় ঘটেছে। ছুটি আপাতবিরোঁধী কবি 
চেতনা ও কাঁবারূপ মিলিত হয়ে 'ন্ত্র' কাব্যর ভাব-ভূমিকে স্বাত্ত্রা-সমুজ্জল করে 
তুলেছে। “মন্ত্রের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল 'আলেখ্য” ও এ্রিবেণী নামে ছুটি কাবা রচনা 
করেছিলেন। এই ছুটি কাব্যে কতকগুলি ভালে! কবিতাও আছে,__-তার মধ্যে 
দাম্পত্যপ্রেমের ও বাৎসল্যরসের কবিতাগুলি বিশেষভাবে, উল্লেখযোগ্য : কিন্ত 
সেখানকার কবিমানস ও “মন্দ্র' কাব্যেরই । মন্ত্র কাব্যের কবিমাঁনসই অপেক্ষারুত 
পরিণত অভিজ্ঞত। নিয়ে যেন উপরোক্ত ছুটি কাব্য রচনা করেছে। “মন্ত্র কাব্যে 
কবি যে শক্তি অর্জন করেছেন, দ্বিজেন্দ্র-কবিজীবনের সেই হল চুড়ান্ত সিদ্ধি। এর 
পরে প্রতিভার বিশেষ কোন নৃতন লক্ষণ দেখ! যায় নি। এই দিক থেকে 'মন্দর 
কাঁবো দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার পূর্ণশক্তি গ্রকাশিত হয়েছে । এই কাব্য কোথায় 
ভাবালুতার অস্পষ্ট তা নেই, প্রকাশরীতির দ্বিধা নেই__এক জড়তামুক্ত ও ভাবা:বগমুক্ত 
বুদ্ধিগম্্য স্পষ্টালোকিত জগব্ “মন্ত্র কাবোর কাবা-পটভূমি | গীতিধশ্িতার সঙ্গে 
যে বিচারপ্রবণ তর্কপরায়ণ সামাজিক মন পূর্ববর্তী কাব্যগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে 


১১৩ ছ্বিজেন্দ্র কাবাপ্রবাহ 


তারও একটি বিশেষ পরিণতি এই কাব্যের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । দ্বিজেন্দ্রলালের 
কবিজীবনের এই ছুটি কাব্যরীতি এতকাল শুধু তাদের বিপরীত প্রবাহের খরগতিতে 
আবর্তই স্ষ্টি করেছিল-_-এই ছুই কোটির মধো ছিল এক ছুস্তর ব্যবধান। কিন্তু 
“মন্্র কাব্যে কবিমানস ও কাঁবারীতির এই ছ্বৈতচার তেমন উতৎ্কট হয়ে ওঠে না 
ছুটি রীতি যেন গায়ে-গাঁয়ে এসে পড়েছে-_একই কবিচিত্তের যেন এ-পিঠ ও-পিঠ । 
সেইজন্য “মন্দ কাব্যের কাব্যরীতি ও কলাঁবিধিতে সবপ্রথম একটি বাক্তিত্ব-প্রকাশক 
স্টাইল" দেখা দিয়েছে । 

“মন্ত্র কাবা আর একট কারণেও উল্লেখযোগ্য | এই কাবা প্রকাশের 
কিঞ্চ্দিধিক এক বছর পরে দ্বিজেন্দ্রলালের স্ত্রীবিয়োগ হয়। কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ 
মুহূর্তের অবসান হয়েছে । মন্ত্র" কাব্য ছ্বিজেন্দ্র-জীবনেরই শুধু নয়, দ্বিজেন্দ্র-কবি- 
জীবনেরও শ্রেষ্ঠ মুহ্র্তের সমাধ্িচিহ্ন। “মন্ত্র কাবা মধ্যাহ্-দীপ্ির কাব/--তার 
পূর্বসীমায় কুয়াশার অস্পষ্টতাঁকে বাসনার নৃতন স্থ্য তরুণ বর্ণবেখায় অভিনন্দিত 
করেছে; আর তার পশ্চিম সীমাঁ় ছায়াচ্ছন্ন অপরাহু ম্বতিবেদনায় ও বাৎসলোর 
রমে করুণ মধুর হয়ে উঠেছে। মন্ত্র কাব্যে তারুণ্যের দীপ্তির সঙ্গে প্রৌচচিন্তার 
গভীরতা সমন্বিত হয়েছে । “আর্ধগাঁথ।র” কবি প্রেম ও সৌন্দর্যের বসন্ত্দিনে বিহ্বল 
প্রেমসঙ্গীতকেই হৃদয়ের স্ুক্স তন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত করেছেন- তাই কবিজীবনের সেই 
ব্সন্তউৎসবকে “কুহু” ও ণপিউ' মন্ত্রে অর্চনা করা হয়েছে । “আঁধাঁঢ়ে ও হাসির গান? 
জীবনের উপরিতলেরই তরঙ্গনৃতা--কদাচিৎ নিয় তলের দিকে দৃষ্টি পড়েছে। কিন্তু 
তা ক্ষণজাগ্রত কাব্যকৌতুহল মাত্র । কিন্তু দন্দ্র' কাব্যে সর্বপ্রথম ভাবের সঙ্গে 
ভাবনা ঘুক্ত হয়েছে__চিন্তাহীন উচ্ছলতা৷ গভীরাশ্রয়ী ভাবনার ইম্পাঁত-কঠিন বন্ধনে 
কেন্দ্র-সংহত ও ভাব-গভীর হয়েছে ।8৪ 

তবু মন্ত্র কাব্যের “সিরিয়াসনেন” অনেক ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছে । দ্বিজেন্দ্র 
লালের মনেরই বিশেষ গড়ন এর জন্য দায়ী। রোমান্টিক কবিমন যেমন তাঁকে 
বন্ধভেদী অস্তম্থী করে তুলেছে, তেমনি পরমূহর্তে একটি বহিূখী মামাজিক মন 
তাকে ধুগ-জীবনের দ্িকে টেনে এনেছে । লিরিপিজম ও স্যাটায়ারের বিপরীত 
আকর্ষণ অনেক সময় গম্ভীর ও মহৎ, বিষক়বস্তর মধ্যে অকারণ তুচ্ছতা সঞ্চারিত 


8৪। »আসল কথ! এই যে, "মন্ত্র" কাবাযপাঠে বুঝিতে পারা যায় থে, কবি কেবল আর জীবনান্ৃধির 
উপরিতলে থাকিয়া সন্ধষ্ট নন, তলাইয়1 দেখিবার একট বৌঁক তাহাকে পাইয়। বসিয়াছে। ইহাই 
ম্যাথু আনন্ড বর্ণিত “হাই পিরিয়াসনেস 1” 

--কবি দ্বিজেন্রলাল: প্রমথনাখ বিশী: রবিবাসরীয় আনদাবাজার পত্রিকা, 
১৯শেজানুয়ারি, ১৯৫৮ । 
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করেছে। “হিমালয় দর্শনে কবিতাটিতে মহৎ ও তুচ্ছের, “সারাইম” ও “রিডিকিউলের" 
এক উত্তট মিশ্রণ হয়েছে । সমাসবহুল তৎসম শব্দে, দীর্ঘবিসর্সিত ছন্দে হিমালয়ের 
মহিমা-সথগঞ্ভীর বন্দন! দিয়ে কবিতাটি শুরু হয়েছে : 

কে তুমি সহম্ম যোজন জুড়িয়া, ব্রহ্মদেশ হ'তে তাতার, 

অক্ষয় হিরকমুকুটের মত তাঁরতলক্ষ্মীর মাথায়, 

জলিছ গ্রদদীঞ্চ, পাইয়া উবার কনকচরণপরশ 

তুষার-মণ্ডিত চুভাঁয়? 

্রঙ্মদেশ থেকে তাতার পর্ধন্ত বিস্তৃত ভারতলক্ষ্মীর এই হীরকমুকুট নিঃসন্দেহে 

পাঠকচিত্তে বিম্ময়রসের উদ্ভেক করে। কিস্তু তারপরেই আকন্মিকভাঁবে রূঢ 
অ'ঘ।তে পৃবসঞ্চিত স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয়--কবি হিমালয়কে এক অস্থিচর্মসার নিম 
বৃছ্ধেব সঙ্গে তুলনা করে ফেলেছেন! দ্বিতীয় স্তবকে তিনটি স্বতোবিবোধী ছবি 
আছে--স্র্মগ্রহচন্দ্রের অশান্ত ও উন্মত্ত মহানুৃতা, গাঁছে চড়ে বনের বাঁনবের শ্রেষ্ঠতা 
দেখানো, ঘুঘুভাকা শালবন ও কেতকী-কদন্বের রোমান্টিক ছবি। কারও সঙ্গে 
কারও মিল নেই । তৃতীয় স্তবকে হিমালয় “অচল, অকেজে! পাষাণ, । এই ম্তবকে 
ছ্বিজেন্্রলালের বিদ্রপাত্মক স্থুরটি ফুটে উঠেছে। পঞ্চম স্তবকে হিমালয় “কুডের 
বাদশাহ” । ষ্ঠ স্তবকের প্রথমাংশে “লেলিহান অগ্নিজিহ্ব, একটি ধ্বংসকর।ল মৃতির 
বর্ণনা আছে, কিন্ত তারপরেই কবি সংলাপাত্মক ভঙ্গিতে হিমালয়ের সঙ্গে লৌকিক 
রপিকতা শুরু করে দিয়েছেন। অষ্টম স্তবকে নব্যবিজ্ঞান ও হিমালয়ের ভৌগোলিক. 
প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কবি এক দীর্ঘ বিতর্কের অবতারণা করেছেন । সর্বশেষ স্তবকে 
কবি হিমালয়কে ঝষিবর' সম্বোধন করে কবিতাঁটিকে গম্ভীর ভাবে শেষ করেছেন । 
“মমুদ্রের প্রতি” কবিতাতেও পরম্পর-বিরোধী ভাবদ্বন্দে কবিতাটির বিষয়গত মহিম' 
বিচলিত হয়েছে । ফেনস্কীত ভাষা ও তখসমশব্বপ্রধান চিত্রময় বর্ণনায় কবিতাটি 
দ্বিজেন্্রলীলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতায় পরিণত হতে পাঁরত। কিন্তু সমুদ্রের এই 
মহিমা-স্থগম্ভীর চিত্র-বৈচিত্রোর মাঝে তিনি এমনভাবে লৌকিক ব্রসের অবতারণা 
করেছেন, যা কবিতাটির রসকেন্দ্রটিকে সংশয়াতুর করে তুলেছে । আবেগের সঙ্গে 
নিরুত্তাপ যুক্তি, চিত্রময় বর্ণনার সঙ্গে ঘরোয়া! সংলাপ, মহিমা বর্ণনার সঙ্গে লৌকিক 
রদিকতা কবিতাটির রসাঁভান ঘটিয়েছে । “তাজমহল” কবিতার কোন কো'ন অংশ 
ভাবে, ভাষায় ও সুক্ম লিরিদিজমের মৃছ সৌরভে অপূর্ব, কিন্তু কবি এই সুরুটিকে ধরে 
. ব্াঁথতে পারেন নি। কবির অস্থির কল্পনা বেশীক্ষণ একস্থানে দাড়িয়ে থাকতে পারেন 
না--শিশিরের নিটোল বিন্দুটির মতো দু-এক মূহূর্ত ফুলের কোমল পাপড়ির উপর 
দাড়িয়ে কক্ষ মাটির উপর ঝরে পড়ে। প্রথম স্তবকের লঘুন্থর ও অষ্টম স্তবকের 
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আর্ধজাতির জীবনাদর্শ সম্পর্কে স্থদীর্ঘ বক্তৃতার অনধিকারপ্রবেশ কবিতাটির রসমূল্য 
খর্ব করেছে। “নবদ্বীপ” কবিতাঁতেও এই জাতীয় অসঙ্গতি লক্ষণীয়। 

এই শ্রেণীর কবিতাগুলিতে মহৎ কল্পনা ও ভাবগভীরতার বীজ আছে কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত কবি এই ভাবটিকে রক্ষ। করতে পারেন নি। একাধিক ত্রুটি ঘটেছে। 
প্রথমত মহৎ ও তুচ্ছের, অলৌকিক ও লৌকিকের মধ্যে এক প্রচণ্ড বিরোধ তীব্র 
হয়ে উঠেছে ।-কবি মেই বিরোধধকে সক্রিয় রাখার চেষ্টা করেছেন। গীতিকবিতার 
একটি রসকেন্ত্র থাকা উচিত-_সেই রসকেন্দ্রট ঘিরেই গীতিকাবোর এক অখগ্ড রূপ 
গড়ে ওঠে । একাধিক রমকেন্দ্রেব বিপরীত অ।কর্ষণে গীতিখস দান1 বেঁধে উঠতে 
পারে ন1।8৫ দ্বিতীয়ত আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, এই জাতীয় ত্রুটি 
সবচেয়ে বেশী ঘটেছে দ্বিজেন্্লালের দীর্ঘ কবিতাগুলিতে--ভাবশৃঙ্খলের গ্রন্থন এখানে 
রক্ষিত হয় নি। আতিকথনের মাদ্কত| করবিতাগুলির ভাবকে বিক্ষি্ধ কবেছে। 
উপমাগুলিও একজাতীয় হওয়া প্রয়োজন । একাধিক উপমা কিংবা অনেকগুলি 
ন্বপকল্পনা ও (1088৩ ) থ।কতে পারে, কিন্ত তাদের মূলে €ঘন একটি কেন্দ্রীয় এক 
থাকে। দ্বিজেন্ত্রল(লের এই শ্রেণীর কবিতার উপম। ও রূপকল্পনাগুলি যেন পরস্পর 
হাতাহাতি শুর করে দেয়। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ “হিমাঁলয়দর্শনে কৰিতাট। 

অথচ “আষাট়ে? কাবাগ্রন্থে কিংবা “হাসির গানের কিছু কিছু কবিতায় কৰি 
এই টেকনিকে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। বাঙ্গকবিতায় ভাঁবগত 
মসঙ্গতিই অবলগ্থন করা হয়__-অসঙ্গতির ধাক্কা গুলি হান্তরস স্থষ্টির কারণ হয়ে ওঠে। 
করণ অপঙ্গতিই হাস্তরসের উত্সমূলে। কিন্তু গভীর ভাবের কবিতায় এই জাতীয় 
মনঙ্গতি বলবোধকে পীড়িতই করে। সম্ভবত কবি আষাটে'র এই টেকনিকের 
মোহ থেকে মুক্ত হতে পারেন নি- সম্পূর্ণ মুক্তি তাঁর কোনদিনই ঘটে নি। কারণ 
'দ্বিজেন্জলালের কবি-প্রকৃতির সঙ্গে এই টেকনিক প্রায় এক ও অভিন্ন হয়ে উঠেছিল । 
জীবন-গভীরে অবতরণ করার আগ্রহ তাঁর জেগেছিল, কিন্তু কাত দে আগ্রহ 
দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে রবীন্দ্রকাব্যের কথা মনে হতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথ শুধু বিষয়গৌরবের কবিত| রচনাঁতেই গভীর হন না, তুচ্ছ বিষয়কে অবলম্বন 
করেও তার গভীবাশ্রধী মন অতলম্পর্শী হয়। রবীন্দ্রকাব্যের এই ভাব-গতীবতার 
মূলে আছে তাঁর অতলাশ্রয়ী উপলন্ধি। দ্বিজেন্দ্রপালের মন্ত্র কাব্যে উপলব্ধি নেই, 
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এ কথা বলা যায় না কিন্তু প্রধানত বুদ্ধি-বিষশ্লেষণ ও মননই যেন সেখানে প্রাঁপাস্য 
লাভ করেছে। তাঁর কাব্যজগৎও অন্ুভববেদ্য ততটা নয়, যতট! বুদ্ধিগ্রাহ্া। দ্বিজেন্দ্- 
কবিমানসে উপলব্ধির স্থর্ধ ও প্রশান্ত তন্ম়তাঁর চেয়ে খেয়ালি কল্পনার (2810 ) 
ক্রীড়াশীলতাই বেশী। কল্পনার ক্রীড়াশীলতার মূলেও তাঁর দৃঢনিষ্ঠ বাস্তববোধ ও 
পদলালিত্য-সংস্কারমুক্ত চিস্তা-শৃঙ্খলিত প্রকাশরীতি। 
স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল এর কৈফিয়ত দিয়েছেন। এই কবিতাটি যেন 

কবির এক নৃতন জীবনবরণের স্বীকৃতি । চচন্্রমুগ্ধ রাত্রি”, “কোকিলের গীত", “পুষ্প- 
বিহসিত বম্য কুঞ্জ'ময় স্বপ্রন্র্গ থেকে “বিজ্ঞানের কর্ষময় অভিশপ্র শৃন্ত ধরায় কবির 
পতন হয়েছে । লীলাময়ী কল্পনার সঙ্গে দৈনন্দিন গদ্যের তুস্তর প্রভেদ সম্পর্কে কবি 
সচেতন । বিজ্ঞান, জীবনের সমস্ত সারাংশ শোষণ করে নিয়েছে। প্রকৃতির মুক্ত 
রূপ ও পৌরাণিক জগতের আদর্শ মাজ একটি বিলীয়মান স্বপ্নে পরিণত হয়েছে । 
গ্যাত্সক জগতে জীবনশ্ড গছাময় হয়ে উঠেছে । কৰি কালের এই স্বরূপ জানেন । 
তিনি জানেন ঘে এই -কঠিন বৈজ্ঞানিক যুগে রোমান্স ও আঁদর্শবাদ অতীতের 
কাহিনীতে পরিণত হয়েছে__তাই তিনি পরিবেশন কববেন যুগোঁচিত চিন্তা-চেতণা ঃ 

দিব সত্য যাভ1 চাহো ;--উনবিংশ শতাব্দীর 

শেষভাগে সভ্যতার তীব্রাপোকে, জানি স্থির 

অন্য গান লাগিবে না ভালে ! -তবে থাক সব, 

সে করুণ, সে গভীর, সে স্বন্দর গীতরব, 

সে গভীর প্রশ্ন ;--সেই জীবনের ছুঃংখজুখ, 

লুকায়ে নিভৃতে শুদ্ধ এ হৃদয়ে জাঁগরূক । 

জীবনের এ অবস্থায় কবিরা আশ্রয় খুঁজেছেন স্বপ্নের গজান্ত-মিনারে, যাঁতে যুগ- 

জীবনের বিষনিশ্বাস তাদের কল্পত্বপ্রকে বিবর্ণ করতে না পারে । কেউ কেউ আবার 
চরম ছুঃখবাঁদী হয়ে পড়েছেন। কেউ প্রকৃতির শ্তামলিমায় ও অবাধ মুক্ত দাক্ষিণ্যে, 
কেউ অতি-প্রাককৃত কল্পনার নিবিড় রহস্তে, কেউ বা অতীত ইতিহাসের মোহবিস্তারী 
ছায়াগোধুলিতে, আবার কেউ বা অনাগত ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ তার স্বপ্রলৌকে তীদের 
মুক্তির পথ খুঁজেছেন। এর কোনটিই ছিজেন্দ্রলালের পথ নয়। তিনি জীবন-ভীরু 
পলাতক নন, জীবনের মূলে নীরস কঠিন বাস্তবের কঙ্করময় মৃত্তিকা অ'ছে--এ সত্য 
জেনেও তিনি তাকেই মেনে নিয়েছিলেন এক বলিষ্ঠ আত্মপ্রতায়ের সঙ্গে । এই 
আত্মপ্রত্যয়ের মূলে ছিল তার বাস্তবসচেতনতা ও ভাঁবাবেগনিমুক্ত মনের উজ্জল 
বিচারবুদ্ধি। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সমকালীন কবিদের কারও পথ অনুসরণ করলেন 
ন1, এমন কি যুগনায়ক রবীন্দ্রনাথের পথও নয়। বাস্তবকে এক পাশে সরিয়ে রেখে 


১১৭ ছ্িজেন্দ্র কাব্যপ্রবাহ 


“তিনি অবাস্তব-মনোহরের স্বপ্ন দেখেন নি, কিংবা বাস্তবকে দ্বিরে কল্পনার তন্তজাল 
দিয়ে তার চারপাশে আর একটি স্ক্্মতর জগৎ গড়ে তোলেন নি। তিনি বাস্তববোধ 
ও সামাজিক মনকে সঙ্কুচিত না করে লেই ভাব প্রকাশের জন্য নৃতন ধরনের কাঁবা- 
রীতির উদ্ভাবন করলেন। এইখানেই দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষত্ব । মন্ত্র কাব্যে 
কবির প্রবল আত্মবিশ্ব(ল, শব্দ-নিরাঁচন ও ছন্দ রচনার সাহসিকতা ও রপ-বৈচিত্রা 
রবীন্দ্রনাথের বিল্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ; *“ ঘমন্দ্রঁ কাব্যখানি বাংলার 
কাব্যসাহিত্যকে অপরূপ বৈচিত্র্য দান করিয়াছে । ইহ। নৃতনতায় ঝলমল করিতেছে 
এবং এই কাব্যে যে ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলীলাকৃত ও তাহার মধ্যে 
সর্বত্রই প্রবল আত্মবিশ্বাসের একটি অবাধ সাহস বিরাজ করিতেছে । সে-সাহস কি 
পক -নির্বচনে, কি ছন্দোরচনায়, কি ভাববিহ্যাপে সবত্র অক্ষুপ্ন। সেসাহস আমাদের 
বার বার চকিত করিয়। তুলিয়ছে__আমাদের মনকে শেষ পর্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া 
বাখিয়ছে।-* তাহার কাবো হাস্য, করুণা, মাধুর্য, বিশম্ময় কখন কে কাহার গায়ে 
আ।দিয়! পড়িতেছে, তাহার ঠিকাঁনা নাই। '*নর্তনশীলা নটার সঙ্গে তুলনা করিলে 
মন্ত্র কাব্যের কবিতাগলির ঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ ইহার কবিতাগুলির মধো 
পৌরুষ আছে। ইহার হাস্য, বিষাঁদ, বিদ্প, বিস্ময় সমস্তই পুকষের-_তাঁহাতে 
চেষ্টাভীন সৌন্দের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সবলতা আছে। তাহাতে হীবভাব ও 
স[জসজ্জার প্রতি কোনে নজর নাই 1৮8৬ 

মন্ত্র কাবো কতকগুলি দাম্পতারন ও বাৎসলারশের কবিতা আছে। 'আধগাথা*র 
প্রেমের কবিতাগুলি;ত যে উচ্ছলতা ও ল।বণ্য গীতিরসে অনবদ্য হয়ে উঠেছে, “মন্ত্র” 
কবিতাঁয় সে স্তর পরিবতিত হয়েছে । “আর্যগাথা'য় প্রথম প্রণয়ের স্বতঃক্ুর্ত মাধূর্য 
আছে, "মন্ত্র কাঁবো সেই প্রথম প্রেমের উল্লদিত রূপ অনেকখানি ও সংযত সংহত। 
তাই আত্ম-বিবশ তন্ময়তার সঙ্গে কলা।ণ ও শুভবৌধের একটি ধাঁরণা যুক্ত হয়েছে । 
“দাঁড়া, কবিতার প্রথম স্তবকে কবি প্রেমের একটি চিরন্তন রূপকেই ফুটিয়ে 
তুলেছেন ঃ 


দাড়াও স্বন্দরি । চক্ষের সম্মুখে, ছায়াবাঁজি প্রায়, 
এই বিবতিত ব্রহ্মাণ্ড জগৎ এসে চলে যায়; 

তার মাঝে তুমি দাড়াও স্থন্দবি! 

একবাঁধ দেখি ছুটি নেত্র ভরি, 
প্রেমের প্রতিমা প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরি ! দাড়াও হেথায়। | 


৪৬। বঙ্গদর্শন; কাতিক, ১৩০৯ | 


হিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ১১৮ 


পরিবর্তনমীল পৃথিবীর মাঝখানে নুন্দরীই যেন চিরন্তনী । কিন্তু কবিতার পরবর্তী 
ংশে কবির পরিতৃপ্ণ দাম্পত্য জীবনেরই যেন একটি ছৰি ফুটে উঠেছে। “উদ্বোধন” 
কবিতায় কবির রোমান্টিক প্রেমস্বপ্র গাহস্থয জীবনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ 
নয়-_প্রতাহের সঙ্কীর্ণতাঁর বহু উধ্র্বেএ প্রেম একটি অশরীরী আনন্দের মতো । কৰি 
নিখিল-বিশ্বের সৌন্দর্যের মধ তার প্রেয়পীন্বপ্নকে অন্রসন্ধীন করেছে। টাইবারের 
ধারের “র্মর গ্রতিমায়” ব্যাকেল-অক্কিত “কুমারী বয়ানে”, িনলতা-শকুন্তলীফুলময় 
কথা”-য় কবি যে নিখিল লৌন্দর্ষের প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নই যেন মৃত্তি 
ধরে আজ কবির পত্বীরূপে উপস্থিত হয়েছে । কিন্তু সে বর্ণনাটি গ্যময়--পূর্ববর্ত 
দুটি স্তবকের সঙ্গে অন্বিত করলে তাকে আকম্মিক বলেই মনে হয় £ 


আপনি আজি সে বেশ পরি, 

মর্মরে সংগীতময় বর্ণে, কবিতার 
স্কন্ধে ভর দিয়া ! 
এসেছ ঢাকিয়া 

মাংসের শরীরে আজি সোদ্বেগ তে!ম'প 
জীবন্থ হদয ; 

প্রতাক্ষের এই রক্তমাংসের পত্রীসত্তীর সঙ্গে নিখিলষৌন্দ্ষময়ী শাশ্বত সন্তার 
কোনো বিরোধ এখানে নেই । কবির বক্ুবা হল, সৌন্দর্ঘই প্রেমে পরিণত হয়েছে ।' 
নৈ্যক্তিক সৌন্দর্য ও প্রেমময়ী নারীর মধ্যে কোনো বিরোধ এখানে নেই । প্রত্যহ 
ও শাশ্বতের বিরোধজনিত কোঁনে| বেদন1 বা মোহভঙ্গ এখানে নেই । 

“কুত্বমে কণ্টক? কবিতায় নাঁরী ও প্রেমসম্পক্ষিত আব একটি ধারণার পরিচয় 
পাঁওয়1 যাঁয়। এই বৌধ দ্বিজেন্দল।লেব প্রেম-কবিতাঁর একটি উল্লেখযোগা সংযোছন । 
প্রতাক্ষ ও কল্পনার মধো একটি স্কুম্প্ট বিরোধের রূপ এই কবিতায় ফুটে উঠেছে । 
কবিরা যে সৌন্দর্যের জয়গাঁন করেছেন, বিমুগ্ধ প্রেমিক যাঁর স্তবগাথা রচনা করেছে__ 
কবির কাছে তার আমল ব্যাপার অত্যান্ত স্পষ্ট £ 


এই প্রেম» এই উগ্পা ... শুধু কাম, শুধু লিগা, 
এ শুদ্ধ বিধির বিধি ভবে 
রাঁখিতে তাহার সৃষ্টি, আর এই রূপবৃষ্ট 


প্রলোভনে বাধিবে মানবে । 


ছ্বিজেন্দ্রলালের মন এখানে সংশয়াতুর হয়ে উঠেছে__বিশ্বাসের মাধুর্য ও রোৌমান্সের 
২ এখানে নেই--তাই মনে হয়েছে “বুঝি শেষে, এ স্থবর্ণ ধাতু নহে খাঁটি স্বর্ণ, এ 


১১৯ ৃ দ্বিজেন্র কাব্যপ্রবাহ 


পিত্তল শুদ্ধ গিণ্টি-কর11” এই কথাগুলি বিখাত দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের 
এক-একটি উক্তিকে মনে করিয়ে দেয়। «প্রেম পরিণয়ে ছবন্ঘ"__সত্যটিও কবিদৃষ্টিতে 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্্রলালের এ কবিতার মূলে শোঁপেনহাওয়াবন্থপভ 
নাঁরী-বিছ্বেষ নেই, নারীকে ঘিরে যে রোমান্সলোক স্ৃষ্টি কর] হয়, তিনি তার আড়াল 
থেকে বাস্তব সতাটি দেখিয়ে দিয়েছেন মাত্র। দুর থেকে যা স্বন্দর, কাছে এলেই তার 
সে সৌন্দর্য মিলিয়ে যায়--প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার বিরোধকে তিনি এখানৈ 
তার স্বভাবসিদ্ধ আটিক্লাইম্যাক্সের আকম্মিক ধাক্কায় কপ দিয়েছেন £ 


ভূধর দূর ধিগম্য, দ্র হতে অতি রমা 
ধুম নীল তুষারকিরীটা-__ 

নিকটে বিকট, শীর্ণ, বন্ধুর, কঙ্করকীর্ণ 
শুষ্ধ,_যেন উকিলের চিঠি। 


মন্ত্র কাব্যের এই জাতীয় কবিতা ছ্বিজেন্দ্রমানস বিচারে অত্যন্ত মূল্যবান 
উপাঁদান। নৈব্যক্তিক লৌনার্য-বহশ্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, কিন্ধ নারী ও প্রেম 
সম্পর্কে একটি সংশয়াতুর ধারণাও এখানে আছে। দূরের সৌন্দর্য যেন বাস্তবের 
বিচার-বিশ্সেষণের মধ্যে এসে তার মোহময় রোমান্স হারিয়ে ফেলেছে । মন্ত্র কারো 
এই ধরনের বিশ্লেষণী মন্তব্যে দ্বিজেন্দ্রলালের বাস্তব-সচেতন, বিচার প্রবণ মনের পরিচয় 
পাওয়া যাঁয়। 

“কার দোষ” কবিতাটি দাম্পতা-কলহের একটি রস-মধুর ছবি। “আগন্তক” 
ও জীবনপথেব নবীন পান্থ কবিতা ছুটি শিশুসম্পকিত বাঁংসল্যরধের কবিতা । 
“'আধগাথা”-র “কুহু অংশে কয়েকটি শিশুদম্পকিত কবিতা আছে। তাঁর মধো 
একটি কবিতার কথা রবীন্দ্রনাথ তীর আলোচনায় উল্লেখ করেছিলেন। কিন্ত 
“আর্ধগাথা”র শিশু-কবিতাগুলির সঙ্গে “ন্দ্র কাবোর এই ধরনের কৰিতার একটি 
মৌলিক পার্থকা আঁছে। “আর্ধগাথার” কবিতীগুলিতে স্েহবিগলিত পিতৃতদয়, 
শিশুর বালালীলা ও তার উদ্ভট বায়নাগুলিকে কবি সুক্ম তুলির আচডে ফুটিয়ে 
তুলেছেন । “আধগাথা'র “সোন।! আমার, মাণিক আমার, যাছু আমার ঘুমো” 
এক অভিনব ঘুমপাঁড়ানি গান। শিশুমনের ,অপস্তভব ও উদ্ভট আকাজ্ষার আর 
একটি সহজ ও স্বন্দর ছবি : 


শুনলে৷ কারো হবে বিয়ে, 
ধরল ধুয়ো অমনি গিয়ে__ 
“গম] আমি বিয়ে করব”__কান্নার ওস্তাদ এ। 
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শোনে কারে হবে ফাসি, 
অমনি আচল ধরল আমি-_- 
“গম! আমি ফাসি যাঁব”_-বিনি অপরাধে । 


মন্ত্রের শিশু-সম্পক্কিত কবিতায়ও কিছু স্থুরপরিবর্তন ঘটেছে । “আধগাথার' 
শিশু-কবিতাগুলির মধ্যে নির্মল বাঁৎসলারস ও প্রিতৃহ্ৃদযের একটি মুগ্ধ পিপাসা ছিল। 
কিন্তু “মন্দ্রের কবিতাগুলির মধো বাৎসলোর সঙ্গে কিছু চিন্তাও জড়িত হয়েছে-- 
পারিবারিক জীবনের ছবিটি এখানে ম্পষ্টতর | শিশুর নবীন জীবনের সঙ্গে তুলনা 
করে কৰি বয়ক্ক মানুষের বিষয়াঁসক্ত ও বিড়দ্বিত জীবনের কথ] বলেছেন “জীবন- 
পথের নবীন পান্থ কবিতায় £ 
আমর পতিত, বিশুষ্ক, নিরাশ, 
অন্ধকারময় গভীর গতে; 
পরী-পদক্ষেপে তুই চলে যাস্‌ 
কিরণময় ও শ্যামল মর্ত্যে ) 


“আগন্তক” কবিতাতেও কবির বাৎসলারসের সঙ্গে জগতেব শ্বভাশুভবোধ 
জড়িত। সংসারের নিষ্টুর সংগ্রামের একটি বিবর্ণ ছৰি একে কৰি সংসাবের আনন্া- 
সতের কথাও বলেছেন : 


হেথা বিশ্বময় 
সর্বেব কদধ নহে । নহে সমুদয় 
ঝটিকা অশ্রীস্ত-গজী বজ, অন্ধকার, 
কণ্টক, অরণ্য, শু মকুতুমি সার 


স্থতরাং তিনি “বিমিশ্রিত স্থখছুঃখ মাঝে” নবীন আগন্ভককে আহ্বান কবেছেন। 
'আর্ধগাথা'র শিশুসম্পকিত কবিতাগুলিতে এক অবিমিশ্র বাঁৎসলারস ও স্বতক্ফের্ত 
আনন্দ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু “মন্দ্র কাব্যের শিশুপম্পকিত কবিতায় বাৎসলারসের 
সঙ্ষে জগৎ ও জীবনের শুভাশুভ উপলব্ধি মিশ্রিত হয়ে একটি স্বতন্ত্র আন্বাদনের স্্টি 
করেছে । জীবন-পরিণতির সঙ্গে চিন্তা ও চেতনার ব্যাপকতা এই ধরনের 
পরিবর্তনের মূলে। একদিকে মনের বিচাঁরপ্রবণতা যেমন প্রেমকে "'ষস্ত বিশ্লেষণ 
করতে পরাজ্মুখ হয় নি, তেমনি স্বামী ও পিতা হিসাবেও তিনি ছিলেন প্রেমপ্রবণ ও 
ন্েহপ্রবণ | দিলীপকুমার রায় তার পিতার স্মৃতি আলোচনা! করতে গিয়ে এমন 
একটি মিতাঁক্ষর ও অভ্রান্ত মন্তব্য করেছেন, যার আলোকে শুধু বাক্তি দ্বিজেন্দ্রলাল 
নন, কৰি দ্বিজেন্দ্রলালও উজ্জল হয়ে উঠেছেন। দিলীপকুমার বলেছেন : “কিস্ত 


১২১ ছ্িজেন্্র কাবাপ্রবাহু 


একটি জিনিস সেই ছেলেবেলাতেই আমার চোখে পড়েছিল যে কবির মধ্যে ছুটে? 
মাগষ ছিল : একজন তীক্ষ বিচারক, বিবেকী বিশ্লেষক, আর একজন সরল প্রণয়ী, 
উচ্ছবাসী প্রেমিক 1৮৪৭ | 
“আর্ধগাথা” দ্বিতীয় ভাঁগে কবি মানব সংসাঁরে প্রবেশ করেছেন-_কিস্তু তখনও 
তাঁর জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যথার্থ দৃষ্টি ছিল না । অভিজ্ঞতার পরিণতির সঙ্গে 
“মন্ত্র কাব্যে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটি পরিণত চিন্তা গড়ে উঠেছে । আলোর 
সঙ্গে অন্ধকারও মিশেছে- জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ককে কবি ভাববার চেষ্ট। 
করেছেন । “তাজমহল” কবিতায় কবি মানুষের দ্েহনিয়তির এক নির্মম ও বিবর্ণ 
ছবি একেছেন £ 
স্পর্শে যার সেও, 
সে সৌন্দর্য পরিণত পরিত্যাঁজা শবে : 
ক্রমে ক্রমে দুর্গন্ধ, গলিত সেই দেভ 
ভক্ষে আসি, মুত্তিকাঁর দ্বণ্য কীটগুলি; 
পরিণামে সেই দেহ--আবার সে-যে পুলি সে ধুলি। 
মৃতাব ভিতর দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাগেব মতো কোনে! শাশ্বত মতা ও অমৃত- 
লৌকের আশ্বীম পান নি £ 
মতা কে বলে বিচ্ডেদ 
মতা এক প্রক।গু বিবাহ, মাহে লুপ্ধ বস্তুভেদ | 
ঈঁ ্ ক 
*  . * সেবিবাহ সম্পাদিত হয় 
গ1ঢ় অন্ধকারে, ঘন স্তব্ধ নিরুৎ্সবে ; 
যাঁর সাক্ষী পরকাল মহাশৃন্যময় ; 
মৃত্যু এখানে শ্ামঘমান' বা পরাণ-বধূং নয়, মৃত্যু এখানে গাঢ অন্ধকারময় এক 
মহাশুন্য | সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতো কোনো পরম এশ্বর্যময় নূতন আশ্বাস 
দিতে পারেন নি। মন্ত্রের সর্বশেষে কবিতা "স্খমত্তা'”তে কবির মৃত্তাসন্বন্ধীয় 
শৃন্যতাবোধ আরও স্পষ্ট : 
তদুপরি মরণের পাছে 
কি জগৎ লুক্কায়িত আছে! 
এই কৃষ্ণ জলধির পারে 


৪৭। উদাদী দ্বিজেজ্রলাল  দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ৭১। 
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কোন দেশ আছে! অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন, যে দেশ হতে কেহ 
ফিরে নাই আর নিজ গেহ 1৪৮ 
দ্বিজেন্দ্রলালের এই পর্বের কবিতা! পড়ে কেউ কেউ তাকে ছুঃখবাদী বলেছিলেন 
কিন্তু তার সমকালীন সমালোচকরাঁই সে মতকে খণ্ড করেছিলেন £ 
“ ভারতবর্ষ” পত্রিকায় গত বৎসর বন্ধুবর দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় 
দিজেন্লাল সম্বন্ধে আলোচন। প্রসঙ্গে লিখিয়াঁছেন যে, তিনি ছুঃখবাদী ও ঈশ্বর- 
বিশ্বাসহীন ছিলেন। আমরা তাহার এই মন্তব্য ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি । যিনি 
পরপারে” নাটক লিখিয়াছেন এবং মহাঁসিন্ধুব ওপারের সঙ্গীতের আভীস 
পাইয়াছিলেন, তিনি কখনও নাস্তিক হইতে পাবেন না। এক সময়ে হয়ত তিনি 
অজ্ঞেয়বাদী (4£1103010 ) ছিলেন 18৯ 
ছুঃখবাদী” বা 'অজ্ঞেয়বাঁদী” কোনো তত্বগত পরিভাঁষাঁর দ্বার! দ্বিজেন্দ্রসাহিতা 
বিচার করা চলে না--কাঁরণ সচেতনভ'বে তত্ব প্রতিপাদদন করার আকাঙ্ষা তর 
কোনোদিনও ছিল না। কিন্তু “মন্ত্র কাব্যে তিনি যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
সংশয়বাদী হয়েছেন তার কারণ কি? দ্বিজেন্্লালের মধ্যে একটি বিচারপ্রবণ ও 
যুক্তিবাদী মন ছিল। এই বিচারপ্রবণতা তাঁকে অনেক সময় সংশয়বাঁদী করে 
তুলেছে, কিন্ত এই ভাবটি তার জীবনদর্শনের কোনো স্থায়ীভাব নয়। জগৎ ও 
জীবন সম্পর্কে বৃদ্ধিধর্মী বিচার্রবণ তাই কবিকে খাঁনিকট। সংশয়বাঁদী করে তুলেছিল । 
তবে এ কথাও ঠিক ঘে এক সময় তিনি হার্বার্ট ম্পেন্সাবের অজ্ঞেয়বাদের দ্বার 
প্রভাবিত হয়েছিলেন । 
নববধূ" ও রাধার প্রতি কৃষ__কবিতা ছুটির কিছু বিশেষত্ব আঁছে। “নববধূ, 
কবিতাটি যে রবীন্দ্রনাথের “বধূ” কবিতার (মানসী) প্রভাঁবজাত এ বিষয়ে কোনে: 
সন্দেহ নেই । কিন্তু ছুটি কবিতার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথের বধ 
কবিতায় নাগরিক জীবনের সতর্ক-শাঁদনে শঙ্কিত কুষ্ঠিত একটি পল্লীবাঁলিকার 
ছায়াঘেরা পল্লীজীবনের বুকে ফিরে যাওয়ার করুণ আঁকাজঙ্ষা ধ্বনিত হয়েছে । 


৭৮ ৮ পশিশ স্পা শি 


৪৮ প্রসঙ্গক্রমে মধুক্দনের চতুরশপদী কবিতা বলীর 'নৃতন বৎসর" কবিতাটি ন্র্তবা £ 
আমিছে রজনী, 
নাহি যার যুখে কথ! বায়ু-রূপ শ্বরে 
নাহি যার কেশপাশে তারা-রূপ মণি; 
চির-রুদ্ধ ঘ্বার যার শাহি মুক্ত কবে 
উধা-_-তপনের দুতী, অরুণ-রমণী | 
৪৯। দ্বিজেক্্লাল-প্রসঙ্গ ২ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত : মানসী ও মর্মবাণী, ভাব, ১৩২৩ । 
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নাগরিক জীবনের লৌহবন্ধন থেকে প্রকৃতির অবাধ মুক্তির মধ্যে ফিরে যাওয়ার এই 
অধীর উতৎকঠা রোমান্টিক কবিমনের সহৃদয়তায় ও সুক্ষ স্থরময় বালনায় রূপান্তরিত 
হয়েছে । কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ঘরের একটি সাধারণ 
মেয়ের বিবাঁহ-ব্যাপারের খুঁটিনাটি বর্ণনা আছে। বিয়ের কথাবার্তা, বিয়ের ব্যাপারে 
পিতামাতার তর্ক-বিতর্ক, বিয়ের রাত্রির বিচিত্র বর্ণনা, বিয়ের পরে .সাশ্রনয়নে পিতা- 
মাতার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বৌ সম্পর্কে নানাবিধ লমালোচনা, 
অভ্যন্ত জীবন থেকে চলে আসার জন্য নববধূর বেদনা ও সর্বশেষে নৃতন জীবনকে 
বরণ করা প্রভৃতি বাস্তব-জীবনের চিত্রই কবিতাটিতে পুঙ্থান্্পুঙ্খ রূপে অঙ্কিত 
হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার বধুই নিজে এ সমস্ত কথ! বলেছে__কিন্ত 
কোথায়ও আতিশয্য নেই । পিতা-মাতা ও পল্লী পরিবেশের প্রতি আকর্ষণ তাঁর 
কাছে যেমন সত্য, তেমনি স্বামীর প্রতি নৃতন পরিচয়ে সে বুঝেছে_-“বুঝেছি আমি 
এমন আর আপন নহে কেহ।” ববীন্দ্রনীথের বধু; কবিতায় বধূর কাছে তাঁর ছেড়ে- 
আসা পল্লীজীবন ও প্রকৃতির আকর্ণই একমাত্র সতা, এমন কি সেই মধুর 
আকাঙ্ষাটিকে ঘিরে তার মৃত্যুভাবনাও রমণীয় হয়ে উঠেছে: 'দীঘির সেই জল 
শীতন-কালো, উহার ভিতর গিয়া মরণ ভাঁলো1।” রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির পেপব- 
স্থকুমার ছন্দম্পন্দ, প্রকৃতিবর্ণনার স্থক্মতা ও রোমান্টিক আকাজ্ষার গীতিধ্ী রূপ 
দ্বিজেন্্লালের কবিতায় অন্কুপস্থিত। দ্বিজেন্দ্রলাচলর কবিতাটিতে কবিকল্পনার সেই 
আকাশ-বিস্তারী মোহ নেই, অথচ সহজ বাস্তব দৃষ্টির মধো কবির সহানুভূতির 
তারতম্য ঘটে নি। 

“রাধার প্রতি কষ কবিতাটিতে কৰি কৃষ্ণের আত্মভাষণের ভিতর দিয়ে সাঁধারণ- 
ভাবে প্রেমের রহস্তই বর্ণনা করেছেন। কবিতাটি তথাকথিত বৈষ্ন ভাবাদশের 
কবিতা নয়। আধাত্সিকতার জোতির্ময় আবরণ অপসারিত করে কবি একটি 
মানব-সত্যকে আবিফ্ধার করেছেন। এখানে কষ্চও বৈকুগ্ঠেশ্বর নন, আর রাঁধাও 
“মহাভাব-ন্বরূপিণী, নন-_তারা সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকা মাত্র । এই দৃষ্টিভঙ্গিই 
দ্বিজেন্্লালের পৌরাণিক নাটকের মূল স্থরকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। তিনি পুরাণের 
অলৌফিকতা, আধ্যাকঝ্সিকতা+ দেবতাবাদ প্রভতিকে বর্জন করে পুরাণকে বুদ্ধিধরমী, 
মানবীয় ব্যাখা দে ওয়ীর চেষ্টা করেছেন। “মন্দ কাব্য প্রকাশের ছু বছর আগে 
ছিজেন্্লালের প্রথম পৌরাণিক নাটক “পাষাণী” (১৯০০ ) প্রকাশিত হয়। অহলা, 
গৌতম, ইন্দ্র প্রমুখ চরিত্রের পৌরাণিক ব্যঞ্জনা এখানে রক্ষিত হয় নি- দোষে-গুণে 
গড়া মানব-মানবী হিসাবেই তিনি চরিত্রগুলিকে নৃতন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । 
“রাধার প্রতি কৃষ্ণ কবিতাঁতেও পুরাণকে মানবীয় ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস পরিশ্ফুট 


ছ্িজেন্্লাল £ কবি ও নাট্যকার ১২৪ 


হয়েছে। কবিতাটি প্রেমমুগ্ধ পুরুষের হদয়োচ্ছু(স। কবি এই কবিতায় প্রেমের 
এক মহত্তর ও বৃহত্তর সার্থকতার ইঙ্গিত দিয়েছেন £ 


প্রেম পরিণয় নহে । পারধ্ধিব আলয় নহে তার; 
তার গৃহ প্রভাতের উজ্জল আকাশে । 
মানে না সে ধনমাঁন দূরত্বের বাবধান ) 
সঙ্গীত হইয়া যাঁয়, প্রেম যাহে হাসে । 


'মন্্র' কাবো প্রেম সম্পর্কে কতকগুলি আপাঁতবিরোধী মন্তব্য আছে। প্রেম ৪ 
পরিণয়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, কবি এক।ধিকবার সে প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। 
অথচ ব্যক্তিগত জীবনে পরিণয় ও প্রেমের মধো কবির কোন বিরোধ ঘটে নি। 
আবার নারী ও প্রেম সম্পর্কে তিশি এক ভাবালুতামুক্ত বিচাঁর প্রবণতা ও সংশয়কে 
প্রকাশ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমানুভূতি শুধু দাম্পত্যজীবনা শ্রয়ী ছিল না, 
দ[ম্পত্যজীবনের উধের্বও তিনি প্রেমের একটি চিরন্তন মৃত্তিকে দেখতে পেয়েছিলেন । 
এব সঙ্গে তার যুক্তিবাদ ৪ স-তর্ক জিজ্ঞাপাও জড়িত ছিল। মন্ত্র কাঁবোব 
প্রেমপম্পকিত কবিতাঁগুপি কবির এই ত্রিধা-বিভক্ত মনের পরিচয় বহন করে। মন্ত্র 
কৰিব শ্্রী-বিয়োগের পুবের কাব্য । শ্রী-বিয়োগের আকম্মিক আঘাতে কবির প্রেম 
সম্পকিত ধারণাগুলি এক নির্মম কঠিন কষ্টিপাথরে নৃতনভাঁবে পরীক্ষিত হয়েছে। 

'মন্দ্রে'ব শেষ কবিতা “স্থখমৃত্যু । এই কাব্যের একাধিক কবিতার মতো! এই 
কবিতাও লঘু-গুরু ভাবের সংমিশ্রণে রচিত হয়েছে। কিন্ত হিমালয় দর্শনে”, “সমুদ্রের 
গ্ররতি' নবদ্বীপ “তাজমহল? প্রভৃতি কবিতায় মহৎ ও তুচ্ছের সংমিশ্রণগুলি 
আকম্মিক_অসমান ও বিসদুশ ভাবের উপলখণ্ডে সহজ ও অখণ্ড বসাম্বাদন ব্যাহত 
হয়। কিন্তু “স্থখমৃত্যু” কবিতায় হাস্তপরিহাসের সঙ্গে গুরুগণ্তীর ভাবের মিশ্রণ 
থাকলেও অখণ্ড রসন্বাদনের পক্ষে কোনো বিদ্ব ঘটে না| প্রথম ছুটি স্তবকে কবি 
সুত্যুকামনীকে “রূপসী শ্যালিকা” ও “ডেপুটি প্রিয়ার প্রসঙ্গ নিষে এসে পরিহাপ-তরল 
করেছেন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্তবকে সংলাপাত্মক ভঙ্গিতে ও লঘু স্বরে মিরিবার 
ইচ্ছা নাই'-যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেণ। এই অংশে শুধু পরিহাস নেই, শ্লেষও আছে। 
ষষ্ট ও সপ্তম স্তবকে আর লঘু পরিহাপ বা মৃদু শ্লেফ নেই--এক গভীর যননশীলতা 
দ্বার! শৃন্যতা*য় মৃত্াবহস্য বর্ণনা করে কবি তার শেষ আকাজ্ষার এক মর্মম্পশী ছৰি 
একেছেন £ 


তবে এক সাধ আছে-_ মরিব যখন, কাছে 
রহে যেন ঘেরি প্রিয়া পুত্র-কন্াগণ ; 


১২৫ দ্বিজেন্দ্র কাব্যপ্রবাহ 


আর, বন্ধু যদি কেহ, করে ভক্তি, করে স্নেহ, 
রছে যেন কাছে সেই প্রিয় বন্ধুজন 
খুলে দিও দ্বার! ভেসে পড়ে যেন মুখে এসে 
নিমূক্ত বাতীস আর আকাশের আলো) 
দেখি যেন শ্যাম ধরা শন্যতরা, পুষ্পভরা 
এতদিন যাহাঁদিগে বাঁসিয়াছি ভালে, 
কবিতাটির প্রারস্তের লঘু-তরল স্থর ক্রমশ ককুণ-স্ুন্দর আন্তরিক বসনায় পরিণত 
হয়েছে । লঘু স্ববে আস্ত করে এক গভীর রাগিণীতে কৰি কবি।টি শেষ করেছেন । 
কবিভাটিন শেষাংশের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “প্রতীক্ষা” কবিত।র ( সোনাখ তবী) তুলনা 
করা যাঁয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি প্রথম থেকে শেন পর্যন্ত এক সমুন্নত ভ।ব- 
গভীব্তাব স্তরে বাধা। কিন্ত ছ্বিজেন্্রনলেব কবিতাটি কৌতুক-পরিহাস ও বিচিত্ত 
প্রসঙ্গেব নানা বন্ধুর পথ অতিক্রম করে ক্রমশঃ গভীর হয়ে উপচে । তবু শেষদিকে 
রবীন্দ্রনাথ যেখানে মৃত্যুরহস্তেব নির্জন-গভী্নে প্রবেশ করেছেন, দ্বিজেন্দ্রশাল সেখানে 
লৌকিক মৃত্যাকেই মর্তাপ্রেমিক ও জীবনরপিকের মতে। বরণ করতে চেয়েছেন । 
এখনে 'ছুঃখবাদী? 'অজ্ঞেমবদী” ও যুক্তিপন্থী ছ্বিজেন্দ্রশাল বড হয়ে পুঠেন নি, এই 
করুণ হ্বশ্দর মৃত্যু-কামনাটির মধো পত্রীপ্রেমিক? পুত্বকন্য বন্ধুবৎ্সল, জীবনরসরপিক 
দ্বিজেন্্রল।পে এক রটিঅন্তবর্ণ ও নিভৃত আকজ্ষাই বড হয়ে উঠেছে । 


+১০ | 
“মন্দ কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজন্দ্রল।লের ব্যক্তিজীপন তথা কবিজীবনের একটি পর 
সমাপ্ত হয়েছে । শ্ত্রী-বিয়োগের পর ব্ক্তিজীবণের একটি গভীর বেদশ! কাবোব 
উপরেও প্রভাব ব্রিস্তার করেছে । মন্ত্র কাবোর সঙ্গে সঙ্গে ছিজেন্দ্র-জীবনেরু স্ুর্য- 
করোদীপ্ধ মধ্যাহ্নের অবলান হয়েছে _অপরাহ্ের ছায়। ছড়িয়ে পড়েছে। মন্ছু? 
কাকের কবি উ্কঠ, বিচারপ্রবণ ও সংশয়বাদী। ক্রী-বিয়োগের পরবর্তী কাবে 
কবিকে একটি মান ওদাসীন্যের ছোঁয়া লেগেছে -ব্যঙ্গ-বিদ্রপের তির্ঘক দৃষ্টি ও এখানে 
অনেকথানি সহুজ ও স্বাভাবিক হয়েছে। স্ত্রী-নিয়োগের নিষ্ঠুর আঘাঁত কবিকে 
অনেকখানি স্টির ৪. গ্রতীব্ করে তুলেছে ভ্রী-বিয়োগের পরবর্তীকালে দ্বিজেন্্- 
লালের সাহিত্যমাধনার প্রধান মাধ্যম হয়েছে তার নাটক । এই যুগে ছুটি কাব্যগ্রস্থ 
তিনি প্রকাশ করেন-_-“আলেখ্য” (১৯৭৭) ও 'ত্রিবেণী' (১৯১২)। এই ছুটি 
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কাবাকে দ্বিজেন্দ্র-কা ব্যপ্রবাহের “পরিণতি পর্ধে'র কাব্য ব্লা যাঁয়। 'অরস্ত-এই টি 
কাবা্রস্থে ছিজেন্দ্র-কবিয়াননের- কোনো! নৃতন অধ্যায় সংযোজিত হয় নি। - তথাপি 
জীবন-পরিণামের সঙ্গে সঙ্গে কবির কাঁবাধারার একটি বিশেষ পরিণতি কবিজীবনের 
এট অন্তিম লগ্নে লক্ষা করা যার। “আলেখ্য” কাব্যের স্থরে একটি বিষাদময় অগ্কৃভূতি 
জডিত আছে। বিার-বুদ্ধি ও পৌরুষের মধ্যাহ-দীপ্তি ও তীত্র দাবদাহ এখানে 
নৈট। এর জন্য কবির পত্রীবিয়োগ ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে অনেকখানি দায়ী; কিন্ধ 
কবির ব্যক্তি জীবনের সেই র্মান্তিক দুর্ঘটনাকেই এই পরিণতির জন্য একমাত্র দায়ী 
করলে, দ্বিজেন্ত্রমানসের উপর অবিচার করা হবে। এনন্দ্র' কাব্য থেকেই জগৎ ও 
জীবন সম্পর্কে কতকগুলি চিন্তা কবিচিত্তকে ছন্দপস্কুল কবে তুলেছিল। বুদ্ধিদীপ্ত 
বিশ্লেষণ জীবনরহস্তকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছিল। মন্ত্র কাঁব্যেই জীবন 
স্পর্কে একটি জিজ্ঞানা ও ভাবগভীরতা সুম্পষ্ট হয়ে উঠেছিল । স্ত্রী-বিয়োগ কবির 
গৎ্ ও জীবন-সম্পকি ত ধারণ্|র পরিণতিকে অপেক্ষাকৃত দ্রততর করেছে মাত্র । একে 
আাকম্মিক বলা সঙ্গত নয়, ঝড় জোর আরো! দু-একটা ধাপ মাঝখানে থাকতে পাবত | 
'আলেখ্য” কাব্যে উনিশটি চিত্র সঞ্চলিত হয়েছে। তার মধ্যে স্ত্রী-বিয়োগ ও. 
বাংসপ্যরসের কবিত।গুলিই শ্রেষ্ঠ । “ঘুমন্ত শিশু”, “পুত্রকন্তা'র বিবাদ, তন মাতা? 
“বিপত্বীক? (১), “বিপড়ীক" (২), “মাতৃহারা”, “হতভাগা” প্রভৃতি কবিতায় বিপত্রীক 
কবির মর্ধবেদন| ও বাতসল্যরন এক প্রবল অশ্রবন্তায় স্বতোত্সারিত হয়েছে । 
ছিজেন্দ্রলালের সমগ্র কাঁবোর মধ্যে দাম্পতাপ্রেম ও বাৎ্মল্ারসের কবিতাগুপিই শ্রেষ্ট 
--'আধগাঁথা দ্বিতীয় ভাগ থেকে তার শেষ কাব্য “ত্রিবেণী” পর্যন্ত এই শ্রেণীর কবিতা 
একটি দীর্ঘ ধারাবাহিকতা বক্ষ! করেছে । “মন্ত্র কাব্যের দ্ম্পত্যরসের কবিতাব 
মধো মাঝে মাঝে ঘ-একটি মিশ্রবাগিণীর কবিতা আছে--আলেখা' কাবো তা 
একেবারেই নেই । স্ত্রী-বিয়োগের চর্ম আঘাত কবিদৃষ্টিকে অনেক সহজ ও স্বচ্ছ করে 
তুলেছে। বোনার আরতি-ধুপে দেবী স্থুরবাল।কে তিনি এক বিষধ-মহিম ভাবলোকে 
অর্চনা করেছেন। 'আলেখ্য'র শ্ত্রী-বিয়েগের কবিতাগুলি মাতৃহার৷ পুত্রকন্তার 
বিশাদ-ককণ মুখশ্রীর ভাবনায় আরে। বেশী অশ্রপজল হয়ে উঠেছে। ঘঘুমন্ত শিশু? 
'পুত্রকন্তাঁর্‌ বিবাদ ও “নৃতন মাঁতাঁ-_এই তিনটি কবিতা স্ত্রী-বিয়োগের কিছুকাল 
আগের লেখা । কিন্তু এই তিনটি কবিতার সঙ্গেও "মন্ত্রের বাৎসল্যরসের কবিতার 
প্রভেদ আছে। খন্দ্রের বাৎসলারসের কবিতায় ন্নেহসিক্ত পিতৃহদয়ের সঙ্গে 
জগৎ ও জীবনের ভাবনা জড়িত-_পৃথিবীর ভালো-মন্দের কথাও তিনি ভেবেছেন। 
“আ'লেখো'র কবিতাগুপিতে বাংসল্যরস শ্বতোৎসারিত হয়ে উঠেছে-সেখানে অন্য 
কোন ভাবনা নেই । 


১২৭ ছিজেন্দ্র কাব্যগ্রবাহ 


শুধু বাৎসল্যরসষের বিশ্তদ্ধিই নয়, লিরিসিজমণ্ড যেন এখানে আবার স্বতংস্ফুর্ত 
হয়ে উঠেছে। মন্দ্র' কাব্যের গীতিধর্ম কোনো কোনে! কবিতায় দ্বিধা গ্রস্ত । 'নৃতন 
মাতা” কবিতাটি একটি লহজ-হুন্দর ছবি-_গাহ্‌স্থ্যজীবনকেই কবি এখানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে 
দেখেছেন। স্ত্রী মেয়ে কোলে নিয়ে অআছেন--্টাদের আলো! তাঁদের উপর ছড়িয়ে 
পড়েছে-_-কবির সম্মুখে এক অপার্ধিব সৌন্দর্য-জগৎ উদঘাটিত করেছে ঃ 


চাদের কিরণ এসে, মেয়ের মায়ের কেশে, 
কোমল মুখে, দেহে, পড়েছে সে ছেয়ে । 
চাঁদের কিরণ এসে ঢলে পড়েছে সে 
মেয়ের কচি মুখে, মেয়ের কচি বুকে । 


কবি যেন দাম্পত্যপ্রেম ও বাৎ্সল্যরসের মধো লিরিসিজমের সোনার কাঠি 
আবার খুঁজে পেয়েছেন। দপুত্রকন্ত।র বিবাঁদ” কবিতা কবির পারিবারিক জীবনের 
একটি সাধ।রণ ঘটনাশাঁত্র_কিন্ত কন্যা যখন স্বেচ্ছায় তাঁব দাদাকে পিড়ি ছেড়ে দিতে 
চেয়েছে, তখন কবি এই সামান্ত ঘটনার মধো নারী-পুরুষের একটি পার্থক্য উপশন্ধি 
করেছেন--এপুরুষ স্বার্থমগ্র কিন্ত নারীব প্রেমের মূলে আছে স্বার্থত্যাগ”। স'শয়াতুর 
কবি যেন একটি নৃতন সত্য পেয়েছেন £ 


মনে হল- শুধু স্বার্থ নহে, 
স্বার্থত্য(গণ আছে এ সংসারে 
পৃথিবীটা যত খারাপ ভাবি, 
তত খারাপ না হতেও পারে। 
“বিপত্বীক* (১), 'বিপত্তীক" (২), মাতৃহারা” 'হতভাগ্য' কবিতা শ্বী-বিয়োগের 
পরে লেখা । পত্বীবিয়ে।গের নিদারুণ আঘাত সদাহাশ্যময় রহশ্যপ্রিয় কবিকে উদভরাস্ত 
করে তুলেছিল । গভীর মর্মবেদনাঁয় কবি আর্তনাদ করে উঠেছেন ঃ 


অমনি আমার কুঁড়ের সঙ্গে, সোনার স্বপ্ন আমার 
হয়ে গেল ছাই 
গেছে, গেছে, সবই গেছে উডে পুড়ে গেছে, 
চিহ্ন মাত্র নাই। 
_বিপত্বীক 
মাতৃহাঁর। সন্তান ছুটির ্লান্ন মুখের দিকে চেয়ে কবির পত্রীরিয়েশগের বেদনা ছিগুণ 
হয়ে উঠেছে। অবোধ শিশুসন্তান ছুটির মুখের দিকে চেয়ে কবির আর্তকণ্ঠ জীবনের 
নিষ্ঠুর লত্যটিকেই ফুটিয়ে তুলেছে : 
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না না, তুইই সইতে পারিস্, আমিই সইতে পারি নাক; 
কি জিনিস যে হা'রিয়েছিস্‌, বুঝিস্‌ না ক তুই। 

এখন রে তোর কাছে, 

তুলামূল্য স্বর্ণ লোষ্ট্র, ছুই । 
তাহার উপর, শিশুর হাড়ে ভেঙে গেলে জোড় লাগে, 
আমাদের আর লাগে নাক জোড়া; 

_মাতৃহার 
হুতভাগ্য* কবিতায় মাতৃহার1 পুত্রকন্তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কবির বেদন। উদ্বেলিত 
হয়ে উঠেছে। “আর্ধগাথা"র বাৎ্সলাঝসের কবিতা স্বচ্ছ, সুন্দর কৌতুকোচ্ছল 
রসামুভূতিতে প্রসন্ন মন্ত্র কাব্যের বাৎমন্যরমেৰ কবিতাগুপি একটু মিশ্র প্রকৃতির 
সন্ভান-বাৎসপ্য এখন শুধু একটি সহজ-নুন্দর রসান্থভূতি মাত্র নয়, কবির চিন্তাক্লিষ্ট ও 
সংশয়াচ্ছন্ন মন শির্ধল বাৎপল্যের আকাশে একটি কাঁপো ছায়া ফেলেছে ।-_জগৎ ও 
জীবন সম্পকে কবির বিশেষ কতকগুলি চিন্তা বাৎসপারসের কবিতীগুলিকেও যেন 
খানিকটা জটিল করে তুলেছে। কিন্তু স্ত্রীবিয়োগের পরে বেদনার অশ্রজলের ভিতর 
দিয়ে বাংসলোোর সহজ স্ুরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে । পরিপূর্ণ পারিবারিক জীবনের ও 
দ্াম্পত্য-গ্রীতিরসে 'আর্ধগাথা'র বাৎসল্যরসের কবিতাগুলি কবির পরিতৃপ্ত জীবনের 
ছবি, কিন্ব 'আলেখ্য কাবো পত্বীবিয়ৌগ-বিধুর কবির জীবনে শিশু ছুটিই একমাত্র 
অবলম্বন! তাই পত্রী-বিয়োগ-বেদনার বাথার রলই এই শ্রেণীর কবিতাগুলির প্রাণ ॥ 
“বিপত্তীক” (২) কবিতাটিতে কবি তার ষোলো বছরের বিবাহিত জীবন পর্য।লোচনা 
করেছেন। তিনি তীর পত্বীর মানবীলত্তা বিস্থৃত না হয়েও এক শাশ্বত প্রেমের 
পটভূমিকায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন £ 

কভু ভাবি, বিশ্বে 'প্রথম তোমায় যেদিন দেখেছিলাম 
প্রথম দেখা সে কি। 
কিম্বা পূর্বে আমাদিগের জন্মান্তরে হয়েছিল 
কোথাও দেখা-দেখি। 
বিহারীল।ল থেকে আরস্ত করে রবীন্দ্রনাথের স্মপাময়িক কালের গীতি-কবিদের 
কাবো গৃহনিষ্ঠ বাঙালী জীবনের ছৰি ুম্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাত্রীভেদ -3 প্রকারভেদ 
সত্েও দম্পত্যপ্রেম ও গাহ্‌স্থা-জীবনরশ এই যুগের কবিদের কাব্যের এক প্রধান 
স্থর। দেবেন্দ্রনাথ সেন দ্াম্পতা প্রেমকেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের আলোক-শিখায় রঞ্তিত 
করেছেন, বাঙালীর বাস্তব গৃহ-সংসার ও পত্রীপ্রেমকেই এক আবেগ-মুগ্ধ সৌন্দর্ধরলে, . 
অভিষিক্ত করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আকাজ্ষা জানিয়েছেন £ 


১২৪ ছ্বিজেন্্র কাবাপ্রবাহ 
গ্রামের এ কুলে কুলে, প্রাণের অশ্বথ-মূলে 
যতদিন বহিবে জাহ্বী-_ 
খোকারে লইয়া বুকে 
প্রিয়রে আলিঙ্গি সুখে, 
বুক পুরি” র্ভিব এ ছবি__ 
ক্ষুদ্র আমি বাঙ্গালার কবি ।৫০ 
দেবেন্দ্রনাথ দ্বাম্পতাপ্রেমকেই এক উচ্চতর সৌন্দর্লোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন । 
প্রেমের হাব-ভাঁব, কটাক্ষ-চাতুরী, লীলা-বিলাস, বিচিত্র প্রন'ধনকলা__সমস্ত কিছু 
তার কবিতায় এক গাঁ বর্ণে বিলপিত হয়ে উঠেছে । ভাওয়ালের কবি গোঁবিন্দচন্র 
দাসের কবিতায় পারিবারিক ও দাম্পত্য-জীবনের বাস্তবনিষ্ঠ ছবি আছে-_শুধু তাই 
নয়, তাঁর কবিতায় স্বগ্রামের খুঁটিনাটি ছবিগুলিও স্পষ্ট। গোবিন্দসগ্্র দাসের 
দাম্পতাপ্রেমের কবিতাগুলিতে কেনো উধ্বলোকের স্বপ্ন নেই। বাঙালীর গারস্থা 
জীবন ও স্ত্রী-পৃত্র-কন্তাপরিবৃত সংসারের মধোই গোবিন্দ দাসের প্রেম-কবিতা মূলত 
আবদ্ধ। গোবিন্দ দাসের দাম্পত্যপ্রেমের কবিতায় আবেগের তীব্রতা ও আন্তরিকতা 
আছে, কিন্ক সেখানে অনেক সময় দেহাচ্গত্য বড হয়ে উঠেছে । দেবেন্দ্রনাথের 
কাব্াপটভূমি গে।বিন্দচন্দ্রের কাব্যপটভূমির চেয়ে প্রশস্ততর | দেবেক্রনাঁথের কবিতায় 
পত্রীপ্রেমের মাধ্যমেই নিখিল সৌন্দর্য আস্বাদনের যে সুত্র আছে, গোবিন্দচন্দ্রে 
কবিতায় তা খুব স্পষ্ট নয়। 

দ গৃহজীবন ও দ্রাম্পত্যরমকে অতিক্রম করে এ যুগের কবিরা শাশ্বত সৌন্দর্য 
আস্বাদন করতে পারেন নি। গোবিন্দচন্্র দা প্রথমা পত্রী সারদাস্ুন্দরীর মৃত্যুর পর 
'কুঙ্কুম” (১২৯৮) কাব্য রচন। করেছিলেন । এই শোক-কাব্যটিতে কবিহৃদয়ের গভীর 
অন্তর্বেদন'ব স্পর্শ আছে । অতীত স্বতির পধালোচনায়, মতিহার] সন্তানদের বেদনায়, 
ব্যক্তিগত জীবনের দারিদ্র ও নির্ধাতন-কাহিনী বর্ণনায় গোবিনচন্দ্রের শোকগাথা 
সহজ অনাডস্বর শোৌকাঁত্তিকেই প্রকাশ করেছে । গোবিন্দচন্ত্রের শোক-কবিতাগুলি 
অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ-_সেখানে কবিত্ব বা ব্যঞ্ননার স্থান নেই, কোনে! বৃহত্তর 
আদর্শ বা দার্শনিক ভাবনায় তিনি সীত্বনা লাভ করার চেষ্টা করেন নি। পরবর্তী 
কালে অক্ষয়কুমার বড়ালের “এষা” কাব্য (১৩১৯) শোক-কাব্য হিসেবে খাতিলাভ 
করেছিল। স্ত্রী-বিয়োগের এই কাব্যটিতে বড়াল-কবি গাহ্‌স্থ্য জীবনের অতি তুচ্ছ 
প্রসঙ্গের বর্ণনা দ্বারা শোকের গভীরতা প্রকাশ করেছেন। কবির অশাস্ত আত্ম- 
জিজ্ঞাসা জীবনমৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেছে। মৃত্যু্ীয়ী প্রেমের বৃহস্থর 


৫ | আমিকে?: অশোকঞ্চচ্ছ। 
৪) 


ছিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ১৩৫ 


বঞ্চনার মধ্যে কৰি আশ্বীসবাণী খুঁজে পেয়েছেন । মানবী গৃহলগ্ীই যেন মৃত্যুর 
মধ্য দিয়ে বিশ্বরমায় পরিণত হয়েছেন £ 
হে মরণ, ধন্য তুমি! না বুঝে তোমায় 
বুথ নিন্না করে লোকে 
জগতে-_তুমি ত শোকে 
অমর করিছ প্রেম দেব-মহিমায় 
আজি মোর প্রিয়তম! 
তব করে বিশ্বরম]_ 
ভাসিছে ইন্দিরা-সম] স্থট্টি-নীলিমাঁয় ।৫৯ 
দ্বিজেন্দ্রলালের দাম্পত্যরম ও শ্ত্রী-বিয়েগের কবিতাগুলির সঙ্ষে সমপাময়িক 
কবিদের কাব্যের তুলন1 করলে কয়েকটি পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে । দেবেন্দ্রনাথ, 
গোবিন্দচন্ত্র, অক্ষয়কুমার প্রমুখ কবির কাব্য দাম্পত্যরসটিই প্রধাঁন-_দাম্পত্যরনটিকে 
কেন্দ্র করেই তীদের প্রেমন্বপ্ন বিকশিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু দ্িজেন্দ্রলালের কাব্য 
সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা যাঁয় না-_দাম্পত্য জীবনের গণ্ভীর বাইরেও প্রেমের যে 
আর একটি মুক্ততর ও বিচিত্রতর রূপ ছিল তার প্রতিও তিনি আকর্ষণ অনুভব 
করেছিলেন। দীম্পত্য-জীবনাশ্রয়ী প্রেম ও প্রেমের বিশ্বব্যাপক চিরন্তন সন্তা-_ 
ঘই-ই প্রায় একই সঙ্গে তার কবিজীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল। শ্ত্রী-বিয়েগের ফলে 
কবি-পত্বী এখন প্রত্যক্ষের অতীত,_-প্রত্যহের সীমাও অন্তহিত--বেদনা ও স্মৃতির 
অর্থাধূপে কবিপ্রিয়া এক জ্যোতির্ময়ী নারী-লক্ষমীতে পরিণত হয়েছেন । এখানে 
মত্যের গৃহিণী ও সৌন্দর্যলক্মী--এই দুয়ের মধো কোনো পার্থকা নেই । গোবিন্দ- 
চন্ত্রের পত্বী-বিয়োগের কাব্যে কোনো তনত্বকথ1! নেই--দারি্য-লাঞ্কিতি জীবনে 
পত্বীকে হারানোর পর কবি শুধু বলতে পেরেছেন : 
জননী ভগিনী, জায় 
সকলের দয়া মায়া 
প্রেম-তিলো তমা ছিল সারদা আমার। 
সং সং 
অনল দিয়াছি সেই আননে তাহার, 
'কৃতস্ন আমার চেয়ে আছে কি হে আর ?৫২ 
কিন্তু অক্ষয়কুমারের পত্বীবিয়োগের কাবো গৃহ-পরিজনের খুঁটিনাটি বর্ণনা আছে, 
১ । পান্না, ৩নং : এব! 
৫২। সারদানুনারী : কুগুম। 


দ্বিজেন্দ্র কাব্যপ্রবাহ 


শোকের সাস্বনা হিলাবে তিনি তত্বকথার অবতারণা! করেছেন। ছিজেন্দ্রলালের 
পত্তীবিয়োগের কাবো মর্মভেদী শোক প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু কোনো তত্বদৃ্টি 
তাঁর কবিসত্তাটিকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। বরং শস্ত্রী-বিয়ৌগের কিছুকাল আগে 
তিনি জগৎ ৪ জীবন সম্পর্কে কিছু সংশয়।চ্ছন্ন হয়েছিলেন, স্ত্রী-বিয্বোগের পরবর্তী 
কালে যেন সেই মেঘ অনেকখানি কেটে গিয়েছে । 
ছিজেন্দ্রলালের স্ত্রী-বিয়োগের কাব্য সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গ ম্বীভাঁবিকভাবেই 
মনে পড়বে । তার পত্বীবিয়োগের প্রায় তিন বছর আগে ববীন্দ্রনাথের পত্বীবিয়োগ 
হয় ( ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৭)। ন্্ররণ” কাবাগ্রন্থে কবির স্ত্রী-বিয়ৌোগের সাতাশটি 
কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। কিন্ত এই শোককাব্যে কোনো প্রবল হৃদয়াবেগ বা 
উচ্ছাস নেই-__এক শান্ত, সংযত বেদনার অন্দদ্ধেলিত রূপ “্মরণ' কাব্যে ফুটে উঠেছে । 
নংপারের গৃহিণী ম্বতার ভিতর দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছেন : 
যতকাল কাছে ছিলে বল কি উপায়ে 
আপনাবে রেখেছিলে এমন লুকায়ে? 
৯ ৫ সর 
আজি বে চলি গেলে খলিয়া ছুয়ার 
পরিপূর্ণ রূপখানি দেখালে তোমার 1৫৩ 
পরবর্তী কালে শি কাব্যগ্রন্থে খোক1 আর তাঁর মায়ের সম্পর্কের ভিতর 
দিয়ে দাম্পত্যরন ও বাৎসল্যরন এক যুগ্মব্ণোতে পরিণত হয়েছে । শ্মরণ* কাবোর 
শোকাশ্র তৃষাব-স্তত্তিত, “শিশু, কাব্যে সেই তুষার বিগপিত হয়েছে বাৎসলারসের 
মশ্রুতপ্ধ ধারায়। কবি একখানি চিঠিতে বলেছেন : “ "খোকা এবং খেকার 
মার মধো যে ঘনিষ্ঠ মধুর দন্বন্ধ সেইটে আম।র গৃহস্বতির শেষ মাধুরী ".'মাতৃশযার 
সিংহাঁমনে খোকাই [ শমীন্দ্র ] তখন চক্রবর্তী সম্ট ছিল। সেইজন্য লিখতে গেলেই 
খোঁকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই ক্র্যান্তের পরবতী মেঘের মতো! নানা রঙে রডিয়ে 
ওঠে_সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ণ করে আমার অশ্রবাষ্প 
এই রকম খেলা খেলবে__তাকে নিবারণ করতে পারিনে ।”৫৪ রবীন্রনাথের এই 
শ্রেণীর কবিতায়ও আপন গৃহ-সংসারকে অতিক্রম করে একটি নৈব্যক্তিক রহস্য- 
বাঞ্জনাই বড় হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় এত স্থক্ম গীতিধমিতা ও 
মৌকুমাধ নেই, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের ব্যথা-বেদন1 ও বাৎসলারসের গভীর অনুভব 
সেখানে অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, অথচ গোবিন্দচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের মতো! 
৫৩। পরিচয়: রণ 
৫৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা : কাতিক, ১৩৪৯। 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ১৩২ 


পত্ী-পুত্রকন্ত! ও গৃহ-পরিজনের এত পুল্মান্পুত্ম বর্ণনা নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের পথ 
রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের মধ্যপথ | 
“আঁলেখ্য” কাব্যে পৃরবর্তী কাব্যগুলির স্থুরও অনুপস্থিত নয়। "আষাঢ়? “হাঁসির 
গান ও মন্ত্রের বিদ্রপাত্মক মনোভঙ্গি এখানেও আছে, কিন্তু পূর্ববর্তী কাব্যগুলির 
তুলনায় এর তীব্রতা অনেক কম। “নেতা* ও “ভক্ত” কবিতায় যথাক্রমে বক্তৃতাসবন্য 
আত্মপরায়ণ রাঁজনৈতিক নেতা ও শোৌথীন ভোগসর্বন্থ ভক্তকে কবি ব্যঙ্গ করেছেন । 
এই জাতীয় কবিতা ছ্বিজেন্্রকাব্যের পূর্বতন স্থুরের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কিন্তু এখন 
বাঙ্গ করতে গিয়ে নিজেও আঘাত পান--হগাৎ যেন গম্ভীর হয়ে ওঠেন ঃ 
ব্যঙ্ষ-কবি আমি ?ব্যঙ্গ করি শুধু? 
নিন্দা কৰি শুধু সকলে? 
কভু না! আসলে ভক্তি করি আমি, 
ঘ্বণা করি শুদ্ব-নকলে। 
_ ভক্ত 
পিরাজদ্দোৌলা”, “রাখাল বালক? “বাজা”-কবিতাঁয় দ্বিজেন্ুলালের সাঁমাঁজিক 
মনই বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে । একট গণতান্ত্রিক চেতন ৪ অনুপস্থিত নয়। 
তার মতে সিরাজদ্দৌলার পতনের জন্য ইংবেজ-ফরাসি বা মীরজাফরের দায়িত্ব নিতান্ত 
বহিরাশ্রয়ী, তাঁর পতনের আসল কারণ হল নৈতিক--“অতির্দস্ভী অত্যাচাঁরীর 
পেতেই হবে সাজ11” “রাজা” কবিতায়, কবি চাঁধী, তাঁতি প্রভৃতি সাধারণ শ্রমজীবী, 
মান্তষের পক্ষ অবলম্বন করে বলেছেন ঃ 
ওরে ও ভাই চাষী! ওরে ও ভাই তাতি। 
পড়িস না ক য়ে; জানিস এ সব ফাঁকি; 
তোদের অন্নে পুষ্ট, তোদের বস্ত্র গায়ে, 
কর্বে তোদের উপর রক্তবর্-আঁখি ? 
সভ্যতা আমাদের গ্রামজীবনের সরল ও সহজ ভাব শোষণ করে নিচ্ছে--কবি 
মেই বেদনাকে প্রকাশ করেছেন তার “রাখাল বালক" কবিতায়। চাঁধীদের প্রতি 
গভীর সহানুভূতি ও আধুনিক সভ্যতার কুটিল মুত্তি এই কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে । 
মন্ত্র কাব্যের বিতর্মূলক ও সংলাপাত্মক কাব্যভঙ্গি ও গ্লেষ-্চত্ডুঃ বাগ-বৈদগ্ধয 
“'আলেখো'রও কোনো কোনে! কবিতায় লক্ষ্য করা যাঁয়। ঘগ্যপ” কবিতাটি 
আগাগোড়াই সংলাপাত্মক রীতিতে লেখা--ঞ্লেষ-বিদ্রপ, যুক্তি-তর্ক-__দ্বিজেন্্রকাব্যের 
সবগুলি বাহনই এখানে আছে। “বিবাহযাত্রী” কবিতাটিতে বর ও বরযাত্রীর খুঁটিনাটি 
বর্ণনা করেছেন_-কবিতাটির মধ্যে স্সেষ ও সংশয় যেন কবিদৃষ্টিকে বিবর্ণ করে 


১৩৩ ছিজেন্্র কাব্যশ্রবাহ 


তুলেছে বর ও বরযাত্রীদের দেখে তাঁর জীবনের বিষাদময় পঞ্চমান্ষের কথাই মনে 
পড়েছে বলা বাহুল্য, পত্ী-বিয়োগের মর্মান্তিক স্বৃতিই ভার দৃষ্টিকে তির্যক 
করেছে 


ভাঁবছিলেন না “পরিশেষে, পঞ্চমান্কে পড়লে এসে, 
পিছন থেকে লৌহ হস্ত একটির এসে ধর্বে ট্রাটি। 
রং সহ 4 
এ বূৃতস্য হবে ভেদ । ঘুচে যাবে সকল খেদ ; 
প্রেমের পরিপূর্ণ মাত্রায় পড়বে পূর্ণ পরিচ্ছেদ ।” 
ব্যক্তিগত জীবনের এত বড় আঁঘাতেব পর সংশয়বাদী হয়ে ঠা এমন কিছু 
অস্বাভীবিক নয়, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রজীবনে এই “সিনিক' মনো বৃত্তি একটি সাময়িক ব্যাপাঁর 
মাত্র, এ কথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। প্রেমবঞ্চিতা নর্তকীকে তিনি 
সহ]নুভূতি দেখিয়েছেন ( নর্তকী ), নিজের পত্বীহীন জীবন দিয়ে বিধবার মর্মবেদনা 
উপলদ্ধি করেছেন (বিধবা )। কিন্তু ঈশ্ববকেও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি £ 


থোসামদের মন্দির খুলে, 
মিথার কৃষ্ণ নিশ।ন তুলে, 
উচ্চৈঃস্বরে, “দয়াল 1” বলে ডাকি। 

“অ[লেখা' কাবোর “সত্াযুগ” কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রলালের মনোৌজীবনের বিবর্তনের 
দিক থেকে একটি মুল্যবান স্বীক্রতি। পত্ীবিয়োগবিধুর কবি বিশ্ববিধান 
সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত সংশয়বাদীই হয়ে উঠেছিলেন। শোকের আঘাত যেন 
ক্ষণকালের জন্য কবির বিচারবৃদ্ধিকে বিমূঢ করে দিয়েছিল। কোনো আধ্যাত্মিকতা 
বা পারমার্থিক বিশ্বাসের ভিতর দিয়ে তিনি এর সমাধান খুঁজে পান নি। 
আশাবাদী মানব-বিশ্বীপী কবি ক্রমবিবর্তনবাদদের সুত্র ধরে এক জ্যোতির্ময় 
'মহাভবিষ্যতে'র স্বপ্ন দেখেছেন । কবির বাম্পাছন্ন চোখের ভিতর থেকে 
চিন্তা ও মননশীলতাঁর দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়েছে। কবির ধীশক্তি ও বুদ্ধিমাজিত 
বিশ্লেষণী চিত্ত জীবনের চরম পরীক্ষার মৃহূর্তেও চিন্তা-চেতনার খজুতা ও বহিদীপ্তি 
হারায় নি। তাই কবি অপাথিব ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের ভিতর দিয়ে নয়, মানবের 
বলিষ্ঠ ও অপ্রতিহত অগ্রগতির দিক থেকেই “সত্যযুগ দেখেছেন। এ 'সত্যযুগ' 
পৌরাণিক যুগের নয়, বৈজ্ঞানিক যুগের £ ৰ 

দূরত্ব অতীত হবে; জটিল যাঁহা সহজ হবে ; ছুঃখ হবে দূর ) 
পরার্থে ই ইচ্ছ! হবে) ইচ্ছা হবে ফলবতী ! কাধ গ্্মধুব ; 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ১৩৪ 


আলোকে সঙ্গীতে পূর্ণ, আনন্দে উল্লাসে মুগ্ধ, বিজ্ঞানে মহৎ, 
স্বার্থত্যাগে শ্বগীয়, সে গগনে গগনে ব্যাপ্ত মহাভবিষ্যুৎ | 


দ্বিজেন্দ্রলাল এখানে নিজেকেই খুঁজে পেঁয়েছেন--সংশয়ান্ধকারের ভিতর দিয়ে 
নয়, পাঁবমার্থিক উপলব্ধির ভিতর দিয়েও নয়, মানবিক অগ্রগতির মহিমৌজ্ঞল 
ভবিষ্যতের বলিষ্ঠ ভাবনার ভিতর দিয়ে। দ্বিজেন্ত্র-মানন চরম আঘাতের দিনে ৪ 
তার আত্মপ্রত্যয় ও স্বাতন্ত্র্য হাঁরাঁয় নি। 


॥ ১১ ॥ 

“ত্রিবেণী' (১৯১২) দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ কাবাগ্রন্থ । এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় আট 
মাঁদ পরে দ্বিজেন্দ্লালের মৃত্যু হয় । “আ'লেখ্য' কাব্যের মধ্যে ঘে মান-বেদনার ছায়। 
আছে, “ভ্রিবেণী'-তে সে ছায়া অনেকখানি অপসারিত হয়েছে । কিন্তু ছায়া সকে 
গেলে কবিজীবনের সেই মধ্যাহ্দীপ্তি আর নেই । তীব্র দাবাহ ও মধ্যাঙ্ছদীর্চিত 
পর যেন এক প্রশান্ত অপরাহ্নের আবির্ভাব । উচ্ছ্বান ও হ্বদয়বেগের প্রাবলা এক 
করুণ-স্ুন্দর রসাবেশে ভরে উঠেছে। কবিচিন্তও অন্তর্মখী হয়েছে, আত্মনিষ্ঠ 
গীতিধর্্িতা আবার নিঃসংশয়িত হয়ে উঠেছে । “ত্রিবেণী কাব্যে লঘুচিত্ত পরিহাস 
ও শ্লেষ-বিদ্রপের ভ্রভক্গি নেই বললেই হয়। কাঁব্টির স্থর প্রশাস্ত-গভীরই নয়, 
গম্ভীর ৪ বটে। “ত্রিবেণী' কাব্যের “সমুদ্র' কবিতার সঙ্গে 'মন্দ্র' কাঁবোর “সমুদ্রের 
প্রতি” কবিতাটির তুলনা করলেই কবিজীবনের স্থরপরিবর্তন ব্যাপারটি স্ুম্পষ্ট হয়ে 
উঠবে । মিন্দ্র' কাবো সমুদ্রকে অবলম্বন করে লঘু-গুরু ভাবনার নৃতা-চঞ্চল ক্রীডা- 
শীলতা প্রকাশিত হয়েছে-_সমুদ্রের উদীত্ত-গম্ভীর মহিমার সঙ্গে লঘু-কৌতুক, সবস্‌ 
রুহন্তাঁলাপ ও সংলাপাত্মক বাঙ্গভঙ্গিকে মিশিয়ে দেওয়] হয়েছে । কিন্ত “ভ্রিবেণী'্র 
রুবিতাটিতে অসমতল চিন্তার বন্ধুরতা নেই। স্ত্রী-বিয়োগের পরে সাত বছর 
অতিবাহিত হয়েছে--এই সাঁত বছরের শোঁকঝঞ্ণায় কবিচিত্তও পরিবতিত। নিজের 
জীবনের অশ্রুগম্ভীর ভাবনাগুলি সমুদ্রের মধো রূপায়িত হয়েছে £ 

__সেই সে সাক্ষাৎ হতে আজি হে পমুদ্র! 

সপ্তবর্ষ কেটে গেছে, আমার এ ক্ষু 

পরমায়ু। ছিলাম সেদিন গ্লেষস্মিত, 

উচ্চকণ, ধর্মে অবিশ্বাসী, গর্বস্ফীত, 


১৩৫ দিজেন্জ কাবাপ্রবাহ 


উচ্ছৃঙ্খল। আজি হইয়াছি চিস্তা-নত, 
জীবনের গৃঢতত্ব-জিজ্ঞাস্থ নিয়ত । 

গান গাই নিয়তর ঠাঁটে ; কল্প্র, ধীর, 
ম্লান, ব্যথাপ্নুত; অশ্রগদগদ, গম্ভীর | 


ত্রিবেণী' এই নিয়তর ঠাটের+ গ্রীন, বাথাপ্ুত' সঙ্গীত। মন্ত্র কাব্যের “অজ্ঞেয়বাঁদী? 
দ্বিজেন্দ্রলাল “'আলেখা” কাব্যে অনেকখানি সংশয়মুক্ত হয়েছেন, কিন্তু তার মাধ্যম 
ছিল বৃদ্ধি। পভ্রিবেণী” কাব্যে বুদ্ধির হিরন্ময় আবরণটিও যেন অনেকখানি সরে 
এসেছে--যবনিকার অন্তরালে এক মহান অস্তিত্ব কবির বিশ্বাসী দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত 
হয়েছে । যেটুকু প্রত্যক্ষ ও পরিদৃশ্যমান তাঁরও গভীরে আর এক “মহালোক' আছে, 
“কোটি কোটি মহাদীপ্ত উদ্ভাসিত রবি, শুদ্ধমাত্র যার ছায়া, ঘ|র প্রতিচ্ছবি ।” 

'ত্রিবেণী, কাব্যের কয়েকটি কবিতা পত্রীপ্রেমের স্বৃতিবেদনায় অন্গরঞ্সিত হয়ে 
উঠেছে। “সোনার স্বপ্র” স্বৃতি', আহ্বান”, “ফিরিয়ে দাও”, প্রভৃতি কবিতা ও 
গান এই শ্রেণীর অন্তর্ণত। গীতিকবিতা হিসাবে এই শ্রেণীর কবিতাগুলিই সঙ্কলনটির 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । অতিকথনের অপচয় নেই, একাধিক চিন্তার জটিলতা নেই, গদ্যের 
উপলখণ্চে গীতিপ্রবাহ ব্যথিতগতি নয়। পত্রী-বিষোগের প্রাথমিক শোকোচ্ছাস 
আর নেই, সময়ের ব্যবধান এক বেদনামধুর স্বৃতিরসের স্ষ্টি করেছে। “আলেখা” 
কাবা যখন রচিত হয়, তখন ভ্ত্রী-বিয়োগের বেদনা স্পষ্টতর ও নির্মম । শোকের ঝড 
কবিজীবনকে উদ্বেল করে তুলেছিল । কিন্ত দীর্ঘকালের ব্যবধানে “ত্রিব্ণী'র কবিতা- 
গুলিতে সেই স্প্টত৷ ও প্রত্যক্ষতা আব নেই। এক ভাঁব-স্থির গ্রশান্ত-করুণ স্মৃতি- 
সমুদ্রের করুণ মর্মরধ্বনি শোনা যায়, শুধু তটমীমার অশ্রর লবণাক্ত রেখাটুকু দেদিনের 
উদ্বেলিত হৃদয়ের স্মৃতিচিহ্ন রেখে গিয়েছে । “আলেখা” কাব্যের কবিপত্বীর মানবী- 
মৃতি অস্পষ্ট নয় _তিনি গৃহিণী, জায় ও জননী । মৃত্যু প্রত্যক্ষের যবনিকা৷ উন্মোচন 
করলেও তখন কবির স্থতিচারণ1 এক নৈব্যক্তিক ভাবলোকে প্রতিষিত হতে পারে 
নি। কিন্ত “ভ্রিবেণী” কাব্যের দীর্ঘ কাঁল-ব্বধানে স্থৃতি-বিস্বতির আলো-ছায়া এক 
ভাঁবলোকের তাজমহল রচন। করেছে । “আলেখ্য' শোকোচ্ছাসের কাবা, “জ্রিবেণী, 
স্বৃতিবেদনার কাব্য | পত্রিবেণী' কাবো কবিপ্রিয়া আর গৃহ-পরিজন -পুত্র-কন্তার 
সংসার সীমায় আবদ্ধ নন--তিনি স্মৃতির তীর্থে নৈরক্তিক ভাঁব-রহন্তে অধিষ্ঠিত | 

তাই কবির একমাত্র কাঁমনা, তার হাবিয়ে-যাওয়া “সোনার স্বপ্"। যদি যুগের 
ঘুমে সেই স্বপ্নটি আর একবার আপে । 

এখন রহি সন্ধ্যার গতীর গানে, 
বীণার স্বরে, কবির তানে 
চেয়ে নিরবধি-- 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাটাকার ১৩৬ 


সেই স্বপ্ন আমার-_যুগের ঘুমে একবার আমে ঘদি। 
- সোনার স্বপ্ 
কৰি সেই স্থৃতিটুকু বুকে নিয়েই সাস্ত্না পাওয়ার চেষ্টা করেছেন--প্রিয়ার স্বৃতিও 
বিশ্ববাপক হয়ে উঠেছে_-“জন্বান্তরের যেন একটি গাথা জীবন আমার বোপে।” 
প্রকৃতির বিস্তৃতির সঙ্গে মিশে কবিপ্রিয়া আজ অনন্যসাধারণ বূপমৃত্তি লাভ করেছেন £ 
এসো কুহুমের মত শোভায়, জোত্ম্নার মত ভেসে, 
কল্পনার মত সেজে ) 
এসো আকাশের মত ঘিরে, প্রভাতের মত হেসে, 
ছুঃখের মত বেজে ; _এসো 
'আহ্বান” কবিতাঁটিতে পত্রীস্থৃতির সঙ্গে নিজের অনাগত মুতা-ভাবনা জড়িউ 
হয়েছে । এই ম্লান ক্ররের মধো প্রেমই এনেছে এক বিশ্বানমুগ্ধ নির্ভরতা £ 
তধার যদি__ তুমি শুধু হেসো 
আধার হবে আলো; 
ভূমি আমায় আগিয়ে নিতে এসো 
তুমি বেসো ভালো । 


'ত্রিবেণী'র কয়েকটি কবিতায় বাঙ্গ-বিদ্রেপেধ স্থরও আছে, কিন্ু পবন বাঙ্গ- 
কবিতাগুলির মতো এখানে তেমন তীব্রতা নেই । এ সম্পর্কে কবি নিজেই ভূমিকায় 
বলেছেন £ “গুটিকতক কবিতা ব্যঙ্গচ্ছলে রচিত হইয়াছিল। কিন্ত কোন পাঠক- 
সম্প্রদায়ের কাঁছে সেগুলি উচ্চ ধরণের কবিতা বলিয়া আদৃত হইয্বাছিল বলিয়া 
সেগুলিও এই সংগ্রহে সন্নিবেশিত হইল।” এই সময়ে “কাঁকো অ্পষ্টতা” নিয়ে 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের মতভেদের স্বত্রপাত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন 
স্পষ্টকাব্যের পক্ষপাতী এবং অন্পষ্ট কাব্যের বিরোধী। অস্পষ্ট কাবোর উদাহরণ 
দিতে গিয়ে তিনি ব্যঙ্গচ্ছলে “রূপকত্রয়”' ও “এম্বাজ” কবিতা ছুটি রচনা করেন 1৫৫ 
'রূপকত্রয়” কবিতায় কবিমনের বিচ্ছিন্ন তিনটি ভাবনা তিনটি চিত্রপ্রতীকের মাঁধামে 
প্রকাশিত হয়েছে । প্রতীক তিনটির মধো কোনো মিল নেই--কিন্ক কবিমনের 
বিচ্ছিন্ন ভাবনাগুলির একটি মাধুরধ আছে। “এন্্াজ' কবিতাতেও এব) ভাবগভীর 
গুঢ় বানা আছে। এন্াজের মনকরুণ ধ্বনির মধ্যে এক অতৃপ্ত পিপাসা বেজে উঠেছে । 
সর্বশেষে এশ্রাজবাঁদিনীর দীর্ঘনিশ্বীসের মধ্য দিয়ে কবিতাটি শেষ হয়েছে । কবিতাটির 
শেষাঁংশে অব্যক্ত রহস্য-বাঞ্জনার এক অপরূপ আকৃতি জেগে উঠেছে £ 





৫৫ স্থিজেন্্রলাল £ নৰকৃষ্ণ ঘোষ, পৃঃ ২৫৭। 


১৩৭ দ্বিজেন্দ্র কাব্যগ্রবাহ 


কোন বিদেশিনী-_ 
তাহার প্রাণের কোন নিগুঢ কাহিনী, 
মর্মকথা তবু নাহি বৃঝাইতে পাঁরে; 
উঠি কশ্পর মূর্ছনায়_ নামে শতধারে, 
শতধা বিদীর্ণ তাঁর নিম্ফল-প্রয়স ) 
ঢাঁকে মুখ শেষে নাঁরী ফেলি দীর্ঘশ্বা। 
সংবেদনশীল মনের লাবণাময় স্পন্দনে, গীতিধস্রিতাঁয় ও সঙ্গেত-বাঞ্চনায় অপূর্ 
হয়ে উঠেছে। স্বতরাঁং কবিতা ছুটির বচন|র ইতিহাস যাই হোক না কেন, ভাবে 
ভাষায় কবি তার উদ্দেশ্তকে, অতিক্রম করে নৃতন হষ্টিই করেছেন । এএন্সাজের' মতো 
একটি নিটোল গীতিকবিতা দ্বিজেন্দ্রলাল খুব বেশী রচনা করেন নি। 
রমণীর সখ ৪ জিন্দরী কে?--কবিতা ছুটির প্রারস্তে একটু লঘু কৌতুকের 
স্বর আছে। কবিতা ছুটিতে দেবেন্দ্রনাথ সেনের “অশোকগুচ্ছেওরব কোনো কোঁনো 
কবিতাঁর প্রভাব থাকাও বিচিত্র ন়। নাবীপৌন্দর্য নিয়ে লঘু স্থুরে লীলা-কৌতুক 
প্রকাশ ক্পাবে দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন অদ্ধিতীয় শিল্পী । “রমণীর সুখ” কবিতার শেষে 
তিনি বলেছেন £ 
পথিবীল সখ প্রায় মর্ধেক ত কঈনায়- 
অপরাধ মাঁজ তার বাস্তবিক সুখ । 
ন্ন্দরী কে? কবিতায় দ্বিজেন্দ্লালেব সৌন্দর্মদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 
সৌন্দর্ম-চেতনার সঙ্গে একটি কলা।ণের আদর্শ জডিত ছিল £ 


হাস্তে আমার সখীসমা, ক্রোধে মৃতিমতী ক্ষমা 
রোগে দুঃখে চিন্তাজরে- হবে সর্শোক । 
দৈন্যে আমার উপকারী, পাপে আঁমার পাঁপহ্থাঁরী, 


তাঁকে অস্থন্দরী বলে কে সে আহাম্মক; 

“ব্রিবেণী' কাব্যগ্রন্থে কতকগুলি 'মাত্রিক দশপদী” কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে। 
তিনি সনেট না লিখে কেন যে দশপদী লিখেছেন, তার কৈফিয়ত আছে কাঁবাগ্রন্থটির 
ভূমিকায় £ “ক্ষুত্্র কবিতা লেখ।র যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমার মনে হয় যে, 
চতুর্দশশপদদীর চেয়ে দশপদ্দী এরূপ কবিতা বচনার পক্ষে সমধিক উপযোগী ।” দ্বিজেন্ত্র- 
লালের দীর্ঘ কবিতায় মাঝে মাঝে শৈথিল্য দেখ! যাঁয়, এই '্শপদী” কবিতীগুলিতে 
তা অন্পস্থিত__স্বল্লপরিসর কবিতাগুলির মধ্যে কথা-বিস্তারের অবকাশও নেই । 
বাক্তিগত ভাবনার মৃদু আন্দোলনে কোনো কোনো কবিতার ভাবগভীরতাঁও 
লক্ষণীয় । দশপদী গুলিকে বিধয়-বৈচিত্রোর দ্দিক থেকে মোটামুটি চাঁরটি ভাগে ভাগ 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ১৩৮ 


করা যায়ঃ (ক) আত্মগত ভাবনা, (খ) প্ররুতি, (গ) প্রেম ও সৌন্দর্ধাহ্ভূতি 
ও (ঘ) জগৎ ও জীবন-সম্পকিত বিভিন্ন মন্তবা । বর্ণনার এশ্বর্ধের বমণীয়তায় ধা” 
কবিতাটি উলেখযোগা £ 


উষা যখন নেমে আসে শুভ্রবাসে, ভিজ! এলোচুলে, 
নতনেত্রে, ন্মিতমূখে অলক্তক রক্তিম চরণে, 

টাপার মত আগ্গুল দিয়ে অন্ধকারের দরোজাটি খুলে ; 
জাগে বিশ্ব বিরঞ্রিত মুঞ্জরিত নবীন জাগরণে, 

বসন্তে ও বর্ষায় বিরহের পার্থক্টি একটি মিতাক্ষর মন্তব্যে সন্দর হয়ে উঠেছে ঃ 

বসন্তে বিরহ -শুদ্ধ প্রণয়ীরই-_নহে সে দুঃসহ; 
বর্ষায় বিরহ বড় বাজে বক্ষে_সে বিশ্ববিরহ । 

“প্রেম” ও কোকিল" কবিতা ছুটিতে বঙ্গের তিষ্ধক দৃষ্টিই প্রাধান্যলাভ করেছে। 
'উবশী* স্বগীয় সৌন্দর্য, কামনার মোহনিদ্রায় তার মর্ত্য প্রেমিকাকে আচ্ছন্ন করে 
সে রূপপক্ষ প্রসারিত করে “সন্ধারাগরপ্িত' অন্বরে মিলিয়ে যায়। অগ্দবা-প্রেমমুগ্ব 
মর্ত্যমানবের ট্র্যাজেডিকে কবি ব্যঞ্জনার সুক্ষ্রতায় চিরন্তন করে তুলেছেন ঃ 

আমি যবে মগ্ন মোহঘুমে, 
তোমায় বক্ষে রেখে প্রিয়েতুমি (করি বিদলিত কামে 
প্রেমসম ) সন্ধ্যাবক্ষে রূপপক্ষ প্রসারিত করে 
উড়ে গেলে, মিশে গেলে সন্ধারাগরঞ্জিত অন্বরে । 

'বূপপী” ও হ্ন্দরী” কবিতাঁ ছুটির ভাবা্্ঙ্গও দ্বিজেন্্-মানসের অশ্তকুল। 
বহিরাশ্রয়ী সৌন্দর্যের ক্ষয়িষ্টতার সঙ্গে হৃদয়ের চিরস্থন সৌন্দর্যের তুলনা করে 
শেষোক্তটিকে কৰি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। “চুম্বন” ও (প্রথম চুন কবিতা ছুটিতে 
ব্রাউনিং-এর কবিতার ছায়া আছে। দেবেন্দ্রনাথ মেনের এই শ্রেণীর কবিতায় 
হৃদয়াবেগ ও উচ্ছলতা আছে, দ্বিজেন্ত্রলালের কবিতায় আছে ভাষার ও ভাবের 
সংহতি । দেবেন্দনীথের রূপমুগ্ধ চিন্ত কল্পনার ক্রীড়াশীলত।য় ও দুর্জয় হদয়াবেগে 
প্রমত্ত £ 

দ[ও দাও একটি চুম্বন__ 
মিলনের উপকূলে সাগরসঙ্কমে 

দুর্জয় বানের মুখে ভামাইয়। দিব স্থখে 
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন 1৫৬ 


৫৬। দাও দাও একটি চুম্বন; অশোকপ্তচ্ছ ৷ 


১৩৪ দ্বিজেন্দ্র কাবাপ্রবাহ 


দ্বিজেন্দ্রলাল সেই অসহু আনন্দের বর্ণন৷ দিয়েছেন তার শ্বভাবসিদ্ধ ভাঁবাবেগহীন 
গছ্াত্বক ভঙ্গিতে : 
বাণ্প হ'য়ে উড়ে যায় মে অবিলম্বে। আনন্দ না সহে 
গুরুভার। ছিড়ে যায় সেই তানপুরাঁর উচ্চে বাধা তার 
বেজে উঠে তীসক্ষ আর্তনাদে। 
প্রবাসে” ও দশপদীর শেষ দ্দিকের কয়েকটি কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের 
চরম স্বীকাঁবোক্তিই প্রকাশিত হয়েছে । তাঁর শেষদিকের কবিতায় ভাব-গভীরতা 
আছে, কিন্তু বিষয়বস্তর গাভীধের মধ্যে তিনি তার বৈশিষ্ট্য ও চিন্তার দার্ট হারিয়ে 
ফেলেন নি। কবির কাছে অন্ততাপও মূল্যহীন--“অস্থতাঁপ ত শিশুর রোদন”__ ধর্মের 
ততর দিয়ে নয়, কর্মময় জীবন ও পরহিতব্রতেই একমাত্র পাঁপক্ষয় সম্ভব ( অন্ুুত। এ )। 
মোক্ষবাদীদের কবি বলেছেন--“মানব জীবন নহে শুদ্ধ আলে! কিন্তু নহে শুদ্ধ 
ছায়া” ( মোক্ষ) মানুষের সুখ-ছুঃখে জগৎ্-বিধনের কোনো পরিবর্তন ঘটে না 
“তোমার স্থখ কি ভোঁমার ছুঃখ এ ত্রহ্গাণ্ডে বাঁধে এতটুক্‌ 1” মোষ), প্রন্থতি 
উক্তির মধ্যে দ্বিজেন্দ্লালের মুল কবিধর্মটি দ্িধাগ্রস্ত হয় নি। দুঃখে-আঘাতে, 
জর্জরিত হয়ে, জীবনের অন্তিমলগ্মেও বুদ্ধিবাদী মানবপ্রেমষিক কবি তীর ব্যক্তিত- 
ভাস্বর প্রচ্প-প্রতিষ্ঠ আসন থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হন নি! দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে 
স্বগ কোনো অলৌকিক বস্ত নয়__মান্্ষ নিজেই তীর পরহিতব্রত ও মহৎ জীবনাদশ 
দ্বারা স্বগ রচন। করে : 
চাই স্বর্গ! সেত মাঙ্ষ্বেরই নিজের হাতে গডা; 
ধর্ম_-পরহিতব্রতের মহতন্ত্র_-নহে মন্ত্র পড়া । (ধর্ম) 
স্বগ “আক।শে কি পরপারে নয়'__ 
স্বর্গ সে স্বকীয় ধর্মকর্মকরা, স্বর্গ মহাযোগ, 
স্বর্গ পরহিতব্রত ; স্বর্গ পরহেতু ছুঃখভোগ | (ম্বর্গ ) 
জীবনীকাররা বলেছেন প্রবাসে দ্বিজেন্্লালের শেষ কবিতা । কিন্তু এ 
তথ্যটির কথা বাদ দিলেও 'প্রবাসে” কবিতা ছ্বিজেন্দ্রলালের একটি উন্লেখযোগা রচনা । 
কবিতাটি কবির মনোজীবনের এক বিচিত্র চলচ্ছবি-মনের মধ্যে যে ভাবনার 
তরঙ্গ ওঠানামা করে, কবি তারই এক অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন। বাল্য-কৈশোরের 
প্রকৃতিগ্রীতি ও খেলাধুলা, রুষ্চনগরের রাজবাঁড়িতে ছুর্গোৎ্মবের আনন্দ, বিলাত 
প্রবাস, বিবাহিত জীবনের যৌবনন্বপ্ন ও হাসির গানের আত্মবিহ্বল দিনগুলি, 
পৌরাণিক ও এঁতিহাপিক কাহিনীগুলি-_-কবির মনে পড়েছে। অতীত স্বতির 
পর্যালোচনার পর কবি তার জগৎ ও জীবনলম্পকিত রহম্ত-জিজ্ঞসার কথা 
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বলেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরিশীলিত বুদ্ধিমাজিত মননশীলতা উনবিংশ শতাব্দীর 
বাঙালীর নবজাগরণের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । হৃদয়বুত্তির বিচিত্রগুখী সম্প্রপারণের 
সঙ্গে বুদ্ধিমাজিত জ্ঞানান্িশীলনও এই যুগের আর একটি বৈশিষ্টা। দ্বিজেন্্রলালের 
মনোজীবন বিশ্লেষণ করলে বাঙালী চিত্তের ছিমুখী সম্প্রসারণেরই পরিচয় পাওয়া 
যাঁয়। জগৎ ও জীবনের যে অর্থ উদ্ঘ|টনের তৃষ্ণা জেগেছিল, তাঁকেই দ্বিজেন্রগ্গাল 
জীবন-সায়ান্কে চিন্তা করেছেন : 

আবার ছুটি চিন্তারাজো, প্রাণের তৃষ্ণায় করি ধ্যান__ 

জগতের এক নৃতন তথা, নূতন অর্থ, নতন জ্ঞান । 

কবি জীবনের উপরিতলেব হাশ্ত-পরিহান নিয়ে থাকতে চাঁন না_জীবনের 

গহনে অবতরণ করাই তাব একমাত্র কামনা । মানবিক মহত্বরকে তিনি এক সম্রদ্ধ 
দৃষ্টিতে দেখেছেন । পুরণ ও ইতিহাসের ছুঃখবরণের কাহিনীগুলি কবিকে গভীর- 
ভাবে আকর্ষণ করেছে। মাঁননমহত্ব, ছুঃখবরণ ও আত্মত্াগ কবিকে নূন স্ব্গ- 
রচনার প্রতা।শায় উদ্বুদ্ধ কবে তুলেছে । ছুখবরণ ও ছুঃলহ বেদনার ভিতর দিয়ে 
মাবা অন্ধকার রাত্রি অতিক্রম করেছেন, তাদের উপর কবিব প্রগাঢ বিশ্বাস ৪ 
সহ[িভূতি : 

হাস্য শুধু আমার সখা? অশ্র আমার কেহই নয়? 

হস্ত করে অর্ধজীবন করেছি ত অপচয়। 

চলে যারে সুখের বাজ, ছুঃখের রাজা নেমে আম্ব। 

গল। ধরে কাদতে শিখি গভীর সহবেদনায় ) 

্ সং 
পরের দুঃখে কীদতে শেখা তাহাই শুধু পরম নয়! 
মহৎ দেখে কাদতে জানা তবেই কাদা ধন্য হয়| 
মানবমহত্বের প্রতি গভীর শ্রদ্ধ।বোধের সঙ্গে মৃত্াকষ্ণ বিশ্বরহ্ত-জিজ্ঞাসা যুক্ত 

হয়ে কবিক্ঠকে ভাব্গভীর করে তুলেছে__হয়তো নিজের আসন্ন মৃতাব কালো 
ভায়া চকিতে দেখা দিয়েছিল। মানবের প্রতি গভীর বিশ্বাসী "ও ম'নব জয়যাত্রার 
কবি-দর্শক দ্বিজেন্দ্রলাল দুঃখবাদী হতে পারেন না। তীর মাঁনবতন্তরী দৃ'্ আত্মপ্রতায় 
€ বিচারবুদ্ধি দিয়েই মান্তসের মধ্যে দেবতার সম্ভাবনা আবিফার করেছে স্বর্গ থেকে 
কোনে। বিশ্বাসের ছবি আনতে চায় নি। শেষ কবিতায় কবি যেন তাঁর আত্মকাঁহিনীই 
রচনা করেছেন--কবি-চরিতের মর্মবাণী চিন্তীয়-কল্পনায় ও মানবীয় সমবেদনায় 
মহিমোজ্জল হয়ে উঠেছে । 


১৪১ দ্বিজেন্দ্র কাঁব্যপ্রবাঁহ 
॥ ১২ ॥ 


কবি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে দ্বিজেন্্রলালের স্থান কোথায়, এ প্রশ্ন মনে জেগে গঠ। 
অত্যন্ত স্বাভাবিক । সমসাময়িককাঁলে, বিশেষত দ্বিজেন্দ্রজীক্ধনের শেষ দশ বছরে 
নাটাকার হিসাবেই তার পরিচয় মুখ্য হয়ে উঠেছিল--কারণ নাট কগুলির মধো 
সমকালীন রাজনৈতিক উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছিল। দ্বিজেন্্রলালের হাশ্যরনমও কাবের। 
কারে দষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কবিচবিতের কোনো 
কোনে! বৈশিষ্ট্য তীর সমকালে আলোচিত হলেও প্রধানত তার গৌণ কষ্টি হিসাবেই 
সেগুলি দেখা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্লালের কবিচেতনার সমাক মূলা নির্ধারিত হয় নি! 
এর মুলে বাঙাশীর কাবাসংস্কারই প্রধানত দাঁয়ী। দ্বিজেন্ত্রলালের কাল একই সঙ্গে 
রবীন্দ-বধণ ৪ ববীন্দর-বিরোধের কাল। কেউ কেউ আবার এই ছুই বিপরীত 
আকর্ধণে আন্দোলিত হয়েছেন_বাংলা কাবোর ছুই বিরোধী শিবিরে একই সঙ্গে 
সাঁডা ন। দিয়ে পাবেন নি। তথ্কাঁলে দিজেন্দ্রপালের নেতৃত্বে একটি রবীন্দ্র-বিরোপা 

সাহিত্যিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল । দ্বিজেন্দ্ল।লের মৃত্যুর পরেও রবীন্দ্রনাথ আবে! 
আটাশ বহর জীবিত ছিলেন। দ্বিজেন্্রলালের মৃত্য৪ পরে ববীন্দ্র-সাঁহিত্য বিশ্ব- 
সাহিত্যে পবিণত হয়েছে । বাংলা স।হিতোর প্রতিটি অংশ এই অসাধারণ রূপলষ্টার 
রসদৃষ্টিতে উজ্জল হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের এই উ ওর-রবীন্্র পর্বটি প্রধানত 
রবীন্দ্র-বরণেব পব। দ্বিজেক্্রলাল-প্রবতিত কাব;রীতি ও কলাবিধির সমাক অন্ঠ- 
শীলনের অভাবে বাংলা সাহিত্যের এই প্রতিভাবান কবির কবিকীতি আজ এক 
বিস্মৃত প্রায় অপ্বায়ে পরিণত হয়েছে । 


কিন্ক কাবমানদের স্বাতিস্ত্রো ও কাবাবীতির অভিনধত্বে ছ্িজেন্দ্রলাল বাংলা 
ক।কোর ইতিহাসে এক ম্মরণীয় চিগ্চ রেখে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, ভাষার 
সৌকুমাধ, লাবণামণ্ডিত পদবিন্তাস, সক্কেত-বাঞ্চনার নিগু অর্থবাক্তি পরবতীকালের 
বাংল। কাব্যের পথ-নির্দেশ করেছে । ববধীন্দ্রকবিজীবনের সমৃদ্ধ জযযাত্রার পাশে 
আর একটি কাব্যরীতিও সেদিন বাক্তিত্বভান্বব 4 পৌরুষদীপ্ধ হয়ে উঠেছিল। 
রবীন্দ্রনাথ নিজেও দ্বিজেক্জলালের এই পৌরুষমগ্ডিত স্বাতিশ্তের অকুগ প্রশংসা 
করেছিলেন। শেষজীবনের কবিতায় তিনি অনেকখানি গভীরাশ্রয়ী হয়েছিলেন, 
কিন্ত আত্মতন্ময় বিশুদ্ধ হ্ৃদয়চর্চ।ব ঠৈবল্য কোনদিনই তাঁর কবিচরিতের মূলমন্ত্র হতে 
'পারে নি। প্রেম-সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিমন যাঁতে পুষ্পপেলব গীতিগন্ধভন্-বিচিত্র-সন্দর 
কাব্যমালঞ্চে ঘুমিয়ে না পড়ে এ জন্য সদাঁজাগ্রত বুদ্ধির একটি সতর্ক-শাসনও পাশা- 
পাশি জেগে ছিল। তিনি পতিদৃশ্ঠমান বস্তজগতের উধ্র্বে কোনো অপাথিব 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্াকার ১৪২ 


অধ্যাত্রজগতের কল্পনা করেন নি--বাস্তব পৃথিবীকেই তিনি স্বর্গীয় করে তুলতে 
চেয়েছিলেন । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই বাংলা কাব্যের ইতিহাসে ছুটি ধারা পাশাপাশি 


চলেছিল- মহাকাব্য ও আখ্যায়িকাকাব্য এবং গীতিকাব্য । প্রথম ধারায় যুগ- 
জীবনের আশা-আকাঁজ্ষাই কবি-ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত হয়ে নবজাগ্রত জাতীয়- 
জীবনকে রূপ দিয়েছিল। দ্বিতীয় ধারাটি আত্মনিষ্ঠ লিরিক কবিতার ধারা 
বিহারীলালের নির্জন ও নিঃসঙ্গ মানসে যাঁর স্বপ্রবিলাস ও ধ্যানতন্ময়তা। কিন্তু 
লিরিকের আর এক মৃতিও এই যুগের কাঁব্য উদ্ভাসিত হয়েছিল। মধুস্দনের 
গীতিকবিতা ও গীতিধর্মিতা তার উজ্জল প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীর 
বাংলাদেশ মহাকাবা রচনার পক্ষে ঠিক অনুকুল ছিল ন।। অনেক সময় অতি 
সামান্য বিষয়কে দীর্ঘ বর্ণনার দ্বারা ফেনম্ফীত করে তোলা হয়েছে । একমাত্র 
নধুস্দনই বিষয়ের আপেক্ষিক শীর্ণ তাকেও এক উজ্জল-দীপ ক্লাসিক মহিম!য় সমুন্নত 
করেছেন। মধুস্ছদনের চতুর্দশপদী-গীতিকবিতা, বিহারীলালের সার্দামঙ্গল”ও 
গীতিকাব্য। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কম নেই এবং সে পার্থকা শুধু কাবারীতিগত 
নয়), কবিমীনমগতও | বিহাবীলালের শান্ত মুদছু ভাবতন্ময়তা গীতিকবিতার এক 
ন-তন রসাদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্ত মধুন্ুদনের গীতিকবিতাঁতে ও তাঁর ক্লািক 
ল্গাবাদর্শ বাহত হয় নি। মধুস্দনের লিরিক ঞ্রুপদী রীতির । স্পষ্টতা, ঝজুতা, 
মুন্নতি, সরলতা ও নবলতা। তার গীতিকবিতাঁতেও লক্ষ্য করা যায়। মহাকাঁব্যের 
ক্লানিক সমুন্নতি সনেটের নির্ধারিত আয়তনের মধ্যেও তার বৈশিষ্ট্য হারায় নি। 
বস্তকে গৌণ করে বিশুদ্ধ ভাবসাঁধনাই সেখানে জয়যুক্ত হয় নি। ক্লাসিক ও 
রোমান্টিক সাধনার যথার্থ সমন্বয় ঘটেছে মণুস্থদনের প্রতিভায়__মহাকাবোর মতো 
গীতিকাব্য ও এই মূনেরই রচনা। 

ছ্বিজেন্দ্রলালের 'উদ্ভব-পর্ের কাব্যে বিহারীলালের প্রভাব যা আছে, তা নিতীস্তই 
গৌণ, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের প্রভাব তার প্রথম কাব্যে অনেক বেশী শ্পষ্ট। 
জান্তীয়গৌরববৌধ ও ন্বদেশগ্রীতির প্রেরণার মূলে আছেন এই যুগের ছুজন কবি। 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কাব্যে হেমচন্দ্রের সামান্য কিছু প্রভাব আছে। কিন্তু 
সে প্রভাবের রূপটি স্বতন্তর। হেমচন্দ্রের মহকাব্য বা জাতীয়কাবোদ্দীপক কবিতার 
ছবার। তিনি প্রভাবিত হন নি। কয়েকটি গীতিকবিতা৷ যেগুলি হেমচন্দ্রের অপেক্ষারুত 
'আজ্নিষ্ঠ মনের হ্তি ও ুক্ষ্সতর হাতের বচন। এবং “শমহাবিদ্ভার কোনো কোনো 
অংশের প্রভাব ও আছে।৫৭ অবশ্ত হিন্দুমেলার যুগে লেখা দু-একটি স্বদেশগ্রীতির) 


€৭। শ্রীপ্রবোধচন্রা দেন এ সম্পর্কে মুল্যবান আলোচনা করেছেন (রবীন্রনাথের বাল্যরচনাঃ 
বিশ্বভারতী পত্রিকা ঃ বৈশাখ, ১৩৫৯ ) 


১৪৩ ছিজেন্দ্র কাব্যপ্রবাহ 


কবিতায় হেমচন্দ্রের প্রভাব আছে। ববীন্দ্রনাথের “ঠশৈশবসঙ্গীত” কাব্যে হেমন্ত 
যেমন আছেন, তেমনি বিহারীলাল৪ আঁছেন-__শুধু তাই নয়, বিহারীলালের দ্দিকেই 
কবির আকর্ষণটি প্রবলতর। 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দ্বিজেন্দ্লালের মনে লিরিমিজম ও শ্যাটায়ার একটি 
যুগ্বেণী রচনা করেছিল । লিরিক ও স্যাঁটায়ারের বিপরীত আকর্ষণ দ্বিজেন্দ্লীলের 
কাবা-পরিণাঁমকে কোন্‌ পথে নিয়ন্ত্রিত করেছে, এইটিই সম্ভবত তাঁর কাব্যজীবনের 
ফলশ্রুতি সম্পর্কে সবচেয়ে বড় জিজ্ঞানা। আধুনিক বাংল! কাব্যে কোনো পূর্ণ ঙ্ত 
রলাসিক্যাল যুগ সৃষ্টি হয় ি। তবে যে একটি অধ-ক্লাসিক যুগ সৃষ্ট হয়েছিল, সে কথা 
অস্বীকার করা যায় না। বাংল! কাব্যের ইতিহাপে ক্রমশ রোমাটিকতাঁর উদার-মুক্ত 
আলো প্রসারিত হচ্ছিল। বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিকতার চূড়ান্ত সিদ্ধি রবীন্দ্রনাথেষ 
ভাব-সাঁধনায়। বিহারীলাল থেকে রবীন্্র-পূর্ববতী বাংলা কাব্য সেই পথেই অগ্রসর 
হয়েছে । ক্লাসিক ও রোমান্টিক ভাবাদর্শের মিশ্র-মানস থেকে ক্রমাগত বিশুদ্ধ 
রোম[টিকতার দিকেই বাংলা কাব্যের জয়যাত্রা । 

দ্বিজেন্দ্রলাল মনোধর্মের দিক থেকে “বিশুদ্ধ রোমান্টিক কবি নন, যদিও 
অণীবিভাগের দিক থেকে তাঁকে “রোমান্টিক আখ্য| দেওয়া অসঙ্গত শয়। দ্বিজেন্জ্র- 
শতিভার মূলসন্কেত ও অভিপ্রায়টির কথা বহু আগে রবীন্দ্রনাথই বলে দিয়েছেন। 
ম।ষাঁঢে কাব্যের নমালোচনাশ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ “বায়রনের ভন জুয়ানে 
কবি অবলীলাক্রমে যথেচ্ছ কৌতুকের অবতারণা! করিয়াছিলেন । কিন্তু নির্দোষ 
হনোর স্ুকঠিন নিয়মের মধোই সেই অনায়াদ অবলীলাভঙ্গি পাঠককে এইবপ পদে 
পদে বিস্মিত করিয়া! তোলে ।” ববীন্দ্রনাথ এখানে শুধু বায়রনের প্রনঙ্গটি উল্লেখ 
করে ও দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যের ছন্দের সঙ্গে ডন জুয়ানেব ছন্দের একটি সাধারণ 
হুলনা করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্ত বায়বনের কবিচেতন| ও কাব্যরীতি 
দ্বিজেন্্লালের কবিজীবনের উপর একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্ত/র করেছিল। 

ই“রেজি সাহিত্যের রোমার্টিক যুগের কবিদের মধ্যে সমকালীন দেশকাপ ও 
মনম্ত-সমাঁজ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী কৌতুহলী ছিলেন বায়রন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা 
শেলীর মতো তার কবিতায় কোনো স্থনিবিড় আধ্যাত্মিক ব্যপ্তনা ছিল না। ভাব" 
স্থির অবস্থার চেয়ে একটি অস্থিব-চঞ্চল মনো বৃত্তিই তীর ব্যক্তিজীবন ও কবি-জীবনের 
মধ্যে প্রভাঁব বিস্তার করেছিল। ভাষাঁর ইন্দ্রজাঁল ও আবেগের তগ্ততাঁর সঙ্গে এক 
বিদ্রপাত্মক মনৌভঙ্গি তার কাব্যে প্রীধান্তলীভ করেছিল । মহতেও সঙ্গে তুচ্ছ, 
এ'ভীরের সঙ্গে অগভীর, ককুণের সঙ্গে হাস্ত--প্রনৃতি মআপাতবিরোধী ভাববৃত্তিগুলি 
তার কাব্যে ক্রতবেগে গুঠাঁনামা করেছে । তার কাব্যে যে ভাবগভীবতা ছিল না 
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এমন নয়, কিন্তু তা বেশীক্ষণ দ্ভিং হয়ে থাকতে পাঁরে নি, বিনা ভূমিকায় আকম্মিক- 
তাঁবে ভাবের গৌরীশঙ্কর শিখরদেশ থেকে ব্য্গ-বিদ্রপের অতি তুচ্ছ লৌকিক ভূমিতে 
নেমে এসেছে । লুক্ম গীতিরপের সঙ্গে ব্যঙ্গের মতকিত বিছ্বাৎশিখা বাঁয়বনের কাব্যে 
এক অভিনব আস্বাদন সঞ্চারিত করেছে। ব্যঙ্রকৌতুক ও সমাজ-সমালোচনার 
ভিতর দিয়ে তিনি সমকালীন সম|জ-জীবনের ছবি এঁকেছেন। করাপী- 
বিপ্রবোন্তর ও নেপে।লিয়নের ঘুগেব বণক্লান্ত ইউবোপের বিরত ৪ খিবর্ণ মৃত 
বাঁয়রনের মনোজীবনের উপর একটি স্ক্চিরস্থায়ী ছায়াপাত করেছে - প্রথম 
থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি যুগ-জীবনের এই উত্তাপ বহন করে এসেছেন । শেশীর 

পাথিব দিব্যান্তভৃতি ও কল্পম্বপ্ণেব মঙ্গে তাঁর এইখানেই প্রভেদ | 

বায়রনের মতো দ্বিজেন্দ্রপাপেরও অন্তমুখী গীত প্রবণতান সঙ্গে বহিমুথা সামাজিক- 
বৃত্তির একটি মিলন ঘটেছিণ! লিবিশিজম ও গ্াটায়ারের বিচিত্র সংমিশ্রণে হংরেজ 
কবি ও বাঙালী কবি দুজনেরই মনোলীবনে ভাখাবেগ প্রবধণত। ও বুদ্ধিবৃত্তধীরার 
বিরুদ্ধপ্রবাহ তাদের কাবো কাবঝ।বীতিব বৈচিত্রা খটিস্বেছে। পাঁরব্নেব কাবো বর্ণময় 
বর্ণনা ও হৃদয়াবেগের প্রাবনের সঙ্গে গণ্ভাত্মক ও সংলাপাত্মক রীতি অগ্রপস্থিত নয়। 
গীতিকাবোর অন্তগুটি, ধ্যানমোন, আন্ববিভোর রূপ বায়রন ৭। দ্বিজেন্্রপাপ দুজন।র 
কারে কাব্যেই তেমণ অন্তরঙ্গ হতে পারে শি-কারণ তাদের তির্যক বিচাব-বুদ্ধিই 
তাতে বাধা দিয়েছে। শিরিপিজম তাদের কাব্যে আব একরূপে আত্মপ্রকাশ 
করেছিল । তাদের কাব্যে গতি ও গীতি দুই-ই ছিপ- কিন্তু ত।র প্রকাশ স্পষ্টেজ্জল । 
আকাশচারণার চেয়ে মত্যের মৃত্তিকর প্রতি কৌতুহণই হিল প্রবলতর । 

বায়রনকে তাই তথাকথিত “প্রেরণাবাদী রোমাট্টিকদের সঙ্গে তুলনা করে 
অপেকেই পুখোপুরি রোমান্টিক বলতে চান না। বামরনের কব্মাণপের সঙ্গে 
পোপের একটি আত্মিক সংযোগ আছে । রোমান্টিক যুগে বন করেও তিনি এোপের 
কাবারীতি ও মনোধর্মের ছর। প্রভাবিত হয়েছিলেন । 
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১৪৫ দ্বিজেন্দ্র কাব্য প্রবাহ 


করেছিলেন । এই সময় বায়রন অষ্টাদশ শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্ত কাব্যধারার পক্ষ নিয়ে 
রোমান্টিক কবিদের আতিশয্যকে ও তীব্র কশাঘাঁত করতে ছাড়েন নি ।৫৯ রোমান্টিক 
মনোভাবের প্রতি এই বিরোধিতা সত্বেও বায়রনকে রোমান্টিক কবিগোষ্ঠীরই 
অস্তভূক্তি কর] হয়, কিন্তু “এপিক স্ঠাটায়ার” কাব্যরীতির বাস্তবপ্রবণতা ও আঙ্গিকের 
স্প্টতায় বায়রন রোমান্টিক হয়েও এক অর্ধ-ক্লাসিক ভাবের পৌঁষকতাও করেছেন । 
বায়রনের কবিশক্তি ও কবিমাঁনসের সঙ্গে বহু পার্থকা থাক। সত্বেও বাংলা কাব্যে 
রোমান্টিক ভাবাদর্শের প্লাবনের যুগে দ্বিজেন্দ্রলাল যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা 
বায়রনের কাব্যাচরণের কথাই ম্মরিয়ে দেয়। উনবিংশ শতাব্ধীর গছাসাহিতো 
চিন্তাকষিত ভাবাবেগনিমুক্ত একটি ক্লাসিক্যাল গদ্যরীতিও গড়ে উঠেছিল। 
দ্বিজেন্দ্রলালের চিন্তা-চেতনা, বাঞ্জনাহীন সুস্পষ্ট প্রকাশরীতি ও কল্পনা-বর্ণবজিত 
বস্তগ্র।হা কাব্যজগৎ ক্রমবিলীয়মান ক্লাসিক ধারার প্রতিশ্রতিকে বহন করেছে । অথচ 
কাবোর শ্যামায়িত অরণাবীঘিকায় দূর স্বপ্ললোকের মর্ধরধ্বনি জেগে উঠেছে। 
দ্বিজেন্দ্রলালের কানে সে “দক্ষিণের মন্তবগুঞ্তরণ, এসে পৌছায় নি এ কথা বললে ভুল 
হবে। কিন্ত সেই রোমান্টিক মন্ত্রগুঞ্রণকে তিনি দূর স্বপ্রলোকে উধাও না করে, 
তার আতিশয্য ও অতিচারী ভাবময়তাকে বিচার-বুদ্ধি ও বিতর্কের খজু-বলিষ্ঠ 
বন্ধনের হারা সংহত করে মত্যলোকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন । তাই 
দ্বিজেজ্দলাল শেলী বা ববীন্দ্রনাথের মতো! বিশুদ্ধ রোমার্টিক নন। দেবেন্দ্রনাথের 
মতো চম্পকের গন্ধঘন জগতে তিনি মুগ্ধ প্রহর যাপন করেন না, বড়াল কবির মতো! 
স্বপ্নালস্তে বিভোর হন না, রবীন্দ্রনাথের মতে। “মেঘচুষ্বিত অন্তগিবির সাঁগরপাবে? 
তিনি দূরাতিসারী কল্পলে।কে “নিরুদ্দেশ যাত্রা” করেন না। বাংলা কাঁবোর রোমান্টিক 
ভাব্বৃত্তিকে তিনি আর এক মন্ত্রে শোধন করে তুলতে চেয়েছিলেন । বায়রন এ 
বিষয়ে তার অনিবাধ পথিকৎ্ হয়েছিলেন । এই মনৌধর্জই তাকে ববীন্দ্র বিরোধী 
'করে তুলেছিল । দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথ নন-_-তীর কবিশক্তির একটি নির্ধারিত 
সীমা 'আছে,__কিন্ত সেই স্বল্পপরিসর শীমার মধ্ধো তীর কাব্য ব্যক্তিত্বভাম্বর ও নিজন্ব 
স্টাইলে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের জয়যাত্রার মেই উৎসবমুখর যুগে স্টারই সমসাময়িক 
একজন কবির পক্ষে এ বৈশিষ্ট্য রক্ষ। করা নিতান্ত তুচ্ছ কবিশক্তির পরিচায়ক নয়! 
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১৩ 


কাব্যরীতি ও কলাবিধি 


বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু ভাবের দিক থেকেই নৃতন দ্থর সংযোজিত 
করেন নি, কাঁবারীতি ও কলাবিধির দিক থেকেও তিনি অভিনবত্ব সঞ্চারিত 
করেছেন। ছন্দ, ভাঁষা, অলঙ্করণ ৪ প্রকাশরীতি প্রভৃতি দিকেও তিনি নানা রূপ- 
বৈচিত্রোর স্থঙ্টি করেছেন। দ্বিজেন্্লীল নিজেও এ বিষয়ে অত্যন্ত চেতন ছিলেন । 
'আধাঢে? 'আলেখা' "ও “ত্রিবেণী” গরন্থত্রয়ের ভূষিকাঁয় তিনি তার কাবারাতি ছন্দ ও 
ভাঁষা সম্পর্কে মূপ্যবান নিদেঁশ দিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথ ও “আধাঁড়ে' ও “মন্ত্র আলোচনায় 
দ্বিজেন্্লালের কাঁবারীতির অভিণবত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। “আধগাথা' 
দ্বিতীয় ভাগের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গান ও কবিতার পার্থকা নির্ণয় করতে 
গিয়ে ছন্দের কথা তুলেছেন। দ্বিজেক্রলালের মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার 
কাব্যরীতি ও প্রকাশতক্গির বৈশিষ্টা সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা হয়।৯ পন্ুবর্তী 
কালে ছন্দঃশান্ত্রের অ|লোঁচনা করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ-প্রকৃতি সম্পর্কে 
সর্বপ্রথম উবজ্ঞানিক ভাঁবে আলোচনা করেন বিখ্যাত ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেন। 
তারপরে সজনীকান্ত দাস, দিলীপকুমার রায়, মোহিতলাল মজুমদার, অযূল্যধন 
মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ছান্দসিকেরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির লাহায্যে আলোচন। কৰেছেন। 
একালের একজন মনস্বী সমাঁলোচকও তীর সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে ছ্বিজেন্দলালের 
কাঁব্যরীতির অভিনবত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন £ 

“বাংলা কাবো দ্বিজেন্দ্রলালের দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি যে কেবল 
অনেকগুলি উৎরুষ্ট কবিত| বাখিয়া গিয়াছেন তীহা নয়, একটি নৃতন কাব্যরীতির 
প্রবর্তন করিয়। গিয়াছেন।-..তিনি গছ্াকে গগ্ভের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে টানিয়। 
নামাইয়াছেন, পছ্ের এই ব্যবহার আমাদের সাহিত্যে নূতন; মে নৃতন অভাবিত 
বেশে দেখা দিয়া চক লাগাইয়। দিশ্সাছে; এ যেন রাজরানী ভ্ৌপদীর রাজদাসী 
সৈরিক্বীবেশ ধারণ। আর কোনো কারণে না হইলেও (অন্ত কারণও আছে) শুধু 
এই অভিনব কাব্ারীতির জন্তই তিনি বাংল কাৰো স্থায়িত্ব লাত করিবেন !”২ 

১। এ সম্পর্কে পৌরাম্্রনাথ মুখোপাধ্যার (ভাবতী, আধাঢ, ১৩২), পাচকড়ি বঙ্যোপাধ্যায় 
(দাহিত্য, আযাঢ়, ১৩২০), অমরেন্র্র নাথ রায় ! অনা, আষাঢ়, ১৩২০), প্রমথ চৌধুরী (সবুজপত্রঃ জো, 
১৩২২ ও আধাঢ, ১৩২৩ ), হুরেশচন্ সমাজপতি (বাঙ্গালী, ১৮ই জো, ১৩২৩) প্রমুখ সাহিত্যিকদের প্রবন্ধ 


রষ্টব। 
২। কৰি দ্বিজেন্ত্রলাল; প্রমথনাখ বিশী £ রবিবাঁসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা। «ই মাধ, ১৩৬৪ | 


১৪৭ কাব্যরীতি ও কলাবিধি 


দ্বিজেন্্রলালের কবিতায় পূর্বাপর একটি আঙ্কিক-সচেতনতাঁর ভাব লক্ষ্য করা৷ 
যায়। তার কবিমানসের সঙ্গে এই আঙ্গিক-সচেতনতার একটি নিগৃঢ় সম্পর্ক আছে। 
দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভায় অন্তগুটি ধ্যানশীলতা৷ অপেক্ষাকৃত কম, তিনি সতর্ক, 
সজাগ ও বিচারশীল। কাব্যকে অতিলালিতোর সংস্কার থেকে তিনি মুক্ত করতে 
চেয়েছিলেন -স্পষ্টতা, প্রত্যক্ষতা, বলিষ্টতা ও ওজোগুণের প্রতি ছিল তার অসাধারণ 
অনগরাগ | দ্বিজেন্দ্রলালের কাঁব্যরীতি ও কলাবিধি সম্পর্কে এই কয়েকটি প্রপঙ্গ মনে 
রাখা প্রয়ে!জন | তার এই কাব্যরীতির শ্বাতত্ব্য কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, অথবা 
প্রচলিত কলাকৌশল থেকে মুক্ত হওয়ার একটি “ভঙ্গি” বা “কৌশল” মাত্র নয়। 
দ্বিজেন্্রলালের কাঁবারীতি তার কবিমাঁনন ও কবিধর্মের একটি অবিচ্ছে্য অঙ্গ । ছন্দ, 
ভাশ্বা, অলঙ্কার, রূপকল্পনা (108৩) বহিরঙ্গের সমস্ত উপকরণগুলি তার কাবোর 
আত্মার সঙ্কে গভীরভাবে সংযুক্ত । এক্ষেত্রে কাবোর আত্মার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য তার 
বহিরক্ষকে ও রচনা] করেছে, এর জন্য কবিকে কোনে পৃথক যত্বের আশ্রয় নিতে হয় 
নি। এসম্পর্কে কবি নিজেই তার “কবি কবিতায় €আলেখ্য )যা বলেছেন তা 
প্রণিধানযোগ্য £ 

কাব্য নয় ক ছন্দোবন্ধা, 
মিষ্ট শব্দের কথার হার; 
কাব্যে কবির হৃদয় নাই যার, 
তাহার কাবা শবপ।র | 

বাংল! ছন্দের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বাংলা 
ভাঁষা ও বাংল ছন্দের শক্তিমণ্তা সম্পর্কে তিনি প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। 
ভাঁষার সম্ভীবনা সম্পর্কে একটি গভীর অন্তূ্টি ব্যতীত প্রচলিত ছন্দবিধির মধো 
নৃতনত্ব আন] সম্ভব নয়। ভাঁরতচন্দ্র, মধুস্দন, ব্বীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিবা অসাধারণ 
শব্শিল্পীও ছিলেন। এ বিষষে দ্বিজেন্্লালের কনিশক্তিও কম নয় ।_তিনি বাংলা 
ভাবা ও বাংলা ছন্দের মৃলপ্রকৃতি, ছন্দ ও ভাষার রহস্য উপলব্ধি করেছিলেন । 
“আধগাথা” প্রথম ভাগের অধিকাংশ কবিতায় অক্ষববৃত্ত ছন্নত বাবহৃত হয়েতে। 
চতুরদশমাত্রিক পওক্তি ছাড়াও বোড়শমান্িক পর্ক্তিও ব্যবহৃত হয়েছে £ 

যাওরে কললোলি সদ1 ঘননীল পাবরাবার! 
আনন্দে অশ্রান্ত তুমি হে অতল হে অপার |_-সাগর-ঘাঁওরে কল্লোল 

দ্বিজেন্্লালের প্রথম কাব্যগ্রন্থে দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দও আছে। “আর্ধগাথা” প্রথম ভাগ 
5। বর্তমান আলোচনায় 'অক্ষরবৃত্', 'মাত্রাবৃতত' ও '্বরবৃত'--এই তিনটি বহ-প্রচলিত পারিভাষিক 
শবাই বাধহার করা হয়েছে। 


দ্বিজেন্্রলাল : কবি ও নাট্যকার ১৪৮ 


কবির কিশোর বয়সের রচনা, ছন্দ প্রসঙ্ষেও তিনি প্রধানত পূর্ববর্তী কবিদের অনুসরণ 
করেছেন। কিন্তু দু-একটি জায়গায় কৰি একটু নৃতনত্ব দেখিয়েছেন। উদ্দাহরণম্বরূপ 
বন-প্রবাহিনী নদী” কবিতাটির কথা বলা যায়। মাত্রাবুত্ত ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে 
বিশ্লিষ্ট করে ছুমাত্রায় পরিণত করা বাংল! ছন্দে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ দাঁন। তাঁর 
আগে যুগ্মধ্বনিকে দ্বিমাত্রিক ধরা হত না। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পদ্ধতিতে আমাদের 
কান এমন অত্যন্ত ছিল যে, রবীন্দ্র-পূর্ববতী সেই সংস্কারের ধশবতী হয়েই যুগাধ্বনিকেও 
একমাত্রা ধর] হয়েছে । কারণ তীরা অক্ষর সংখ্যা গণনা করেই কাব্য রচনা? 
করতেন । রবীন্দ্রনাথ যুগ্মধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট করে বাংল! ছন্দকে তবঙ্গায়িত করে; 
তুললেন ।৪ “আধ্ধগাথা” প্রথম ভাগের মধ্যে মাত্রাবৃত্তের যৌগিক ধ্বনিকে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ববীন্ত্র-পৃধবর্তী কবিদের মতোই একমাত্রা ধরা হয়েছে। কিন্তু সম্ভবতঃ 
যুগধধবনি সম্পর্কে দ্বিজেন্্রলালের মনেও একটি ছন্দ উপস্থিত হয়েছিল। 'বন-প্রবাঁছিনী 
নদী” পঞ্চমাত্রিক পর্বে ও চতুষ্পর্ষিক পও্‌ক্তিতে লেখা । কোমলতায় ও পেলবতায় 
ছন্দটির মধ্যে নদীর প্রশান্ত-প্রবাহ যেন ফুটে উঠেছে । কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা 
এখানে ঘুগ্যধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট করার দিকে একটি প্রবণৃতা লক্ষণীয় £ 

বিজন বনে | বাহিয়া তুমি | তুষ রে বন | বাসী 

বিতর সবে | বিমল তব | সলিল সৃধা | রাশি । 

যাওরে পুর | বাহিনী-নদী- | সখী সন্নি | ধানে 

শুনাতে তায় | বিজন বন | বাসী সখ | গানে । 
তৃতীয় পঙক্তির শেষে “ন্নিধানে' শব্দটি লক্ষণীয়। এখানে ছন্দের মূল কাঠমে, 
অনুযায়ী 'সন্গিধানে”-র যুক্তাক্ষরটিকে বিঙ্লিষ্ট করে পাচমাত্রীই ধরতে হয়। 

পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল তার অনেকগুলি কবিতায় ও গানে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের 

পরিণত রূপগুলিকে ফুটিয়েছেন। “আধগাথা” প্রথম ভাগের যুগ্বধ্বনি সম্পকিত 
দ্বিধার ভাব আর নেই । অক্ষরবৃত্ত ছন্দে যেমন মধুক্থদন, গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 
একটি প্রবহমানতা আনেন, তেমনি মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও প্রবহমানতার সুচনা দেখা যায় 
দ্বিজেন্দ্রলীলের ঘন্ত্র' কাঁবোর “নববধু" কবিতাঁয়। কবিতাটি পঞ্চমাত্রিক চতুষ্পবিক 


৪1 ”***্রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন, বাংলায় কার্যত দীর্ঘন্বর নেই বটে. কিন্তু আশ্রিতান্তধবনি বা 
ষুগ্মধ্বনি (০19564 5119915) আছে; আর এই যুগ্মধ্বনিকে ছন্দের প্রয়োজনে অনায়াসে বিপ্লিষ্ট ব! 
সন্প্রদারিত ক'রে দীর্ঘতা দান করাযায়। এ-ভাবৈ দীর্ঘস্বরের অভাব সত্তেও ধুগ্রধ্বনির সাহায্যে বাংলা 
ছজ্জকে তরঙ্গারিত করে তোলা সম্ভব হল ।” 

-'ছন্দোগুর রবীন্ত্রনাথ £ প্রবোধচন্দ্র সেন, পৃঃ ৭ 


১৪৯ কাব্যরীতি ও কলাঁবিধি 


মাত্রাবৃত্ত ছন্দের । কিন্তু কবি স্থকৌশলে ছন্দটির মধ্যে একটি প্রবহমানতা৷ এনেছেন । 
যথা £ 

আমার ভারি | দায়টি! আমি | সইতে নারি | তবে 

লোকের এই | গঞ্চনাটি; | তা যা হবাৰ | হবে 

আমি তো হেথা | টি কিতে নাহি | পারিব, যথা | তথা 

চলিয়। যাই | খরচ দাঁও | _-এ বেশ সোজা | কথা । 
প্রথম ও তৃতীয় পঙক্তির শেষের অংশ ছুটিতে প্রবহমানতার রূপ সুম্পষ্টু। 
প্রবহমানতার দ্বারা কৰি ভাবকে আরো মুক্ত করেছেন। কাব্যাংশটির সংলাপান্মক 
রূপ এই প্রবহমানতার জন্য আরো বেশী ফুটে উঠেছে ।--প্রবহমানতাঁর ফলেই 
কবিতাটির ভাব স্বচ্ছন্দ ও দীর্ঘয়ত হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের ম'তরাবৃত্ত ছন্দ 
সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গ ও উল্লেখযোগ্য । মাত্রীবুত্তের মেজাজটি প্রধানত শান্ত ও 
ধীর। কিন্ত এ ছন্দের স্বত।বশান্ত রূপটির মধ্যেও যে ওজোগুণের দীপ্তি ও বনিষ্ঠতা 
কেমন করে ফুটিয়ে তোলা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল তা৷ দেখিয্েছেন। একাধিক যুগধ্বনির 
গা, একটি সামুদ্রিক কলে।লধ্বনি তিনি এই ভাঁষার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন £ 

সেদিন তোমার | প্রভায় ধরার | প্রভাত হইল ! গভীর রাত্রি 
বন্দিল সবে | জয় মা জননী | জগন্তারিণি ! | জগদ্ধাত্রি ! 
উদ্ধৃত কাব্যাংশটি ষণ্াত্রিক মাত্রাবৃন্ত ছন্দে--কিস্তু কবি এই ছন্দের মধো একটি 
আবেগ ও প্রবলতা শঞ্চারিত করেছেন । অপ্তমাত্রিক মাত্রাবুন্ত্ভন্দ খুব বেশী নেই। 
দ্বিজেন্্লালের “মিংহল বিজয়” নাটকে সপ্তমাত্রিক মাত্রাবৃত্তের স্ৃষ্ঠ প্রয়োগ লক্ষ্য করা 
যায় £ | 
যাও হে সুখ পাও | যেখানে সেই ঠাই 
আমার-এ ভখ আমি ! দিতেতে। পারি নাই । 
_-৪র্থ অঙ্ক, ২য় দৃশ্য । 


| ২ ॥ 


দ্বিজেন্দ্ল।ল তীব কবি-জীবনের সমৃদ্ধিপর্ব থেকে ছন্দকৌশল সম্পর্কে খুব বেশী সচেতন 
হয়েছেন। প্রচলিত বিধি অতিক্রম করে ছন্দের ক্ষেত্রে যেতিনি অভিনবত্ব আনতে 
চেয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যার 'আধাঁট়ে কাবা প্রকাশের চার বছর আগে 
প্রকাশিত «কন্কি অবতার” প্রহসনটির প্রস্তাবনায়। এখানে লেখকের বক্তব্য ও 
বক্তব্যের রীতি ছুই-ই লক্ষণীয় £ 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ১৫০ 


গগ্য কি পদ্যয় আগে বেশ চৌদয় 

চেনা যেত; কি প্রকারে হোল আবার অগ্ক এ? 

বেলিকামি, বেয়াদবি, বেআক্কেলি সগ্চ এ; 

এখন পছ্যের মাত্রাবোধ কি কানের উপর বিশ্বাস ? 

হয়ত বলতে পারেন কেউ বা ফেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস। 

এর উত্তর “ছন্দ স্থানে স্থানে মন্দ 

হোঁতে পারে, কিন্তু পড়তে স্বাভাবিক নিংসন্দো ; 

থাকলেই বা একটুখানি বেল্লিকামির গন্ধ । 
লেখক আরে জানিয়েছেন £ 

তবে গগ্ থেকে দেখবেন পড়ে একে, 

এটা অনেক ফাঁরাঁক অর্থাৎ শুনতে একটু মিষ্ট ; 

যেখানে তা হয়নি সে আমার ছুরদৃষ্ট |” 

এই ছন্দটির বৈশিষ্ট্য লক্ষা করলেই “আষঢে কাবোর কোনো কোনো কবিতার 
বাঁকৃরবীতি ও ছন্দৌ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যাবে । কবিতার ভাষাকে তিনি গঞ্ভের 
এলাকায় নিয়ে এলেন। কবিতার স্বর্গবিহা!রের পক্ষচ্ছেদ ঘটপ, দৈনন্দিন জীবনের 
গ্যাত্সক ক্ষ কঠিন মুত্তিকাঁয় কবিতার নৃতন রীতি প্রবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিল। 
সহজ কাব্যরীতি ও সংলাপাত্মক ভঙ্গি দিয়ে নিরতভরণ সরলতা ফুটিয়ে তো'ল।র চেষ্টা 
করা হল। একটু লক্ষা করলেই দেখ! যাবে যে, উদ্ধৃত কাঁবাঁংশটি একটি অতি সাধারণ 
অনলঙ্কত গগ্যাত্মক বীতি ছাঁড়। আর কিছুই নয়। অন্ত্যাক্্প্ররস আছে বটে, কিন্ত 
পঙ্ক্তিগুলি সমান নয়। চলতি শব্ষের রূপ নিয়ে এসে লৌকিক ছন্দের মেজাজটি 
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । কিন্তু কবি শেষদিকে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তা থেকে 
তিনি মুক্ত হতে পাবেন নি। কবিতার মধ্যে গছ্ের মেজাজ সঞ্চারিত করতে গিয়ে 
তাঁর কতকগুলি ক্রুটি ঘটেছে, এ কথাও সত্য । কারণ এ পথে কবির উদ্যম নবীন, 
তাই অনমতল তৃথণ্ডে প্রাথমিক পদক্ষেপের ফলে কতকগুলি অনিশ্চয়তার সম্মুখে তার 
উপস্থিত হতে হয়েছে । কিন্ত পরবর্তীকালে ছন্দের বৈচিত্র্যসাঁধনে দ্বিজেন্দ্রলাল 
অধিকতর সচেতনতা ও শক্তিমন্তার পরিচয় দিয়েছেন । 

“আঁধাঁট়ে কাব্যে দ্বিজেন্দট্রলালের ছন্দ-প্রতিত1 সর্বপ্রথম সার্থক ভাবে প্রকাশিত 
হয়। স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও লঘুরসের সংস্কৃত ছন্দ রচনায় তিনি মৌলিকতাঁর পরিচষ 
দিয়েছেন । বাংল! ছন্দের তিনটি বীতির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগেই 
সবচেয়ে বেশী মৌলিকতীর সৃষ্টি করেছেন। স্বরবৃত্ত ছন্দ ছড়ায়, গাঁথায়, বাউলের গানে, 
রামগ্রসাদের পদে নানাভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে-_-এ ছন্দ সেকালে খুব কৌলীন্ত 


১৫১ | কাব্যরীতি ও কলাবিধি 


না পেলেও লোকজীবনের সঙ্গে এর একটি গভীর সম্পর্ক ছিল। পরবর্তা কালে 
রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দুলাল, করুণানিধান, সতোন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ কবির হাতে এর 
নানা রূপবৈচিত্রা আত্মপ্রকাশ করে। এই ছন্দের সম্ভীবনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য £ 
“এই প্রীরুত বাংল! মেয়েদের ছভাঁয়, বাউলের গান, বামপ্রসাঁদের পদে আপন- 
স্বভাবে প্রকাশ পেয়েছে । কিন্তু সাধুসভায় তার সমাদর হয়নি বলে সে মুখ ফুটে 
নিজের সব কথা বলতে পারে নি এবং তাঁর শক্তি যে কত তার সম্পূর্ণ পরিচয়ও হল 
না।.'-আমর1 একটা কথা ভুলে যাই প্রাকৃত-বাঁংলার লক্ষ্মীর পেট্রাঁয় সংস্কৃত, পারি, 
ইংরেজি প্রভৃতি নানাভাষ1 থেকেই শব্দ-সঞ্চয় হচ্ছে, সেইজন্য শব্দের দৈন্য প্রাকৃত- 
বাংলার স্বভাবগত বলে মনে করা উচিত নয় । প্রয়োজন হলেই আমরা প্রাকৃত- 
ভাগারে সংস্কৃত শব্দের আমদানি করতে পারবো ।--.আবার ফাঁপি কথাও তাঁর সঙ্গে 
সঙ্গেই আমরা একস|রে বসিয়ে দিতে পারি ।--*প্রারৃত ভাষার এই গুদার্ঘ গছ পদে 
আমাদের সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ, এই কথ! মনে রাখতে হবে ।৮৫ 
দ্বিজেক্জলাল স্বরবৃত্ত ছন্দেও এই সম্ভীবনা ও বৈশিষ্টা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । 

ইংরেজি বাংলা লঘু-গুক শব্দের বিচি মিশ্রণে “আ'ষাট়ে'র অধিকাংশ কবিতার ছন্দ 
রচিত হয়েছে । লঘু ললিত চপলতার বদলে ইভিয়ম-প্রধান জোরালো গগ্যাত্মক 
ভঙ্গির ভিতর দিয়ে প্রচলিত ছন্দ-বিধি লগ্ন করে এক নৃতন ধরনের ছন্দ তিনি 
করেছেন £ 

এই অতি | গম্ভীর সতা |; সবাই ধ্যানে | মগ্র 

ছুরি এবং | কর্কে, ধারাল সব | তর্কে 

কঠিন এবং | কোমল প্রশ্ন | করেছেন বসে | ভগ্ন, 

সবার হৃদয় | তক্তিপূর্ণ | সবার বাক্য | স্তব্ধ, 

ধক ধিনিক | টঙাস ভিন্ন ! নাই ক কোনই | শব্দ; 

-_ শ্রীহরি গোস্বামী 
এখানে স্বরবৃত্ত ছন্দকেই তিনি একাট সংলাপাত্মক রূপ দিয়েছেন; প্রচলিত 
 শ্বরবৃস্ত ছন্দের মধ্যে নৃতনত্ব এনেছেন। 

“আমাটে কাব্যে দ্বিজেন্ত্রলালের ছন্দ-প্রতিভা নানা নৃতন দিকের অনুসন্ধান 
করেছেন। তিনি অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেও একটি নৃতন রূপ দিয়েছেন, “বাঙালী-মহিমা, 
কবিতাঁয় কবি বলেছেন ্‌ 


ন্ 
বি 


৫। ছন্া ঃ রবীন্দ্র-রচনাবলী (একবিংশতি খণ্ড ) পৃঃ ৩২৪। 


ছিজেন্্লাল £ কবি ও নাট্যকার ১৫২ 


খোঁল ইতিহাস ;--সতর তুরস্ক 
প্রবেশিল যবে গৌড়েতে, 
লক্ষণ সেন ত দিলেন চম্পট 
কচুবনে এক দৌড়েতে। 
অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই কবি এখানে সংলাপাত্মক করে তুলেছেন। অক্ষরবৃক্ত ছন্দের 
সাহায্যে লঘুরস ফুটিয়ে তুলে ও সংলাপাত্মক মেজীজ সঞ্চারিত করে ছ্বিজেন্্রপাল এই 
ছন্দের মধ্যে নৃতন রস এনেছেন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের দ্বার! যে লঘু-চপল পরিহম ও 
বাঙ্গ-কোৌতুক প্রকাশ করা কত সহজে সম্ভব, দ্বিজেন্দ্রলাল তা৷ দেখিয়েছেন । 

“আষাটে কাঁব্যগ্রস্থের ছুটি কবিতা দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ-সম্পকিত কলা-কুশপ তার 
পরিচয় দেয়। ব্যঙ্গচ্ছলে লেখা ছুটি কবিতা “কলিষজ্ঞ” ও “কর্ণ-বিমর্দন কাহিনী, 
যথাক্রমে অনুপ ও পঙ্ছ'টিকা ছন্দে রচিত হয়েছে। বিদ্রাপাত্মক লঘু বিষযকে গুরু- 
গম্ভীর ছন্দে রূপ দেওয়ার ফলে হাস্যরস স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্ত লঘু বিষয়কে 
স্প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ছন্দে রূপায়িত করার মধ্যে দ্বিজেন্ত্রলালের অনাধ।রণ কবিশক্তির 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। অনুষ্ুপ সংস্কিত কাবোর একটি বহুল বাবহত ছন্দ। মহর্ষি- 
বান্মীকি “রামায়ণ মহাকাব্যে এই ছন্দটিকে একটি ক্লাসিক মধাদা দিয়েছেন । 
পরবর্তীকালে ভাস, কালিদাস প্রমুখ কবির হাতে এই ছন্দ বৈচিত্রা লাভ করেছে। 
অনুষ্টুপের সুত্র হল £ 

পঞ্চমং লঘু স্বত্র সপ্তমং দ্বিচতুর্থয়োঃ। 
গুরু ষষ্ঠঞ্চ জানীয়াঁৎ শেষেষনিয়মো মতঃ॥ 

অর্থ/ৎ প্রতি পঙ-ক্তিতে পঞ্চম অক্ষ লঘু ও ষষ্ঠ অক্ষর গ্ররু, দ্বিতীয় ও চতুর্থ পঙ.ক্তির 
সঞ্টম অক্ষর ল্ঘু হবে, অন্য অক্ষর সম্পর্কে কোনে! বিধিনিষেধ নেই। অন্নষটুপ, 
ছন্দের বহুল প্রচলনের একটি কারণ ছিল। চৌধট্রিটি অক্ষরের মধ্যে মাত্র দশটি অক্ষর 
সম্বন্ধে বিধি নিষেধ আছে সুতরাং কির পক্ষেও এই ছন্দ অবলম্বন কর! অপেক্ষারুত 
সহজসাধ্য হয়েছিল। অঙ্থষ্টপ ছন্দের লঘু-গুরু বৈচিত্র্যকে দ্বিজেক্জ সাল অতান্ত দক্ষতার 
সক্ষে রূপ দিয়েছেন £ চিনি 

বারিষ্টার উকীলাদি | মহাষজ্ঞ সমাধিলা। 


রি ৯ স্পস্প  ৯৯র 


ভারতে তাঁর অদ্ভুত | আশ্চর্য মহতী সভা ॥ 
আসিল] সে মহান | মহাঁরাস্্রীয় পশ্চিমে | 


সি ও সস ৯ রি 


মান্দ্রাজী উড়িয়া শক | বঙালী চদলে দলে॥ 
এই ছন্দের প্রয়োগে দ্বিজেন্দ্রলাল যে সর্বত্র সার্থক হয়েছেন, এ কথ বলা যাঁয় 


১৫৩ কাব্যরীতি ও কলাবিধি 


না। অনুরুপ ছন্দের বিধি অন্ুলারে 'মান্দ্রাজী উড়িয়া শীক'-এর “শী” অক্ষরটির লঘু 
হওয়া! উচিত ছিল, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল ঠিক উলটো! করেছেন। 

পঙ্মাটিক! ছন্দে লেখ “কর্ণবিমর্দন কাহিনী” দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দোনৈপুণ্যের আর 
একটি উদ্দাহরণ। এই ছন্দে ষোলো! মীত্রার পঙক্তির মধ্যে চাঁবিটি সুস্পষ্ট বিভাগ 
থাকে । এই ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের একটি মূলগত সংযোগ আছে। পঞ্জাটিকা 
ছন্দেরই একটি রূপভেদ চর্যার পাদাকুলক ছন্দ। এই বিবর্তন থেকে পয়ারের উৎপত্তি 
হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙালীর এই প্রিয় ছন্দরটিকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রপের সম্পূর্ণ নূতন ও 
অপরীক্ষিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'কর্ণবিমর্দনে'র মতো তুচ্ছ 
ব্যাপারকে এই ছন্দে রূপ দিয়ে হাস্তরসের হি করেছেন ঃ 


জানো | নাকিক | দাচন য্‌ঢ 
কর্ণ বি | মর্দন | মর্ম কি । /5র 
«৭1৮ ] এর কি. | কাবণ | অন্ত, 


যদি না [তা আ | কর্ষণ | জন্য ? 
এই কবিতাটির একটি অংশে দ্বিজেন্্লালের ছন্দোনৈপুণ্য ও কবিত্বশক্তি চূড়ান্ত 
সিদ্ধিলাভ করেছে £ 


ও ঘুষি | পড়িলে ] গণডে জোরে, 


একে | বাৰে | মাথা | ঘোরে | 

শেষ পওক্তিতে প্রতোকটি অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয়েছে । এর ফলে থুঁষির 
প্রতিক্রিয়াটি একেবারে চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে । প্রচণ্ড ঘু'ধষির আঘাতে “মাথা 
ঘোরা"র রূপটি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে । ছন্দের এই বিশেষ ভঙ্গিটি হাশ্তরসিক কবির 
রনস্ট্টিকে সার্থক করে তুলেছে। 

বালা ও সংস্কৃত ভাঙ্গার মধো এমন কঙকগুলি মৌলিক পার্থক্য আছে যে বাংল। 
ছন্দে সংস্কত ছন্দের মতো! হুম্ব-দীর্ঘ ধ্বনি সমাবেশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের 
দেশের কয়েকজন কুশলী কবি ত্রন্ব"্দীর্ঘ স্ববের বিচিত্র সমবায়ে তাদের কাব্যে নৃতন 
তরঙ্গ এনেছেন । বৈষ্ণব সাহিত্যে এক শ্রেণীর ছন্দে কবিতা রচিত হয়েছে। সংস্কৃত 
ছন্দে হুম্বদীর্ঘভেদে যথাক্রমে এক, ছুই মাত্রা ধর1 হত। কিন্ত বাংলায় গ্রতিটি অক্ষরের 
মূল্য একমাত্রা। বাংলায় যে কয়েকজন কবি দীর্ঘস্বরের দ্বৈমাত্রিক প্রয়োগ করেছেন, 
দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম । এ সম্পর্কে একজন হান্দসিকের মন্তব্য 
উল্লেখযোগ্য ঃ 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ১৫৬ 


“বাংলায় কোন মৌলিক স্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হয় না । তঙ্জন্য বাংলায় যে সংস্কৃত, 
হিন্দী, মরাগী ইতাদি ছন্দের অন্থুবূপ ছন্দঃস্পন্দন স্থস্তি করা যায় না, তাহা স্বয়ং 
সত্যেন্দ্রনাথ স্বীকীর করেছেন ।-***--তবে ভারতচন্দ্র, হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্ত্লীল ও 
রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতায় যেরূপভাবে স্থকৌশলে মৌলিক দীর্ঘস্বরের সমাবেশ 
করিয়াছেন, সেইভাবে দীর্ঘস্বর-বহুল ছন্দের স্থষ্টি হইতে পারে। পর্ব ও পর্বাঙ্গের 
স্ব(তাঁবিক বিভাগ বজায় রাখিতে হইবে ; কোন পর্বাঙ্গের একাধিক দীর্ঘন্বর থাকিবে 
না, কিংবা কোনে পর্বে উপযুপরি ছুইটির বেশী দীর্ঘস্বর থাকিবে নাঃ পবাঙ্গের অন্যান্য 
অক্ষরগ্তপি লঘু হইবে ।৬ 

ভারতচন্দ্রের হাতে এই জাতীয় ছণ্দ স্বকধিত ও পারমাঞ্জিত হয়ে উঠেছে । কিন্তু 
পরবর্তীকালে এ ছন্দের খুব বেশী চর্চা হয় শি। ভুবনমোহন বাঁ্চৌধুবী ও বলদেব 
পালিত প্রমুখ কবি সংস্কৃত ছন্দ অন্যায়ী বাংলা ছন্দে লধু-গুরু মাত্রাভেদ প্রবর্তন 
করার চেষ্টা করেন। এ সম্পর্কে ভুবনমোহন “পাগুব্চরিত কাঁবোব (১৮৭৭ ) 
ভূমিকায় যা লিখেছেন, ত। প্রণিধানযোগা £. “আদৌ সংস্কৃত ছন্দঃসকল সাধুভাষায় 
বাবহারের উপযোগিতা! 'প্রদর্শন, দ্বিতীয়তঃ হুম্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ বৈষমো সংস্কতভাম্বার 
সহিত তদগর্তজাতা 'প্রাকৃতভাষার ভেদভাব নিরাঁকরণে পুনমিলন সম্পাদন |” ব্লদেব 
প।পিত সংস্কৃতছন্দে কাব্য চন! কবে সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি-তিনি তার 
'কর্ণাজুন” কাব্যের ভূমিকায় এ কথ] স্বীকার করেছেন।”৭ পর্বতীকাঁলে রবীন্দ্রন।থ 
তার “ভাঙ্গসিংহ ঠাকুরের পর্দাবলী"তে তুষ্বদীর্ঘ মাত্রায় কবিতা রচনা করেন। 
রবীন্দ্রনাথের “দেশ দেশ নপ্দিত করি” “হিংসায় উন্মন্ত পৃথিবী", জনগণ-মন-অধিনায়ক' 
প্রভৃতি গানে হুষ্ব-দীর্ঘ মাত্রা প্রয়োগের সার্থক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাঁয়। রবীন্দ্রনাথ ও 
দ্বিজেন্দ্রল।লের সমসাময়িক কবি বিজয়চন্ত্র মজুয্দারও এই শ্রেণীর কবিতা বচনায় 
রুতিত্ব দেখিয়েছেন । দ্বিজেন্দ্রপালও তাঁর কতকগুলি গানে হুম্ব-দীঘ মাত্াভেদের 
সাহাঘো তরঙ্গের স্থষ্টি করেছেন £ 


পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে 
শ্যামবিটপাঘন তটবিপ্লাবিনি ধূনর তরঙ্গ ভাঙ্গ । 
দ্বিজেন্দ্রলাল এই ছন্দের প্রতি শন্গবাগী ছিলেন। এই ছন্দ সঙ্গীতের পক্ষেও অনুকূল 


৬। বাংল! ছন্দের মূলশ্ত্র  অমুলাধন মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২১৮। 

৭ | “্বরবর্ণের লঘৃত্ব ব। গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! পাঠ করিবার প্রথা না থাকাতে, এ সকল ছন্দ 
সর্বসাধারণের নিকট সমাদৃত হয় না। আমার “ভর্তৃহরি কাব্য”"ই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। সেই কারণবশতঃ 
আমি ত্র প্রকার রচনায় আর প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলাম ন11” 


১৫৫ কাব্যরীতি ও কলাবিধি 


- তাই রবীন্দ্রনাথ, ছিজেন্দ্রলালের মতো গীতিকারদের পক্ষে এ ছন্দ প্রিয় হয়ে ওঠা 
খুবই স্বাভাবিক ছিল ।৮ 


| ৩ | 


মন্দ কাঁবো দ্বিজেন্দ্র-কবিপ্রতিভার বিশিষ্টতাঁর পরিচয় আছে। ছন্দ, ভাষা ও 
প্রকাশরীতির ক্ষেত্রেও তিনি এই কাব্যে নৃতনত্ব দেখিয়েছেন । “আধাটে' কাব্যে 
ও “হাসির গানের কতকগুলি গাঁনে তিনি ছন্দ সম্পর্কে বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় 
দিয়েছেন সত্য, কিন্তু ব্যক্ষ-কৌতুকের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই তার পরীক্ষা হয়েছে। এই 
জাতীয় কবিতায় ও গানে ছন্দের বৈচিত্রা ও শব্দ সংস্ানের বৈচিত্রা হাস্যরস ফুটিয়ে 
তোলার সহায়ক হয়। কিন্তু 'মন্দ্র কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পূর্ণ নূতন ক্ষেত্রে তার 
অভিনব কাব্যরীতিব গরতিষ্টা করার চেষ্টা করেছেন। অপেক্ষাকৃত গুরু বিষয়ের 
গভীরা শরয়ী ভাঁবসম্প্কেও তিনি তাঁর নৃতন ছন্দবিধির সাহায্য ফুটিয়ে তুলেছেন। 
মন্ত্র কাবোর অধিকাংশ কবিতাই অক্ষববুন্ত ছন্দে লেখ, কিন্তু মীত্রাবুত্ত ছন্দের 
কবিতাতেও তিনিও কয়েকটি অভিনব কৌশল দেখিয়েছেন । 

অঙ্গরবৃত্ত ছন্দের কবিতাগুলির মধ্যে চতুর্দশ ও অষ্ট।দশ মাত্রার পঙ্ক্তি আছে। 
উভয়ক্ষেত্রেই ছন্দকে প্রবহমান করার দিকে একটি ঝোঁক দেখা যায়। অক্ষরবৃত্ত 
ছন্দই বাংলার সবচেয়ে কুলীন ছন্দ-_-এই ছন্দের মধোই সবচেয়ে বেশী প্ুপদী গাম্ভীধ 
সঞ্চারিত করা যাঁয়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এই ছন্দে লঘু-গুরু, মহৎ ও তুচ্ছ সব 
কিছুকেই রূপ দিয়েছেন। লঘুধর্মী সংলাপাত্মক ভঙ্গিকেও এই ছন্দে ফুটিয়ে তোলা 
হয়েছে £ 

-না না এ ভাষাঁট] কিছু বেণী গ্রাম্য হয়ে গেল এ হে। 
কিন্ত গ্রাম্য কথাগুলো! মাঝে মাঝে ভারি লাঁগসৈ হে! 

চরণ ছুটি অষ্টাদশমাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দের । অষ্টাদশ মাত্র।র ছন্দে ভাঁবকে তরঙ্গিত 
করে তোলার 'একটি প্রশক্ততর অবকাশ পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এই ছন্দে 
সমূজ্রের সঙ্গে নানাপ্রকার রঙ্গরসিকতা করেছেন। এখানে আর একটি বিষয়ও 


৮। «সে যাই হোক লঘৃগুর ছন্দের গুরুত্বর অনেক গানের চরণেই নীড বাপতে পারল আরো এই 
জন্ত যে গুরুত্বরের দরাজ আওয়াজ গানের জুরে বড় ভালে বসে। তাই রবীন্্রনাথের...বন্ধ গানের চরণে 
গুরুদ্বরের দ্ব প্রয়োগ দেখা যায়--দ্বিজেন্ত্রলালের গানের বেলায়ও ' এক কথ11” ছান্দসিকী : দিলীপ- 

কুমার রায়, পৃঃ ১৮৬ 


ছিজেন্্রলাল : কবি ও নাটাকার ১৫৬ 


লক্ষণীয়। সচরাচর শব্দের শেষের যুগ্মধ্বনির সম্প্রপারণই ঘটে, কিন্ত এখানে “ ও 
“সৈ” সম্প্রসারিত হওয়া দূরে থাকুক, সন্কুচিতই হয়েছে। 

“তাজমহল” কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল স্তবক রচনায় ও মিলক্রমেব মধ্যে বৈচিত্র্য 
দেখিয়েছেন। দশ পড্ক্তির এক-একটি স্তবক--_ছুটি চতুগ্পদীর শেষে, ছুই পড্ক্তির 
একটি শ্লোক । এই দশ পডক্তির স্তবকটির মিলক্রম হল; ( ক-খ-ক-খ, গ-ঘ-গ-ঘ, 
উ-উ)। এই ছন্দের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথম নটি চরণ চোদ্দ মাত্রার, 
কিন্তু সর্বশেষ চরণটি অষ্টাদশ মাত্রার । শেষ চরণটি অষ্টাদশমাত্রিক হওয়ার জন্য 
সমগ্র স্তবকটির ধ্বনিসম্পদ্‌ যেন সেখানে কল্লোলিত হয়ে উঠেছে । ইংরেজি 
99611591190. 968029-তে আটটি [2107010 7১600970916 চরণের শেষে একটি 
4১165%8101106 যুক্ত হয়ে স্তবকের সমস্ত ভাব ও ধ্বনিকে কল্পোপিত করে তোলে । 
দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার দশপণী স্তবকের অষ্টাদশমাত্রিক শেষ পঙক্তিটি থাকাঁর জন্য 
কবিতাটির মধ্যে যেখন ভাবের মুক্তি ঘটেছে, তেমনি স্তবকটির সমস্ত ধ্বনি এ একটি 
পঙ.ক্তিতে ছড়িয়ে পড়েছে__চতুর্দশ মাত্রীর সংহতি যেন শেষ পঙ.ক্তিতে এসে নিজেকে 
খাঁনিকট1 তরুল করে ঢেলে দিয়েছে 

্ন্দব অতুল হর্ম্য! হে প্রস্তবীভৃত 
প্রেমাশ্র! হে বিয়োগের পাধাণ-প্রতিমা । 
মর্মরে রচিত দীর্ঘণিঃশ্বাস !__আগ্ুত 
অনন্ত আক্ষেপে, শুভ্র হে মৌন মহিমা] 1 
_-এত শুত্র, এত সৌম্য, এত স্তব্ধ, স্থির 
এত নিষ্কলঙ্ক, এত করুণ সুন্দর, 
তুমি হে কবর !--মাঁজি তুমি সত্্রাজ্জীর 
স্বৃতি সঞ্জতীবিত কর এ বিশ্ব ভিতর ; 
কিন্তু যৰে ধুলিলীন হইবে তুমিও, 
কে রাখিবে তব স্মৃতি? হে সমাধি! চিরম্মরণীয় । 
“বাইরণের উদ্দেশে কবিতাটির পও্ক্তিগুলি দীর্ঘতম-_বাইশ মাত্রার পঙক্তি। কিন্তু 
এই ছন্দের মধ্যে প্রবহমানতা আছে- প্রয়োজন হলে পরব্তঃ পঙ্ক্তিতে তিনি 
তাঁবকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন, যতিকে ভাবেরই অন্থগাঁমী করেছেন £ 
ছিল তব নিন্দাবাঁদী | | কহিয়াছে তার! তুমি | নিবীশ্বর, আর 
মানববিদ্বেষী, গাঁ | ছু্শতিকলুষপ্রুত | চরিত্র তোমার । 
মানি সব। কিন্ত সেই | নিন্দাবাঁধী, সম অব | স্থায় কয়জন 
হইতে পারিত সাধু? | কয়জন পেয়েছিল | ও উন্নত মন, 


১৫৭ কাব্যকীতি ও কলাবিধি 


ও অপরিমেয় তেজ? | কয়জন পারিত বা| অপরের তরে 

স্বীয় অর্থ অবসর, | স্বাস্থা, পরে নিজ প্রাণ | দিতে অকাতরে 

দিয়াছিলে, কবিবর ! | পতিত গ্রীমের জন্য | যেইরূপ তুমি? 

--কয়জন পূজা +রে | হেন গাঁ ভক্তিভরে | নিজ জন্মভূমি? 
প্রকৃতপক্ষে কবিতাটির এক-একটি পডক্তি ত্রিপদী (৮+৮+৬)। কিন্ক কৰি ছন্দের 
মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ প্রবাহ রেখেছেন। “রাধার প্রতি রুষ্ণ কবিতার পঙ.ক্তিগুলি 
সমান নয়--অপমপদের ন্ডিতর দিয়ে কবি বৈচিত্র্য সষ্টি করেছেন । 

'মন্্র' কাবোর অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা কবিতাগুলির মধো উদ্বোধন” কবিতাটি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কবিতাটিকে অখিল মৃক্তক ছন্দের কবিতা বলা যায়। 
সমপড্‌ক্তিক প্রবহমান পয়ারের চেয়ে মুক্তক ছন্দে অনেক বেশী স্বাধীনতা ও বৈচিত্র 
আনা যায়। কিন্তু পবীন্দ্রনাথ যাকে “ভাবের ছন্দ? বলেছেন, একে তা বলাও সম্ভব 
নয়। কারণ মুক্তকছন্দ আর যাই হোক গদ্য নয়, কবিতার বন্ধনকে তার স্বীকার 
করে চলতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃক্তকছন্দ খুব বেশী সার্থক হতে পারে নি মাঝে 
মাঝে গছ্যের উপলখণ্ড ছন্দের প্রবহমানতাকে বাধা দিয়েছে। শুধু গগ্যাত্মকই নয়, 
পদবিস্থা সের মধো ও কৃত্রিমতাঁব সুর আছে। কবিতাটির শেষাংশে সেই ক্রুটি সবচেয়ে 
বেশী প্রকাশিত হয়েছে । এই সমস্ত ক্রটি-বিচাতি সত্বেও এই কবিতাটিতে দ্বিজেন্্লাল 
মুক্তক ছন্দেরই একটি প্রাথমিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 

'মন্ত্র' কাব্যে মাত্রাবুস্ত হন্দেরও বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয় । মাত্রাবৃন্ত ছন্দের সম্ভাবনাকে ও 
তিনি বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। "নববধূ" কবিতায় মাত্রাবুন্ত ছন্দকে তার 
ধরাবীবা রীতি থেকে অনেকখানি মূক্ত করা হয়েছে। প্রবহ্মাঁনতা যে শুধু অক্ষণবৃত্ত 
ছন্দেরই একচেটিয়া অধিকার নয়, এ কথা তিনি এই কবিতায় প্রমাণ 
করেছেন। 


'মন্দ্র' কাব্যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ নিয়েও কবি নৃতন পরীক্ষা করেছেন । অক্ষরবৃত্ত 
ছন্দের প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে তিনি ,একটি তার ্বভাঁবসিদ্ধ পৌরুষ ও বলিষ্ঠতা 
স্ঝ্রিত করেছেন । উদাহরণস্বরূপ “হিমালয়দর্শন” কবিতাঁটিকে গ্রহণ করা যায়। 
সাধারণতঃ এ ছন্দের এক-একটি পও.ক্তি একুশ মাক্রার-__(৬+৬+৬+৩) অর্থাৎ 
ষণ্মাত্রিক চতুষ্পর্িক ছন্দ। যুক্তাক্ষরবাহুল্যে ও দীর্ঘচরণবিন্থাসে এই ছন্দটির একটি 
বৈশিষ্ট্য আছে। একুশ মাত্রীর পডক্তি ব্যবহার করে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পরিধিকে 
কবি ছড়িয়ে দ্রিয়েছেন। ছন্দের প্রকৃতি যাঁতে সহজ ও শ্বচ্ছন্দ হয়, ভাব যাতে ঘতির 
বন্ধনে বন্দিনী না হয়, এজন্য তিনি এই ছন্দকে যতদূর সম্ভব প্রবহমান করেছেন £ 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ১৫৮ 


কে তুমি সহস্্ | যৌজন ভুড়িয়। | ব্রহ্মদেশ হ'তে | তাতার, 

অক্ষয় হিরক | মুকুটের মত | ভারতলক্্মীর | মাথার, 

জলিছ প্রদীপ্ত, | পাইয়। উষার | চরণ কনক | পরশ 

তুষারম্ডিত | চুড়ায়? | হিমাঁত্রি? | ব্যপি কত লক্ষ | বরষ 

আছ এইরূপ | শিশ্চল, নিস্তব্ধ, ! ভেদিয়া নির্মল | গগন 

উত্তঙ্গ শিখবে, | গিরিবব ; আছ, | কোন মহাধাঁনে | মগন,-" 
এখনে কবিতা এক দীর্ঘ প্রবহমাণ ধারার মতো চলেছে-যেন বেগবৃ্তী নদীর এক 
বেগ-প্রচ্ড অখণ্ডধার।| যুক্তাক্ষরের ধ্বনি-গাভীষ এই প্রবাহের মধো একটি 
স্গন্তীর কল্লোল কৃষ্টি করেছে । 


| € ॥ 

বাংল! ছন্দে ছ্বিজেন্দ্রলালের দান সবচেয়ে বেশী হ্ম্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার শেষ ছুট 
কাব্যগ্রন্থে__-আলেখা” ও “ত্রিবেণীতে। “আলেখ্য' কাব্যের ভূমিকায় ছন্দ-সচেতন 
কবি উদাাহরণনহ তার নুতন ছন্দের পরিচয় দিয়েছেন £-- “এ কবিত।গুলির ছন্দ 
মাত্রিক (3511901০ )5 “অক্ষর হিসাবে ছন্দ নয়। দাঁশরথি রায়ের সময় কি তাহার 
প্ৰ হতে এ ছন্দ বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। ভারতচন্দ্র ও তার পরবর্তী কবিগণ 
প্রায়ই এ ছন্দ বর্জন করে “অক্ষর হিসাবে" ছন্দ প্রবতিত করেন । আমি দেই পুরাঁণো- 
মাত্িক ছন্দেই এ কবিতাগুলি রচনা করেছি । তফাৎ এই যে, আমি ছন্দকে 
সম্পূর্ণভাবে মাত্রীর ও তালের অধীন করতে চেষ্টা করেছি।”_-তার বক্তবোর স্বপক্ষে 
তিনি “আলেখা” থেকেই কয়েকটি উদাহরণ তুলেছেন। এরপরে তিনি তার এই 
নব-প্রবতিত ছন্দ সম্পর্কে যা বলছেন তা আবে উল্লেখযোগ্য হ “এ ছন্দ যে গ্রচলিত 
ছন্দের চেয়ে অধিক স্বাভাবিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । “কোমল তরল জল” কেহ 
“কো-ম-ল-ত-র-ল-জ-ল” পড়ে না, “কোমল্‌ তরল্‌ জল্” পড়ে । এ ছন্দেও শেষোক্ত 
দপ উচ্চারণ (অর্গাৎ শব্দের যেকপ উচ্চারণ কথাবার্তায় বাবহৃত হয়, সেইরূপ উচ্চ রণ) 
করতে হবে। অন্যরূপ উচ্চারণ কর্লে ছন্দ মাত্রিক হবে না 2 যতি ভঙ্গ হবে।” 
দ্বিজেন্ত্রলালের এই মন্তব্য থেকেই বেশ উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি ছন্দকে “যেরূপ 
উচ্চারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়” তাতে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ 
প্রকারান্তরে ভীষ।কে রুত্রিমতীমুক্ত করতে চেয়েছিলেন । 

'আল্েখা' কাবো তিনি ঠিক প্রচলিত স্বরবৃত্ত ছন্দ রচনা! করতে চান নি। একটু 
লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ষে, তিনি অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই 85119801০ রূপে পরিণত করে 


১৫৯ কাব্যরীতি ও কলাবিধি 


ব্বরবৃত্তহ্বলত ঝোঁক আনতে চেয়েছিলেন । তাই প্রচলিত ম্বরবৃত্ত ছন্দের আদর্শ 
রক্ষিত হয় নি, কারণ শ্বরবৃত্ত ছন্দের যতিস্থাপন ও পর্ব সমাবেশবিধি রক্ষিত হয় নি।” 
এই জাতীয় ছন্দের মধ্যে স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের একটি বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে। 
অক্ষববৃত্ত ছন্দের দীর্ঘবিন্যস্ত শৈথিল্যও যেমন এখানে নেই, তেমনি নেই স্বরবুত্ত ছন্দের 
নৃতা-চটুল পদক্ষেপ। ছন্দের সবত্র একটি ঘন-সংহত পৌরুষদীপ্তি ফুটে উঠেছে। 
ঘতদুর সম্ভব কবি এই ছন্দকে তথ।কখিত কাঁবাসংস্কার বর্জন কবে সহজ করার চেষ্টা 
করেছেন £ 
মে যদি তোর | থাকৃত, খানিক | আবদার কতিস । শোবার আগে । 
দাবি কতিন | চুমা 
টেনে নিত | বুকের মাঁঝে | গাইত সে স্থ-| মৃদুম্বরে 
“ঘুমা যাছু | সুমা 1” 
তথাকথিত স্বরবুত্ত ছন্দের আদর্শ এখানে রক্ষিত হয় নি--ছন্দের মধ্যে একটি 
পুরুষ-কঠিন ভাব আছে। “হতভাগ্য, কবিতার প্রথমেই আছে £ 
একখানি তার তরী ছিল বিজন শূন্য ঘাটে বাঁধা 
একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে 


ও ৫ সং 
বহে শীতের প্রখর বাতাস উড়িয়ে তাঁদের ছেঁড়া কাঁপড ১-- 
তারি মাঝে পথের ধারে খাড়া ! 

এই ছন্দের বহিরঙ্গিক রূপ ও ছন্দম্পন্দ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মতোই, কিন্তু কৰি 
মবলীলাক্রমে ক্রিয়াপদ্র গুলিতে চলতি ভাঁষ! ব্যবহার করেছেন । এইজন্তই এই ছন্দের 
ধ্বনি-গাভীধের সঙ্গে চলতি ভাষার বিচিত্র সংমিশ্রণ ঘটেছে । খুগ্ম্বনি অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মতো একমাত্রার হলেও, প্রয়োজন হলে ভু'মাতারও হতে 
পারে। তৎসম শবের গুরুগম্ভীর ধ্বনির সঙ্গে চলিত ক্রিয়াপদ মিশিয়ে কবি এক 
অভিনব কাব্যরীতির স্ুষ্টি করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই ছন্দকে যতদুর সম্ভব প্রবহমান 
করেছেন-_ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবাহের জন্য তার এই ছন্দটি আরো বেশী সার্থক হয়েছে । 
অক্ষরবৃন্ত ছন্দ বাংলার সবচেয়ে অভিজাত ছন্দ-_-এই ছন্দের মধ্যে দেখ ছি”, উঠছিঃ, 
“করলাম”, প্রভৃতি মৌখিক ভাষার ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে কৰি সাহসিকতা ও 
মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন । চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবস্ৃত হলে এ ভাষাকে তরল 
ও চটুল বল! সম্ভব হবে না। চলতি ক্রিয়াপদ গুলিকে যেন অক্ষরবৃণ ছন্দের শব্দগাঁঢ়তা 
” ও ধ্বনিগান্তীর্ষের দ্বারা কল্লোলিত করে তুলেছেন । উদ্দাহরণশ্ববূপ “মালেখ্য” কাব্যে 

“নতাযুগ” কবিতাটির কথা! উল্লেখ করা যাঁয় £ 


দ্বিজেন্্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ১৬৬ 


নানা আছে ইহার অর্থ, আমর! খুজে বেড়াচ্ছি তার কাছে কাছে, 
বুঝতে পাচ্ছি নাক, কিন্তু এটা বুঝাতে পাছি যে তার অর্থ কিছু আছে। 
সনধীর্ণ মনুস্তবুদ্ধি ; অসীম এ ব্রহ্ষাণ্ড; আমর! বুঝব তা কি ঠিক? 
আমর] দেখতে পাচ্ছি হেথায় সে মহাক্ষটিকের মাত্র একটি ক্ষুদ্র দিক 
দ্বিজেন্্রললের এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে হলে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অন্থরূপ 
একটি কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন । “আলেখ্য” কাব্যের অন্তর্গত 
“বিপত্বীক” (২) কবিতাটির কোনো কোনো অংশকে বাইরে থেকে দেখতে গেলে 
রবীন্দ্রনাথের িষশেষ” কবিতাব কথা মনে হবে, কিছু ছন্দ বিচারের দিক থেকে 
পার্ক অনেকখানি । বর্ধশেষ” কবিতায় আছে ঃ 
এবার আনি তুমি বসন্তের আবেশহিলোলে 
পুষ্পদল চুমি ; 
এবার আসনি তুমি মর্মরিত কুজনে গুঞ্চনে 
ধন্য ধন্য তুমি । 
“বিপত্তীক (২) কবিতার একটি অংশ উদ্ধার করা যাঁক : 
এসেছিলে সেদিন তুমি, যেমন ক্লাস্ত নিদ্রাবেশে 
সুখ-ন্বপ্ন আসে; 
এসেছিলে, আসে যেমন কান্তারে চামেলি গন্ধ, 
বস্ম্ত বাতাসে; 
প্রথমটি প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দ-_প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ অষ্টাদশ মাত্রার, দ্বিতীয় ও 
চতুর্থ চরণ ঘন্মাত্রিক। দ্বিতীয় কবিতাটিরও কাঠামে! অনুরূপ, কিন্তু এখানে অক্ষরবৃত্ত 


ছন্দের মধ্যে স্বববৃত্তস্থলভ ঝৌক সঞ্চারিত হয়েছে-_তার ফলে অক্ষরবৃণ্ত ছন্দের মতো 
একটান। স্থুর নেই । 


এই জাতীয় ছন্দ বাংল! ছন্দের একটি বিশেষ সমস্যার উপবে আলে!কপাত 

করেছে । মোহিতল।ল বলেছেন £ “বাংলা ব।ক্যচ্ছন্দের প্রকৃতি মূলে যাহাই থাক, 
দুই ভাষার ছুই ভঙ্গিকে একই নিয়মের অধীন করিয়! ছন্দ রচনা করিলে যাহা হয়, 

দ্বিজেন্দ্রলাল তাহ। দেখাইয়! দিয়া, এ বিষয়ে ছন্দরমিকের সব পংশয় দূর করিয়াছেন । 
এই ছন্দের পয়ারের যতি ও অক্ষরবৃন্তের (951191) ঝৌক এই দুইয়ের সমন্বয়ের 
চেষ্টা আছে--বাংলা ভাষাঁর কথ্য্ূপটিকে কথ্যভাষার উচ্চারণ-ভঙ্গিতেই ছন্দে 
বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ ছন্দে কোন প্রকার সুরের অবকাশ 
মাত্র নাই--খাটি সাদা! জল, একটু রও বা গন্ধ নাই। ইহাতে ছড়ার ছন্দের একঘেয়ে 
চাঁরমাত্জার চাল নাই, কাজেই ম্বরের নিত্যভঙ্গিও নাই ; আবার, পয়ারের বা পদভুমক 


রঃ কাব্যরীতি ও কলাবিধি 


ছন্দের ৮ বা ১ মাত্রার চাল বজায় থাকিচলও, অর্থাৎ, ইহার যতি পয়ারের মত 
হইলেও, ইহাতে হসম্ভ ও স্বরাস্ত বর্ণের সেই প্রতিযোগিতা নাই (কারণ, হসম্ত 
বর্ণগুলি উহা হইয়া আছে )--যাহাঁর ফলে বাংল] পয়ার ছন্দ সাধারণ ধ্বনিবিজ্ঞানকে 
উপহাস করিয়া এক অপূর্ব স্থর-বৈচিত্র্যের অধিকারী হইয়াছে ।”৯ 
“আলেখ্য? কাব্যগ্রন্থের “নর্তকী” “রাজা” “কবি” ও ভক্ত'-_-এই চারটি কবিতাই 
ষণ্মাত্রিক। কিন্ত ষণ্মাত্রিক হলেও এ ছন্দ ঠিক মাত্রাবৃত্ত নয়, স্বরাক্ষরবৃত্তের ষণ্মাত্রিক 
ছন্দ £ 
কিন্তু সবই মিথ্যা--মিথ্যা ও চাতুরী 
নহে তাহাও কিছু সবিনয়? 
বিনয় ? আমি কহি উদ্ধত আম্পদ্ধা 
প্রেমের এ নির্লজ্জ অভিনয়। 
দ্বিজেন্্লীলের শেষ কাব্যগ্রন্থ “তিবেণী-তেও সিলেবিক ছন্দের কিছু কবিতা আছে। 
কবি সেগুলির নাম দিয়েছেন “মাত্রিক' | *ত্রিবেণী'র দশপদ্দী কবিতাগুলিও মাত্রিক | 
দ্বিজেন্্রপাল সনেট না লিখে দশ পডক্তির সিলেবিক ছন্দের কবিতা লিখেছেন । 
সম্ভবত সনেটের বিধিবদ্ধ গাঁ়বদ্ধ আঙ্গিক-সৌকুমার্য তাঁর প্রতিভার অন্কুল ছিল ন1। 
অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত কলেবরের মধো তিনি তার অভিনব ছন্দটি পরীক্ষা করেছেন। 
মাত্র দশটি চরণের মধ্যে যেমন অক্ষরবৃত্তসলভ মৃদঙ্ষধ্বনির স্থটি হয়েছে, তেমনি 
পৌরুষের দীপ্তি ফুটে উঠেছে । কোনে। কোনো সময় প্রায় একটি বাক্যের অবিচ্ছিন্ন 
প্রবাহে একটি দশপদীর হুষ্টি হয়েছে-_-শব্খ গ্রন্থনের মধ্যে যেন মিহি ও মোটা স্থতো 
একত্রে মিশে গিয়েছে । এই ধরনের ছন্দের ফ্রেম ও কাঠামো একাধিক যুক্তাক্ষবের 
ভাবেও ভেঙে পড়ে না। যেমন--- 
জগতে যা যত ভীষণ তত ক্ষণস্থায়ী ।-_জলোচ্ছাস 
ক্ষুধার্তরা ক্ষসসৈন্ত-সম উদ্ধে উঠি অকল্মাৎ 
পুরপল্লী প্রকাণ্ড ব্যাদাঁনে তাহার করে এসে গ্রাস ; 
ভূমিকম্প_ রম্য উচ্চ হম্যবাজি করে ধুলিসাঁৎ ১**"" _ছুখে 
দ্বিজেন্্লীলের এই অভিনব ছন্দ সম্পর্কে বিখ্যাত ছান্দসিক প্রবোৌধচন্দ্র সেনের 
মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য £ “ছ্িজেন্ত্লীলের “আলেখ্য', এবং অন্তান্ত কাব্যেরও ছন্দ 
বিশ্লেষণ করলে দেখ! যাবে, ভিনি অনেক স্থলেই আমর! যাঁকে ন্বরবৃত্ত বলি ঠিক সেই 
ছন্দই রচনা! করতে চাঁন নি। তিনি' চেয়েছিলেন প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই একটি 


৯। বাংল! কবিতার ছল, পৃঃ৫৩-৫৪। 
১১ | 
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55119916 রূপ দিতে ।"**"**যা হোক, এই জন্যেই দেখতে পাই তার এই 911810 
ছন্দে আমাদের পরিচিত ত্বরবৃত্ত ছন্দের ঘতিস্থাপন ও পর্বসমাবেশ রক্ষিত হয় নি। 
এমন কি, তাঁর এই ৪5118৮1০ ছন্দে শ্বরবৃত্ত ছন্দের সুপরিচিত তাঁল এবং স্থরটিও 
ধরা পড়ে না। তার হেতু এই যে, তিনি লোকসাহিত্োর অর্থাৎ গ্রাম্য ছড়া 
প্রভৃতির স্বরবৃন্ত তালটিকেই অভিজাত-সাহিত্যে স্বান দিতে চান নি। তিনি 
কাবাপাহিত্যে প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই 99119৮1০ রূপ দিতে চেয়েছিলেন ।*****" 
তার এই অভিনব ছন্দে স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে । 
তাই তাতে অন্ষরবৃত্ত ছন্দের ঈথ-বিন্যস্ত অলস শৈথিল্য নেই......অথচ তাতে দ্বরবৃত্ত 
ছন্দের নৃত্যপরায়ণতাও নেই $***.** এভাবে দ্বিজেন্্রলালের এই অভিনৰ 9১11910 
ছন্দে স্বরবৃত্তের চট্ুলতা ও অক্ষরবৃত্তের অলম একটানা স্থর বঞ্ধিত হয়ে এক অভিনব 
পৌরুষ-শক্তি জেগে উঠেছে, যাঁর সন্ধান আমর পাই ইংরেজি [8211০ ছনের 
কবিতায়। আর ছিজেন্দ্লীলের এই 9১118910 ছন্দেই গ্রবহমানতা অর্থাৎ 
০0121061160 আনা সম্ভবপর ইংরেজির মতো । আমাদের পরিচিত স্বরবৃত্তে 
01019109106) আন। সম্ভবপর বলে মনে হয় না।১০ 

বাংলা ছন্দে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান নির্ণয় করতে হলে এর এঁতিহাপিক পটভূমিকার 
একটু ইঙ্কিত করা উচিত। তাঁর ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা যায় যে 
লৌকিক বীতির ছন্দকে তিনি পূর্ণতর মহিম1 দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য 
এরও অনেক আগে রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দকে “বাংলার স্বাভাবিক ছন্দ বলে স্বীকার 
করে নিয়েছিলেন।' একুশ-বাইশ বছর বয়স থেকেই ববীন্দ্রনাথ এই ছন্দের সঙ্গে 
বাংল! ছন্দের একটি স্বাভাবিক যৌগের কথা অনুভব করেছিলেন £ “যদি কখনো 
স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের 
অনুযায়ী হইবে ।”৯১ এই ছন্দোরীতি বাঁংল৷ ছন্দের একটি পুরাতন রীতি । তবে 
ববীন্দ্রকাঁবয এই ছন্দের কৌলীন্ত ও বৈচিত্র্য বেড়েছে। বঝবীন্দ্রনাথের পরেই ধার! 
এই ছন্দকে শক্তিশাপী করে তুলেছেন তাদের মধ্যে ছ্বিজেন্্লীলের নাম বিশেষভাবে 


১৭| ছ্বিজেশত্রলালের শ্বরবৃতত ছন্দ £ উদয়ন, ১৩৪৭ আশ্বিন। 

খ্বিজেনত্রল্/লের এই বিশেষ ধরনের কাবারীতি সম্পর্কে ১৩৫ এর আশ্বিন সংখ*র *“ভরব' পত্রিকার 
প্রকাশ্রিত শ্রীদজ নীকান্ত দানের "কবি দ্বিজেন্ত্রলাল রায়” প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য। 

১১1 ১৯২* সালের 'ভারতী' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় “সিদ্ুদুত' নামক কাব্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে 
মন্তব্য। প্রবদ্ধটিতে লেখকের নাম নেই। কিন্তু প্রবন্ধটি যে রবীন্রনাথের রচন! এ বিষয়ে অধাঁপক 
প্রবোধচন্দ্র দেন আলোকপাত করেছেন (রবীন্দ্রনাথের লৌকিক ছল; বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ, 
১৩৫১ )। 


১৬৩ কাবারীতি ও কলাবিধি 


উল্লেখযোগ্য ৷ দ্বিজেন্দ্রলাল দেখিয়েছেন যে এ ছন্দের মধ্যেও গাভীর্য ও ওজোগুণ 
সঞ্চারিত করা সম্ভব। এই দিক থেকে ছ্বিজেন্দ্রলীলের 'আলেখ্য" কাব্যের একটি 
বিশেষ মূল্য আছে। “আলেখ্' কাব্যের 'সত্যধুগ” কবিতায় কবি বলেছেন : 

কি আশ্চর্য! কি সম্পূর্ণ! কি হ্ন্দর এ বিশ্ব-বিকাশ হচ্ছে অহরহ! 

ব্যাপ্তি হতে নীহারিকা, নীহারিকা হতে স্র্, স্থর্ধ হতে গ্রহঃ 

ক্রমে ক্রমে বিকাশ হতে আমে একট! মহাবিনাশ ; হ্ষ্টি হতে লয়; 

কি তালে কি মহাছন্দে চলছে এ মহানিয়ম, এ ব্রহ্মাগুময় । 
প্রথম প্রথম অনভ্যাসের জন্য এই জাতীয় কবিতা পড়তে অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু 
৮+৮+৬ মাত্রার ত্রিপদীর মতো! যদি পড়া যাঁয়, তা হলে কোঁনো অস্থবিধা বোধ 
হবে না। বাংলাভাষার অন্তরঙ্গ রূপ দ্বিজেন্দ্রলালের কবিদৃষ্টিতে সহজেই ধবা 
পড়েছিল। এই ছন্দ যে “বাংলা ভাষার স্বভাব থেকে উদ্ভূত এবং প্রাণশক্তিতে 
পরিপূর্ণ এ সত্যাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এই কবিতার ছন্দটি সম্পর্কে 
ছান্দিসিক প্রবোধচন্ত্র সেন যে মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষভাবে গ্রণিধানযোগ্য £ 

“পড়বার ভঙ্গি একবার আয়ত্ত হয়ে গেলে পাঠক সহজেই অনুভব করবেন, কি 
স্বাভাবিক এই ছন্দ এবং এর শক্তি ও গান্ভীর্য কত! বোধ করি লোকিক ছন্দের 
চরম শক্তি ও গাভভভীর্য প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতাটিতে ; আর কারও রচনীয় 
লৌকিক ছন্দের শক্তি এর চেয়ে বেশি প্রকাঁশ পেয়েছে বলে জানি না।”৯২ 


|| ৫ || 

(ঘজেনজলালের কাব্যরীতি সম্পর্কে ছন্দের পরেই উল্লেখযোগ্য হল ভাষা । আসলে 
তীরছন্দ ও ভাষা পরস্পরের পরিপৃরক--ছন্দের অভিনবত্তের একটি প্রধান উপাদানই 
হল তার ভাষার অভিনবস্থ। “মন্্র' কাব্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ছিজেন্দ্লালের 
“প্রবল আত্মবিশ্বাস” ও “অবাধ সাহস" সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 
এই মস্তব্যটির মূলে ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যকলার শ্বকীয়তা সম্পর্কে একটি 
বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা ভাষার একটি নৃতন সম্ভাবনা 
দেখেছিলেন। প্রচলিত কাঁব্যরীতি ও ভাঁষা-প্রয়োগের বিধিবদ্ধ পথ ছাড়াও ষে 
বাংলা ভাষার মধ্যে নূতন শক্তি আছে তা তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি এড়ায় নি ) রবীন্দ্রনাথের 
সম্রাজ্ঞী-ভাষার ছত্র-ছাঁয়াতলে থেকেও তিনি তার স্বকীয়তা হারান নি। রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যভাষা পরিমালিত ও স্থকর্ষধিত। ক্ক্্তাঁয়, সংবেদনশীলতাঁয় ও ব্যঞ্নায় 

১২। রবীন্নাথের ছন্দ-শিল্প ঃ প্রবোধচন্ দেন, গল্প-ভারতী, বৈশাখ, ১৩৬৪। 
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রবীন্দ্রনাথের ভাষার শিল্পসৌকর্ধ অনন্থপাধারণ। গীতিধর্সিতা ও আকাশ-বিস্তারী 
কল্পনা-প্রসারতা৷ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বাণীরূপ পেয়েছে । 'বলাকা"র একচি কবিতা 
ববীন্দ্রনাথ বলেছেন : 


তাই যা দেখিছ তারে ঘিরিছে নিবিড়, 
যাহ] দেখিছ না তাহাদের ভীড়। 

দেখার অতীতলোকে ন! দেখার রহস্লীল! তার কবিভাধায় রূপায়িত হয়েছে। 

দ্বিজেন্্লালের ভাষায় এই ব্যঙনাশক্তি নেই, রবীন্দ্রনাথের ভাষার মতো! ভাষার 
অতিরিক্ত সেখানে কিছু নেই। বজব্যকেই তিনি স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করেছেন 
--বলিষ্ঠতা, ধজুতা ও ম্পষ্টত! তাঁর ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যের 
ক্ষেত্রে সঙ্কেত-ব্যগুনার আলো-ছায়ার চেয়ে পৌরুষ-প্রথর বলিষ্ঠতা ও স্পষ্টতার 
পক্ষপাতী ছিলেন-_-তার কাব্যের তাধাঁও তানুযায়ী গড়ে উঠেছে। “আলেখ্য, 
কাবোর ভূমিকায় কবি নিজেই স্বীকার করেছেন ; “এগ্রস্থের কোন কবিতা পড়ে, 
তার মানে দশজনে দশরকম বের করে তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার প্রয়োজন 
হবে না।” ভাব ও ভাষার সরলতা ও ম্পষ্টতার দিকে লক্ষ্য করেই দ্বিজেন্দ্রলাল 
এই মন্তব্য করেছিলেন। তবে বিষয়ানুযায়ী ভাষাপ্রয়োগের কথাও তিনি স্বীকার 
করেছেন। “আধাট়ে” কাবোর ভূমিকায় তিনি এই প্রসঙ্গে যা মন্তব্য করেছেন তা! 
উল্লেখাযোগা £ “এ কবিতাগুলির ভাষা অতীব অসংযত 'ও ছন্দোবন্ধ অতীব শিথিল। 
*.*০০৭ কিন্ত যেরূপ বিষয়, মেইরূপ ভাষা হওয়া] বিধেয় মনে করি । হবিনাথের 
শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করিতে মেঘনাদবধের ছুন্দুভি-নিনাদের ভাঁষা বাবহাঁর করিলে 
চলিবে কেন?” “আষাটে ও হাপির গান'-এ কৰি এক ভাষার শ্রীক্ষেত্র রচনা 
করেছেন। শাবক ও ভাষাগত অসঙ্গতি থেকেও হাস্যরসের স্টি হয়। তৎসম 
শবের সঙ্গে চলতি শব্ধ, এমন কি নান! প্রকার বিদেশী শব্দের অবাধ মিশণ করে 
দ্বিজেন্্লীল এক নূতন ধরনের ভাষার ও বাক্রীতির সৃষ্টি করেছেন। ভাষা-সম্পর্কে 
তিনি ছিলেন নিরঙ্কুশ । সাঁধুভাখা ও তথাকথিত অভিজাত শবই যে কবিতার তাঁষ! 
হবে এ কথা তিনি কোনোদিনই স্বীকার করেন নি। শবের শ্রেণীবৈচিত্রা ও লঘু- 
গুরু শবের পাশাপাশি প্রয়োগ তার ভাষার শক্তিকেই বাড়িয়ে তুলেছে : 

আপিদে যাই ভর্ধশ্বাসে একটু না থেমে, 
ওছট্‌ এবং ধুলে। খেয়ে, দুপুৰ রোদে, ঘেমে ) 
হু'কো। টেনে কোসে, 
ভাঙ্গা চ্যারে বোসে, 


১৬৫ | কাব্যরীতি ও কলাবিধি 


দিস্তেখানিক কাগজেতে কলম ঘোঁষে ঘোঁষে, 
মাথায় বেরোল ঘাম ;-_-এবং ঠোঁটে লাগলো কালি, 
গৌঁফও গেল ঝুলে, খেয়ে মুনিব্ত্ত গালি । -_কেরাণী ; আষাঢ় 
এখানে “উর্ধশ্বাস” ও ৭ওছট্‌* একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে । চ্যার ( চেয়ারের 
অপত্রংশ ) শব্টিও ইংরেজি শব্দের চলতি সংক্ষিপ্ত রূপ। এখানে ঝুলে” শব্দটির 
প্রয়োগ লক্ষণীগ্ন_-তাঁর সঙ্গে কবি 'মুনিবদত্ত” শকটির প্রয়োগ করে চরণটিকে শ্লেষ- 
গাঢ় করে তুলেছেন। অতি সাধারণ ধ্বন্যাত্মক শব্দের চলতি বুলির সঙ্গে নানাশ্রেণীর 
ভাষা মিশিয়ে ছিজেন্্লাল তাঁর ছন্দের কাঠামো তৈরী করেছেন । যথা £ 
এঞ্জিন কল্প শো, পরে কল্প পৌ, 
ভকৃ ভক্‌ ভক্‌, ঘটক ঘটক, 
নড়ল সেই গাড়ী, পরে ঘট্‌ ঘট্‌ ঘট, 
চল্প, ষ্টেশন প্লাটফর্ম ক্রমে ছাড়িয়ে গেল চট । 
_হরিনাথের শ্বশুববাড়ী যাত্রা £ আষাঢ় 


দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যবীতির মধো এমন একটি শোষণশক্তি আছে, যা অনায়াসে 
বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দকে একই সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে। লঘু-গ্ররু-বিদেশী-তৎসষ- 
চলতি নাঁনাশ্রেণীর শবকে কাব্যরীতির এক কঠিন বন্ধনে তিনি অনায়ানে কংক্রীট 
করে তুলতে পাঁরেন। শবগুলির জাতিগত ও প্বনিগত পার্থক্য সত্বেও সবগুলি মিলে 
বিশেষ ধরনের কাব্যরীতির ত্যট্টি করেছে, যদিও এর ফলে ভাষা ও ছন্দের মন্যণত্ত 
ভিরোহিত হয়েছে। বাংল! কাব্যের আট-পৌরে শব্দ-প্রয়োগ সম্পর্কে পরবর্তীকালে 
যে বিস্তৃত প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তারও অনেক আগে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর «আধাঁটে? ও 
'হাসির গাঁন”-এ টনন্দিন জীবনের আটপৌরে ভাঁধাকে এমন কি মৌথিক বুলিকে 
পর্যস্ত কবিতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। “কলিষজ্ঞ' কবিতায় তিনি শুধু অভিনব 
ছননকৌশলই দেখান নি, বিচিত্রধর্মী শবের প্রয়োগও কবিতাটির উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য । সংস্কতছন্দে বাংলা কৌতুক-কবিত্তা রচনা ও তার মধ্যে নানাশ্রেণীর লু 
গুরু শব্ষ-প্রয়োগ করা-বাংল৷ কবিতার ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধরনের কাঁব্যরীতি। 
দ্বিজেন্দ্রলালই যে এই রীতির সর্বপ্রথম লেখক, এ কথা ত্য নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের 
আগেও কেউ কেউ এই শ্রেণীর অভিনব ভাঁষা ও ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন। 
রবীন্দ্রনাথের জোষ্ঠ ভ্র।তা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। 
তিনি এই শ্রেণীর কবিতা রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবার 
বিলাত যাত্রা করেন তখন বাঙালী তরুণের বিল্াত-ঘাত্রার প্রয়ানকে নিয়ে কৌতুক 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যক'র ১৬৬ 


করে এক কবিতা লিখে কনিষ্ঠ ভ্রাতাঁকে তিনি পাঠিয়েছিলেন। কবিতাটি সংস্কৃত 
শিখরিণী ছন্দে লেখা £ 
বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য-গৌঁড়ে, 
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ-বিহগ-প্রাণ দৌড়ে। 
হাদেশে কাঁদে সে, গুরুজন-বশে কিচ্ছু হয় না, 
বিনা হাট্টা কোটুটা ধুতি-পিরহনে মান রয় না।৯৩ 
দ্বিজেন্্রলালের জীবনীকার দেবকুমীর রায়চৌধুরী একটি কৌতুককর কাহিনীর উল্লেখ 
করেছেন। একবার দ্বিজেন্দ্রলাল তার শ্বশুরভবনে তার বন্ধুবান্ধবদের এক “বিরাট 
ভোজে নিমন্ত্রণ” করেছিলেন। নিমন্ত্রণপত্রটি ছিল বিচিত্র ধরনের । দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তার উত্তরে লিখেছিলেন £ 
ন চ সম্পত্তি ন বুদ্ধিবৃহম্পতি, যমঃ প্রতাপ চ নাহিক মে। 
ন চ নন্দন-কাঁনন, স্বর্ণ-স্থবাহন, পদ্ম-বিনিন্দিত পদ-যুগ মে ॥ 
আছে সত্যি পদ-রজ রত্তি,__-৩া1-ও পবিত্র কি, জানিত নে। 
গীদ পুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি, অবশ্য ঝাঁড়িব তব ভবনে | 
কিন্তু, 
মেঘাচ্ছন্ন শনি-অপরাহে যদি গুরু বাঁধা না ঘটে মে। 
কিন্বা যগ্পি সহসা চুপি চুপি প্রেরিত না হই পরধামে 1৯৪ 


'কলিযজ্ঞ' কবিতায় কবি বাংল! কবিতার মাঁঝে মাঝে সংস্কৃত বাক্যাংশ সংযুক্ত 
করেছেন-_-ইংরেজি ও চলতি শব্ও কম নেই-_“হি*, “চ* “তু” প্রভৃতি ব্যবহার করে 
কৰি এক উদ্ভট বাক্যরীতির স্থট্টি করেছেন। গুরু-চপ্ডাল দোষ তাঁষার এক প্রধান 
ত্রুটি-_কিন্তু ছিজেন্্লাল এই ক্রুটিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেছেন এবং এই দোঁষকেই 
এক বিশেষ ধরনের কাব্যরীতিতে পরিণত করেছেন। “হাসির গান*-এর অনেকগুলি 
কবিতায় প্রচুর পরিমাণে ইংরেজি শব্ধ চালিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে বাংলা শব্দের 
চেয়ে ইংরেজি শব্দের পরিমাণ অনেক বেশী। কবি অবলীলাক্রমে তাঁদের ছন্দের 
ফ্রেমে বেঁধে ফেলেছেন। যেমন : 

আমাদের ভাষা একটু 00810 93 ১০ 966 
এ নয় 121081151) কি 36178911 


১৩1 ধ্ভারতী'তে (আশ্বিন, ১২৮৬ ) প্রকাশিত রবীন্্রনাথের 'যুরোপ-প্রবাসীর পত্রে" এই কবিতাটি 
পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। 
১৪। দ্বিজেম্্রলাল, পৃঃ ২৭, 


১৬৭ কাব্যরীতি ও কলাবিধি 


করি 5718115) ও 39272911-র খিচুড়ি বানিয়ে 
(000$615801017-এ 0$6 7 

_কিন্ত একটিও ঠিক কইতে পারি 16 90 [13115 
তালে ০ 216 21) 2%/00] 20039, 

1২500117760 171000$ £ হাসির গান 
ইংরেজি-বাংলার খিচুড়ি ভাষা স্থষ্টি করে বাংল! কবিতা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম রচনা 
করেন নি। উনিশ শতকের বিদ্রপাত্মক কাব্যে এই ধরনের মিশ্রভাষ! প্রয়োগ 
একটি বিশেষ ধরনের কাঁব্যবীতিতে পরিণত হয়েছিল। ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অমুতলা'ল বস্থ্‌, দেবেন্দ্রনাথ সেন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেই বিদ্রাপাত্মক কাবো 
এই মিশ্রভাষা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তার পূর্বস্থরীদের চেয়ে অনেক 
বেশী ইংরেজি শব্ধ প্রয়োগ করেছেন। পরবর্তীকালে রজনীকান্ত সেন ছিজেন্দ্রলালের 
এই ইংরেজি-বাংলা-মিশিত কাব্যরীতিকে সবচেয়ে সার্থকভাবে অন্ুলরণ করেছেন। 
দ্বিজেন্দ্রলীলের এই খিচুড়ি ভাষার একটি বলিষ্ট-সরল স্বরূপ আছে। অতিরিক্ত 
অলঙ্কার ও কারুকাধ এখানে অন্পস্থিত, কিন্ত এর “স্বাদ ও গন্ধ সাহিত্যের ভোঁজে 


অতুলনীয় ।”৯৫ 

[শু বিদ্রপাত্বক কাব্যেই নয়, অপেক্ষাক্কত গতীর-রসাত্মক কাব্যেও দ্বিজেন্্রপালের 
_কথাভাষাঁর প্রতি পক্ষপাত লক্ষ্য করা যায়। চলতি ক্রিয়াপদ ও সংলাপাত্মবক 
কাব্যরীতি ব্যবহার করে তিনি কবিতায় একটি তীব্র গতিবেগের স্থষ্টি করেছেন। 
ভাষা ও শব্দ-প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি “আলেখ্য' কাঁব্যের ভূমিকায় লিখেছেন : যতদূর 
স্বাভাবিক ও প্রচলিত ভাষ! ব্যবহার কর্তে পারি ( স্তাব্যতা, মর্যাদা ও সদর্ঘ বজায় 


সত ও পালা ৮ পণ সা | পরসীক্টা সিী পপ এ (৮ ৪ 


রেখে ) চেষ্টা করেছি | ক্রিয়াপদের স্ব্রই প্রচলিত আকার ব্যবহার করেছি--যেমন 


বিন হি জানা অপ 


ব্যবহার করা। তবে ক শব একেবারে বর্জন করি নি। নানা খনি হতে 
তত্ব আহরণ করায় ভাষার ক্ষতি নাই, বরং তাতে সমূহ লাভ। তবে আমার ধারণা 
এই যে, যেখানে বাংলা শব্ধ বাঁ বচন আদল বাঙ্গল। ভাবটি বেশী জোরে প্রকাশ করে, 


১৫। "গুরুচগ্ডালতব পরিহারের সমস্ত নির্দেশ উপেক্ষা করির়। সাধুশঝের সহিত গ্রাম শব্দ, সথগ্রচলিতের 
সহিত অপ্রচলিত, সহজের সহিত উৎকট, বাংলার মহিত ইংরেজি মিশাইয়া তিনি অপূর্ব এক ভুনি:খিচুড়ি 
সি করিয়াছেন, যাহ'দের হ্বাদ ও গন্ধ সাহিত্যের ভোক্গে অতুলনীয় । “হাসির গান'-এর রচনারীতিতে 
মাধূর্য, প্রসাদ, লালিত্য, সারলা প্রভৃতি চিরাচরিত কোন গুণ নাই। কিন্ত নিগুণ মহাদেবের মত নিজের 
বিভ্তুতিতে ইহা! সব গুণের উপর উঠিয়াছে।”স্দ্বিলেন্্রলালের হাসির গীন ১ অমুলাধন মুখোপাধ্যায়, 
ডাঃ প্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল পাল সম্পাদিত 'সমাজোচন! সাহিত্য" | | 


দ্বিজেন্রগাল : কৰি ও নাট্যকার ১৬৮ 


অথব] যেখানে বাঙ্গীলা শব্ধটি বা বচনটি বেশ নিজের জোরে ধীড়াতে পারে, সেখানে 
সেই বাঙ্গালা শব্ধ ও বচনই ব্যবহার কর! কর্তব্য |” 


॥ ৬ ॥ 

ভারতচন্দ্র বলেছিলেন “যে হৌক সে হৌক ভাঁষা কাব্য রল লয়ে ।” অষ্টাদশ শতাবীর 
'কৃষ্ণনাগরিক? ভারতচন্দ্রের মতো, তার দেড়শ বছর পরের কষ্ণনাগবিক" 
দ্বিজেন্্রলালও অনেকটা! এই মতের সমর্থক ছিলেন। ভাই রস-ম্থষ্টি করতে গিয়ে 
তিনি ভাষ! সম্পর্কে ছিলেন নিবন্কুশ। যে কোনোরকম ভাষাঁকেই তিনি তাঁর কাব্যে 
ব্যবহার করেছেন, ত1 নিয়ে তিনি খুব বিত্রতও বোধ করেন নি। কারণ রং ফলানো। 
বা ভাষাকে পালিশ করে মহ্থণ-স্ুকুমার করে তোলার দিকে তার ঝোঁক ছিল না। 
তাঁর ভাষার মধ্যে কোনে সন্কেতবাগ্ুন! ছিল না, ভাষার ভিতর দিয়ে কোনো 
রহস্তময় ভাষাতীতকে ফুটিয়ে তোলেন নি! ভঙ্কি বর্জন করে, স্বপ্লাবেশ বর্জন করে 
তিনি গগ্যাত্মক সরল খু কাবাভঙ্গি প্রবর্তন করেছিলেন। চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার 
করে ও সংলাপাত্মক কাব্যরীতি প্রয়োগ করে তিনি কবিতার ভাষাকে নাটকীয় 
সংলাপরীতির কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলেন। এই ধরনের কাব্যরীতির মধ্যে 
বিশিষ্টতা আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু রসন্ষ্টিতে অনেক সময় বাঁধ! দিয়েছে । লিরিক 
কবিতার ভাবের অখণ্ডতা এই জাতীয় কাব্যরীতির ছারা পদে পদে ব্যাহত হয়েছে। 
কবিতাঁর মধ্যে যে এক-একটি অথণ্ড ভাবরূপ গড়ে ওঠার সন্ভাঁবন1 ছিল, উজ্জ্প- 
কঠিন ভাষার তীক্ষধার ছুরিকাঁয় ও সংলাপাত্মক ভঙ্গির তীব্র আঘাতে তা বিদীর্ণ 
হয়েছে। মন্ত্র থেকে আরম্ভ করে শেষদিকের কাঁবো ছিজেন্্রলালের কাব্যবীতির 
এই বৈশিষ্ট্যগুলি আরো বেশী পরিস্ফুট হয়েছে । তীর সংলাপাত্বক কাব্যরীতি অনেক 
সময় তারই নাটকীয় গগ্সংলাপগুলির কথ! মনে করিয়ে দেয়। 

ছিজেন্দ্রলালের এই কাব্যরীতির কি কোনো পুরস্থবী ছিল না? এইজাতীয় 
প্রশ্ন মনে হওয়] খুব অস্বাভাবিক নয়। রবীন্দ্-বরণ ও ববীন্দ্র-বিরোধের এই প্রাথমিক 
পর্বে দ্বিজেন্দ্রলালের একটি মূল্যবান্‌ ভূমিকা ছিল। তার কাব্যকে নিঃসন্দেহে “বিশিষ্ট 
প্রতিভার দান বলা যাঁয়। সযসাময়িক কোনে কবির সঙ্গেই তার এই বিশিষ্ট 
কাব্যরীতির একা নেই। কিন্তু তাহলে কি দ্বিজেন্দ্রলীলের বখব্যত্বীতি একটি 
বৃস্তহীন পুষ্প? উনবিংশ শতাবীর বাংল! কাবো তার সমাঁনধর্মী কেউ না থাকলেও, 
এই যুগের গগ্য-রচয়িতাদের মধ্যে অনেকেই এই রীতির অনুশীলন করেছেন। 
উনবিংশ শতাবীর বাংল! সাহিত্যে হৃদয়বৃত্তির চর্চার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানাচুশীলনের বিচিত্র 
উদ্যম সাংস্কৃতিক জীবনে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাঙালীর আবেগপ্রবণ রলসাধনা ও 


১৬৯ কাব্যরীতি ও কলাবিধি 


বুদ্ধিদীপ্ত নৈয়ায়িক মনীযা--দুই-ই এক সঙ্গে বিকাশ লাভ করেছিল। তাই এই 
যুগের বাংলা সাহিত্যে হ্ৃাদয়াবেগপূর্ণ কল্পনাধনার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাও পাশাপাশি 
চলেছিল। ব্যক্তি্বাতস্ত্ের জাগরণের ভিতর দিয়ে জীবনের নৃতন নূতন কক্ষের 
দ্বার উদ্ঘাটিত হল। এই বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তাকর্ধিত মননের প্রর্তিফলনে বাংলা 
গগ্ঘসাহিত্যও সমুদ্ধ হয়ে উঠল। ভূদেব, অক্ষয়কুমার, বঙ্িমচন্দ্র, হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী, 
রামেন্ত্রনন্দর প্রভৃতি গগ্য-লেখকদের হাতে বাংল! সাহিত্যের বুদ্ধিবৃত্ত ধারাটি 
পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। বুদ্ধি, বিচার ও বিশ্লেষণ এই যুগের গগ্চরীতিকে একটি 
বিশিষ্টতা দিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের সমৃদ্ধি ও পরিণতি পর্বের কাঁবারীতির উপর 
বিচার-বিতকমূলক গগ্যরীতির একটি গভীর প্রভাব আছে। সাহিতো হৃদয়চর্চা ও 
বুদ্ধিচর্চার সবচেয়ে সার্থক মিলন ঘটেছিল বঙ্ধিম-্প্রতিতাঁয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি 
দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল অনাধারণ শ্রদ্ধা । 

দ্বিজেন্্রলালের কাব্যবীতির সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী বাংলা গছারীতির 
একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। তিনি প্রবন্ধের গছ্যরীতিকে কাব্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার 
করেছেন। অগ্রচারিতা, আবিষ্টতা, বর্ণবিচিত্র কল্পনার পথে তার কাবান্বোত 
প্রবাহিত হয় নি। কিন্তু তার জন্য আবেগের তীব্রতা কমে নি-_বিচারবুদ্ধি ও 
যুক্তির উপলবন্ধুর পথে হৃর্যালোকিত দিবালোকে তার কাব্য বলিষ্ঠ পদবিক্ষেপে অগ্রসর 
হায়েছে। দূর-দিগস্তের খ্প্রকৃহক তাঁকে বিভ্রাস্ত করতে পারে নি। ছিজেন্দ্রলালের 
কাব্যরীতিতে একটি বিশেষ ধরনের স্টাইল" প্রকাঁশিত হয়েছে । তীর মনোজীবনের 
সঙ্গে কাব্যরীতির একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, রচনাীতির সঙ্গে ব্ক্তিজীবনের এই 
অদ্বয় সম্পর্কই দ্বিজেন্দ্রল।লের কাবারীন্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য । তার স্টাইলের মধ্যে 
ক্লাসিক রীতির স্পষ্টতা ও ঝজুতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু রীধুনি সর্বত্র দুট- 
সংহত নয়-_মাঝে মাঝে শৈখিল্যও চোখে পড়ে। দ্বিজেন্জলালের বিশিষ্ট ধরনের 
কাবারীতির সর্বোত্তম প্রকাশ হয়েছে ভার "মন্ত্র কাব্যে--কাঁরণ এই কাঁবো কবির 
মনোজীবন ও প্রকাশরীতির সবগুপি বৈশিষ্ট্য একত্র প্রকাশিত হয়েছে। 

দ্বিজেন্্লালের বাঁগভক্কির মধ্যে চলতি ক্রিয়াপদ ও সংলাপাত্মক চলতি বাঁক্যাংশের 
সঙ্গে তত্সমশব্রপ্রধান ও সমাসবদ্ধ বাক্যের অবাধ মিশ্রণ ঘটেছে ।১৯৬ চলতি 


১৬। *সেই অক্ষরবৃত্ত ছলনা ছেড়ে একেবারে ম্বরবৃত্ত ছন্দে নেমে এলেন। এ অবংপের ফলে তার 
হাতে এল একটি নবছন্দের আবিষ্কার যে ছণ্দ তার আগে কেউ জেখেনি দাঁধলীল ভঙ্গিতে । দেই ছনাই 
হল স্বরাক্ষরিত ছন্দ যাতে প্রাকৃত ক্রিয়াপদের সঙ্গে কথনো মিশ্রিত হল সাধুভ।ধার ধ্বনিগান্তীর্য__কথনে! 
যোগ দিল ঘরোয়া বাকাভঙ্ষির নির।ভরণ সরলতা-_-কখনে| ওয়ার্ডদওয়র্ঘ ও ব্রাউনিং-ভঙ্গিম 
/088৩0958 বা অলংকৃত জোরালো! ইডিয়ম।”-_-উদ্দাসী হিজেন্ত্রলাল £ দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ১৫৮। 


ছিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ১৭০ 


ভাষাকেই যেন তিনি অনেক সময় সাধুভাষার শবপেশল অলঙ্কারম্িত বাঁগভঙ্গির 
সাহায্যে প্রকাঁশ করেছেন-__তাই এ ভাষা গগ্াত্মক হয়েও অন্লঙ্কত নয় । উদ্দাহরণ- 
্ববূপ “'আলেখ্য” কাব্যের শেষ কবিতা 'সত্যযুগের কথা উল্লেখ কর! যেতে পাবে। 
কবিতাটিতে চলতি ক্রিয়াপদ ও সংলাঁপাত্মক ভঙ্গি থাকলেও তৎসম শব্খ-গ্রস্থনে ও 
যুক্তাক্ষর প্রয়েগ-প্রাচুর্ধে ধ্বনিগাল্ভীরধের সৃষ্টি করেছে--- 


নির্মেঘ অমাবস্া রাত্রি ; শুয়ে আছি উদ্ধমুখে হাতে মাথা রাঁখি £ 

বাড়ীর সবাই ঘুমিয়ে গেছে; জেগে আছি বাড়ীর মধ্যে আমিই একাকী ! 
স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে জলম্ত নক্ষত্রপুণ্জে চেয়ে দেখি দূরে ; 

ভাবি এত মহাজ্োতি কি মহৎ উদ্দেশে উর্ধে মহাশূন্যে ঘুরে ? 

কোথায় সীমা পরিব্যাঞ্চির ? কি স্বচ্ছ কি স্তব্ধ আকাশ, কি গাঢ়! 


কি কালো 
আচ্ছা এ যে মহাঁশুন্ের কতখানি অন্ধকার? আর কতখানি আলো? 


উদ্ধৃত কবিতাটির বলার ভঙ্গি সংলাপাত্মক-_কিন্তু চালচলন হাঁলক] নয়, পদক্ষেপে 
এর আভিজাত্য ও শালীনতা! 'ক্ষণিকা"য় রবীন্দ্রনাথ হাল্কা স্থরে ও চলতি 
ভাষায় কবিতা লিখেছেন, কিন্তু ছন্দের সুনির্দিষ্ট রীতিকে কবি অস্বীকার করেন নি, 
তাই তার এই জাতীয় ছন্দের লঘুন্পর্শ ম্মিতহাস্তের সঙ্গে নৃত্যের ললিতভঙ্গি লীলায়িত 
হয়ে উঠেছে । ছ্বিজেন্দ্রলীলের কবিতা পর্চচারণায় স্বাধীন, অনেক ক্ষেত্রে নিরহ্কুশও 
বটে। তৎসমশব্দপ্রধান সমাসবদ্ধ বাক্যরীতির মধ্যে একটি চিত্রসৌন্দর্য আছে, কিন্ত 
সে ছবি খোদাই-কবা “রিলিফ” মানচিত্রের মতো-_এ যেন চিত্র আর ভাস্কর্ষের একটি 
অধনারীশ্বর মৃত্তি! ছিজেন্দ্রলালের এঁতিহাঁসিক নাটকগুলির কাব্যময় গছ সংলাপের 
সঙ্গে কাবারীতির একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। তাঁর নাটকীয় গছয-মংলাপ ও 


কাব্যরীতি একজাতীয় বাগভঙ্গিরই প্রকীরভেদ মাত্র । 

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতি অনলঙ্কত নয়। প্রচলিত কবিপ্রসিদ্ধি ও অলঙ্কারকে 
তিনি একেবারে গ্রহণ করেন নি এমন নয়, কিন্তু সর্বদাই বাঁগভঙ্গির ও অলঙ্করি- 
প্রয়োগের মৌলিকত্বের দিকে তার দৃষ্টি ছিল। তার এই মৌলিকত্বের মূলে ছিল 
অসাধারণ বাঁগবোগ্্য । প্রমথ চৌধুরী তার “আত্মকথায় নিজেকে 'কৃষ্ণনাগৰিক” 
বলে দ্রাবি করেছেন। কৃষ্ণনগরের মৌখিক ভাষার কথা বলতে গিয়ে তিনি এ 
ভাঁষার “বাঁকচাতুরী” ও “স্থিতিস্থাপকণডা” গুণের কথা উল্লেখ করেছেন £ “যার গলায় 
ক্র আছে সে গাঁন করতে বসলে তার স্থর যেমন আপনা হতেই বাঁকে চোরে আর 
ঘোরে, তেমনি যার মুখের ভাষা তালো, সেও সেই ভাষাকে ইচ্ছা! করলেই ঘোরাতে 


১৭১ কাব্যরীতি ও কঙ্গাবিধি 


পারে। ভাষার এই স্থিতিস্থাপকতার সন্ধান কষ্ণনাগরিক জানতেন, এরই নাম 
বাকচাতুরী। ভাষা শুধু কাজের ভাষা নয়, লেখারও ভাষা । ফরামীর! যাকে 
1৫% 6 1771015 বলে, সে খেলার চর্চ1৷ সে শহরেও করা হুত।”১৭ কৃষ্কনগরের ভাষার 
বাগবৈদগ্ধ ও রসিকতার কথা বলতে গিয়ে তিনি দ্বিজেন্ত্রলালের নাম উল্লেখ 
করেছেনঃ “সেকালে যারা ছোকর! ছিল, তাদের মধ্যে দুজন লেখক বলে স্বীকৃত 
হয়েছেন-_৬দ্বিজেন্দ্রলাঁল রায় ও আমি । আঁমর। ছুজনেই কৃষ্জনাগরিক। আমাদের 
ছুজনের লেখায় আর যে গুণের অভাব থাঁক-_- রসিকতার অভাব নেই। দ্বিজেন্্রলালের 
বিশিষ্ট রচনার নাঁম “হাঁসির গান” আর বীরবলের কথা কান্নার বস্ নয় ।”১৮ 
কবিতার মিলক্রমের মধ্যেও তিনি অনেক সময় মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন-_ 
এই মিলগুলি ষে কত সহজ ও অবলীলারুত তাঁর ছু-একট1 উদাহরণ দিলেই বোঁঝা 
যাবে : 
দৌডিল রসন! গিষ্লীর ক্রুত এবং চটাং 
তদুপরি আমার সেদিন মেজাজ ছিল সটাং; 
_কেরাণী £ আধাঁট়ে 
অন্বাত্র £ তুই কি একটা মান্য । 
তুই ত পশ্ত, পক্ষী, মৎস্ত, লাটিম কিংবা ফাঁনুস। 
-অর্দলবদল ; আষাটে 
“সটাঁং  “চটাং”, মান্য”, “ফানুস” প্রভৃতি মিলগুলি যেমন অভিনব, তেমনি 
অবলীলাকত। “হরিনাথের শ্বস্তরবাড়ী যাত্রা” কবিতায় নিরঙ্কুশ মিলের অনায়ান ও 
অবলীলারুত গতি দ্িজেন্্লালের মৌলিকত্ব ও উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় দেয়। 
ইংরেজি-বাংলা-মিশ্রিত পদাস্তিক মিলেও কোনো কোনে ক্ষেত্রে বিস্ময়কর মৌলিকতা! 
প্রকাশিত হয়েছে ঃ 
রইল ন1 কাঁরে। সন্দেহ যে সংসাঁরটা এ ঝক্মারি, 
যদ্দিও কেউ ছাড়ল না ক ব্যবসা কি নক্রি; 
সান্বিক আহার শ্রেষ্ঠ বুঝে ধর্ল মীংস রকৃমারি-_- 
“ফাউল বিফ. ও মটন হাম ইন্‌ আডিশন টু” বকৃরি।_ 
_চণ্তীচরণ £ হাঁদির গান 
অন্ুপ্রীস ব্যবহারের অভিনবত্তের জম্যও অনেক সময় বাঁগবৈদগ্য ও হাস্যরস উচ্ছৃসিত 


১৭। আত্মকথা, পৃ: ১৮। 
১৮। এ 


ছিজেন্্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ১৭২ 


হয়ে উঠেছে : “নৌক1 ফি লন ডুবিছে ভীষণ বেলে “কলিশন' হয় ।” আ্যান্টিথিসিসের 
একটি চমতকার দৃষ্টান্ত : 
আরও অভ্যাস ছুবেল। 
বাজিয়ে বাজিয়ে তবলা, 
সকল সময় জ্ঞান থাকে না তবল1 কি অবল! 
বিন] বনু বাঁকাব্যয়ে--অতি পরিপাটি 
সোঁজা গিন্নীর বা মস্তকে দিলাম একটি চাটি। 
_কেরাঁণী : আষাটে 
দ্বিজেন্্রলালের এই কাঁব্যাংশটি তৎকাঁলে রমিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ।১৯ 
কবিতাঁর অস্ত্যমিল-বৈচিত্র্য ছাঁড়াও এক-একটি চরণের মধ্যে একাধিক অন্রপ্রাসের 
আন্দোলন থাকার জন্য পরিহাসরদিকতা উপভোগা হয়ে উঠেছে। যেমন £ 
সাহেব-তাড়াহত, থতমত জঅঞ্চলস্থ স্ত্রীর 
ভূত-ভয়গ্রন্ত, পগারস্থ, মন্ত মস্ত বীর; 

_-বলি ত হাঁসব না £ হাসির গান 
ক্রুতমঞ্চারী বাক্যাংশের মধো অন্প্রীসের আন্দোলন কবিতাটির অন্তর্নিহিত রস 
ফুটিয়ে তুলেছে । 

| দবিজেম্্রলালের কবিতায় সমতলভূমির প্রশীস্তগতি খুব বেশী নেই-স্থরের $- 
নামা, উ্থীন-পতনের আকম্মিক লীলা, গভীর কথাকে হালক] গ্রে বলা এবং 
হাঁলক1 কথাকে ছন্স-্গাভীর্ষের আবরণে বসিয়ে তোলা তাঁর কাব্যরীতির একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । ক্লাইমাক্স ও আ্যাটিক্লাইম্যাক্সের আকন্মিক চমকে দ্বিজেন্দ্রলাল 
আঁনীদের তন্রাতুর চিত্ববৃত্তিকে চকিত করে তুলেছেন। “মন্ত্র কাব্যের “কুন্থুমে কণ্টক' 
কবিতায় পূর্বাপর একট ভাবগভীরতা ও মননশীলতার পরিচয় আছে, কিন্তু কবিতার 
শেষদিকে কৰি গুরুগম্ভীর বিষয়ের সঙ্গে একটি তুচ্ছ বিষয়ের তুলন! দিয়েছেন। এই 
বৈষমোর রূঢ় আঘাতে কবিতাটির ভাবগতীর পরিবেশটি চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়েছে : 
ভূধর দুরধিগম্য, দুর হ'তে অতি বমা 
.. ধুত্রনীল তুষারকিরীটা 
নিকটে বিকট, শীর্ণ, বন্ধুর, কক্করকীর্ণ, 
সু্,-_যেন উকিলের চিঠি। 


১৯। “এই 'তবলায় কি জবলা'য় কেমন হুন্দর 2200005৭:টুকু ফুটিয়। উঠিয়াছে। এরূপ ছবি অন্য 
সাহিতো বড় বেশী পাইয়াছি বলিয়া বোধ হয় না।”--সৌরীক্রমোহন মুখাপাধ্যায়: ভারতী, 
আষাঢ় ১৩২৭ । 


১৭৩ কাব্ারীতি ও কলাবিধি 


কোথায় 'ধুত্রনীল তৃষারকিরীট”, আর কোথায় "উকিলের চিঠি'। উপমাদি তুলনা- 
মূলক অনশ্কাত়-গ্রয়োগেও ছিজেন্দ্রলীল মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রচলিত 
উপমাবিধি তিনি অন্থনরণ করেন নি- প্রাত্যহিক জগতের তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে তিনি 
সাঁদৃশ্ত আবিফার করেছেন। কয়েকটি উদাহরণ নিলে বক্তব্য পরিস্ফুট হবে ঃ 
(ক) এ কথাটি এ সময়ে অতি গগ্যময়ী ;__-ইহ| 
হাটি! আসিতে পথে, শেষে, 
গ্যাসের খামের মত, লাগিল, আঘাত যেন, 
মদদিরাঁবিভোর শিরে এসে। _স্খমৃত্যু ২ মন্ত্র 
(খ) পার্থে একটি ভ্র ব্যক্তি-জানি না লোকটি কে 
অতি ফরসা রং, একহার1 তার ঢং 
টস্-টসে বৃদ্ধ, যেন আত্ম সিদ্ধ 
বারম্বার সেই ভাবে মগ্ন হরিনাথের দিকে, 
--হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা : আষাড়ে 
(গ) হল শীপ্ পরামাণিকের নৈপুণ্য প্রমাণ . 
কাস্তেতে নিহত যেন অগ্রহীয়ণের ধান। (এ) 
(ঘ) বিহ্বাধরা হোক কি কাঁফীবদৌষ্টা, 
হদীর্ঘকেশী কি মাথাক্ টাক, 
স্থপংক্তিদস্ত1 কি গজেন্দ্রদংঘ্রা, 
বংশীবৎ নাঁপা কি চাইনীজি নাক »স্ত্রীর উমেদার : হাসির গান 
তুলনাগুলি ধেমন উদ্ভট, তেমনি মৌলিক । সর্বশেষ উদাঁহরণটিতে (ঘ) কবি ঘনবদ্ধ 
সমাসবন্থল সংস্কৃত শব্দের মধ্যে শ্লেষাআুক ভঙ্গি সঞ্চারিত করেছেন। শব্দ ও অর্থের 
বৈষম্য হাস্তরূস উদ্রিক্ত হয়েছে । 


॥ ৭ ॥ 

যুক্ত দিলীপকুমার বাঁয় দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য সম্পর্কে "ওয়াস ওয়ার্থ ও ব্রাউনিং- 
ভঙ্গিম 18855017555 বা অলংকৃত জোরালে৷ ইভিয়ম'-এর কথ। উল্লেখ করেছেন। 
কাবোর ভাষাকে কবিকল্পনা ও অতিরিক্ত প্রমাধন-বিলাসের সামগ্রী করে তোল! 
সম্পর্কে ওয়ার্ডনওয়ার্থের কিছু আপত্তি ছিল। কবিতাকে তিনি 'খামাদের দৈনন্দিন 
জীবনের নিকটবর্তা করে তুলতে চেয়েছিলেন। তারও আগে স্বটল্যাণ্ডের কৃষক 
কবি বার্নস (১৭৫৯-১৭৯৬ ) প্রচলিত আঁড়ষ্টগতি কাব্যরীতি বর্জন করে একটি সরল, 
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সহজ, বলিষ্ঠ ও অকুঠঠিত কাব্যরীতি প্রবর্তন করেছিলেন। মহজ জীবনরমিকতা, 
প্রত্যক্ষত| ও স্কটল্যাণ্ডের লে'কভাষা প্রয়োগের অবাধ নৈপুণ্য তাঁর কাঁব্যকে জীবন্ত 
করে তুলেছিল। এক সময় দ্বিজেন্দ্রলাল ইংল্যাও, স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যা্ডের 
লোকগাথার প্রতি অন্নরক্ত হয়েছিলেন-_-আঁগাঁথা* দ্বিতীয় ভাগের অন্বাদ- 
সঙ্গীতগুলিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । ্‌ 

দ্বিজেন্দ্রলীলের কাব্যরীতি প্রসঙ্ে ব্রাউনিংএর কাব্যরীতির কথা মনে হয়া 
অস্বাভাবিক নয়, যদ্দিও ব্রাউনিংএর প্রতিভার ন্বর্ূপ ও মনোজীবনের সঙ্গে বাঁঙীলী 
কবির পার্থক্য অনেকখাঁনি। কিন্তু ব্রাউনিংএর কাব্যরীতি সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠেছিল, 
দ্বিজেন্রলাল সম্পর্কে সেই জাতীয় প্রশ্ন জাগে । প্রসিদ্ধ মমালোচক উইলিয়ম শার্প 
তীর ব্রাউনিং-জীবনীতে অপর আর একজন সমাঁলোচকের মন্তব্য উদ্ধার করেছেন £ 
4016 7০9০০5 019995565 01 00081) 915 50161701950 11) (11911 [016015101) 210 
910815515 ১ 0106 ৪016061; ০০010105101) [08 116 11010093999 0101) (11910 15 
0801050517061065] 810 1690.৮২০ সমালোচকেরা ব্রাউনিংএর কবিত! পড়ে সিদ্ধান্ত 
করেছেন যে তিনি কবি হিলেবে ব্যর্থ, দার্শনিক ও মননশীল নৈয়ায়িক হিসেবেই তার 
জেষঠত্ব। ভিক্টোবীয় যুগেরু সার্থকতম দুজন কৰি টেনিসন ও ব্রাউনিং শিল্পকৌশল 
ও কাব্যরীতির-দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মার্গের পথিক ছিলেন। টেনিঘনের কাব্যের 
মন্থণতা, ধ্বনিমীধুর্য ও অলংকৃত পদবিন্যাস্‌ ব্রাউনিংএর কাব্যে একেবারে অন্থপস্থিত | 
ব্রাউনিংএর কবিতায় টেনিসনের কবিতার মতো আঙ্কিকপৌকর্য ও গীতিস্ৃমাও 
নেই। তার কাব্যপটভূমি কক্ষ ও বন্ধুব। কথ্যবীতির সংক্ষিপ্ততা ও কর্কশতা তার 
কবিতার ভাষাকে একটি অভিনবত্ব দিয়েছে । বাইরের পারিপাট্যহীনতাকে তিনি 
এক ভাবগভীর অর্থগ্ঠোতনার সাহায্যে ভরে তুলেছেন। ব্রাউনিংএর কাব্যরীতির 
এই অভিনবত্তের জন্তই অনেকে তার এই বীতিকে কোনো “শিল্পরীতি” হিসাবেই 
শ্বীকার করেন নি, তারা ব্রাউনিংএর কাব্যরীতিকে “€জ্ঞানিক বীতি” হিসাবে চিহ্নিত 
করেছেন। কিন্ত যদি তার রীতি শিল্পীর বীতি না হয়ে বৈজ্ঞানিকের বীতিই হত, 
তা৷ হলে ব্রাউনিং এত বড় কবি হতেই পারতেন না। এ সম্পর্কে একজন সমালোচকের 
মন্তব্য উল্লেখযোগ্য £ 
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দ্বিজেন্্লালের কাঁব্যরীতি সম্পর্কেও প্রশ্ন হতে পাঁরে যে,এই পদ্ধতি যথার্থ কোনে! 
কাব্যপদ্ধতি কি না? কারণ ঠিক এই ধরনের অলংকৃত গদ্প্রতিম সংলাপাত্মক 
কাব্যরীতি বাংলা কান্যে আর কারো লেখায় প্রকাশিত হয় নি_-এমন কি উত্তর- 
প্রত্যুত্তর ছলে ধারা কবিতা রচনা করেছেন, সেই কবিওয়ালাদের কাব্যেও নয়। 
তবে উনিশ শতকের যুক্তিশৃঙ্খলিত গগ্ঠরীতির সঙ্গে কেউ কেউ দ্বিজেন্দ্রলালের 
কাব্যরীতির লাধর্য লক্ষ্য করেছেন।২২ ছিজেন্দ্লীলের কাব্যরীতির মধ্যেও 
ক্লাপিক্যাল ও রোমান্টিক বীতির একটি বিচিত্র মিশ্রণ আছে। আবেগের তরঙ্গ 
আছে, বেগও আছে,__কিন্ত মাঝে মাঝে বুদ্ধির চমকপ্রদ দীপ্তি, বিতর্ক প্রবণৃতা, 
ব্যঙ্ষের বিছ্যৎশিখা, মহৎ ও তুচ্ছের প্রতি যুগপৎ আকর্ষণ দ্বিজেন্দ্রকাব্যের 
কলাবিধিকেও প্রভাবিত করেছে । 

ব্রাউনিংএর কাব্যরীতির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্র-কাব্যরীতির মিল অনুসন্ধান কর নিতান্ত 
বহিরঙ্গ সাদৃশ্ের অন্ুমন্ধান করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রাউনিংএর কাব্যরীতির 
মধ্যে যতই আপাত-বন্ধুরতা থাকুক না কেন, এক জাতীয় হুর তাতে আছে- অবশ্য 
এ কথাও ঠিক যে স্থুইনবার্নের বর্ণমদিরাময় অতি-চিজিত কাব্য পাঠের সংস্কার নিয়ে 
এ স্থুর উপলব্ধি কর! যাবে না। তা ছাড়। এই রীতির ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি তিনি তার 
অতলান্ত জীবনদৃষ্টি ও ভাবগভীরতার ছার! পূরণ করেছেন। ছিজেন্দ্রলালের এই 
রীতি কোনো কোনে ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হলেও সর্বাংশে সার্থক হতে পারে নি। তা 
ছাড়া ব্রাউনিং এর ভাঁব-গভীরতা তার কাব্যে নেই। যেখানে বিষয়ের সঙ্গে রীতির 
একটি অখণ্ড এক্যবন্ধন আছে, সেখানে তার কাব্যরীতির শিল্পগুণকে অস্বীকার করা 
যায় না,কিন্ত যেখানে কাব্যরীতি সমস্ত একাবন্ধন অতিক্রম করে একটি 'ম্যানারিজম?- 
এ পরিণত হয়, তখন তাঁর শিল্পমূল্যও ক্ষু্ন হয়। অপেক্ষাকৃত গভীর রসের কবিতাক়্ 


২১ [২০961 319%0108 0. 8, 101095161001, 2885 134, 

২২। *দ্বিজেন্ত্রলালের লেখনীতে এমন একটি তীক্ষতা, ভুম্পষ্ট ছবি গ্রহণের শক্তি, ধন্ুতা, বাস্তব বুদ্ধি 
এবং আমোদ-আনন্দের পরিচল্ন আছে, যাহা! পূর্ব পূর্ব কবিগনের মধে ছুলত। গছ্ের ক্ষেত্রে একমাত্র 
বঙ্কিমচন্তদ্রের মধোই উহার প্রাকভান লাভ করিতেছি ।-...* "বলিতে কি, দ্বিজেন্্রলাল নানাদিকে 
বঙ্িমচন্দ্রের উত্তরাধিকারী ।”-_বঙ্গবাণী ; শশান্কমোহন সেন। 
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হালক। ভাষা ও পরিহাসরসিকত! রসচেতনাকে ব্যাহত করে। কাব্যরীতি যেখানে 
রলের অখগ্ুতাকে খণ্ডিত করে আপাতবিরোধী মেজ্ধাঙ্কে প্রকাশ করেছে, সে 
সমস্ত কবিতা কাব্য হিসাবে বড় নয়। যেমন "মন্ত্রের হিমালয় দর্শনে” 'সমূদ্বের 
প্রতি” প্রভৃতি কবিতায় এই জাতীয় ত্রুটি সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয় । কিন্তু 'বাইরণের 
উদ্দেশে কবিতায় ছন্দ ও ভাষার একই ৫শিষ্ট্য থাক! সত্বেও একটি বিশিষ্ট স্টাইলই 
আত্মপ্রকাশ করেছে । কারণ এখাঁনে ভাবগত বা রলগত কোনে অসঙ্গতি নেই। 
তা ছাড়া গুকুগম্ভীর ভাবকে আকম্মিকভাবে লঘু পরিহাদেরও উপাদান করে তোলা 
হয় নি। 

ছ্বিজেন্ত্রলালের কবিতায় শবের দুষ্ট প্রয়োগ ও পদবিস্যাসের কৃত্রিমতা অলক্ষাগে।চর 
নয়। প্রথম যুগের কবিতায় ও গানে ইংরেজি-ঘে'ষা বাংলার মধ্ো কৃত্রিমতা-দোষ 
পরিষ্ফুট হয়েছে। “আর্ধগাথা* দ্বিতীয় ভাগ সমালোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ ভাষাগত 
কত্রিমতার উল্লেখ করেছিলেন : এগ্রন্থখানিতে কোন কোন গানে ইংরাজি প্রথার 
ভাষা আমাদের কানে খারাপ লাগিয়াছে।...“চেয়োনা বিরাগে মাখি হিম আখি তুলি 
মোর পানে ।” ইংরাজিতে ০০14 শবের সহিত একটি অপ্রিয়তাবের যোগ আছে". 
সেইজন্য হিম আখি শব্দটা! কাঁনে বিজাতীয় ঠেকে ।” এই জাতীয় ইংরেজি শব্দের" 
অন্গবাদমূলক কৃত্রিম প্রয়োগ একাধিক কবিতায় আছে। যথাঃ কাদিব না দীনা- 
হীনা,_-কঠোঁর। তাপসী দ্বণ।” “শাপিব বিদ্রোহোগ্ঠম অভিমান দিয়া” “ঘ্বণার তুচিন 
পাশে প্রেম লো শুকায়ে যায়',_-ইত্যার্দি। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকীয় সংলাপের 
মধ্যেও ইংরেজি-ভাষ।-স্থপভ পদবিহ্তাস ও উপমাদি প্রয়োগের অসঙ্গতি দেখা যায়। 
শব্দনির্বাচনের দুর্বলতার ফলেও তাঁর করিতার কাব্যসৌন্দর্য অনেক সময় ক্ষুপ্ন হয়েছে। 
সমালবদ্ধ চরণের মধ্যেও কষ্টকল্সিত শব্দ প্রয়োগ আছে-_পুরিমা"হসিত-চন্ত্-চুদ্বিত 
সাগর সম।, দ্বিজেন্দ্লীলের কাব্যরীতির দৌষগুণ সম্পর্কে ডাঃ স্থকুমার সেনের 
মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য £ 

“ছ্বিজেন্্রপীলের কাব্যপদ্ধতির প্রধান গুণ হইতেছে ভাবে ভাষায় ও ছন্দে অকুষ্ঠ 
সাহস ও বলিষ্ঠ স্বাধীনতা । এই স্বাধীনতাই তাঁহার কতকগুলি 9611905 ক বিতা- 
গুলিতে সতেজ নবীন ঝংকার তুলিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ কবিভাঁঞ্প ভাষা নিতান্ত 
গছ্যঘেষা এবং ছন্দোবন্ধন অতিমাত্রায় শিথিল হওয়ায় কাব্যরসের ব্যাঘাত খটাইয়াছে। 
বস্তত কাব্যকলায় 545681760 6701 এবং শব্দ নির্বাচন বিষয়ে ছুর্বলতা ছিজেন্দ্রলালের 
রচনার প্রধান দৌষ। কচিৎ ইংরেজি ধরণের শব্ংপ্রয়োগও অন্ততম দোঁষ।”২৩ 


২৩। বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস ( দ্বিভাঁর খণ্ড ), পৃ: ৫৫ 


১৭৭ কাব্যরীতি ও কলাবিধি 


উদ্ধৃত মস্তবাটিতে দ্বিজেক্্পালের কাঁব্যরীতির দোষগুণ সম্পর্কে স্থৃচিস্তিত নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে। ছন্দবন্ধনের শৈথিল্যের কথা রবীন্দ্রনাথও উল্লেখ করেছেন । কিন্ত 
মন্ত্র ও তার পরবর্তী কাব্যে দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দশৈথিল্যকে অনেকাংশে কাটিয়ে 
উঠেছিলেন । আর একটি বিষয় এই প্রপঙ্গে স্মরণ রাখা! উচিত। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর 
এই অভিনব কাব্যপদ্ধতির দীর্ঘকালব্যাপী অন্থশীলন করতে পারেন নি। তার 
জীবনের আকম্মিক পরিসমাপ্তি এর অন্যতম কারণ সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর চেয়েও 
বেশী দায়ী তার লাহিত্যিক জীবনের পটপরিবর্তন। শেষ দশ বছবে তিনি নাটক 
রচনার দিকেই তার অধিকাংশ প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রেখেছিলেন । মঞ্চসাফল্য ও 
জনপ্রিয়তার উত্তাপ তাঁকে ক্রমাগত শ্বক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিচ্ছিল। তাঁর শেষকাব্য 
'ত্রিবেশীরু ভূমিকাঁতেই তিনি প্ররুতপক্ষে গীতিকাব্যলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ 
করেছেন £ “সম্ভবতঃ আমার খণ্ডকবিতা রচনার এইখানেই সমাঞ্চি! সেইজন্য 
পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত আমার যাবতীয় কবিতা এই সংগ্রহে স্থান পাঁইয়াছে।” 
স্পষ্টত তিনি কোনে! কারণ উল্লেখ না করলেও এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে 
নাট্যভারতীর আকর্ষণই তাঁর মনে ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। 

বাংল৷ কাব্যের গতাঙ্গগতিক স্থুমন্থণ প্রথাবদ্ধ কাব্যরীতির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 
কাব্যরীতি ও কলাবিধি একটি প্রদীপ্ধ ব্যতিক্রম । রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার 
ছাঁপ তার কবিতায় পড়ছে, কিন্তু সে সমস্ত ক্ষেত্রেও তার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও 
কাব্যরীতি অনুপস্থিত নয় । তাঁকে মহৎ কবি বললে শুধু উচ্ছ্বাস. প্রক্শ করাই 
হবে, তীকে বিচার কর] হবে না। কিন্ত বাংল৷ সাহিত্ো তিনি যে একজন “বিশিষ্ট 
প্রতিভাধর এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই। ললিত-মধুর-মস্থণ-তবুল বস- 
সমুদ্রের প্রবলতম জৌঁয়ারের দিনেও তিনি সেই রসমোৌতে গা ভাসিয়ে দেন নি-_ 
প্রতিভার বলিষ্ঠতায় ও স্বকীয়তাঁয় তিনি নিজেকে অবিচলিত রেখেছিলেন। তাই 
ছ্িজেন্্রলালের কাব্যের পুনরিচারের মধ্যে বাঙালী তার কাব্যপাধনার আর একটি 
দিকের পরিচয়ই পাঁবে_যে দিক বুদ্ধি-বিশ্লেষণে প্রদীপ্ত, বিতর্কপ্রবণতায় খজু-সংহত 
ও কঠিন পৌরুষে অচল-প্রতিষ্ঠ। রোমাটিকতা-বিরোধী মনননিষ্ট কবিতার অভ্যাদয়- 
লগ্নে তাই দ্বিজেন্দ্রলালের পুনঃপ্রতিষ্ঠা আশা করা অনঙ্গত হবে না।২ 

২৪। শিজেন্্লালের একান্ত বৈশিষ্ট্য তাহার পৌরুষ।* “কাপুরুষতার প্রতি যখোচিত ঘৃণা! এবং” 
ধিদ্কারের ঘ্বার! তাহ! গৌরবৰিশিষ্ট । ইহাই প্রধানতঃ বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্ট. বাঙালী সমাজে তাহাকে 
অত্রিয় করিয়াছে। বাঙালীর প্রকৃতি এখন অনেক বদলাইফ়াছে; মনে হয়, দ্বিজেন্্রলালকে এধুগের 
বাঙালী সমাদর করিতে পারিবেন ।” 

_ভূমিক1 £ দ্বিজেন্মলালের গ্রন্থাবলী (সাহিত্যপরিমদ নং), পৃঃ19, 
স্থু*১-১২ 


প্রহমন ও হান্যরস 


প্রহসন শব্টিকে ইংরেজি %৪1০০,এর প্রতিশবধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। 
ইংরেজ নাট্যতত্ববিদগণ “মেলোড়ামা'কে ট্রীজেডির স্থুলত সংস্করণ ও “কার্সাকে 
কমেডির সুলভ সংস্করণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন । ল্যাটিন 81০10, শব্টি থেকে 
“ফর্সা, কথাটি উদ্ভুত হয়েছে-_ফার্সের বৈশিষ্ট্য হল '918050 10 10 00]00 
2110 6%09$2800 10” সপ্তদশ শতাবীর শেষ দিকে ইংলণ্ডে এই শৰ্টির বুল 
ব্যবহার লক্ষিত হয়--কিন্তু শব্ষটি বুাতপত্তিগত অর্থের মধ্যে নিবদ্ধ না থেকে 
অন্প্রনীরিত হল। এই মমন্ন থেকে লঘুরপের যে কোনো হাস্তরমাত্বক নাটককেই 
'ফার্স' বলা হত। ১৬৭৫ শ্ষ্টাব্বের সমকাঁলবততাঁ সময় থেকে দর্শকদের মধোও কিছু 
রুচিবিকৃতি দেখা দিল-স্থুলরুচির লঘুরসের প্রহন আম্বাদনের দিকেই ভাটের 
প্রবণতা দেখা গেল। এই সময় থেকেই তিন অস্কের লঘুরসের নাটক লেখা শুরু 
হুল-_পঞ্চমাস্কের পূর্ণাঙ্গ নাটকের তুলনায় এই জাতীয় নাটককে নিকুষ্ট মনে করা হত। 
তখন পঞ্চমাঙ্ক কমেডির সঙ্গে তিন অস্কের লঘুরসের নাটকের প্রভে বোঝাতে গিয়ে 
তাদের “ফার্স' আখ্যায় চিহ্নিত করা হল। প্রকৃতপক্ষে হ্বল্পপরিমর হাস্তরসাত্মুক 
নাটককেই তখন 'ফার্গ' বলা হত। কলেবর সংক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য চরিত্র ও কাহিনী 
বিন্তাসের সুবিস্তৃত অবকাশ এখানে ছিল না--আভিশষ্যধর্মী চরিত্র ও উদ্ভুট 
কৌতুকাবহ ঘটনার প্রাধান্য থাকত।৯ কাহিনীবিন্যাসের সুম্ম-চাতুরধের চেয়ে 
অনস্তভব ঘটনা হ্ষ্টির দিকেই প্রহসন-রচয়িতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাঁয়। 
চরিত্রগুলিকেও প্রহমনের মধ্যে অতিরগিত করে তোলা হয়।২ হান্তরসের 
বিভিন্ন পর্যায়ভেদে প্রহসনকেও একাধিকভাবে ভাগ করা যাঁয়। বাংল! প্রহসনের 
ইতিহাস পযালোচনা করলে দেখ যায় যে, বিদ্দপা ত্বক প্রহসন ও বিশুদ্ধ গ্রহমন-_-এই 

১। 4১910056501) 10 & 815011 0199 110516 19 0502119 00 (11006 0: 00001601011 101 
105 0:08001 0150125) 01 01928190161 8100 ০ 0101, 1083 00206 1801019 10 0681 001) 
%/)01) 58855181050, 2100 109006 01060 10100391018, ০012)101001061/9 5101) [7600601 
16501 10 10615 1)0156 0189. 10) 013 51801086100 016 ৬01৫ 1083 61000760 (9 
070990610 110)93. ণ 11061105015 01101811082 ১. 10911, 7985 85. 

২। “61085 00000 00816 [0910 ০02190091150193 219 018 09039005096 10 1 0 
০1122901800 01 018109806 00010 18316 510090100,119 310920100, 1016061, 1$ 0 
105 17030 67228619064 8100 11090931016 100) 050600108 001 00 01৬5৩ [9191-0003000- 
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১৭৯ প্রহসন ও হানম্তরস 


দু জাতীয় প্রহনেরই প্রাধান্য । প্রথমটির মৃলরস বাঙ্গবিদ্রেপ, দ্বিতীয়টির কৌতুকরস। 
অবশ্ঠ দীনবন্ধুর প্রহসনগুলি স্বতন্ত্র শ্রেণীভূক্ত হওয়ার দাঁবি রাঁখে। “সধবার একা দশী'কে 
প্রহসন ন] বলে উচ্চশ্রেীর কমেডি বলাই সঙ্গত 

উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগ থেকেই সামাজিক সমস্তাকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি 
নাটক রচিত হয়। সামাজিক দুর্নীতি ও সমস্তাগুলিকে এই যুগের নাটক গুলির 
মধ্যে রূপায়িত করা হয়েছে। এই সমস্ত নাটকের মধ্যে উগ্র প্রচারপরায়ণতাই 
সবচেয়ে বেশী আত্মপ্রকাশ করেছে-নাটকের শিল্পগত মূলা খুব বেশী নেই। 
সামাজিক নকশা-নাটক ও প্রহসন রচনায় এই যুগে রামনারায়ণ তর্করত্ব (১৮২২- 
১৮৮৬) খ্যাতি লাভ করেন। “উভয় সঙ্কট” (১৮৬৯), চিক্ষুদান” (১২৭৬), যেমন 
কর্ম তেমনি ফল' ( দ্বি-সং ১২৭৯) প্রভৃতি প্রহননগুলির মধ্যে সমাজের নাণাপ্রকার 
দুর্নীতি ও কুপ্রথকেই ফুটিয়ে তোল! হয়েছে। বামনারায়ণের “কুলীনকুলসবস্বঃ 
(১৮৫৪). নাটকে ও প্রহসনগুলিতে সমাজচিত্র মাছে বটে, কিন্তু নাঁট্যশিল্প হিলাবে 
এদের মূলা নিতান্তই অকিঞ্ি্কর। প্রহসনের মধ্যে সমসাময়িক সমাঁজ-জীবনের 
চিত্র ফুটে ওঠে । সামাজিক কুপ্রথাঘটিত নাটক ও প্রহসন রচনার প্রাচ্য দেখা যায 
১৮৫৬ গ্রীষ্টাবে ও তার পরবর্তীকাঁল থেকে । ১৮৫৬ শ্রীষ্টাৰে বিছ্া(লাগর মহাশয়ের 
প্রচেষ্টায় ও সর্ববিধ আন্কৃল্যে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হল। বিধব! বিবাহের 
স্বপক্ষে ও বিপক্ষে এ যুগে একাধিক নাটক লিখিত হয়। উমেশচন্দ্র মিত্রের “বিধবা 
বিবাহ” (১৮৫৬) নাটকটি এই বিষয়ের খ্যাততম নাটক । বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ, 
মদ্চপান, লম্পটের দুনীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এই যুগের সামাজিক নকশা-নাটক ও 
প্রহসনগুলি রচিত হয়। লঘু হীশম্রস ও স্থুল রসিকতাই এই যুগের অধিকাংশ 
সামাজিক নাটকের বৈশিষ্ট্য । কালীপ্রসন্ন দিংহের “বাবুনাটক"? (১৮৫৩?) এই যুগের 
প্রহসনের মধ্যে খ্যাতি লাভ করে। 

বাংলা প্রহদনের ইতিহাসেও মধুস্দনের (১৮২৪-১৮৭৩) যুগান্তকারী প্রতিভা 
অসাধারণত্বের স্ষ্টি করেছিল। পূর্ববতী প্রহদনগুপির সঙ্গে মধুস্দনের প্রহসনের 
একটি পার্থক্য আছে। মধুস্থদ্ন যে ধরনের প্রহসন লিখেছিলেন, বাংলা সাহিত্যে 
তার কোন আঘর্শও তার সামনে ছিল না। রামনাত্ায়ণের সামাঙ্জিক নকশা ও 
সামাজিক কুপ্রথাঘটিত নাট্যগুলি বিষয়*নির্বাচন সম্পর্কে মধুস্থদনকে কিছু সাহায্য 
করতে পারে, কিন্তু শিল্পরূপ সম্পর্কে কোনে প্রেরণাই দেয় নি। মধুস্দনের 
প্রহমনগুলি একাস্তভাবেই মৌলিক ।৩ “একেই কি বলে সভ্যতা” প্রহসনটিতে 


৩। মধুনুদনের প্রহসন £ রথীন্ত্রনাথ রায়, শনিবারের চিঠি, ফান্তন, ১৩৬৩ 


ছিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ১৮০ 


ইয়ং বেঙ্গল? সম্প্রদায়ের মগ্ঘপান, দেশীয় আচার-আচরণের প্রতি অশ্রদ্ধা, নৈত্তিক 
চরিত্রের বিকৃতি প্রভৃতিকে তিনি বিদ্রপাত্মক মনৌভঙ্গির লাহাষ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। 
বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি, সংলাপরচনার হ্বাভীবিকত্ব, আতিশযাহীন কাহিনীবিন্তাস। অনিবার্য 
ও ভ্রুতসঞ্চারী, গতি মধুস্দনের প্রহসনটিকে উচ্চতর শিকল্পনৃষমায় মণ্তিত করেছে। 
রদশ্রুচির সআট বঙ্কিমচন্দ্র পর্যস্ত গ্রহসনটি সম্পর্কে বলেছিলেন £ “[$ 0015 0111129- 
1107? 15005 069 1) 06 12080950? “একেই কি বলে সভ্যতা-য় যেমন 
ইংরেজি-শিক্ষিত, নব্য-সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ও আচারভ্রষ্টতার কাহিনী বণিত 
হয়েছে, তেমনি “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে বৌ প্রহসনটিতে বর্ণিত হয়েছে অর্থ- 
প্রতিপত্তিশীপী এক ভণ্ড তপন্থীর গোপন লাম্পট্যের কাহিনী । তাদের বাঁইরে ছিল 
ধর্মের আবরণঃ কিন্তু অস্তবাঁলে তারা চরিভ্রহীনতার শেষ ধাপ পর্যন্ত নেমেছিলেন। 
প্রহলনটির সংলীপবৈচিত্র্য লক্ষণীয়-_হাঁনিফ, ফতেম প্রমুখ চরিত্রের সংলাপে গ্রামা- 
চাষীর অনংস্কত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তক্তপ্রাদ ও বাঁচম্পতির মুখ দিয়ে চলতি 
ভাষাই ব্যবহার করেছেন- কিন্তু সে ভাষা মাঁজিত। তাঁর পঞ্চমাঙ্ক গভীর-রসাতক 
নাট কগুলির কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা এখানে নেই। মধুস্দনই প্রথম বিলাতি ধরনের 
প্রহমন রচন1! করেন। মোলিয়েরের প্রহমন ও “রেস্টোরেশন যুগেশর ইংরেজি 
কমেডিব প্রভাব পড়াও বিচিত্র নয়।৪ মধুস্দনের প্রহসন ছুটিতে সমাজ-বিদ্রপ 
আছে, কিন্তু বিদ্রপরলই এখানে মুখ্য হয়ে ওঠে নি- প্রসন্ন কৌতুকের দিকটিই 
এখানে বেশী ফুটেছে। 

প্রহমন রচনায় মধুস্দন মৌলিকত্বের পরিচয় দিলেও, প্রহসন রচন! তাঁর প্রতিভার 
ত্বক্ষেত্র ছিল না। প্রহননকে উচ্চতর শিল্পকর্মে পরিণত করেছেন দীনবন্ধু মিত্র। 
আমল কথা, দ্বীনবন্ধুর (১৮৩৯-১৮৭৩) নাটাপ্রতিভাঁর একটি বিশিষ্ট শক্তি প্রকাশিত 
হয়েছে তার হাশ্যরসন্থষ্টির অলীধারণ মৌলিকতায়। দীনবন্ধুর শ্রেষ্ট নাটক দসধবার 
একাদশী'কে (১৮৬৬) নাট্যলমালোচকেবা গ্রহমনের অস্ততুক্তি করেছেন।৫ কিন্তু 
বাংলা! সাহিত্যের এই অসাধারণ নাঁটকখানিকে প্রহসন” আখ্যা দিলে বৌধ হয় 
গ্রন্থটির উপর অবিচার করাই হবে। (হয়তো অতিরিক্ত মগ্যপাঁনের কুফল দেখানোর 
জন্যই নাট্যকার নাটক রচন! শুরু করেছিলেন কিন্ত এই জাতীয় গ্রচ+গধর্মী উদ্দেশ্তাকে 
অতিক্রম করে দীনবন্ধু জীবনরহস্তের গভীরে প্রবেশ করেছেন। তাই এখানকার 


৪| মধুশুদন ও ফরাসী নাহিত্য £ দেবেন্দ্রনাথ চট্রোপাধা।য়, প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩৫১। 
৫ | বাংলা নাটকের ইতিহাস :'অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ৭৩। বঞ্ধিমচন্ত্র নিজেও সধবার একাদশীকে 
গ্রহসনই বলেছেন । (একিঞিং জলযোগের' সমালোচন! দ্রষ্টব্য : বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১২৭৯) বঙ্ষিমনন্্র 
বন্ঠ 'প্রহসন' শবটিকে একটি বিভ্ৃত অর্থে ই প্রয়োগ করেছেন। 


১৮১ প্রহসন ও ভাম্যবুম 


হান্তরস সহামৃভূতির অশ্রজলে ন্দিগ্ব, জীবনরদের গভীরতায় সমৃদ্ধ।৬ 'বিয়ে-পাগল! 
বুড়ো+ (১৮৬৬) ও “জামাই বারিক” (১৮৭২ )-ছুটিকে বিশুদ্ধ প্রহসন বলা চলে। 
প্রথমটিতে ব্াজীবলোচনের বৃদ্ধবয়সে তরুণ সাজার উৎকট আকাজ্ষা ও তার 
“কৌতুকাবহ অথচ করুণ" পরিণতিকে স্বাভাবিক ও সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা 
হয়েছে । কুলীন ও নিষ্বর্ম ঘরজামাইয়ের ছিপত্বীক সমস্যা, দৈনন্দিন জীবনের 
কৌতুকাঁবহ খণুচিত্রগুলি ও হাম্তরসের স্বত:স্কূর্ত প্রবাহ প্রহসনটিকে একটি বিশিষ্ট 
শিল্পমূল্য দিয়েছে । প্রহননের মধ্যেও করুণ রসের একটি অস্তঃশীল ধার] দীনবন্ধুর 
প্রহসনগুলিতে অভিনবত্ব সঞ্চার করেছে। এ দিক দিয়ে বাংলা প্রহসনের ইতিহাসে 
দীনবন্ধু গ্রহসনগুলি একটি বিশিষ্ট শ্রেণী বললেও অতত্যুক্তি হয় না ।মোহিতলাল 
একটি সংক্ষিপ মন্তব্যে এর কারণ নির্দেশ করেছেন £ “"করুণকে উজ্জ্রলতর করিবার 
জন্য তিনি হাশ্যরমের অবতারণ] করেন; কাঁরণ এই জাতীয় রসহ্ষ্টিতে করুণ ও 
হাস্য তুল্যমূল্য।? 

বিচিত্র-প্রতিভাধর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫) নাটক ও প্রহসন 
রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ন্বদেশপ্রেমমূলক এঁতিহাদিক নাটক ও অনুবাদ রচনায় 
তিনি সমধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও প্রহসনের ক্ষেত্রেও তিনি কিছু কিছু নৃতনত্বের 
্ষ্্টি করেছিলেন। উজ্জ্রলমধুর কৌতুকরস ও স্ৃসংযত রুচিবোধ তিনি প্রহসনের 
ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেন। তার প্রহসনগুলিকে কৌতুকহাস্তোজ্জল “বিশুদ্ধ প্রহসন'-ও 
বলা যাঁয়। সামাজিক দিক বাদ দিয়ে প্রহপন রচনা কর] সম্ভব নয়। জ্যোতিবিক্ত্র- 
নাথের প্রহসনে সামাজিক বিদ্রপের ভাবটি যে অনুপস্থিত এমন কথা বলা যায় না__ 
কিস্তু বাঙ্গ-বিদ্রপের আক্রমণাক্রম রীতি অপেক্ষা তাঁর গ্রহনে সহজ কৌতুকের 
দ্গিপ্ধতাই প্রীধান্ত লাভ করেছে। তা ছাড়া মধুস্থদন ও দীনবন্ধু যেমন সমাজদেহের 
মর্মস্থল পর্যন্ত তাদের সন্ধানী দৃষ্টির সাহায্যে আলোকিত করেছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
সেই নগ্র বাস্তবতার রূপটি উদ্ঘাঁটিত করার চেষ্ট/ করেন নি, শুধু সামাজিক ও 
ব্যক্তিজীবনের অনঙ্গতিগুলির বহিবাশ্রয়ী বূপকেই কৌতুক-পরিহাসে রসৌজ্জল করে 


৬। গ্হান্তরসিকের সহানুহৃতি জতি সচেতন ; কবির ভাবপ্রবণত1 ইহাতে নাই, কারণ ইহাও তাহার 
কাছে হান্তকর। কিন্তু কবির ভাবকল্পনার মতই তাহার দ্বাভাবিক প্রজ্ঞ। ও সহজ অনুভূতি জীবনকে 
সন্বীর্ণভাবে না! বুঝিয়। নিদ্ধীনেত্রে ও সমগ্রভাৰে গ্রহণ করে। তাই কোন নুল্ধ্দশ! সমালোচক লিখিয়াছেন : 
[109 10007091150 55859 116 00016 10615 21) 15915 (1021) 8109 01 006 95918, 1615 00 810 
1009056 200 08110ত 109216*,-005 00000001150 080 2825 ৪৫ 6156 0০012111501 075 01103 
1106, 

_দীনবন্ধু মিত্র : ডঃ শীলকুমার দে, পৃঃ ৫» ৬ 
৭ আধুনিক বাংলাদাহিত্য : পৃঃ ১২২। 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ১৮২ 


তুলেছেন।৮ তার প্রথম প্রহনন “কিঞ্চিৎ জলযোগ” (১৮৭২)-এ কেশবচন্দ্রের 
প্রতি কটাক্ষ আছে। আতিশষ্যধর্মা শ্রীন্বাধীনতা নিয়ে কৌতুককর ঘটনা- 
বৈচিত্র্যের স্যত্ি করা হয়েছে-কিস্তু কোথাও বিদ্রেপের জালা নেই ও ব্যক্তিগত 
আক্রমণের তীব্রতাও নেই । ' এমন কর্ম আর করব না” (১৮৭৭) জ্যোতিবিন্দ্রনাথের 
ছিতীয় প্রহলন। পরে এই প্রহমনটির নাম পরিবর্তন করে. 'অলীকবাবু” রাখা হয় 
(১৯০*)। “হিতে বিপরীত? ৮১৮৯৬), “হঠাৎ নবাব (১৮৮৪), দ্দায়ে পড়ে দায়গ্রহঃ 
(১৩*৯) প্রভৃতি প্রহদনগুলিতেও জ্যোতিবিক্ত্রনাথের প্রতিভার পরিচয় পাওয়] যাঁয়। 
প্রহসনকে তিনি একটি সংযত স্থ্যম1 দান করেন। শুভ্রোজ্জল হাশ্যরস ছাড়াও 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তার প্রহসনগুলি প্রধানত 
মোলিয়েরের প্রহননগুলির আদর্শে রচিত হয়েছে । “হঠাৎ নবাব ও পায়ে পড়ে 
দায়গ্রহ' গ্রহমন ছুটি যথাক্রমে মোলিয়েরের ৭.6 30815650913 06110111)017176+ ও 
10111985 ০:০০, প্রহসন ছুটির অনুবাদ । এই ছুটি প্রহসন ছাড়াও অন্য প্রহসন- 
গুলিতেও মোলিয়েরের কমেডি ও প্রহসনের অল্পবিস্তর প্রভাব আছে। বাংলা 
সাহিত্যে মধুস্দ্বনই সর্বপ্রথম প্রহপনের ক্ষেত্রে মৌলিয়েব-রসিকতাকে প্রবর্তন করেনঃ 
জ্যোতিরিক্রনাঁথ এই অলাধারণ লিপিচতুর ফরাসী নাট্যকারকে বাঙালীর মনোঁজীবনে 
স্প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র, ছিজেন্দ্রলাল, গ্রমথনাথ বিশী প্রমুখ 
নাট্যকার মোলিয়েরের পথ অনুসরণ করেছেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে সামাজিক নকশাননাটক ও প্রহপন রচিত 
হয়। বিধবা! বিবাহের জের তখনও ছিল। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের 
ক্রটিবিচ্যুতি দেখাঁনোই ছিল এই জাতীয় প্রহসনগুলির মূল উদ্দেশ্ট-_-অনেকক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত ও পাঁবিবারিক বিদ্বেষ অত্যন্ত উত্কট হয়ে উঠেছিল। “কিঞ্চিৎ জলযোগ; 
প্রহসনের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন প্রহসন সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা 
উল্লেখযোগ্য : 

“একেই কি বলে সভ্যতার জন্মাবধি প্রহননের কিছু ছড়াছড়ি হইয়াছে । সেই 
সকল পাঠে আমরা স্থির করিয়াছি যে হাম্তরসবিহীন অশ্লীল প্রলাপকেই বঙ্গদেশে 
প্রহনন বলে। ছুইখানি প্রহসন এই পরিভাষা হইতে বিশেধরূপে বজিত, একেই কি 
বলে স্ভ্যতা এবং সধবার একাদশী । সধবার একাদশী অশ্লীলতা দত দুষিত হইলেও 
অন্তান্ত গুণে ভারতবাঁয় ভাষায় এরূপ প্রহসন দুর্লভ । “কিঞ্চিৎ জলযোগ+” এ ছুই 


শর 


৮। শ্দীনবন্ধু প্রভৃতি ঝড়ে! হওয়ার বেগে সমাজের ছন্সবেশটি উড়াইয়া লইয়! গিয়াছেন, কিন্ত 
জেযোতিরিক্ত্রনাধ মৃছ মলর পবনের ন্যায় সেই বেশটি লইয়! নাড়াচাড়া করিয়াছেন মাত্র; হৃতরাং তাহার 
নাটকে বাস্তবের নগ্নতা ফুটিয়া উঠে নাই ।*-_বাংল। নাটকের ইত্হাস--অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ১১৫। 


১৮৩ প্রহমন ও হাশ্যরূল 


প্রহননের তুল্য নহে বটে কিন্তু ইহাকেও বঙ্জগিত করিতে পাঁরি। ইহাও একখানি 
উৎ্রুষ্ট প্রহনন। এ গ্রহমনের একটি গুণ এই যে তত্প্রণেতা৷ প্রহমন লিখিতে নাটক 
লিখিয়! ফেলেন নাই । অনেকেরই প্রণীত প্রহপন, প্রহসন নহে, অপকৃষ্ট নাটক মাত্র 
এ প্রহসন প্রহসন মীত্র, কিন্ত অপকুষ্ট নহে।”৯ 

যশম্বী নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১১) নাটকের পরিধি যেমন 
বিপুল তেমনি বিচিত্র । কিন্ত প্রহলন রচনায় তিনি তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন 
নি। হাশ্তরপের প্রর্কৃতিও খুব উন্নত শ্রেণীর নয়। তার প্রহসনগুলিকে তিনি 
পঞ্চর আখা। দিয়েছেন । গিরিশচন্দ্রের মতো অমৃুতলাল বসত (১৮৫৩-১৯২৯) 
ছিলেন একাধারে নট ও নাট্যকার। ব্যঙ্গবিদ্ধপাত্মক সামাজিক নকশ] নাটক ও 
প্রহসন-বচয়িতা হিলাবেই প্রধানত অস্ৃতলালের খ্যাতি । অমৃতলালের প্রহসন গুলিকে 
কৌতুকরসপ্রধান বিশুদ্ধ প্রহসন না বলে বিদ্রপাত্মক প্রহমন বলাই অধিকতর সঙ্গত। 
অমৃতলাল ছিলেন মূলত স্যাটায়ারিস্ট--তার বিদ্ধপ ছিল যেমন তীক্ষ, তেমনি মর্মান্তিক । 
দীনবন্ধুর মতে! তিনি হিউমারের “কান্া-হাপির গঙ্গাযমুনায়” জীবনরহস্যকে আবিষ্কার 
করতে পারেন নি। জ্যোতিরিক্ত্রনাথের মতো কৌতুকহাস্তের সহজ ও নির্দোষ 
অভিব্যক্তিও তার প্রহপনে ছিল না। বুদ্ধিদীপ্ত বাক্চাতুর্ধ ও কথার মারপ্যাচ 
অমুতলালের প্রহসনগুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । প্রহসন গুলিতে প্রধানত পাশ্চান্তা- 
ভাবাপন্ন ও সনাতন-আচার-আদর্শ-ভ্রষ্ট সর্মাজকেই ব্যঙ্ষ করা হয়েছে । উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষদিকে হিন্দুধর্মের যে পুনরভুয্থান ঘটেছিল, অম্তলালের প্রহননগুলিতে 
তারই ভাবাদর্শ লক্ষ্য করা যায়। গিরিশচন্দ্রের প্রহমনগ্ুলিতেও এই পাশ্চাত্ত্য- 
অন্ুকরণপ্রিক্ণতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। মধুস্থদন ও চীনবন্ধু যেমন ইয়ংবেঙ্গলের 
নৈতিক বিকৃতি দেখিয়েছিলেন, তেমনি তথাকথিত ধর্মধ্বজীদের গোপন লাম্পট্যের 
মুখোনকেও উদ্ঘাটিত করেছেন। সামজিক কুপ্রথাগুলির বিরুদ্ধেও পূর্ববর্তীযুগের 
প্রহননশ্রচয়িতারা লেখনী সঞ্চালন করেছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র বা অমুতলাল 
সনাতন আদর্শের প্রতিই সহানুভূতি দেখিয়েছেন । "বিবাহ বিভ্রাট” (১৮৮৪) প্রহলনটিই 
গ্রহসন-রচয়িতা অমৃতলাঁলের খ্যাতি স্প্রতিষ্ঠিত করে। শিক্ষিতা মহিলার চিত্ত- 
বিকৃতিকে নাটকে খুব রীলো৷ করে ফোটানো হয়েছে । নব্যযুবকদের বিলাঁত যাত্রার 
উত্ধকট নেশ। নিয়ে ব্যঙ্গ কর! হয়েছে “কালাপানি'-তে (১৮৯৩ )। অযুতলালের 
«বৌমা” (১৮৯৭) প্রহ্সনটিও এক সময়ে খ]াতিলাত করেছেন। শিক্ষিত! তরুণীর 
উৎ্কট বৌমীন্সগ্রন্ত তা ও ত্রাঙ্ষপমাজের প্রতি কটাক্ষ এই প্রহসনটিতে অত্যন্ত পরিস্ফুট 


৯ বঙদশন £ চৈত্র, ১২৭৯1 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ১৮৪ 


হয়েছে ।১০ অমৃতলালের প্রহসনগুলির মধ্যেও মোলিয়েরের প্রভাব আছে। 
“চোরের উপর বাটপাড়ি* (১৮৭৬) প্রহসনের কাহিনীবৈচিত্র্যের উপরে মোলিয়েরের 
"5 9০120০01001 ৮/1%5৪+-এর প্রভাব পড়েছে । “কুপণের ধন? (১৯০০) প্রহসনটিতে 
মোলিয়েরের 7105 11561 (2১ 5916) প্রহসনটির প্রভাব আছে। অমুতলালের 
গ্রহনে বিষয়বৈচিত্র্য কম নয়। কিন্তু বিশুদ্ধ গ্রহসনের সংখ্যা সেই তুলনায় কম। 

রবীন্দ্রনাথের প্রহসনের সংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু স্বল্পসংখ্যক প্রহসনের মধ্যে 
তার স্বকীয়তা ও অনন্যসাঁধারণ শিল্পরীতি প্রকাশিত হয়েছে। হুক রদবোধ, 
পরিমাঞ্জিত কচি ও স্থুসংযত স্ববিন্তস্ত সংলাপ রবীন্দ্রনাথের প্রহনগুলির বৈশিষ্ট্য । 
রবীন্দ্রনাথের প্রহসনগুলিতে কোন বিদ্রপরসপূর্ণ আক্রমণাত্মক ভাব নেই। পরিহাস- 
রদিকতা ও স্নিগ্ধ কৌতুক তীর প্রহনগ্তলিকে আলোকোজল করে তুলেছে। “বৈকুষ্ঠের 
খাত)” (১৩*৩) প্রহসনটিতে কেদার ও তিনকড়ির চরিত্রকে পাশাপাশি এনে হাঁশ্তরস 
সৃষ্টি কর] হয়েছে। “চিরকুমার সভা” (১৩৩২) ও তাঁর মাঁজিত সংস্করণ “শেষরক্ষা” 
(১৩৩৪) প্রহসন-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি | চিরকুমারদের চরিত্রের কৌতুকা- 
বহু অসঙ্গতি ও ঘটনার জটিলতা এক প্রসন্নমধুর পরিতৃষ্থির মধ্যে পরিসমাঁপ্ত হয়েছে। 
লঘু-তরল পরিহাঁসর দিকতা, ঘটন1 ও চরিত্রের কৌতুককর অসঙ্গতি রবীন্দ্রনাথের 
প্রহণনগুলির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য । ভাবে ও ভঙ্গিতে জ্যোঁতিরিক্্রনাথের প্রহসনের 
সঙ্গেই এর একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। 


॥ ২ ॥ 


ছিজেন্দ্রলাল তীর নাটাজীবন-সম্পকিত একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধে প্রহসন রচন! বিষয়ে 
নিষ্বোক্তরূপ মন্তবা করেছেন : 

“বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চমমূহে অভিনয় 
দেখি। এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাঁটকসমূহের সহিত আমার পরিচয় 
হয় |. 


«প্রথমতঃ গ্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়! সেগুলির স্বাভাবিকতা ও সৌনর্ষে 
মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা! ও কুরুচি দেখিয়! বাশিত হই। এ 


সময়ে কন্ধি অবতার--একখানি প্রহসন গছ্যে পছ্যে রচনা করিয়! ছাপাই । পরে 


১০ ভাঃমুকুমার দেন বলেন £ “জ্যোতিরিনতরনাথের 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনের অনুলরণে 
বধু কিশোরীর মুখ দিয়! বহ্কিমের লেখার চ৪1009 করা হইয়াছে। রবীন্রনাথের রচনার প্রতি কটাক্ষ এবং 
ভাঙার একটি কবিতার 2৪1905-ও আছে।” 

-বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খওড ) পৃঃ ৩৮১। 


১৮৫ প্রহসন ও হাস্যরস 


আমার পূর্বরচিত কতকগুলি হাণির গান একত্রে গাঁথিয়! “বিরহ” নাটক রচনা করি। 
এবং ক্রমে সে নাটক ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। পরে প্প্রায়শ্চিন্ত' রচন! করি 
এবং সেখানি ক্লাসিকে অভিনীত হয় ।”১১ 

দ্বিজেন্দ্রলাল ছখানি বিদ্রপাত্মবক নাটিকা ও প্রহদন রচনা করেছিলেন : “সমাজ 
বিদ্রার্ট ও কন্ধি অবতার” (১৮৯৫), “বিরহ (১৮৯৭) "ত্রাহম্পর্শ বা স্বথী পরিবার, 
(১৯০০), 'প্রায়শ্চিত্ত” (১৯০২), “পুনর্জন্ম (১৯১১) ও "আনন্দ বিদায়' (১৯১২)। কিন্তু 
বস ও রীতি বিচারে এই ছখানি প্রহসনের মধ্যেও নানা পার্থক্য ও বৈচিত্র্য আছে। 
দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম প্রহসন “কন্কি অবতার” । নাট্যকার নামটির সঙ্গে 'সমাজ-বিভ্রাট? 
যুক্ত করে বিষয়টিকে যেন আরও বিশদ করেছেন । পুববর্তী ও পরবর্তী রচনার লঙ্গে 
মিলিয়ে দেখলেই প্রহসনটির স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে । একঘরে নকশার সমাজ- 
বিদ্রপের তীব্রতা এখানেও আছে। নকশাটিতে প্রধানত রক্ষণশীল সমাজপতিদের 
প্রতিই কটংক্তি করা হয়েছে। কিন্তু প্রহসনখাঁনিতে সমাজের যেখানেই তিনি 
অসঙ্গতি ও দুর্বলতা দেখেছেন, সেখানেই তিনি কশাঘাত করেছেন। নকশাটিতে 
বাক্তিগত বিদ্বেষ তীব্রতর, ক্ষেত্রও সন্কীর্ণ, কিন্তু প্রহমনটির ক্ষেত্র অনেক বেশী বিস্তৃত। 
তাই আপাতদৃষ্ঠিতে ও দুয়ের মধ্যে কিছু মিল থাঁকলেও প্ররুতপক্ষে অনেকখানি 
প্রভেদ আছে; “একঘরে” নিন্দিত হয়েছিল, কিন্তু “কন্কি অবতার+ অভিনন্দিত 
হয়েছিল।১২ 'কব্ধি-অবভার' প্রহসনের সঙ্গে এর চার বছর পরে প্রকাশিত “আধাঁটে' 
(১৮৯৯) কাব্গ্রস্থটিবও কিছু রীতিগত সম্পর্ক আছে ।; “কন্কি অবতারে”র সংলাপগুলি 
অধিকাংশই “সামিল গছ” লেখা । গগ্যাত্বক সংলাঁপরীতিকে ছন্দের 
শিথিল বিন্তাসে গেঁথে তোলা হয়েছে । কাব্যরীতির দিক থেকে “আধাটে' 
ব্ঙ্গকাবোর সঙ্ষে এর একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অবশ্য কাব্যটির রীতি আরও 
পরিণত । 

(প্রহমনটিতে নবাহিন্দু, ব্রাঙ্গ, গোঁড়া, পণ্ডিত ও বিলাত-ফেরত--এই পাঁচটি 
ন্রদায়ের উপর বিদ্রপের শরজাল বর্ধিত হয়েছে । যখন এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বিরোধ ও বিতর্ক চূড়ান্ত হয়ে উঠল,তখন ব্রক্ষার অনুরোধে বিষণ কক্ষিরূপে অবতীর্ণ 
হলেন। কন্কির এই মধ্যস্থতায় বিবদমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মিলন স্থাপিত হল। 
কন্ধিদেব তাদের দিলেন বিশ্বাম, প্রেম ও মন্ুয্বত্বের মন্ত্র: 


১১। আমার নাটা-জীবনের আরস্ত : নাটা-সন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭। 

১২। এএকঘরে' পাঠ করিয়। কবির হিন্দুসমাজভুক্ত আত্মীয়রাও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া ছলেন। 
কিন্তু কক্ষি-মবতার পাঠ করিয়। রক্ষণশীল সমাজের নেতা বঙ্গধাঁসীও লিখিয়াছিলেন-_- “এরূপ পুস্তক বঙ্গ- 
গাধার আর হয় নাই!" দ্বিজেন্দ্রলাল £ নবকৃ্ক ঘোষ, পৃঃ ৬৮ 


ছিজেন্রনাল : কবি ও নাট্যকার ১৮৬ 


কদিন লমীজ একঘরের ভয়ে টি'কে থাকে 
বিশ্বাস প্রেম, মন্য্যত্ই, সমাজটাঁকে রাখে। 

“কক্কি-অবতার; স্বর্গ ও মর্ত্য, দেবতা ও মাহুষ-প্রভৃতি আপাতবিরোধী বিচিত্র 
উপাদানে রচিত হয়েছে। দেবলোক ও মানবলোক এখানে একই সমাজভুক্ত । 
বিদ্রপাত্মক রচনায় এই পদ্ধতি নৃতন নয়। নাট্যকার অবশ্ঠ গ্রন্থের তৃমিকায় এ 
সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ কৈফিয়ত দিয়েছেন। নাট্যকার আরও বলেছেন যে তিনি এখানে 
কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদ্দায়কে আঘাত করেন নি, সমাজের সর্শ্রেণীর দৌধক্রটিকেই 
তিনি উদঘাটিত করেছেন । লেখকের এ কৈফিয়ত মিথ্যা নয়। কারণ বিদ্রপের 
তীব্রতা যতই থাক না কেন, বিদ্রপের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হওয়ার জন্য উপভোগ্য 
হয়েছে। রাজার কুলপুরোহিত বিগ্যানিধির পরিকল্পনাটি সবচেয়ে সার্থক হয়েছে । এই 
“স্রসিক মর্বভুক' পণ্তিতটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে । 

“কক্কি-অবতার' প্রহপন হিসাৰে উচ্চশ্রেণীর নয়। সংলাপ দূর্বল, চরিত্রও সব সময় 
অনিবার্ধ নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য প্রহসনের মত “কন্কি অবতারে'র প্রধান এস্বর্ষ 
এর হাশির গানগুলি। গানগুলি বাদ দিলে প্রহসনটি নিতান্ত বিশেষস্ববজিত। হাসির 
গান রচযিতা দ্বিজেন্দ্রলালেরই আর এক দিক তার প্রহসন । সংলাপবৈচিত্র্য, চরিত্র ও 
ঘটন।র উদ্ভট সমাবেশ থেকে সাধারণত হাম্তরন উদ্ভুত হয় নি-_হাপির গানের স্বতঃ- 
স্ক্ততাই তার প্রহসনগুলির প্রাণ-সঞ্চার করেছে। “কক্কি-অবতার' প্রহমনে সত্যি- 
কারের কোনো অবিচ্ছিন্ন কাহিনী নেই। অবশ্ত প্রহনের কাহিনীভাগ লাধারণত 
অকিঞ্চিৎকরই হয়ে থাকে, কিন্তু তার মধ্যেও বাঁধান থাক উচিত। কিন্ধি অবতার," 
কে কয়ে টি বিচ্ছিন্ন কৌতুক চিত্রের সমষ্টি ব্লা যায়, চিত্রগুলি ঘনবদ্ধ হয়ে একটি 
অবিচ্ছিন্ন গতিবেগের কষ্ট করে নি। ফলে প্রহসনটির গতিবেগ (৪০0101)' মাঝে 
আকস্মিকভাবে ছিন্ন হয়েছে। সরব ও উচ্চক হাসি খণ্ড-খগ্ড দৃশ্ঠের মধ্যে মধ্যে যে 
তরঙ্গের স্ষ্টি করেছে তা বিচ্ছিন্ন চিত্র হিসেবেই উপভোগ্য হয়েছে। সুতরাং “কৰি 
অবতার'কে পূর্ণাঙ্গ ও নির্দোষ প্রহদন না বলে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি কৌতুকচিত্রের 
স্মঠি বলাই অধিকতর সঙ্গত। 

দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় .প্রহসন 'বিরহঃ (১৮৯৭)। “কক্কি-অবতাব্র" গুহসনের 
মধ সামাজিক বিদ্রপের সুর স্থম্পষ্ট। তাই সেখানে কৌতুকের (80) সঙ্গে 
বিদ্রপের কশাধাতও (58015) আছে?' কিন্তু "বিরহ*কে বিশুদ্ধ গ্রহন বলা যায়। 
আখ্যায্িক1-বিন্যাপকে ঘোরালে। ও জটিল করে তোলা হয়েছে--মূল কাহিনীর সঙ্গে 
একটি উপকাহিনীর গ্রস্থন করে লেখক ঘটনার মধ্যে একটি ঘূর্ণাবর্তের স্থষ্টি করেছেন। 
প্রহমনটিতে ঘটনার ঘোরপ্যাচ ও উদ্ভটত্ই হাম্তরসের উদ্রেক করে। -গোঁবিন্দ 


১৮৭ গ্রহমন ও হাশ্যরূস 


মুখোপাধ্যায় ও তার তৃতীয় পক্ষের কুরূপা শ্বী নির্মলার কৌতুককর দাম্পত্য কলহ 
দিয়ে কাহিনীর ক্ুত্রপাত কর! হয়েছে। নির্মলার বাপের বাড়ি যাত্রার পর থেকে 
কাহিনীর গতি দ্বিমুখী হয়েছে। শ্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বিরহের জ্বালায় গোবিন্দ ক্রমশ 
স্থলকাঁয় হয়ে উঠেছিলেন। ভায়রাতাই ইন্দুভৃষণের প্ররোচন! ও রূপসী শ্তালিকার 
জন্য ফটো তোলার আগ্রহের মধ্যে স্থুলবুদ্ধি গোবিন্দের চরিত্রের কৌতুককর অনঙ্গতি 
হাস্যরসের স্থষ্টি করেছে। ইন্দুভূষণ ও চপলার ষড়যন্ত্রই কাহিনীটির মধ্যে গতিসঞ্চার 
করেছে। শ্বীর পুরাতন বন্ধু শরৎ হালদারের ছবি গোবিদ্দকে সন্দেহাতুর করে 
তুলেছে। ভূত্য রামকান্তকে নিজের পুনধিবাহের মিথ্যা খবগ দিয়ে গোবিন্দ 
স্থকৌশলে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চপলার কাছে সব শুধু ধরাই 
পড়ে নি, উলটে চপলাই পুরুষবেশ ধরে এমন করে তাঁকে ঠকিয়েছে যে এক প্রবল 
হান্তাবেগের মধ্যে কাহিনীর মিলন-মধুর উপসংহার ঘটেছে। 

নাট্যকার “বিরহ; প্রহননটি উৎসর্গ করেছেন রবীন্দ্রনাথকে । উতসর্গপত্রে তিনি 
প্রহননটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন : “আমার এই গ্রস্থের উদ্দেশ্থ_ 
অল্লায়তনের মধ্যে বিরহের হাশ্তকর অংশটুক দেখানো ।” কিন্তু নাট্যকার তর এই 
প্রতিশ্রতি রক্ষা করতে পরেন নি। বিরহের রোমার্টিক স্বরূপের মধ্যে হাস্তকর 
অঙঙ্গত্তি আবিষ্কৃত হলেও, সমগ্র প্রহমনের পক্ষে উক্ত অংশ নিতাস্তই গৌণ হয়ে 
উঠেছে। শ্ত্রী-চরিত্র সম্পর্কে গোবিন্দের মনে অমূলক সন্দেহ থেকে আরম্ভ করে 
হৃদয়নাথ চৌধুরী-বেশী চপলার আঁবিভাব পর্যন্ত ঘটনার মধ্যে বিরহের কোনো 
হাশ্তজনক অংশ দেখানো হয় নি। একটি অমূলক সন্দেহ দূর করে গোবিন্দ ও তার 
স্ত্রীর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যেই যেন প্রহনন-রচয়িতাঁর সমন্ত শক্তি 
নিঃশেধিত হয়েছে লেখকের মূল উদ্দেশ্য চাপা পড়েছে। তা ছাড়া আর একটি 
কারণও আছে। বামকাস্ত ও গোঁলাপীর উপকাহিনীকে এত বেশী প্রাধান্য দেওয়া 
হয়েছে যে, সেখানেও নাট্যকাবের আসল উদ্দেশ্ট ফুটে উঠতে পাবে নি। নাট্াকারের 
অভিপ্রায়কে গৌণ করে প্রহসনের শেষদিকে উপকাহিনীর বৈচিত্র্যই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছে। এই দিক থেকে বিচার করলে “বিরহ' নামকরণটি খুব বেশী যুক্তিযুক্ত 
হয়েছে বলে মনে হয় না। বোকামিতে চালাকিতে মেশানো রামকীস্তের চরিত্রটি 
ভালে! ফুটেছে। প্রহসনটির দৃশ্তসংস্থানের মধ্যে স্থানগত বৈচিত্র্য আছে_কৃষ্ণনগরে 
গোবিন্দের বাড়ি, হানখালিতে চুর্ণীনদীর একটি নিভৃত ঘাট, হুগলীর একটি ঘাটের 
সমীপবর্তী পানের দোকান, হুগলীর নীলরতন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি প্রভৃতি চারটি 
দৃশ্টাস্তর আছে। প্লটকে অপেক্ষারুত জটিল করার জন্যই লেখক দৃশ্তবৈচিত্র্যে 
অৰ্তারণা করেছেন। নীলরতন চট্টোপাধ্যায়ের অস্তঃপুবিকাদের তাঁসখেলার দৃষ্টি 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ১৮৮ 


সম্ভবত “একেই কি বলে সভ্যতা*-র অনুরূপ দৃশ্যটি থেকে কল্পিত হয়েছে। প্রহমনটির 
গাঁনগুলিই কৌতুকরসকে জমিয়ে তুলেছে-“হাঁসির গানে'র কয়েকটি বিখ্যাত গান 
এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। 'এস এস বধূ এদ*-র মতো কীর্তনের প্যারডি রচনা 
করে নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন । 


॥ ৩ ॥ 


“জ্রাহম্পশ' বা “হথী পরিবার” ( ১৯০০) প্রহননটি কোনে। দিক থেকেই সার্থক হতে 
পারে নি। এই প্রহসনটি হাশ্তরসিক ছ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতিকে ক্ষুপ্রই করেছে। 
হাস্তরসের মধ্যে কোনো শালীনতা বা সংযম নেই। বাংল! প্রহসনের “অঙ্গীলতা ও 
কুরুচি” দেখে দ্বিজেন্ত্রপাল এর মোঁড় ফেরাঁতে চেয়েছিলেন । কিন্তু তিনি যে সর্বত্র 
তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি, তাঁর একটি বড় প্রমাণ 'ত্যহম্পর্শ" প্রহসনটি। 
স্কুল রসিকতা ও “নিয়স্তরের ভীড়ামি” তার প্রহসনটিকে একখানি ৭.০ 
০০:76৫5-তে পরিণত করেছে । লঘুরসই প্রহসনের উপজীব্য । কৌতুহলোদ্দীপক 
ঘটনা, বাক্চাতুর্ধ ও ব্যঙ্গ-কৌতুকের সরস পরিবেশনই প্রহসনকে জমিয়ে রাখে। 
কিন্তু রঙ্িকতারও একটি মাত্রাজ্ঞান খাঁকা উচিত। সংযম যে কোন আর্টেরই বড় 
লক্ষণ। রসের অসংযম প্রহমনের মতো লঘুরসাত্মক নাঁটিকার পক্ষেও অসহৃ। 
ত্রাহম্পর্শ' প্রহসনটিতে সেই শিল্পবিরোঁধী রসের অসংযমই দেখা দিয়েছে। 

রাজা বিজয়গোপাল, তার মধামপুত্র আনন্দগোপাল ও পৌত্র (জোট পুত্রের পুত্র ) 
কিশোরগোপাল এই তিনজন মিলে ত্র্যহম্পর্শের স্থষ্টি করেছে। 'ত্র্যহস্পর্শে'র 
কেন্দ্রীয় বিষয় হল একটি বিবাহ-বিভ্রাট কাহিনী । বৃদ্ধবয়দে বিজয়গোপাঁলের 
বিবাহলিপ্সা, পুত্র আনন্দগোপালের সঙ্গে কৌতৃককর সংঘর্ষ, রানীর মিথ্যা মৃত্যুরটনা, 
বিবাহবাপরে একাধিকবার পাত্রের পরিবর্তন, পিতা-পুত্রের বিবাদ মীমাংসার মুহূর্তেই 
পিতামহ ও পিতৃব্যের ঈপ্গিত পান্ীর কিশোরের কণ্ঠে মাল্যদান প্রভৃতি কাহিনী 
ক্রতগতিতে ও অবিশ্বাস্তকর ঘটনাসংস্থানের মধ্য দিয়ে একটি মিলনমধুর পরিণতি লাঁভ 
করেছে। ভূদেব, শ্তামল ও তার সহচরবর্গ মিলে কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত 
উপকাহিনী রচনা করেছেন। ছিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভার একটি প্রধান দূর্বলত। 
হল কাহিনীবিন্তাসের শিথিলতা ও অনিবার্ধতার অভাব। 'ত্র্যহম্পর্শ'ও এ ছূর্বলতা 
আছে। সংলাপন্থ্িতে দীনবন্ধু ও অমৃতলাল যে বাঁক্যকুশলতা দেখিয়েছেন, 
দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে তাও ছিল অনায়ত্ব। '্র্যহম্পর্শে' যে জাতীয় কাহিনীর 
অবতারণা করেছেন, তা বাংল! প্রহলনের ইতিহাদে অজ্ঞাত নয়। বুদ্ধ বয়সে বিয়ে 
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করতে গিয়ে বিভ্রাট--বাঁংলা গ্রহনের একটি অতি পরিচিত কথাবস্ব। কিন্তু 
দ্বিজেজুলাল অনুচিত রদিকত] ও স্থুল ঠাট্টা-ইয়ারকি দিয়ে ঘটনাটিকে ভরে তুলেছেন। 
একই পাত্রী নিয়ে পিতা-পুত্রের হাতাহাতি, ভূদেব ভাক্তীরের রানী সম্পর্কে কুৎসিত 
রমিকতাঃ পিতা-মাঁসী-পিসী নিয়ে রুচিবিগহিত পরিহাস (যাদব । নয়ত কি, তোমার 
বিশ্বাস উনি একট মাসি পিমি বিয়ে কর্তে চান ?) রসচেতনা আহত করে। কোনো 
সমালোচক ডাক্তার ভূদেব চরিত্রটির প্রসঙ্গে জ্যোতিরিজ্রনাথের অলীকবাবুর উল্লেখ 
করেছেন।১৯৩ কিন্তু বস ও রুচির দিক দিয়ে এই ছুটি চবিত্র বিপরীতমুখ বললেও: 
অত্যুক্তি হয় না। অলীকবাবুর হাস্তরম সংযম, শালীনতা ও মাঁজিতরুচির উপর 
প্রতিষ্ঠিত, অপরপক্ষে ভাক্তার ভূদেবের হাশস্তরমকে কষ্টকল্পিত ভাড়ামি বলে মনে 
হয়।৯৪ এই অক্ষম রচনাটির মধ্যে “পারত জন্ম না কেউ বিষুত্বারের বারবেলা,” 
“হতে পারতাম আমি মস্ত একটা বীর” প্রভৃতি বিখ্যাত হাঁসির গানগুলিই একমাত্র 
সম্পদ । 
প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২) “বহুত আচ্ছা” নামে ক্লাসিক থিয়েটাব্রে অভিনীত হয়। 
প্রায়শ্চিত্ত সমাজবিদ্রপমূলক প্রহন। প্রহসনটির উৎসর্গপত্র থেকেই বিষয়বস্তটিও 
জানা যায়। বাল্যবন্ধু ব্যারিস্টার যৌগেশচন্দ্র চৌধুরীকে গ্রস্থোৎসর্গকালে তিনি 
লিখেছিলেন : “বিলাতফের্ঠা সমাজে যে অর্থলোলুপতা, কাত্রমতা ও বিলাসিতা! প্রবেশ 
করিয়াছে-_তাহা তোমাকে ম্পশ করে নাই”। বিলাতফেরত সমাজের 'অর্থলোলুপতা, 
কৃত্রিমতা ও বিলাসিতা”-র চিত্র আকাই প্রহসনটির উদ্দেশ্ |, গ্রহসনটির মধ্যে তিনটি 
কাহিনী গ্রথিত হয়েছে__নব্যহিন্দুগণ ও তাদের স্ত্রীদের কাহিনী, ইন্দুমতী, সরোজিনী 
ও বিনোদবিহাঁরীর কাহিনী ও চম্পটিপাহেবের কাহিনী |: বিলাতফেরত সম্প্রদায়ের 
আচার-আচরণের আতিশঘা, নব্যহিন্দুদের স্ত্রীশিক্ষা দেওয়ার উতৎ্কট প্রচেষ্টা ও 
 শিক্ষিতা মহিলাদের শিক্ষার নামে কুশিক্ষাকে এখানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে । 
বিলাতফেরত চম্পটি ও নব্যহিন্দুর্দের উতৎ্কট সাহেবিয়ানার সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহ 
বাপারটিকে যুক্ত করে কাহিনীর মধ্যে জটিলতার হ্থষ্টি করা হয়েছে। অর্থলিগ্দ, 


১৩। বাংজ। নাটকের ইতিহাস £ অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ২৯৪। 


১৪। দ্বিজেন্ত্রলালের জীবনী ও সাহিত্য আলোচন1 করতে গিয়ে ধারা তার অবিমিশ্র প্রশস্তি 
রচনাই করেছেন, তাদেরও একজন এই প্রহ্সনটি সম্পর্কে বিক্মপ মন্তব্য ন। কৰে পারেন নি-_“এই প্রহমনের 
ঘটনাপরল্পর1 হান্তোদ্দীপক হইলেও এবং তাহাতে নীতিশিক্ষার উপাদান থাকিলেও এই পুস্তকের 
হান্যরদ নির্দোষ বল! যায় না এবং এই পুস্তকে দ্বিজেত্রলালের অনাবিল বাঙ্গের হুনাম রক্ষিত 
হয় নাই।"**দ্বিজেন্্রলাল এই পুস্তকের পুনমুন্রণ সন্ধলপ ত্যাগ করেন।”--দ্বিজেন্্রলাল£ নবকৃষ ঘোষ, 
পৃঃ ৭১-৭২ | 
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হীনচরিত্র ও ব্যর্থ ব্যারিস্টার চম্পটির সঙ্ষে রেবেকার বিবাহ বিচ্ছেদ ও ধনী বিধবা 
ইন্দুমতীর উৎকট রো মান্সগ্রস্ততাকে সমভাবেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বিনোদবিহারী 
ও সরোঁজিনীর মিলিত ষড়যন্ত্রই চম্পটি এবং ইন্দ্মতীকে শিক্ষা দিয়েছে । উগ্র 
সাহেবিয়ানার পরিণাম দেখানো হয়েছে__নব্যহিন্দু ও তাদের স্ত্রীদের মত পরিবর্তন 
হয়েছে। শেষ দৃশ্যে দেখা যায় যে চম্পটি একেবারে খাঁটি বাঙালীতে পরিণত 
হয়েছে--তার হাতে এক হুকো। তর্কপঞ্চানন তাকে 'গোময় ভক্ষণ” করে প্রায়শ্চিত্ত 
করার নির্দেশ দিচ্ছেন। নাটকের শেষদিকে পরিবত্তি চম্পটির মুখ দিয়ে লেখক 
ব্লিয়েছেন : «দেখছি যে বিলিতি চালের চেয়ে বাঙ্গালীর পক্ষে দেশী চালই বহুৎ 
আচ্ছা । বাঙ্গালীর বাঙ্গালিয়ানাই বহুত আচ্ছ1।” কিন্তু চম্পটির এই পরিবর্তনকে 
নিতান্ত আকন্মিক বলে মনে হয়। দ্বিতীয় অস্ক ষষ্ঠ দৃশ্যে চম্পটি যখন ইন্দুমতীকে 
পরিত্যাগ করেছেন, তখন তাঁর কথার মধ্যে আর যে পরিচয়ই থাকুক ন1 কেন, 
অন্তত বাগালী হওয়ার কোন আকাঁজ্ষাই দেখা যায় নি। চম্পটির এই পরিবর্তনের 
কারণগুলি স্থম্পষ্ট করে তুললে উপসংহারটি আরও সঙ্গত হতে পারত। দ্বিতীয়ত, 
প্রেম-ও বিবাহ-সম্পঙ্কিত মাত্রাতিরিক্ত রোমান্সকেও কটাক্ষ করা হয়েছে। চম্পটির 
উক্তি থেকেই এ ব্যাপারটি পরিষ্ফুট হয়েছে : “আমি ছু'বার বিয়ে করেছি--একবার 
প্রেমের জন্যে, একব|র টাকার জন্তে, ছুবার ঠকেছি। [,08108115 দাড়াচ্ছে যে 
বিয়ে করাটাই 10150916”। ইন্দুমতীর প্রেমোনম্মদনাকেও অতিরিক্ত রং ফলিয়ে 
পরিহাস কর হয়েছে। ইন্দুযতীর উত্কট আচরণ ও উক্তি প্রবল হান্তাবেগ সঞ্চার 
করে: “চম্পটি! চম্পটি! চম্পটি-? [ মুখ টাকিয়া ]--আহা। কি মধুর নাম। 
চেহারার উপযুক্ত নামই বটে ।...আর গলার আওয়াজ ঠিক যেন--একেবারে চটি 
জুতো । আর নাক! আঃ কি নাক !-_-চম্পটি হে, তোমার পোষাক ভালো, নাম 
ভালো, গলার স্বর তভালো-_-কিন্তু সবচেয়ে ভালো তোমার নাকটা।” (২য় অঙ্ক, 
য় দৃশ্য ) 

শিক্ষিতা রোমান্সগ্রস্তা নায়িকার চরিত্রের কৌতুককর অনঙ্গতি অম্বতলালের 
গ্রহসনগুলির প্রভাবজাত বলে মনে হয়। তবে অমুতলালের রচণায় বিদ্রপের ঝাঁজ 
অনেক বেশী। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীন্বাধীনতা সম্পর্কে যে সমস্ত চিজ ও চরিত্র আছে, 
তার সর্বত্রই রংফলানো। উমেশ ও চার শিক্ষিতা স্ত্রীর আচার-আচরণ অপস্ভব ও 
বিসদৃশ। হাম্তরসের মূলে থাকে অনঙ্গতি--কিন্তু সেই অসঙ্গতিকেও যত বেশী 
সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যে ফোটানো যায়, হাস্তরস তত বেশী সার্থক । অনঙ্কতি যদ্দি 
সম্ভাব্যতার নীম! লঙ্ঘন করে, তা হলে হাম্তরদ জমে ওঠার পক্ষে বাধা ঘটে। 
ছিতীয় অঙ্কের ষষ্ঠ চৃশ্টেরু শেষে 'ইন্দুমতীর গাইতে গাইতে প্রস্থান”__নিতাস্ত অর্থহীন। 


১৯১ প্রহমন ও হাশ্যরস 


কারণ ঠিক তার আগেই সে চম্পটির কাছ থেকে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে--গান 
গাওয়ার মতো মানসিক অবস্থা থাকা সম্ভব নয়। বিনোদ্রবিহারীর চবিজ্রটি ভালে 
ফুটতে পারে নি। পূর্ববঙ্গের ভাষ। ব্যবহারের সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না-_ 
তা ছাড়া এই ভাষার প্রয়োগণ সুষ্ঠ হয় নি। 

প্রায়শ্চিত্ত প্রহমনের ভূমিক] পড়ে মনে হয় নিজের এই স্থা্ট সম্পকে নাট্যকাঁরের 
একটি উচ্চ ধারণ ছিল। তিনি লিখেছেন : “অনেকে এই পুস্তকখানিকে প্রহসনরূপে 
অভিহিত করেন । আমার বিবেচনায় সেটি একান্ত ভ্রমন । হান্যবহল নাটকমীত্রেই 
যদি প্রহসন হইত তাহা হইলে 1011516-এব 001090% গুলিও প্রহনন |” লেখকের 
এই উক্তি থেকে মনে হয় যে তার মতে পপ্রায়শ্িন্ত' প্রহসন নয়, কমেডি। শুধু 
তাই নয়, তিনি পথিবীর শ্রেষ্ঠ কমেডি-রচয়িতা মোলিয়েরের প্রমঙ্গও উতাপন 
করেছেন। শেক্সপীয়র ও মোলিয়ের, পৃথিবীর নাঁটাপাহিত্যের ইর্িহানে ছুই 
কীঠিভাম্বর গৌরবশূঙ্গ। এই ছুজন নাট্যকারের মৌলিকত্ব ও জীবনবোধের গভীরতা 
বিন্ময়কর-_তাই শেক্সপীয়র বা মোঁলিয়ের, কারও অনুকরণ সম্ভব নয়। সধদশ 
শতাবীর শেষদিকে ইংরেজি নাট্যসাহিত্যে মোলিয়েরকে অন্রসরণ করার একটা 
গো্ঠিবদ্ধ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, কিন্ত 'রেস্টোরেশন যুগের এই লেখকদের প্রচেষ্টা 
শুধু মোলিয়েরের রচনাগুলির ব্যর্থ অন্করণেই পর্যবসিত হয়েছিল।৯৫ মোলিয়েরের 
জীবনবোধের সার্বভৌম গভীরতা” তাঁর রচনাগুলিকে তথাকথিত লঘুরসের, প্রহমনেই 
পরিণত করে নি, উচ্চাঙ্গের কমেডিতে পরিণত করেছে ।৯৬ কিন্তু ছ্বিজেন্দ্লালের 
প্রায়শ্চিত্ত' সম্পর্কে এ বিচার প্রযোজা নয়। মোলিয্নেরের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেও 
তার রচনাটি আসলে একটি প্রহমন ছাড়া আর কিছুই নয়। দ্বিজেন্্রলালের অন্যান্য 
প্রহসনের মতো এখানেও কয়েকটি হাপির গান ব্যবহৃত হয়েছে। স্থান-কাঁল- 
পান্রপাত্রীর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে গানগুলির আবেদিন আরও উপভোগ্য হয়েছে। 
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দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ১৯২ 


“আমর] বিলেতফের্তা ক'ভাই,” “নতুন কিছু করে, একটা নতুন কিছু করো,” 
“কটি নবকুলকামিনী,” “চম্পটির দল আমরা সবে” প্রভৃতি গানখুলি প্রহননটির ম্যান! 
বুদ্ধি করেছে। ছিজেন্দ্লালের প্রহসনগুলির প্রাণ এই হাপির গানগুলি। কিন্ত 
প্রায়শ্চিন্ত প্রহমনেই এই গানগুলি সবচেয়ে বেশী স্থুপ্রযুক্ত ও কার্যকরী হয়েছে। 


॥ ৪। 

প্রায়শ্চিত্ত রচনার প্রায় দ্রীর্ঘ ন বৎসরের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল আর কোনো প্রহমন 
রচন1! করবেন নি_-এই সময়ে প্রধানত তিনি এঁতিহাসিক নাটক রচনা! করেন। 
দীর্ঘ ন বছর পর পুনর্জন্ম” প্রহসনটি (১৯১১) প্রকাশিত হয়।: এই ক্ষুদ্রকলেবর 
প্রহমনটিকে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ট প্রহমন বলা যাঁয়। লেখক এই প্রহমনটির জন্য 
ভীন স্থইকটের একটি কাহিনীর কাছে খণ স্বীকার করেছেন। নাটাকার প্রহসনটি 
সম্পর্কে নীতির প্রলঙ্গ উত্থাপন কবেছেন : “প্রহমনের মর্ম যর্দি কেহ জানিতে চাহেন, 
তাহ। হইলে তিনি"যেন একটু চিন্তা করিয়া দেখেন। ইহাতে নীতিকথার অভাব 
নাই।”__কিন্তু একটি কথ] এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। শিল্পী সচেতনভাবে 
নীতিকথা প্রচার করেন না-_ উচ্চতর নীতিকে তিনি বমের ছলেই পরিবেশন করেন। 
মোলিয়েরের প্রহমনের মধ্যে সামাজিক ছুননীতিকে কশাঁঘাত করা হয়েছে_-তার 
রোমান্টিকতাবিরোধী বাস্তব দৃষিভঙ্গী সমাজ-জীবনের নানা অনঙ্গতিকে অন্রান্ত 
বিশ্লেষণে ফুটয়ে তুলেছে__কিন্ত কোথাও নীতিবাদী বা সংস্কারকের উগ্র প্রচা*ধিতা 
নেই। চবিত্রচিত্রণের নৈপুণ্যে ও ঘটনাদংস্থানকৌশলেই তিনি তার অভিপ্রাকে 
সার্থক করেছেন। 

পুনর্জন্ম প্রহসনে এক কৃপণ, নির্মম ও স্বার্থপর স্থদখোরের হাস্তকর পরিণতি 
দেখানো হয়েছে। যাদব চক্রবতী হ্থদের টাকা ধার দিয়ে 'মহাজনীর নামে 
রাহাজাণি* করে, দ্বিতীয় পক্ষের “হ্ন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রীকে” পর্যন্ত পেট ভরে খেতে 
দেয় না। পয়প1 খরচ হবে বলে ছুটি ছেলেকে পরধন্ত শিক্ষা দেয় না। ঘটনাচক্রের 
প্রভাবে যাদব চক্রবর্তীর পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। কিন্তু নাট্যকার তার মূল 
প্রতিপাণ্ বিষয়কে সুকৌশলে পরিবেশন করেছেন। যাদব চক্রব্্ীর যে শিক্ষা 
হয়েছে তা সে নিজের মুখেই বলেছে : “এ আমার পুনর্জন্ম! আজ নৃতন বিশ্বাস 
নিয়ে আবার বেঁচে উঠেছি। মৃত্যুর পরে ঘা যা ঘটবে আজ চক্ষের সম্মুখে তার 
অভিনয় দেখলাম 1” পুনর্জন্ম একটি নীতি আছে বটে, কিন্তু সেনীতির জন্য 
আর্ট বিকৃত হয় নি। স্ত্রী-পুত্রকে কষ্ট দিয়ে ও আত্মীয়-পরিজনকে আহত করে 
ধন সঞ্চয়ের ব্যর্থতা যাদব চক্রবর্তী উপলব্ধি করেছে। 


১৪৩ গ্রহসন ও হাশ্বারস 


পুনর্জন্ম” নির্দোষ কৌতুকরম কেন্ত্র করে রচিত হয়েছে। যাদব চরিত্রের এমন 
একটি রন্রণথকে নাট্যকার স্থকৌশলে অবতারণ! করেছেন, যার ফাঁক দিয়ে অনায়াসে 
কৌতুকরসের প্রবাহ উচ্ছৃসিত হয়েছে। যাদধ চক্রবর্তী কোঠী বিশ্বাস করে। তার 
বৈষয়িক বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ, কিন্তু কোঠীর উপরও তার বিশ্বাস অগাধ! তাই 
“দোসর! বৈশাখ দিবা দ্িপ্রহরে তাঁর নিজের বাড়ীতেই সর্পাঘাতে মৃত হবে__ 
কোষ্ঠীর এই নির্দেশকে মে অভ্রাস্তভাবে স্বীকার করেছে । তাই বাড়িতে যাতে 
সর্পাঘাত না হয় এইজন্য সেদিন ঘিপ্রহর পর্যন্ত মল্লিকপুকুরে একগলা জলের.মধ্যে 
চুপ করে বসে ছিল।- নাট্যকার যাদবের এই ছুর্বলতাকে যথোচিত সদ্যবহার 
করেছেন। তারপর সেই ছুর্বলতাকে কেন্দ্র করে স্বকৌশলে ঘটনাকে সাজিয়েছেন । 
হান্তরসের মূলে কিছু অপঙ্গতি'থাকবেই। সকলে মিলে যখন তাকে জাল যাদৰ 
চক্রবর্তী প্রম।ণ করেছে, তখনও সে কোঠীর কথা অবিশ্বাস করতে পারে নি।১৭ 
ভগ্মীপতি অশ্বিনীর নেতৃত্বে যাদবকে জাল প্রমাণ করার যে ষড়যন্ত্র কর হয়েছে, 
তার কৌতুককর পরিস্থিতি হাস্তরস উদ্রেক করে !১৮ 

দশচক্রে যাদব চক্রবর্তী যে নকল, তাই প্রমাণিত হয়েছে। অশ্থিনীর কাছ 
থেকে খাতকেরা যখন স্থদমাপের আশ্বান পেয়ে চলে গেল, তখন যাদব আ স্থির 
থাকতে পারে নি। যে টাকা তার কাছে প্রাণাধিক প্রিয়, তাই যখন পরহস্তগত 
হতে চলেছে, তখন যাদব অশ্থিনীর কাছে সান্ুনয়ে বলেছে : “অশ্বিনী । ভাই, 
আমি কিন্তু মরিনি--দোহাই 1” তখন এই বিসদৃশ অবস্থায় হাস্তরস সংবরণ করা 
কঠিন হয়ে ওঠে! নানাভাবে লাঞ্চিত অপমানিত হয়ে শেষ পর্ষস্ত তার শিক্ষা 
হয়েছে। এমন কি পুলিশের রুলের গুঁতোয় শেষ পর্যস্ত মে যেযাদব চক্রবর্তী 
নয়, তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে । যাদবের মতপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই 
গ্রহসনটির ধবনিকা টেনে দিলে ভালে! হত, কিন্তু নাট্যকার যাদবের স্ত্রী সৌদামিনী, 
অশ্বিনী ও যাদবকে নিয়ে কাহিনীকে আর একটু টেনেছেন--উদ্দেশ্ত হল যাদবের 


:০১৭। অঙিনী। এই কোঠ্ী আপনার সর্বনাশ করেছে।, কোঠী কখন মিথা। হয়?--আপনিই 
বলুন। টু | 

যাদব। তাহয় নাবটে। 

১৮। এই প্রসঙ্গে রবীন্ত্রনাথের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ২ “আমাদের অন্তরে বাহিরে একটি 
সুযুক্তিসংগত নিয়মশ্চ্খলার আধিপত্য; সফস্কই চিরাভ্যন্ত চির প্রত্যাশিত; এই হুনিয়মিত যুক্তিরাজোর 
সমভূমি মধো যখন আমাদের চিভ্ব অবাধে প্রধাহিত হইতে থাকে তখন ভীঁহাকে-বিশেষরূপে অনুভব 
স্করিতে পারি নাইতিমধ্যে হঠাৎ দেই চায়িদিকের যথাযোগাতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে বদ একট! 
অনংগত ব্যাপারের অবতারপা হয় তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকন্মাৎ ধাঁধা পাইয়া ছর্দিবার হাহতরঙে 
বিদ্ধ হইপ্সাউঠে।” কৌতুকহান্ত : পঞ্চকৃত। 


১৩ 


গ্বিজেন্জলাল : কবি ও নাটাকার ১৯৪ 


পরিবর্তন ও শিক্ষাকে ভালোভাবে জানানো। এই অংশটুকু প্রহসনটির অতিরিক্ত 
'অংশ। সম্ভবত “নীতিকথ1”কে আরও বেশী স্পষ্ট করে তোল! নাট্যকাবের উদ্দেস্ট 
ছিল। কিন্তু শিল্পের দিক থেকে এই অংশ বর্জন করলেই সঙ্গত হত। প্রহসনটিতে 
লেখকের মাত্রাজ্ঞান, সংযম ও অনাবিল হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায় । 

দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশেষ প্রহসন “আনন্দ-্বিদায়” (১৯১২) অতুপকৃষ্ণ মিত্রের 
(১৮৫৭-১৯১২) নন্দবিদায়” (১৮৮৮) নামক গীতিনাটোর প্যারভি। প্যারডি- 
খনিতে রবীন্দ্রনাথকে স্পষ্টভাবে ও অন্চিত ভাষায় আক্রমণ করা হয। কাব্যে 
অস্পষ্টত1 ও কাঁব্যে নীতি নিষে ববীন্দ্রন।থ ও ছ্িজেন্্ল।লেব মধ্যে যে মতাঁনৈক্যের 
স্থটটি হয়েছিল, তাঁরই চুডান্ত ও মর্ধান্তিক পরিণতি ঘটেছিল “আনন্দ-বিদায়? 
পারভির মধ্যে। কাব্যে নীতি” সম্পকিত আলোচনার পণ ববীন্দ্রনাথ ও 
দ্বিজেজ্জলালের মধ্যে কোনও মপীযুদ্ধ চলে নি। অবশ্ট জমর্থকদেব মধ্যে কিছু- 
কাঁলব্যাপী বাদাম্কবাদ চলেছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন বিদেশে তখন দ্বিজেন্দ্রলাল 
তাব “আনন্দ-বিদাষ' পারুডির মাধ্যমে ববীন্দ্রনাথকে অতান্ত নগ্রভাবে আক্রমণ 
করেন €এ সম্পর্কে “বীন্দ্রনান ও দ্বিজেন্দ্রলাল” অধাযে বিস্তত আলোচন। কর! 
হযেছে )। 

“আনন্দ-বিদাষ” উৎসর্গ কবা হযেছে রসরাজ অমৃতলাল বস্তকে ৷ ভূমিকায় 
নাটাকাঁর কৈফিয়ত দিয়েছেন : “এ ন।টিকায় কোন বাক্তিগত আক্রমণ নাই। 
“যি”র প্রতি আক্রমণ আছে। ন্যাকামি, জোঠামি, ভগ্তামি ও বোকামি লইয়া 
যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হুইযাঁছে। যদ্দি কাহারও অন্তর্দাহ হয় তো] তাহার জন্য তিনি 
দায়ী, আমি দায়ী নহি!.""যদ্দি কোন কবি কোনবপ কাব্যকে অমঙ্গলকর খিবেচন! 
করেন, তাহ হইলে সেইৰপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া 
তাহ।র কর্তব্য । 3:০9৬/108 মহাকবি ৬/০0:05%010)-কে এইঝপ চাবকাইয়া- 
ছিলেন । ৬/01:৫5%011]) মহাকবি 91061169 ও 03100-কে কশ'ঘাত করিয়া- 
ছিলেন।” লেখকের এই কৈফিয়ত সত্বেও 'আনন্দ-বিদায়” প্যারডিতে রবীন্দ্রনাথের 
প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ এখানে এত ম্পষ্ট ও প্রবল হয়ে উঠেছে যে লেখকের 
কৈফিয়ত নিতান্ত ছুর্বল হয়ে পডেছে। রবীন্দ্রনাথেব কাব্য অশ্ীল প্রমাণ করার 
জন্য তিনি কডি ও কোমল”-এর বিখ্য/ত কবিতাগুলিকে খ,পছ'ড।ভাঁবে মাঝে 
মীঝে দু-এক চরণ উদ্ধার করেছেন (প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্ত দষ্ঠবা )। তা ছাড়! 
তিনি ম্পষ্টভাবেই একাধিকবার রবীন্দ্রনাথের নামোল্েখ করেছেন। ববীন্দ্রনাথের 
'জীবনদেবতা'-তন্ব সম্পর্কে দ্বিজেন্্রণীলের বিৰপতাও উতৎ্কটভাবে প্রকাশিত 
হয়েছে। (জানো না মা) আমাব জীবনদেবতা আশেপাশে উকি মাছেন 


১৯৫ : | | প্রহসন ও হাশ্তরস 


( প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য )। দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্ঠটে কাব্যের অস্পষ্টতা সম্পর্কে 
রবীন্নাথকে তীব্রভাবে বিজ্ধপণ কর! হয়েছে : 

আমি লিখেছি যে নব কাব্য মানব জাতির জন্তে 

নিজেই বুঝি ন! তার অর্থ বুঝবে কি অন্যে ! 

আমি যা লিখেছি এবং আজকাল যা লিখছি, 

সে সব থেকে মাঝে মাঝে আঁমিই অনেক শিখছি । 

“আানন্দ-বিদায় প্যারডি নাটিকায় দ্বিজেন্্রনালের কুচিহীন আক্রমণ এতদূর 
চরমে উঠেছিল যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিতান্ত অশোভনভাবে আক্রমণ করতেও 
কুন্ঠিত হন নি।৯৯ ূ 

ব্যক্তিগত আক্রমণের উগ্রতা বাদ দিলেও শিল্প হিসাবেও “আনন্দ বিদায়” 
অসার্ক। অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন দৃশ্য গুলির মধ্যে কোন নাটকীয় এঁক্য ও অনিবার্ধতা 
নেই। এ যেন ব্যঙ্গের জন্যই ব্যঙ্গ করা। নব্হিন্দ্ধর্মবাদী ও ব্রাহ্মদের প্রসঙ্গ ও. 
নাট্যকার উল্লেখ করেছেন। নাটকখানি “স্টার” থিয়েটারে অভিনীত হয় (১লা 
পৌষ, ১৩১৯ )। কিন্তু সেদিনের দর্শকপাধারণ এই বীভৎস ব্যক্তিগত আক্রমণ 
সহ করতে পারেন নি-এমন কি নাট্যকার বঙ্গালয় তা'গ করতে বাধ্য হন। 
পারডির কাঁজ হল ব্যঙ্গাত্মক অন্কৃতির ভিতর দিয়ে হাস্তরস হৃষ্টি করা । সেখানে 
দর্শন, বিজ্ঞান, স্থুনীতি, স্থরুচি প্রভৃতি গুরু (বিষয় অন্তভুক্তি করতে গেলে তার 
প্রাণশক্তিই নষ্ট হয়_কারণ প্যারডির দর্শকেরা এ জাতীয় গুরুভোৌজনের জন্য 
প্রস্তত থাকেন না। তা ছাড়া হাস্যরস স্বাভাবিক ও স্বত্রস্ফুর্ত না হলে রলচেতনাকে 
পীড়িতই করে। “আনন্দ-বিদায়" প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য £ 

“ছ্বিজেন্দ্রবাবু বলেছেন যে কাব্যে বিদ্রপের হাসিরও স্তাষ্য স্থান আছে, সেকথা 
সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু উপহাস জিনিনটার প্রাণই হচ্ছে হাসি। হাঁসি বাদ দিলে 
তার উপটুকু থাকে, কিন্ত তার বূপটুকু থাকে না। হাঁগতে হলেই আমরা 
অল্পবিস্তর দত্ত বিকাশ করতে বাধ্য হই। কিন্তু দস্তবিকাশ করল্ইে যে সে 
ব্যাপারট! হাঁসি হয়ে ওঠে তা নয়; দাত খিচুনি বলেও পৃথিবীতে একটি জিনিস 
আছে-_পে ক্রিয়াটি যে হাসি নয়, বরং তার উলটো, জীবজগতে তার প্রকট 
প্রমাণ আছে।”২০ 

৯ | মালতী । সকলি সম্ভবে কলিকালে_ 

ভূমিশুন্ত রাঁজ1, বিদ্যা-বিহীন হাকিম। 
নিরক্ষর কাবাবিশারদ, 


| বিষয়ী মহ্র্ষি। (১ম অন্ক। ৪র্থদৃষ্য) 
২*। সাহিত্যে চাবুক ; দাহ্তা, ১৩১৯, মাথ। 
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কয়েকটি পারডিপঙ্গীত ও হাসির গান ছাড়া 'আনন্দশ্বিদীয়,-এ উল্লেখযোগ্য 
কিছুই নেই। মোট কথা, “'আনন্দ-বিদায় ছিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পী 
জীবনের কোনে! নূতন প্রতিশ্রুতি বহন করে না।২১ 


॥ ৫ ॥ 


দ্বিজেন্জলালের প্রহননগুলির আগে তার কাব্গ্রস্থদ্বয়-_-'আর্ষগাঁথা' প্রথষ ভাগ ও 
দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। কিন্তু হাসির গান' রচয়িতা ও প্রহসন রচয়িতা! 
হিনাবেই প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের আদরে তার খাঁতি স্থপ্রত্ষ্ঠিত 
হয়।, প্রহপন-রচয়িতা হিসাঁবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান নির্ণয় করতে হলে, 
তার প্রহসনের স্বরূপ নির্ণয় করার প্রয়োজন। তার প্রহসনগুলির, বিশেষত প্রথম 
চারখানি প্রহসনের প্রাণ হাপির গানগুলি। এই গাঁনগুলি বাদ দিলে তার এই 
রচনাগুলির রসমূল্য কতখানি, তাঁও ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। চরিত্রস্থষ্টিতে, 
সংলাপরচনায় ব1 প্লটবিন্তাসে দ্বিজেন্্লীল তেমন বেশিষ্ট্য দেখাতে পারেন নি। 
পূর্ববর্তী প্রহসন-রচয়িতাদের মধ্যে অমৃতলাল বস্থর প্রভাবই তাঁর উপর সবচেয়ে 
বেশী পড়েছে। অমৃতলালের বেশীর ভাগ প্রহসনই সমাঁজবিদ্রপমূলক-_অযৃত্লালের 
বিদ্রপাত্মক কশাঁঘাঁত অত্যন্ত নির্মম। ন্যাটায়রের আতিশয্য বিশুদ্ধ হাস্তরলকে 
অনেক সময়ই ব্যাহত করেছে ।২২ 'দ্বিজেজ্লালের প্রহদনে স্তাটায়ার থাকলেও তা 
অমুতলালের মতো তীত্র ও মর্মভেদী নয়। ছিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলিতে বাঙ্গের 
চেয়ে রঙ্গই অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে । প্যারভি রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল ও অমুতলাল 
দুজনেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু অম্ৃতলালের প্রহসনগুলিতে বাক্চাতুর্ষয (৬1) ও 
শ্লেষ (১8৫) স্ষ্টির স্থনিপুণ কৌশল লক্ষ্য কর! যাঁয়। সংলাপশ্থ্টিতে শব্দালঙ্কার ও 
অর্থালঙ্কার প্রয়োগের প্রাচুর্ধ লক্ষিত হয়। বুদ্ধিদীপ্ত বাক্চাতুর্ষে ও তীক্ষচ্ড 
এপিগ্রামের সিদ্ধগ্রয়োগে অমৃতলাল রুতিত্ব দ্েখিয়েছেন। অবশ্য তাঁর এই 
বাগবৈদগ্ধ্য জীবনের গভীর তলদেশ থেকে উৎসারিত হয় নি। দ্বিজেন্ত্রলালের 


২১। স্বজেন্মলালের জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী বতদুর দত্তব তার পক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা 
করেছেন, তিনি পর্যস্ত লিখেছেন : “তাহার আনন্দ-বিদায় নামক অনুকৃতি কৌতুকে (চ810৫) 
তিনি যেন কতকট। অশোভনরপে ও অন্ঠারভাবে ইহার বিরুদ্ধে ভীষগ আক্রঘণ করিয়াছিলেন ।”* 
_ গ্ারতবর্ধ £ শ্রাবণ) ১৩২২। 
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১৯৭ু গ্রহসন ও হাশ্তরল 


প্রহমনগুলির সংলাপের মধো অযৃতলাল-ম্থলভ বাঁগবৈদগ্ধা নেই! বরং অনেক 
জায়গায় হান্তরস কষ্টকল্পিত ও আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। পূর্ববর্তী আর একজন 
নাট্যকারের প্রহমনের কথা এই প্রনঙ্ষে মনে পড়ে--তিনি হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
ঠাকুর। রূপণ ও বিয়েপাগল! বুড়োর জব্দ হওয়ার কাহিনী, শিক্ষিত রোমান্সগ্রস্তা 
নায়িকার অপঙ্গত আচরণ, ধর্মধ্বঙীদের চরিত্রের আড়ালে নৈতিক দূর্বলতা, 
স্্রীস্বাধীনতার প্রতি বাঙ্গাত্মক মনোভাব নিয়ে একাধিক প্রহসন লেখা হয়। 
জ্যোতিবিন্্রনাথের প্রহসনেও এর ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু হাম্তরষ্র প্ররুতিগত 
বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনের সঙ্গে তাঁর প্রহসনের একটি পার্থক্য 
আছে। এক রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে প্রহমনের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিকন্রনাথের মতো! 
এমন সংযত স্থভদ্র হাস্তরনের ব্যবহার অন্য কারও প্রহসনে দেখ! যায় না। নির্মম 
বিদ্রপ (58০ ) জ্যোতিরিন্ত্রনাথের স্বভাবপিদ্ধ ছিল না। নির্মল সরল কৌতুকহাস্ত 
হট্টিতেই তার সবচেয়ে বেশী অধিকার ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের হমির মধ্যে একটি 
বেপরোয়! ভাব ছিল --তাই তীর হাসি ছিল সরব উচ্চকঠ_যাকে তিনি বলেছেন 
“গুল্কভরা হামি।” জ্যোতিরি্্রনাথের হাঁসি এতখানি প্রবল ও উচ্চকণ্ঠ নয়। 
কৌতুকরস স্মিতহাস্তের বজতরেখায় শুভ্রোজ্জন হয়ে উঠত। তীর হাস্তরসের 
মূলে দ্বিজেন্্রলীলের মতো হৃদয়াবেগের প্রবলতা ছিল না। কিন্ত শেষোক্ত শ্রেণীর 
হাপির একটি মাবাজ্মক ক্রটিও আছে। হ্ৃাদয়াবেগের প্রবলতায় এ হাঁসি সংযষের 
শানকে ও অনেক সময় অন্বীকার করে ।- বস্তত, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনে এ ধরনের 
অসংযমের অভাব নেই। 


পাশ্চান্তয সমালোচকেরা কমেডিকে সাধারণভাবে তিনভাঁবে ভাগ করেছেন : 
জমালোচনাত্ক বা] বিদ্দপাত্মক কমেডি (011008] ০01060 ), বিশ্বদ্ধ কমেডি 
( 21699; ০0170160% ) ও উচ্চাঙ্ত কমেডি (01526 001090% )। দ্বিজেন্্রলালের 
সমালোচনাত্মক প্রহসনগুলিতে কোনও বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের উপর পক্ষপাতিত্ব 
ছিল না। তার প্রহ্দন ও হাদির গানগুলিকে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা ষাবে 
যে তিনি রক্ষণশীল সম্প্রদায় ও নব্যপন্থী উভয় দলকে নিয়েই সমতাবে ব্যঙ্গ-কৌতুক 
করেছেন। গিরিশচন্দ্রের ও অমৃতলালের প্রধানত সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিই 
গ্লীতি-পক্ষপাত ছিল। বিশুদ্ধ প্রহসনের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল প্লটকে তেমনভাবে 
জমিয়ে তুলতে পারেন নি। একমান্ত্ “পুনর্জন্ম” গ্রহসনর্থানিতেই বিশুদ্ধ প্রহসনের 
'আদর্শ রক্ষিত হয়েছে_-কারণ এখানে কোন উপকাহিনী" নই, দৃশ্তবিভাগেরও 
কোনে বৈচিত্র্য নেই। একই বাড়ির বিভিন্ন অংশে ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়েছে, 
এতে স্থান পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু যেখানে এক বা একাধিক 
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উপকাহিনী বিশ্বস্ত করার প্রয়োজন হয়েছে, ৫সুখানেই নাট্যকারের গ্রস্থনশৈথিল্যই 
প্রকাশিত হয়েছে। ্‌ ্‌ 

দ্বিজেন্্রলালের প্রহসন সম্পর্কে কোনে] উচ্চাঙ্গ কমেডির প্রসঙ্গ তোল! সঙ্গত নয়৷, 
ইংরেজি সাহিত্যে শেকাপীয়ারের কমেডি, এবং বেন জনননের দু-একটি কমেডি বাদ 
দিলে গতীরাশ্রয়ী জীবনবোধ অন্য কোনো কমেডিতে ফুটে উঠতে পারে নি। 
মোগ্িয়েরের মতো অসাঁধাঁরণ কমেডি-রূচয়িতা পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করেন নি। 
হাশ্যরসাত্মক চিত্র ও কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনার মধ্যে জীবনের চিরস্তন সত্যকে 
ফুটিয়ে তোলা প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পক্ষেও এক দুর্লভ অধিকার। বাংলা প্রহসনের 
ইতিহাসে তাই শেক্সপীয়র বা মোলিয়েরের গভীরাশ্রয়ী জীবনবোধ প্রত্যাশা করা 
সঙ্গত হবে না। একমাত্র দীনবন্ধু মিত্র তার নিমটাদ চরিত্র অঙ্কনে অসাধারণ 
ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন । প্রহ্সন-জাতীয় লঘুরসের রচনায় মানবজীবনের চিরস্তন 
পরিচয় ফুটে ওঠার অবকাশ অত্যন্ত কম। কিন্তু দীনবন্ধু আশ্চর্য অন্তর্ূ্টির 
সাহায্যে নিমটাদের মধ্যে বিষামৃতময় জীবনবহস্তকে ফুটিয়ে তুলেছেন। উনবিংশ 
শতাব্দীর নীতিজ্ঞানহীন, স্থরাঁসক্ত ইয়ং বেঙ্গলের সমাজ-চিত্রণের মধ্যে নিমটাদ 
চরিত্রের যে চিরস্থায়ী আবেদন আছে, তাই 'সধবার একাদশী”কে উচ্চতর কমেডির 
মহিমা! দিয়েছে । হিউমাঁর-জাতীয় হান্তরসের জিগ্ককরুণ রূপ দীনবন্ধুর প্রহসনকেও 
উচ্চতর কমেডির পর্যায়তুক্ত করেছে ।২৩ 

দ্বিজেজ্লালের “হাঁসির গান? ও প্রহসনগ্ডলি আলোচনা করলে তার হাশ্তরসম্ষ্টির 
ক্ষমতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্ত হাসির গান রচনায় তিনি যেমন সহজ ও 
স্বত:স্র্ত হাস্তরস সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছেন, প্রহসন রচনায় তেমন সার্থক হতে 
পারেন নি। এর কারণ কি? গীতিকবিতার ক্ষুদ্রকলেবরের মধ্যে তার শিল্পপ্রতিভা' 
অধিকতর সার্থকতা লাভ করেছে, কিন্তু. আখ্যায়িকাঁবিন্তাস, প্লট-রচনার কৌশল, 
চরিত্র ও ঘটনার. কৌতুককর অসঙ্গতি উদ্ভাবন তার প্রতিভার সম্পূর্ণ অনুকুল 
ছিল না। গীতিকবিতার সংক্ষিপ্ত কলেবরের মধ্যে যে ভাব কেন্দ্রসংহত ও নিটোল 
হয়ে গ্রকাঁশিত হয়েছে, প্রহসনের ক্ষেত্রে সেই ভাবই বিক্ষিপ্ত ও শিথিল হয়ে বসের 

২৩। পহখ হুখে, ভাসি কান্না, পাপ-পুণ্য-মানুষের শক্তির অহঙ্কার ও অশত্তিব দৈস্ত-_-এই রস- 
কল্পনার একটি সমান ভাররসে অভিষিক্ত হুইয়! যে রূপ ধারণ করে তাহাতে হাস্তযলের কোন জ্বালা ব! 
আক্রোশ থাকে ন!; ইহাতে করণরসের মধ্যেও একটি উদদানীন নিলিপ্ত হাসির বাঞ্না নিহিত থাকে । 
এইজন্য এইরূপ হান্তরদে যেমন আলা বা আক্রোশ থাকে না, তেমনই ইহা! করুণ রসেরও বিরোধী নয়; 
চ৪1০৩-এর মধ্যেও থাটি হিউমারকে প্রায়ই উ-কি দিতে দেখা যার, সেই সকল স্থানে লঘু হান্তরসও 


উৎকৃষ্ট কাব্যরসে পরিগত হয়” 
ৰ - হাত্তরস ও ছিউমায় ; সাহিত্যবিতান : মোহিতলাল মজুমদার ॥ 


১৪৪ প্রহসন ও হাম্যবস 


বাঁধাত ঘটিয়েছে। ছিজেঙ্জুলাল প্রধানত কৌত্রক-কবি, প্রহমন রচনার জন্য যে 
ত্বতন্ত্র প্রতিভার প্রয়োজন, তা তার প্রতিভার খুব অনুকূল ছিল না। এইজন্য 
প্রহনন-অন্তভূক্ত হাঁসির গাঁনগুলি বাদ দিলে এক “পুনর্জন্ম” ছাঁড়া অন্য সব প্রসহনগুলি 
নিতান্ত শুদ্চ 'ও কৌতৃকরসবর্জিত বলে মনে হবে। হাপির গানের কবি দ্বিজেন্দ্রলাল 
মাঝে মাঝে জীবনের গভীর মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু প্রহসন-রচয়িতা 
ছিজেন্ত্রলীল জীবনের উপরিতলের লঘুলীলার কৌতুকতরল বপটিই দেখেছেন 
মাত্র। শিল্পীস্বলভ আত্মস্থতা ও মংযমের অভাবে তাও সব সময় সার্থক হতে 
পারে নি। 


॥ ৬ | 
হাশ্যরসিক দ্বিজেন্্রলালের বেশিষ্টা ও স্বরূপ নির্ণধ করতে হলে তার বিদ্রপাত্মক 
কবিতা ও হাদির গানগুলি আলোচনার প্রয়েেজন। কারণ এই সমস্ত কবিত। ও 
গানের মধ্যে হান্তরসিক দ্বিজেন্দ্রপালের প্রতিভা চর্ম স্কৃত্তি লাঁভ করেছে। প্রাটীন 
স্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের কোনে কৌলীন্য ছিল না। ইউবোপীয় নাট্যসাহিতোও 
শেক্সপীয়ারই প্রথম হাস্তরলকে একটি বিশেষ মর্যাদা দরিয়েছিলেন।. গ্রাচীন বাংল! 
সাহিত্যে হান্তরসের অভাব ছিল নাঁ, কিন্তু সেখানে স্থল রমিকত। ও ভাড়ামিই 
প্রাধান্ত লাভ করেছিল। ঠাঁট্রা, গ্রাম্যরধিকতা', স্থুল পরিহাস অনেক সময় উচ্চতর 
নীতির মূলামানকে পর্যন্ত আঘাত করত। স্কুল আদিরসের সঙ্গেই যেন তাঁর একটি 
বিশেষ “কুটুদ্বিতাঁর সম্পর্ক* গড়ে উঠেছিল ।২৪ 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) কবিতা তৎকালীন কলকাতার নাগরিক 
মনস রূপায়িত হয়েছে । সমকালীন দেশ-কাঁল ও সমাজজীবনকে তিনি কৌতুছলের 
সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন । তার বঙ্গপ্রিয়তা ও বিদ্রপাত্মক মনোভাবের দ্বারা 
তিনি মেই যুগের বিভিন্ন প্রবণতাগচলিকে নানাভাবে তাষ্ত করেছিলেন। তার 
ব্ঙ্গ-বিজ্রপের মূলরস সমাজ-সমালোঁচন! থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। স্ত্রীশিক্ষার ঝুঁফল, 
বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতিবাদ, অন্ুকরণপ্রিষ় বাঙালী সমীজের জন্য চিন্ত- 
বিক্ষোভ, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাভিচার, নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, কৌলীন্ত প্রথা 
সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রভৃতি দেশ-কালনির্ভর নান! বাঙ্গাত্মক সমালোচনা ঈশ্বর 


২$। প্রাকৃ-বঙ্কিম যুগের হাস্রমের কথ! বলতে গিয়ে রবীব্রনাথ বলেছেন: “তৎপূর্বে বঙ্গদাহিত্যে 
হান্তরসকে অন্ত রসের সহিত এক পংক্তিতে বলিতে দেওয়া হইত ন1। “সে নিগ্নাদনে বিয়া! শ্রাবা অশ্রাবা 
ভাঁষায় ভশাড়ামি করিয়। স্ভাজনের মনোরগ্রন করিত।” 


_-বস্কিমচন্ত্র : “আধুণিক সাইতা'। 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ও 


গুপ্তের কবিতায় পাওয়া যায়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮ ) ঈমান্ধ- 
বিভ্রথমূলক রচনায়, 'আলালের ঘরের ছুলাঁল” (১৮৫৭), ছুতোম প্যাচার নক্সা: 
(১৮৬২) প্রভৃতির মধ্যে সংস্কারপ্রবণতাই মুখ্য ছিল। বিশ্রেষ বাক্তি, পরিবার বা 
গোষ্ীর কলঙ্কিত কাহিনীগুলিকেই তাঁরা অগ্র-মধুর রসায়ন সংযোগে মুখরোচক করে 
তুলেছেন। নাগরিক জীবনের ক্লেদপক্কিলতা উদঘাটন করাই ছিল এই যুগের 
লেখকদের প্রধান উদ্দেশা। ছিজেন্দ্রলালের প্রহসনে ও কবিতায় মমকাঁলীন সমাঁজ- 
জীবনের অসঙ্গতিকে নানাভাবে বিদ্রপ করা হয়েছে, কিন্তু বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের 
মুখপাত্র হিসাবে তিনি প্রতিপক্ষদ্ের ব্যঙ্গ-বিদ্রপের বাণে জর্জরিত করেন নি। 
তিনি রক্ষণশীল সম্প্রদায় ও নবাপস্বী--উভয় মন্প্রদায়কেই পরিহাঁস করেছেন। এ 
যুগের লেখকের] প্রধানত সমাঁজ-জীবনের ভাস্তকার--সমাজ-সমালোচক | কিন্তু 
দ্বিজেন্্লালের হান্তরমের মধ্যে সামাজিক ব্যঙ্গ-বিদ্রপ একটি দিকমাত্র। তিনি 
সাধারণভাবে (বিশেষ কোনো সমাজ বা সম্প্রদায়ের নয়) মাঁনবচবরিত্রেব কতকগুলি 
অস্তণিহিত 'ও মজ্জাগত অসঙ্গতিকে পর্ধস্ত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন । 
প্রেম ও বিবাহসম্পকিত অতিবিক্ত ভাবপ্রবণতা, বিদেশ সম্পকিত কাল্পনিক মিথা। 
ধারণা, “আরাম-কেদারা রাজনীতি” (4100 ০0911 7১০110105 ) প্রভৃতির হাঁস্তকর 
অনঙ্গতিকে ফুটিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এক পৌরুষদীপ্ত বলিষ্ঠ জীবনকে চেয়েছিলেন__ 
তাই যেখানেই তার ব্যতিক্রম দেখেছেন, মেখানেই তীর বিদ্রপপ্রবণতা সচেতন হয়ে 
উঠেছে। তাই তাঁর বিদ্পাত্বক মনোভঙ্ির আড়ালে একটি কঠিন ও অচলপ্রতিষট 
আদর্শনিষ্ট ছিল। সমাজ সংস্কারের মনোভাব থেকে তাঁর এ ধরনের হাস্যরস উদ্ভৃত 
হয় নি। আতিশয্যদোষ থেকে মুক্ত করে তিনি জীবনকে একটি ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত 
করতে চেয়েছিলেন।২৫ 

উনবিংশ শতাব্ীর ব্যঙ্গ-বিদ্রপ-নকশা-গ্রহসন সমস্ত কিছুর মূলেই আছে ইংরেজের 
সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের প্রতিক্রিয়া । সম্পূর্ণ বিদেশী একটি জাতির হাব-ভাঁৰ, আঁচার- 
আচরণ, বিলাঁস-ব্যসন প্রভৃতি অন্ভকরণের ফলে বাঙালী জীবনে যে উৎ্কট অসঙ্গতি 
দেখা দিয়েছিল, এ যুগের নকশা-প্রহমন-রচয়িতার তাঁকেই তীক্ষ শরক্ষেপের ছারা 
জর্জরিত করার চেষ্টা করেছেন। এই আতিশয্যরঞ্চিত ভারসাম্যহীন পাঁমাজিক 
জীবনের সঙ্গে এই যুগের ব্যক্ষরসিকদের সম্পর্ককে ভা: শ্ীকূম।র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
সংঙ্গিথ অথচ পিপুণ বি্লেষণের সঙ্গে ফুটিয়েছেন £ “ইয়ারকি ক্ফুত্তির বছ-বিস্তৃত 
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২১ প্রহমন ও হাশ্যরস 


'শোভাহাত্রায় মাতাপ-মোমাহেব-বাইজী প্রভৃতির পশ্চাতে ব্যঙ্গ-প্রহসন-রচয়িতাঁরাঁও 
শ্বান গ্রহণ করিলেন। ভোগরসিক অনিবার্ধভাঁবে বাঙ্গরমিককে আমন্ত্রণ করিল ।”২৬ 
এই কর্দমাক্ত পরিবেশ ও দুর্নীতিপরায়ণ জীবনশ্চিত্রণের মধো একমাত্র নিমে দত্তের 
মধ্যেই শেক্সপীয়রীয় জীবনরহস্তের কিছু আভাস পাওয়া যায়। 
দীনবন্ধু (১৮৩*-৭৩) ও বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) ছুজনেই প্রথম শ্রেণীর হিউমারিস্ট। 
কিন্ত দীনবন্ধুর হাস্তরসের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের পার্থকা ঝড় কম নয়। 
বঙ্কিমচন্দ্রের “মুচিরাম গুড়” চরিত্রের উপরে দীনবন্ধুর ঘটিরাম ডেপুটির প্রভাব আছে। 
কিন্তু 'লোৌকরহস্ত” ও “কমলাকান্তের দপ্তরে? বঙ্কিমচন্দ্র হাস্রসন্থষ্টির এক স্বতন্ত্র ক্ষেত্র 
আবিষ্কার করেছিলেন । রূপক, টুকরো গল্প, স্কেচ, প্যারডি প্রভৃতি নানাজাতীয় বচন! 
লোকরহ্স্তে স্থান পেয়েছে। ভাশ্তরদ এখানে নির্মলরুচি ও স্ৃতীক্ষ বুদ্ধির দীধ্চিতে 
পরিমাজিত। লোকরহস্ের বঙ্ষিম পর্যবেক্ষণচতুর, বিশ্লেষণনিপুণ ও অসঙ্গতির রন্ধপথ 
আবিষ্কারে পারদর্শী । লোকরহস্তের হাস্যরসের আবেদন প্রধানত বুদ্ধির কাছেই। 
বস্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের মধ্যে অনন্সাধারণ বৈচিত্রা ও কল্পনার প্রাচুর্য আছে। 
“কমল'কান্তের দণ্ধর'-এর কোঁনো কোনো অংশ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ হিউমার 
পধায়ভুক্ত। উচ্চশ্রেণীর হিউমারের মধো কল্পনাপগ্রসারতা "৪ গীতিকাব্যোচিত 
ষুছনা থাকে । বস্থিমচন্দ্রের কোনে! কোনো হাস্যরস কল্পনা প্রসারতাঁয় ও সংবেদন- 
শীলতায় শেক্সপীয়ার ও ল্যাবের হাস্তরসের কথা ন্মরণ করিয়ে দেয়। হাস্যরসের 
সঙ্গে হৃদয়াবেগের উত্ভাপ জড়িত হয়ে “কমলাকাস্তের দপ্তরকে এক উচ্চতর শিল্পকর্ম 
পরিণত করেছে। দীনবন্ধুর তীক্ষু বাস্তবৃষ্টি কোথায় আত্মমুগ্ধ ভাবনার বর্ণে রঞ্জিত 
হয় নি, কিন্ধু বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্যরসের মধো কল্পনার একটি বড় অংশ আছে। কমলা 
কান্তের মতো কল্পনাপ্রবণ ও ভাবুক বাংলা সাহিত্যে বিরল। দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচঞ্জের 
তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরস গভীবস্পশী নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের হাস্তরলের উপাদান 
'অনেক সুক্ষ, তাতে কল্পনার কারুকার্য ও বাজ্ঞনার আলোছায়ালীলা আছে। 
দ্বিজেন্্লালের হাস্তরস এত শ্ুঙ্গা নয়-- তার হাঁসি স্পষ্ট, সরব ও প্রাণভরা। এতে 
'অনেক স্থুল উপাদানও আছে, কিন্তু তিনি এই উপাদানগুলিকে প্রাণের প্রচণ্ড 
আবেগে এমন একটি সহজ ও স্বত্স্ফৃর্ত শিল্পরূপে পরিণত করেছেন, যা বাংলা 
সাহিত্যে খুব বেশী পাওয়া যায় না। 
উনবিংশ শতাবীর শেধার্ধে সমাজ ও ধর্মজীবনের পর্িরর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হাশ্য- 
রসেরও পটপরিবর্তন ঘট্টে। নব্যহিন্ুধর্মবাদীদের সক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও 


২৬। ইশা বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সমালোচনা-সাহিত্য ডঃ শ্ীকুমার বঙ্দোপাধায় ও প্রফুল্লচন্র পাল 
সম্পার্দিত। 


দ্বিজেন্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ২০২ 


শান্ত ব্যাখ্যার সাঁড়া পড়ে যায়। নাঁরীপ্রগত্তি, স্ত্রীশিক্ষা, পাশ্চাত্য প্রভাবিত নীতি- 
বিকৃত যুবসন্প্রদায়, ত্রাঙ্গধর্ম প্রভৃতি এ যুগের বিজ্রপাতআবক রচনার প্রধান লক্ষ্যস্থল 
হয়ে ওঠে। এই শ্রেণীর াহিত্যিকদের মধ্যে খ্যাততম হলেন “পঞ্চানন্দ” ছন্মনাঁমধারী 
ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১)। বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত .তার হাশ্তরসাত্বক 
স্থট্টিকে অভিনন্দিত করেছিলেন এবং তীর হাশ্যরমকে টেকচী্, হুতোম ও দীনবন্ধুর 
চেয়ে উচ্চ স্থান দিয়েছিলেন ।২৭ তার প্রপন্তাপিক প্রতিভা ছিল নাঁ- 'পীঁচুঠাকুরঃ 
নামক টাকা-টিপ্পনীগুলিই সধাধিক খাতি অর্জন করেছিল। দ্বিজেন্দ্রল(লের মতে! 
তারও আখ্যায়িক! গ্রন্থনের ছুবলত! ছিল। তাঁর কোনো কোনো নকশা শ্রেণীর 
রচনায় ও টীকা-টিপ্লনীর মধো বঙ্কিমচন্ত্রের প্রভাব ছিল। কিন্তু আতিশয্য-দৌোষ 
€ও মাত্রাজ্ঞানের অভাব তার হাম্তরসকে সর্বত্র রসোত্তীর্ণ হতে দেয় নি। 1৬০০1 
1101010 ঢঙে বাঙ্ষকাব্য রচনার ভিতর দিয়ে মমনাময়িক রাজনীতির অন্তঃসারশূন্য 
দিককে তিনি বাঙ্গ করেছেন । গগ্ভ-পছ্যের জুড়ি হাঁকিয়ে” তিনি দীর্ঘকাল বাঙালীর 
মনোরগ্ন করেছিলেন। তিনি নিজের জীবনপাঁয়াহ্নে বলেছেন : “এমন করে একা! 
একা মান্ষ মন জোগাবে কত।”২৮ বিঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দরচন্জ্ 
বন্ধ (১৮৫৪-১৯০৫) ইন্দ্রনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগত শিষ্য ছিলেন । যোগেন্দ্রচন্দ্রের 
রচনায় হাঁন্তরস অনেক সময় কুচিবিগহিত বীভৎস রসের পর্ধায়ভুক্ত হয়েছে। কিন্ত 
উদ্ভুট প্রটরচনার মৌলিকত্বে, চরিত্রগুলির মধ্যে অসক্ষতির রঙ্ধপথ আবিষ্কারে এ 
অতিরঞ্তন-চিত্রণে (0811০8016 ) তিনি শক্তিমন্তার পরিচয় দিয়েছেন । নবা- 
হিন্দুধর্মবাদীদের মতবাদের ধারক ও বাহক ছিল বঙ্গবাঁশী পত্রিক1। প্রতিপক্ষকে 
ব্ঙ্ষবিদ্রপের দ্বার! আক্রমণ করাই এ যুগের ব্যক্ষ-বিদ্রপের উত্দমূল। দ্বিজেন্্রলালের 
রচনায় সমলাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আচার আচরণের প্রতি 
বিদ্রপ আছে। কিন্ত তাঁর আক্রমণের মধ্যে পক্ষপাতিছুষ্টতা ছিল না। “বদলে গেল 
মতটা” কবিতায় তিনি খ্রীষ্টধর্ম, নব্যব্রা্গ সম্প্রদায়, নাস্তিকের দল, নবহিন্ুধর্মবাদী, 


২৭। প্রহ্তপটুতায়, মনুস্তচরিত্রের বছুদশিতায়, লিপিচাতুর্ষে ইনি টেকচাদ এৰ: হুতোমের' 
সমকক্ষ, এবং হুতোম ক্ষমতাশালী হইলেও পরদ্বেষী পরনিন্দক, হুনীতির শত্র খলং. বিশুদ্ধ রুচির 
সঙ্গে মহাসমরে প্রবৃত্ত । ইন্দ্রনাথবাবু পরহুঃখেকাতর, নুণীত্তির পরিপোষক এবং তাহার স্থ 
হুরুচির বিরোধী নহে।..াহার গ্রন্থে বঙগদর্শনপ্রিয়তার ঈষৎ মধুর হাসি ছত্রে ছত্রে প্রভাসিত আছে! 
অপাঙ্গে যে চতুরের বজদৃষ্টিটুকু পদে পদে লক্ষিত হয় তাহা না ছতোমে, ন! টেকচাদে, দুয়ের একেও- 
নাই।..'দীনবন্ধুর মতো তিনি উচ্চহাসি হাসেন না, ছুতোগের মত “বেলেপ্লাগিরি"তেও প্রবৃত্ত হয়েন নাঁ, 
কিন্তু তিলার্ধ রসের বিরাম নাই।” ( বঙ্গদর্শন, পৌব, ১২৮১) 

২৮। পাচুঠাকুয় ; পঞ্চম কাও, পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


২৪৩ প্রহসন ও হান্যরন 


বৈদাস্তিক প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে আমাদের ছুর্গাতির কথ! রদিয়ে 
বসিয়ে বলেছেন । ছ্িজেন্দ্রলালের হাস্তরস ইন্দ্রনাঁথ বা যোগেন্দ্রন্দ্রের তুলনায় অনেক 
বেশী দ্ষিষ্ব-_মতবাদসম্পর্িত অতিনিবদন্ধতা না থাকার জন্য তীর 'হাসির মধ্যে 
বিদ্রপের ঝা অনেক কম। বাঙ্ষের চেয়ে সরস-কৌতুক পরিহাসের মাত্রাই বেশী। 
যে কোনো সম্প্রদায়ের আতিশয্যকেই তিনি পরিহাস করতে কুন্ঠিত হন নি। কিন্ত 
ইন্দরনাথ বা যোগেন্দ্রচন্ত্র সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা যায় না ।২৯ 


|| ৭ || 
ছিজেন্দ্রলালের প্রায় সমলাময়িক আর একজন লেখকের নাম ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোৌগা। বিক্রপাত্মক রচনায় কালীপ্রন্ন কাবাবিশবদ (১৮৬১-১৯*৭) মেকালে 
খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি “দোমপ্রকাঁশ'-সম্পাদক দারকানাথ বিগ্যাভুবণ ও 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্নেহভাঁজন ছিলেন। তিনি ইন্দ্রনাথের কাছে প্রেরণালাত 
করে ব্যঙ্গবিদ্ধপাত্মক র্নায় প্রবৃত্ত হন । কেশবচন্দ্রকে কটাক্ষ করে তিনি “অবতার” 
(১৮৮১) নামে একটি প্রহসন রচনা করেন। শ্রীক্ষকির চাদ? ছদ্মনামে তিনি 
কয়েকটি বিদ্রপাত্মক রচনা প্রকাশ করেন। “হিতবাদী”তে কিচিবিকার” ব্যঙ্কাবা 
(১৮৯৭) প্রকাশিত হলে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হয়। কিন্তু 
“মিঠেকড়া? (১৮৮৮) নামক রবীন্দ্রনাথের “কড়ি ও কোমল" কাব্যের প্যারডিখানিই 
বর্তমানকালে কালীপ্রসন্নের একমাত্র পরিচয়ের স্ুত্র। প্যারডিখানির মধ্যে ব্যঙ্গাজ্মক 
অনুক্ৃতির চেয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণের দ্দিকটিই উগ্র হয়ে উঠেছে ।৩০ ব্যক্তিগত 
জীবনে কালীপ্রসন্ন তেজন্বী ও আঁদর্শবাদী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে তাবু 
বিশিষ্ট দানের কথা! বা্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার সঙ্কে স্মরণ করেছেন ।৩১ দেশ- 


২৯। *ইন্দ্রনাথের প্রতিভা সমাজতন্ ব্যাখানে ও হিন্দু প্রতিষঠ| চেষ্টায় সম্যক পরিস্ফুট হইয়াছিল।” 
-পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩১৮। 


৩০ | একে রবি তায় কবি, বাজ, তোর পায়ে পড়ি 
তায় মথুরার ছৰি বাজরে কোমল কড়ি 
তায় প্রাণ খায় খাৰি কচুধনে গড়াগড়ি 
বাশরী বাজে নাতায়। নহিলে বাইবি হায়! 
দারুণ দৈবের দোষে 
পড়িলাম মধুরায়। 
- (আগ্রা £ মিঠেকড়া) 
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ছিজেন্দ্রলাল £ করি ও নাট্যকার ২৪৪ 


প্রেমিকা, আদর্শনিষ্ঠা, বিদ্রপাত্মক কবিতা ও প্যারডি রচনা--কাব্যবিশারদের 
এই বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বিজেন্ত্রপালের মধ্যেও ছিল। তা! ছাড় কালীপ্রসন্নও রবীন্দ্রবিরোধী 
সাহিত্যিক গোষ্ঠীতেই যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কচি ও রসিকতার সঙ্গে 
দ্বিজেন্দ্রলালের কচি ও রমিকতাঁর অনেক পার্থকা ছিল। কাব্যবিশারদের বরদিকতা 
ছিল সেকেলে ধরনের, রলবৌধও তেমন পরিমাজিত ছিল না। অপর পক্ষে 
দ্বিজেন্দ্রলালের পাশ্চান্ত্য-সাহিত্য পরিশীলিত মনের হাস্তজ্যোতির মধ্যে স্মাজিত 
শিল্পবোধের অভাব ছিল না। ব্যক্তিগত আক্রমণ ও উদ্দেশ্টমূলক বঙ্গ ছাড়া 
কাঁলীপ্রসস্ত্রের অন্য কোনে! হাস্যরসের উৎস ছিল না, কিন্ত দ্বিজেন্দ্রলালের হান্তরণে 
ছিল বৈচিত্র্য সশব্দ অট্রহাস্য থেকে চাপা-বিদ্রপের ক্রভঙ্গি পর্যস্ত এর অন্তভূক্তি 
ছিল। ছ্বিজেন্্রলালের হাস্তরণ এত সহজ ও স্বতংস্ফুর্ত ছিল যে, এর জন্য খুব বেশী 
উপাদ।নের প্রয়োজন হত না। 

দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্তরদ আলোঁচন। প্রন্ঙ্গে রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস স্ট্টির কথা 
মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক । রবীন্দ্রনাথের হাশ্তরসে যে শুত্রোজ্জল ্বচ্ছতা ও 
শালীনতা আছে, তা ছিজেন্দ্লালের হান্তারমে নেই । রবীন্দ্রনাথের হাস্তরশায্মক 
রচনায় সংযম, পরিমিতিবোধ ও স্থক্ম শিল্পকর্মের এক উন্নত আদর্শ আছে। 
রবীন্জনাথেব বিদ্রপাত্বুক রচনার মধ্যেও অনেক সময় অন্তর্নিহিত ও নিগুঢ অর্থবাঞ্চনা 
থাকে । একটি আঘাত প্রবণতা এখানেও আছে, কিন্ত গভীর মর্মস্থলে প্রবেশ না 
করলে কবির যথাযথ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা যায় না । “হিং টিং ছট* কবিতাকে এই 
পর্ধায়ে ফেলা যায়। কিন্তু ছ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ খোলাখুলি জোরালো । দ্বিজেন্দ্র- 
লালের এই জাতীয় কবিতীয় রবীন্দ্রনাথের কবিতার চেয়ে আমা তপ্রবণতা অনেক 
'বেশী। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ হাস্যরস রচনায় কৌতুকের স্সিগ্ধোজল শুভ্রতা 
শরতাকাশের লঘু মেঘখগ্ডের মতো সঞ্চরণশীল, কিন্তু ছ্বিজেন্দ্লালের হাদি যেন 
ঘন-ঘোর আকাশে বিছ্যাতের “ক্ষিপ্র তীব্র হাসি ।”৩২ 

ছিজেন্্লালের হাস্যরসের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরীর 
€১৮৬৮-১৯৪৬) প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া যায় না। ক্রফ্চনাগরিক' হিলাবে প্রমথ চৌধুরী 
দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে নিগুঢ় সম্পর্ক অঙ্গভব করেছিলেন। ছ্বিজেন্ত্রলালের "হাঁসির গান, 


৩। উদার আধার মাঝে বিদ্যুতের মত 
উঠেছিল ফুটে তব ক্ষিগ্র তীব্র হাসি 
ঘন ঘোর মেখে ঘের! দিগন্ত উদ্ভাপি। 
দেখায়েছ বাহিরের উদারত। কত ॥ 
--ছিজেজ্রলাল': প্রমধ চৌধুরী : . সাহিতা, ভাত, ১৩২1 


২০৫ প্রহসন ও হাস্যরস 


সম্পর্কে তিনি একাধিকবার লগ্রশংদ আঁলোচিন' করেছেন ।৩৩ “আত্ম-কথাঁ'য় গ্রমথ 
চৌধূরী ছিজেজলীলের হাস্যরসের সঙ্গে তার হীস্তরসের একটি সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন : 
“চিনির মোড়কে যেমন কুইনিনের বড়ি খাণয়ান হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল তেমনি হাঁদির 
মোড়কে মেকি পেট্রিটিজম, ঝুটে ধর্ম ও" সামাজিক মিথ্যাচারের উপর তার তীক্ষ 
বিদ্রপবাণ বর্ষণ করেছেন। বীরবলও তেমনি লোকের অন্তরে মিছরির ছুরি ঢুকিয়ে 
দিতে চেষ্টা করেছেন ।”৩৪ কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর এই স্বীকৃতি সত্বেও এই দুজন 
খ্যাতনামা! 'কুষ্ণনাগরিকের' হাস্যরসের মধ্যে অনেকখানি প্রকৃতিগত পার্থকা ছিল। 
দ্বিজেন্দ্রলাল আবেগপ্রবণ, উচ্্দিত ও উচ্চক__-তাই তার বিদ্রপাতআক মনোভঙ্গি 
অনেকখানি অনাবৃত ও স্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর শ্লেষ- 
বক্তোক্তি যেমন প্রচ্ছন্ন ও সুক্ষ, তেমনি স্থকৌশলী। প্রমথ চৌধুরীর হাঁস্তরসের 
আবেদন প্রধানত বুদ্ধির কাছে-_বাক্চাতুর্ধ ও কথার মাবপ্যাচ তার তীক্ষু বুদ্ধির 
উজ্জল আলোকে দীপ্ধ হয়ে উঠেছে। কিন্তু 1 দ্বজেন্্রলালের হাস্তরসের আবেদন 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হৃদয়ের কাছে--অনেকথানি বেপরোয়!, এবং কখনও কখনও 
প্রগল্ভও বটে-__উত্তেজনায় ও উন্মাদনায় সময় সময় মাত্রীজ্ঞানও হারিয়ে ফেলে। 
প্রমথ চৌধুরী ফরাঁমী গুরুর শিশ্ব--তাই বিতর্কমূলক রচনাতেও উদ্মার চেয়ে যুক্তিই 
প্রাধান্ত লাভ করে। তিনি বলেছেন : “ফরাসি জাতি হাঁসতে জানে, তাই তাঁরা 
কথায় কথায় ক্রৌধান্ধ হয়ে ওঠে না। তীক্ষহাসির যে কি মর্যভেদী শক্তি আছে, 
এ সন্ধান যাঁর] জানে, তাদের পক্ষে কটুবাঁক্য প্রয়োগ কর] অনাবশ্তক' ।”৩৫ রবীন্দ্রনাথ 
ও ছ্বিজেন্দ্লালের মধ্যে যখন সাহিত্যিক বিতর্ক প্রবল হয়ে ওঠে, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল ও 
প্রমথ চৌধুরীর রচনাগুলি পাশাপাঁশি রাখলেই তীর প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। প্রমথ 
চৌধুরীর প্রতিবাদের ভাঁষ। তীব্র, মর্মভেদী ও গ্লেষাত্মক, কিন্তু প্রতিপক্ষকে পধুদস্ত 
করতে গিয়েও তিনি মাত্রাজ্ঞান ও সৌজন্য হারান নি। অপর পক্ষে উত্তেজনার 
প্রাবল্য ছিজেন্দ্রলালের আক্রমণাত্মক রচনাগুলি অনেক সময় অসংযত ও নিরাবরণ 
হয়ে উঠেছে। কারণ সম্পূর্ণ নিলিপ্ত থাক! তার পক্ষে সম্ভব ছিল না । হাস্যরণিক 
গ্রমথ চৌধুরী নিপ্িপ্ত, তাই তিনি সাহিত্যিক মসীযুদ্ধের চুড়ান্ত উত্তেজনার মুহূর্তেও 


তার বাগবৈদগ্ধ্য ও যুক্তিগ্রবণতা হারান নি-_তার নিশ্নক চাপাবিদ্রপ ও বক্রোক্তির 





৩৩। এই প্রদঙ্গে দ্বিজেন্্রলীলের হাসির গান সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর ছুটি প্রবন্ধ সবচেয়ে উল্লেখযোগা 
--দ্বিজেন্্রলালের স্মৃতিমভায় কথিত, (সবুজপত্র, ১৩২২ ল্যেষ্ঠ) ও 'ঘ্বিজেন্্রলাঙ রায়ের হাসির গান” 
€সবুজপত্র, ১৩২৩ আবাঢ়)। 

৩৪। আত্মকথা, পৃং ১৯। 

৩৫ | ফরাসী সাহিত্যের পরিচন্ন : নানাকথা। 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাটাযক'র ২৬ 


মধ্যে উইট্‌" 'পান' ও স্যাটায়গিরের প্রাধান্ত। কিন্ত দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণখোল। 
উন্মুক্ত হাঁসি কখনো! কখনো সংবেদনশীল “হিউমার? পর্যায়ে পৌছেছে। দিজেন্্রলালের 
হাঁসির আড়ালে আছেন একজন কবি, সহদয় রসিক পুরুষ; অপরপক্ষে প্রমথ 
চৌধুরীর হাস্তরমের আড়ালে আছে একটি যুক্তিবাদী মন ও বুদ্ধিদীপ্ত মনন । 

দ্বিজেন্্লালের “হাপির গান”-এ বৈচিত্য কম নেই-্যঙ্ষ-বিদ্ধপ থেকে আরস্ত 
করে রঙ-তামাশা, ঠাট। এমন কি হাস্তরসের স্থুল উপাদান পর্ষস্ত অনেক আছে ।--. 
কিন্তু কোন উপাদান প্রচ্ছন্ন ও “প্রণিধান-সাঁপেক্ষ” নয়। নিতান্ত স্থল উপাদান- 
গুলিকে নিয়েই তিনি একটি শিল্পন্ধপ দিয়েছেন । সেখানে তিনি এই স্ুল উপাদান" 
গুলিকে মেছ্ে-ঘযে পালিশ করার চেষ্টা করেন নি-উপার্দানগুলিকে অবিকৃত- 
ভাবেই গ্রহণ করেছেন। কারণ ছ্িজেন্দ্লালের হাস্তরসের জগৎ যেন একটি 
আলোকোজ্জল হান্তমুখর পৃথিবী । হাস্যরসের গ্রবলতার মধ্যে যে মুক্তি আছে, 
তাঁর স্বতঃক্র্ত প্রবাহে উপাদনগুলি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অথচ তার হাসির মধ্যে 
তীর চরিত্রের আদর্শনিষ্ঠাও বিদ্যুতের মতো ভাম্বর হয়ে উঠেছে ।৩৬ 

ছ্িজেন্দ্রলালের হাদির গান সম্পর্কে কোনো কোনে। সমালোচক ইংবেজি 
রচনার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন 15৭ অব্য তার কাঁবারীতি ও কবিতার 
রহিরঙ্গের কোনো কোনে দিকের উপর যে ইংরেজি কবিতার প্রভাব পড়ে নি 
একথা] বলা যায় না। ইংরেজি ও ফরাঁপী হান্যরধিকদের রচনার সঙ্গেও তার 
গভীর পরিচয় ছিল। কিন্ধ এ সত্ব দ্বিজেন্ত্রলালের হাস্যরসের প্ররুতিগত 
বৈশিষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের হাস্তরসের মূল প্রকৃতির একটি এঁক্য আছে। অবশ্য 
দ্বিজেন্্রলীলের রুচিবৌধ ও কবিশক্তির সঙ্গে গুপ্তকবির কোনো তুলনাই চলতে 
পারে না, এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । ব্যঙ্গের তীব্রতা ও অমাজিত রন 
ব্যক্তিগত আক্রমণ গুগুকবির হাস্তরসকে অনেক সময়ই পক্কিল করে তুলেছে। তা 
ছাড়া তার ছিল বাস্তব-পর্ষবেক্ষণের নৈপুণ্য, বর্ণময় কল্পনার স্থান তার কাব্যে ছিল 
না। দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের মধ্যেও গীতিকবির সহজাত কল্পনা প্রবণতা! ছিল। 
কিন্ত গুপ্তকবির হাশ্তরসের মধ্যে ছিল কথার মারপা্যাচ ও শব্কৌশলের ক্লাস্তিকর 


৩৬।- শদ্বিজেন্্রলালের হাসর গানের জগতে একটা প্রাণমাতানো। নিত্য উৎসব লাপিয়। আছে, তাছ। 
/21090781 )২1817-এর শ্চৃতির আবিলত। হইতে মুক্ত অথচ প্রোজ্বল'”-_দ্িজেক্রলাজের হাঁসির গান £ 
অযুলাধন মুখোপাধ্যায় : দমালোচনা-দাহিতা (ডঃ গ্ীকুমার বন্দ্যোপাধায় ও প্রফুণ্রচন্ত্র পাল সম্পাদিত )। 

৩৭। পদ্বিজেন্রের বা্সীত অল্লাধিক পরিমাণে ইংরোঁজ 001010 রচনার অনুকরণ, কিন্তু অনুকরণ 
হইয়াও প্রতিভাশালী কবির হস্তে উহা! শ্বকীয় নিজন্ব সম্পদই হইয়াছে ।” 


--ভগদিজশাথ রায়ং মানসী, আষাঢ়, ১৩২। 


২৭ গ্রহন ও হাস্যরস 


পুনরাবৃত্তি । এত পার্থক্য সত্বেও বাংলাসাহিত্যের হাস্যরসিকদের মধ্যে গুধ্তকবির 
সঙ্গেই দ্বিজেন্্রলালের মিল মবচেয়ে বেশী। প্রাণবস্ত হাসির এমন স্বতঃক্ক্ত প্রবাহ 
অনথাতর দুর্লভ। রঙ্-বাঙ্গ, ঠাট্া-ইয়াঁকি, রঙ-তামাশা, সঙ-ভপড়ামি, মস্করা-রলিকতা-_ 
প্রভৃতি সবরকম উপাদানকে নিয়েই" গুধকবি হাঁসির ফোয়ারা! ছুটিয়েছেন। এমন 
প্রাণখোলা উচ্চকঞ্ঠ হাসি একালে আর দেখা যায় না-_ প্রাণের সেই রস যেন আর 
নেই। তাই উচ্চকণ্ঠ প্রাণযাতানো হাসি আজকের 'কালচার বিলাসের” যুগে 
অম্াঙ্জিত কুচিবিকারের পধীয়ভুক্ত ! কিন্তু গুধকবির যুগে বাঁডালীর দেহে-মনে 
যে বলিষ্ঠতা ছিল, তাই রঙদাঁর ক্ফৃর্তি ও মজাদীর হাপির আকারে উচ্ফৃসিত হয়ে 
উঠত, কবি নিজে বলে উঠতেন : “এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা।” ঈশ্বর- 
গুপ্ের পরে বাংলাসাহিত্যে ছ্বিজেন্দ্রলালের মত আর কেউ এমন 'রক্ভরা বেপরোয়া 
প্রাণভরা হাঁপি হাঁপতে পারেন নি। কারণ সুশ্্ শিল্পবুদ্ধির আড়াঙ্গে প্রাণের সহজ 
প্রবাহ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে । ছিজেন্দ্রলালের ভোঁজাপানীয়বিষয়ক কবিতাগুলি 
ঈশ্বরগুপ্তের “পৌধ-পবণ", পাঠান্তোত্র “আনারস, 'আযাগ্ডাভরা তপনে মাছ” প্রভৃতি 
কবিত:কে স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বিজেন্ত্রলালের “সন্দেশ” কবিতায় ভোজনরসিক কবির 
বিশুদ্ধ রঙ্গবিলাম এক অনাবিল আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে : 


সি, 


উন্, সন্দেশ বুদে গজা মতিচুর রসকর] সরপুরিয়া ১ 
উন, গড়েছ কি নিধি, দয়াময় বিধি ! কত না বুদ্ধি করিয়া। 


সং শ্ নী নট 
ওহো, না খেতেই যাঁয় ভরিয়ে উদর, সন্দেশ থাকে পড়িয়ে; 
ওছো, মনের বাপন! মনে রয়ে যায়, চখে বহে যায় দরিয়া! 
অপেক্ষাকৃত প্রো বয়সে ইন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলানাহিত্যে পাঁশ্চান্ত্য- 
সাহিত্য-সুলভ হাশ্তরসের ব্যর্থতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলীলের 
হাম্যরস সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধাঁনযে।গা : 
প্বস্কিমবাবু 705-08$609-র মোলায়েম রসিকতা, বাঙ্গলীর গাঁছমরীচ মিলাইয়া 
কমলাকান্তের আকারে বাঙ্গালীর হাটে চাঁলাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বঙ্ষিমবাবুর 
কমলাকান্ত বঙ্কিমবাবুর জীবনের সরসতা শুকাইতে না শুকাইতে যেন কোথায় 
মিলাইয়া গেল। আমার বিদেশী আমদানী 9017৩ আমার জীবনের মাধুরীর সঙ্গে 
শুকাইয়। গিয়াছে। কোনটাই বাঙ্গলায় টিকিল না। তোমার দ্বিজেন্দ্রলাল 
খ70700115 বটে ১ পরজ্ত বেজায় 62001190913 নিবেদ হইয়া সংসারের উদ্ভটতা। 
ও উতৎ্কটতাকে দেখাতে পারে না) একটু যেন নিজে মাতিয়া উঠে। বিধাতার 
আঘাতে যখন উহার প্রিঠে পড়িবে তখন তাহার এই অপূর্ব [38190 এবং নির্মল 


হিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ২০৮ 


তটিনীকল্পোল একেবারেই স্তব্ধ হইয়া যাইবে । কাজেই বলিতে হয় আমাদের এই 
মৃতন আমদানীর মাল বর্তমান বাঙ্গলার হাটে বিকাইল ন11”৩৮ 

ইন্্রনাথের এই আক্ষেপোক্তির মধ্যে ছুটি সত্য আছে ।--প্রথমত, বাঙালী 
জীবনের মধ্যে পশ্চিমী হাম্তরল আমদানি করা দুরহ--ছুয়ের মধ্যে কোথায় যেন 
একটি বিরোধ আছে। দ্বিতীয়ত, দ্বিজেম্দুলালের হাস্তরসের বৈশিষ্ট্রকে সামান্য 
একটি মন্তব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাশ্তরমের যে ত্রুটির কথা বলেছেন, 
তা দ্বিজেন্্লালের হাসির বেশিষ্ট্যও বটে-_কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল ফরাসী 'ম্যাটারিজ্ট" 
নন, খাটি বাঙালী হাশ্তরপিক। মোলিয়েরের পৃথিবী আর তীর পৃথিবী এক নয়-__ 
বন্ধ পার্থকা সত্বেও তিনি গুপ্তকবিরই প্রতিবেশী । 


৩৮। ইন্নাখ বন্দোপাধ্যায় (সাহ্তা-সাধক চরিতমালা, ৩৪ নং ) অজেহ্রনাথ বল্যোপাধ্যার়। 


নাট্য প্রবাহ ও নাটকবিচার 


বি ও প্রহসন-রচয়িত। হিসাবেই ছিজেন্ত্রলাল সাহিত্যক্ষেত্রে সর্বপ্রথম খ্যাতি লাভ 
করেন। নাটকের ক্ষেত্রে তিনি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে প্রবেশ করেছিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে “প্রতাপদিংহ' (১৯০৫) নাটক রচনাৰ কাল থেকেই দিজেন্জলালের 
নাট্যরচনার পূর্ণাঙ্গ যুগ বল! যায়। তার আগে তিনি ছু'খানি নাটক লিখেছিলেন-_- 

“পাষাণী (১৯০*) ও “তারাবাই” (১৯০৩)। দ্বিজেন্ত্রলালের নাটক রচনার যুগ 
অপেক্ষাকৃত _পরবর্তীকালের হলেও বাল্যকাল থেকেই নি তার 'আপসক্তি" 
ছিল।: 1 তিনি নিজেই বলেছেন : 

“বালযাবধি কবিতা ও নাটকপাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি টিলি।...বিলাত 
গিয়া ক্রমীগত 56119 পড়িতাম এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়! ক্রমাগত 
ড10145510108 ও 91881659876 বারবার পড়িওাম ; ও শেষোক্ত কবির নাঁটকের 
যে যে অংশ কাঁব্যাংশে শ্রেঠঠবোধ হইতে, মুখস্থ করিতাঁম। 

“-প্বিলাতে যাইবার পূর্বে আমি «হেষলতা” নাটক ও 'নীল্দর্পণ' নাটকের অভিনয় 
দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক মৌথীন অভিনেতৃদল কর্তৃক অভিনীত 
“গধবার একাদশী” ও গ্রন্থকার" নামক একখানি গ্রহনের অভিনয় দেখি, আর 
£১0015010-এর 0810 এবং 91891959816-এর ৮1105 0:89881-এর আংশিক 
অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। 
বিলাতে যাইয়া! বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি 
আমার কাছে প্রিয়তম হইয়! উঠে। | 

“বিলাত হইতে ফিরিয়! আপিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চমমূহে অভিনয় দেঁখি। 
এবং সেই সময়েই বঙ্কভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয় ৮...১ 

(যে মময় ঘিজেন্ত্রলাল বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আবিভূর্ত হন, তখন বাংলা নাটক 
ও রক্ষমঞ্চের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র একচ্ছত্র আধিপত্য । তিনি নিজে হুদক্ষ অভিনেতা 
" ছিলেন, তাই বঙ্গমঞ্চের স্থৃবিধা-অন্থবিধ! সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও কম 
ছিল না। তার এই নট-প্রতিভা নাট্যকার-গ্রতিভাকে ফুটিয়ে তুলতে অনেকখানি 
সাহায্য করেছিল। ) ছবিজজরলালের মৃত্যুর ছু বছর আর্গৈ গিরিশচন্দ্র মৃত্যু হয় 
(১৯১১)। ছ্বিজেন্ত্রলালের নাট্য-প্রতিভা বিচার প্রণঙ্গে এই তথ্যটি ম্মরণ রাখা 


১। আমার' নাটাজীবনের জারত্ত : নাটামঙ্গির, শ্রাবণ, ১৩১৭। 
১৪ 


স্বিজেন্্রলাল : কবি ও নাটাকার ২১৬ 


কর্তব্য । কারণ গিরিশচন্দ্রের মতো জনপ্রিয় নাটাকারের পাশে তাকে নাঁটক রচন! 
করতে হয়েছিল। এ যুগে প্রহসন-রচয়িতা৷ ও হান্রসতষ্টা হিসাবে 'রদরাজ" 
অন্ুতলাল বস্থরও খ্যাতি কম ছিল না। অমুতলালও স্থ্ক্ষ অভিনেতা! ছিলেন । 
ঘ্িজেন্্রলালের সমসাময়িক আর একজন নাট্যকারের নাম এই প্রমক্ষে উল্লেখযোগ্য । 
ইনি হলেন ক্ষীরোদপ্রসাদদ বিদ্যাবিনোদ (১০৬৩-১৯২৭ )। ক্ষীরোদপ্রনাদের 
রচনাগরিধি যেমন বিপুল, তেমনি বহুবিচিত্র। তাঁর প্রথম নাটক “ফুলশয্যা” 
(১৮৭৪) কল্পিত ইতিহাম অবলম্বন করে লেখা হয়েছিল। কিন্তু “আলিবাবা, 
(১৮৯৭) নাটকটি ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত হওয়ার পর ক্ষীরোদপ্রসাদের যশ 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এমন কি স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপ- 
আদিতা? (১৯*৩ ), পদ্ধিনী? (১৯৬ ), পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৯৯৭), “্টাদবিবি 
(১৯০৭), “নন্দ্কুমার” (১৯০৮), 'বাঙ্গালার মসনদ" (১৯১০) প্রভৃতি নাটক একসময় 
দ্বিজেনজ্লালের এঁতিহাসিক নাটকগুলির প্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের 
মৃত্যুর পরেও ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রায় চৌদ্দ-বছরব্যাপী অক্লাস্তভাবে লেখনী সঞ্চালন 
করেছিলেন। নাট্যপাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্রুলালের স্থাননির্ণয় করতে হলে 
বাংল নাটকের তৎকালীন পরিস্থিতির কথ! মনে বাখতে হবে 1) 

স্তবাং দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে সাহিত্যের /এই 
দিকটি যে নিতান্ত বন্ধা ছিল এ কথা বলা যায় না। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক 
তক্তিমূলক নাটকগুলি. অতাস্ত 'জনপ্রিয় হয়েছিল। . বিশেষত তীর শেষজীরনের 
অবতা র-মহাপুরুষসম্পর্কিত নাটকগুলি রামরুষ্ণ পরমহংসদেবের অলৌকিক জীবনের 
রসে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। হিন্দুধর্মের এই নবজাগরণের যুগ গিরিশচন্দ্রের তক্তিমূলক 
পৌরাণিক নাটকে একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল। . জ্যোতিরিন্্রনাথের 
এতিহাসিক নাটকগুলি প্রধানত উনবিংশ শতাবীর সগ্োজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে ই 
বাণীবদ্ধ করেছিল। ; তার ইতিহাসাশ্রিত শেষ নাটক '্বপ্রময়ী” ১৮৮২ শ্রীষ্টাবঝে রচিত 
হয়েছিল "এর পর তিনি অন্বাদ করেছিলেন ও কথানি প্রহন লিখেছিলেন 
স্থতরাং আলোচ্য পর্বে নাট্যকার জ্যোতিরিন্্রনাথের কোন সক্রিয় ভূমিক! ছিল 
না কিন্ত দবিজেন্্লালের'পাঁধানী” (১৯১০) প্রকাশের অনেক আগেই র্বীজ্নাথ 
কয়েকখানি গীতিনাট্য ও নাট্যকাঁব্য রচনা! করেন। “রাজা ও বাদী (১২৯৬) 
“বিসর্জন (১২৯৮) ও 'মালিনী” (১৩০২)-:এই তিনখানি পঞ্চমাঙ্ক নাটকের 
সংলাপ রচনায় কবি গিমিশচন্দ্রের গৈরিশছন্দ অন্গদরণ করেন নি। ্ষতঙ্গ ও 
স্বদেশ আন্দোপনের সময় দেশপ্রেমের যে প্রবল উচ্চ প্রবাহিত. হয়েছিল; তখন 


আ্টাতপ সদ 


রবীক্ত্রনাথ জাতীয়সঙ্গীত রচনা করলেও গিরিশচগ্জ, ছিজেজ্লাল বা ক্ীরোধপ্রসান্ধের 


২১১ নাটাগ্রবাহ ও নাঁটকবিচান্র 


মতো! এঁতিহাদিক নাটক রচুনা করেন নি। স্থতরাং দেশব্যাপী এই প্রবল 
হৃয়াবেগকে ষে যুগে প্রধানত এই তিনজন নাট্যকার রূপ দিয়েছিলেন 1১, 

বৈ্ভঙ্ আন্দোলনের জাতীয় ভাবোচ্ছাীসকে সর্বপ্রথম রূপ দিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ 
তাঁর প্রতাপ-আদিত্য' নাটকে | তারপর এলেন গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল । 
পৌঁরাঁণিক নাটকের ভক্তিরসপিক্ত ধর্মভাঁব রূপান্তরিত হল এক নবভাবপ্রদীপ্ত 
ইহ চেতনায়। পৌরাণিক নাটকের দৈবলীলার স্থান অধিকার করল ইতিহাসাঞজিত 
মানব-জীবনের আশা-আঁকাজ্ষার কাহিনী । উনবিংশ শতাবীর এত্িহাসিক 
নাটকের পিছনে জাতীয় জীবনের কোনো স্ুনির্দি্ই কর্মপন্থার ইঙ্গিত ছিল না। 
সমগ্র দেশের সঙ্গে এই নবজাগ্রত তাবুকতাঁর কোনো যোগ ছিল না। কিন্তু বিংশ 
শতাব্দীর প্রথয় দশকের স্বদেশী আন্দে'লনের যুগে বাঙালীর প্রাণচাঞ্চল্য কলকাতা! 
শহরের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।২ প্রতাপাদিত্য, দিরাঁজদৌল্লা, রান] প্রতাপ, 
দুর্গাদাস প্রমুখ ইত্তিহাসপ্রপিদ্ধ চবিত্রগুলির বীরত্ব, ন্বদেশপ্রেমিকতা, আত্মত্যাগ 
প্রভৃতি কাহিনীকে এ যুগের নাটাকারেরা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন । দ্বিজেঙ্জ- 
লালের. নাটাকারখা তির মূলে আছে তার এই এঁতিহাসিক নাটকগুলি। গিরিশচন্দ্র 
বাক্ষীবোদপ্রসাদ এতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন বটে, কিন্তু তারা কেউই 
যুগজীবনের উত্তাপকে ছিজেন্দ্রলীলের মতো নাটকীয় অন্তদ্বন্বের অস্তভূতি করে 
তুলতে পারেন নি। শুধু দেশপ্রেমই নয়», কল্যাণ, মৈত্রী ও বিশ্বনীতির 
আদর্শকে তিনি নাটকের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এঁতিহাসিক 
পরিবেশ ও চমৎকারিত্ব ফুটিয়ে তোলায় দাহাধা করেছে তার কাব্যধর্মী তাষ। 
চরিত্রের অন্তদ্্কে তীব্রতর করে তিনি নাটকীয় সংঘাত-লগ্মগুলিকে উজ্জল করে 
তুলেছেন। 

কিন্তু সামাজিক নাটকে তিনি সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি। _তিহাসিক 
নাটকের রোমার্টিক টেকনিক সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে নিতাস্ত অসঙ্গত হয়ে 
পড়েছে। তিনি পৌরাণিক নাটক দিয়ে তার নাট্যজীবন শুরু করেছিলেন বটে, 
কিন্ত পৌরাণিক নাটক তীর স্বক্ষেত্র ছিল না। কারণ আধ্যাত্মিকতা, ভক্তিরস ও 
পৌরাণিক বিশ্বীসের চেয়ে ভার কাছে বড় ছিল যুক্তিনিষ্ট মনের বুদ্ধিধখ বিচার- 


২। “জাতির প্রধল ভাবোদ্দীপনা অন্তরে অনুভব করিয়। তৎকালীন "শ্রেষ্ঠ নাট্যকারগণ জাতীয় 
ভাবানুপ্রাণিত নাটক রচন| করিলেন। দর্শকগণ তাহাদের রাইক সংগ্রাদের প্রেরণ পাইল নাটকের 
মধ্যে, বিপুল উৎসাহে সেই নাটককে তাহার! সনত্থন। জানাইল। আনন্দরসের প্রেক্ষাগৃহ ও আন্দোলনের 
রাজপথ এক প্রাণের যোগে নগ্মিজিত হইয়! গেল।”--বাংল নাটকের ইতিহাস: অজিতর্ঘার 
5০ 


ছিজেন্্লাল : কৰি ও নাট্যকার ২১২ 
প্রবণতা। তাই পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রে তীর রচনার বৈচিত্র্য ও প্রসারতাঁও 


তেমন নয় 1 দ্বিজেন্্রলালের নাট্যকারখ্যাতি প্রধানত তীর গঞ্চসংলাঁপবাহী 
এঁতিহামিক নাটিকগুলির উপরেই প্রতিষিত। কন জনপ্রিয় সাহিত্য হলেই থে 
উচ্চতর সাহিত্য হতে হবে, এমন কোনো অর্থ নেই। ছবিজেন্্লালের নাটকেও 
অনুচিত সংলাপ, অকারণ উচ্ছ্বাস ও অতিনাটকীয় তাবাতিরেক আছে।' নাট্যকারের 
বস্তধর্মী নির্লিগ্ততা অনেক সময় গীতিকবির আত্মমুগ্ধ কাব্যধর্সিতায় পরিণত হয়েছে__ 
নাট্যকার দ্িজেন্্লাল কবি দ্িজেন্দ্রলালের কাছে পরাজিত হয়েছেন। কিন্ত 
এ সমস্ত ক্রুটি সত্বেও তাঁর নাটট্যপ্রতিভাকে অস্বীকার করা যায় না। বাংলা নাটকের 
ইতিহাদে ছিজেন্দ্রলাল থেকেই আধুনিক যুগ স্ুচিত হয়েছে। আঙ্গিক, দৃষ্টিভঙ্গি, 
ভাব-ভাঁধা গ্রভৃতি দিক থেকে তিনি নৃতনত্বের সঞ্চার করেছেন। ইউরোপীন্ 
নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচয়ের ফুলে পাশ্চাত্য নাট্যরীতির ঘনিষ্ঠ শ্রভাৰ 
তার নাটক গুলিকে নৃতন রূপকর্ষে ও ভাবসত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর পৌরাণিক 
ও এঁতিহাসিক নাটকের. মধ্যে আধুনিকজীবনের সমস্তাগুলিই উ্ভামিত হয়েছে। 
এতে কালানৌচিত্যদৌষ (409০1021900) ঘটেছে সন্দেহ নেই, কিন্ত বুদ্ধিদীপ্ত 
জীবন-সমালোচনায় মর্ত্যলোকের ছন্বিড়ম্িত জীবনের প্রতি একটি সাগ্রহ কৌতুহল 
প্রকাশিত হয়েছে। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ইহ-সচেতন ও যুগ-জীবনের, “কীতৃহলী 
ভান্তকার।) 


॥২॥। 

(এহদনগুলি বাদ দিলে ছিজেন্দ্লালের নাটককে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : 
নাট্যকাব্য, »এতিহাসিক নাটক ও সামাজিক নাটক1)) নাট্যকাব্যগুলি তাঁর গ্রথম 
দিকের রচনা। স্ত্রী-বিয়োগের পূর্ববর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিজীবন ও ব্যক্তি- 
জীবন যখন প্রণয়ে-উচ্ছ্বীসে-গীতিম্বধাঁয় উচ্ছেলিত হয়ে উঠেছিল, তখনই তিনি 
নাট্যকাব্যগুলির অধিকাংশই রচনা! করেছিলেন। এক “সোরাব-রুস্তাম” (১৯৯৮) 
ও “ভীম্ম" (১৯১৪) ছাঁড়। অন্যান্য নাট্যকাব্যগুলি তাঁর স্ত্রী-বিয্বোগের পূর্বে অর্থাৎ 
সাহিত্যিক জীবনের প্রথমার্ধেই রচিত হয়েছিল। তার জীবনীকার এই যুগের 
মনোজীবনের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; 

“শ্তভোঘ্বাহ্‌-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর প্রাক্স ছয় বৎসর পরে, অর্থাৎ প্রণয়ের 
সেই উদ্বেলিত বস-ন্সিঞ্চ উচ্ছলিত ভাবাবেগ প্রশান্ত ও প্রশমিত হইতে যে সময়টুকু 
লাগিয়াছিল তাহার পর হুইতে--তাহার অন্কর্জাত আনদ্দ অন্ত এক ভিরমি 


২১৩ নাটাপ্রবাহ ও নাটকবিচাহু 


উদ্ভাসিত ও প্রকট হইয়া, এই বিরদ-শ্তফ মৌন-স্লীন বঙ্কদেশকে বিমুদ্ধ ও বিশ্মিত 
করিয়া তৃলিল। উল্লিখিত 'গ্রহসন ও “হাসির গান" ব্যতীত, তাই, এ সময়ে 
তাহার কবি-গ্রতিভার সুন্দর-স্থরভি প্রস্থনগ্ডলি প্রশ্ফুটিত হইয়া মাতৃভাষাকে অতি 
মোহন স্মগদ্ধ ও দিব্য সৌন্দর্ষে আমোদিত ও গরিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।৩ 

দ্বিজেন্্লালের নাট্যকাবৃঞগ্ুলিকে ছভাগে ভাগ করা যায়। 'পাষাণী”, “সীতা” 
ও 'তীম্ম'-এই তিনখাঁনি নাটক পৌরাণিক বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। 
“তারাবাই” ইতিহাপাশ্রিত নাট্যকাব্য, আর পোঁখাব-রুস্তামণ ফেরদৌসী-রচিত 
“শাহ নামা” কাহিনী অবলম্বনে রচিত অপেরা । হাসির গান ও প্রহসন বচনাঁর 
যুগে দ্বিজেন্্লালের প্রথম গুর্ুবিষয়ক নাটক 'পাষাণী” (১৯০০) রচিত হয়। ))গিরিশচ্ 
তার সুদীর্ঘ নাট্যরচনার ইতিহাসের ভিতর দিয়ে পৌরাঁণিক নাটককে একটি বিশেষ 
পরিণতি দিয়েছিলেন। ভক্তিভাব ও আধাত্সিকতীয় মণ্ডিত হয়ে গিরিশচন্দরের 
পৌরাণিক, নাটকগুলি বাংলা পৌরাণিক ন:টকের মধো একটি নৃতন স্থরমংযোগ 
করেছিল। পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র পথই পৌরাণিক নাঁটক-রচয়ি'তাদদের 
একমাত্র পথ হয়ে উঠেছিল! গিরিশচন্তর-প্রবর্তিত এই পৌরাণিক নাটাধারার 
অসাধারণ জনপ্রিযতার যুগে দ্বিজেন্্রলাল সম্পূর্ণ নৃতন দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরাণকে নাট্যরূপ 
দিয়েছেন। গিরিশচন্ত্রের পৌরাণিক নাটকে ভক্তি-বিশ্বাস ও আধ্য।ত্বিকতাই 
প্রাধান্য লাভ করেছে-_যুক্তি ও বুদ্ধি সেখানে এক মহিমময় ভাঁবসাধনায় আচ্ছন্ন ।৪ 
'আদর্শবাদ ও প্রেম-ভক্তিসমন্থিত অধ্যাত্ব-বিশ্বামের রূপায়ণ হিসাবেই গিরিশচন্ের 
পৌরাণিক নাটকগুলি তখন অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। গিরিশচন্ত্রের 
নাঁট্যরচনার যুগ £হিন্বুধর্ষের পুনরভাত্খানের যুগ । বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, প্রমুখ 
সাহিত্যিকের রচনায় নব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির মর্মবাণী উদঘাটিত 
হয়েছিল। বিশেষত রাঁমকষ্ণ-বিবেকানিন্দের ছুর্নভ সাহচর্ষে গিরিশচন্দ্রের নাটকে 
ধর্মভাব আরও বেশী পরিস্ফুট হয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত ধর্মভাব ও তবদৃষ্ি 
গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের শিল্পসাফল্যকে অনেক সময় ব্যাহত করেছে। 
একটি অধ্যাত্মদৃষ্টি নাটকের মানবীয় রসকেও ক্ষুণ্ন করেছে। 

বদ্ধ, 'দ্বিজেন্্রলালের পুরাণীশ্রয়ী নাটকের দৃিভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতত্ত্র। তিনি 
গিরিশচ- পবর্িত ভক্তিভাব ও আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার করেছেন। তিনি 


$। হিজেক্রলাল:. দেবকুমার রাক্সচৌধুরী, পৃঃ ২৪1 
৪। অনিশ্চিত অনিশ্চিত! বুদ্ধি পরাজয়, 
নির্ধয় না হয়--ছার। কে আছে কোথায়? [কালাপাহাড়: ১ম অক, ও গর্তা্ক ]। 


ভিজেন্রলাল : কবি ও নাটাকার ২১৪ 


ছিলেন যুক্তিবাদী । এই যুক্তিনিষ্ঠ বুদ্ধিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে সংশয়াতুর করেছিল। 
এক পরণারে' নাটকের ভবানীপ্রাদ চবিত্র ছাড়। আর কোনো চন্বিত্রকেই ধর্ম- 
ভাবাপন্ন বল! যায় না। তাই পৌরাণিক নাঁটক রচনায় তাঁর বস্তবাদী ও যুক্তিনিষ্ঠ 
মন অলৌকিক ও দৈব-বিশ্বাসকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। «কন্ধি অবতার” 
-প্রহসনে ও হাসির গান'-এর কোন কোন রচনায় তিনি দেব-দেবী নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রপ 
করেছেন। “কিকি অবতার”-এর ভূমিকাম্ম তিনি তার কৈফিয়তও দিয়েছেন । 
এতকাল প্রন ও হাঁদির গানের মাধ্যমে তার এই বিশিষ্ট মানপিকতা প্রকাশিত 
হয়েছিল। কিন্তু “পাঁষাণী” নাটক থেকে তিনি গুরুগম্ভীর বিষয়েও যুক্তিবাদী ও 
বিশ্লেষণাত্মক মনোভক্ষি প্রকাশ করলেন। তিনি পুরাণকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ 
করে অলৌকিকতার আবরণ উন্মুক্ত করে এক-একটি লৌকিক জীবনের বাঁস্তবরসসমৃদ্ধ 
ইতিহাসই আবিষ্কার করেছেন। তাই তার পুরাণাশ্রয়ী নাটকগুলিতে দেব-দেবীর 
অলৌকিক জীবনাচরণের্ কথা নেই, আছে নর-নারীর বান্তবজীবনের মানবীদ্ব 
ছন্ব-সংঘাতের কাহিনী 1; পুরাঁণকে মানবীয় ব্যাখ্যায় মণ্ডিত করার কাজ উনবিংশ 
শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল। মধুন্দ্বন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্ত্র 
হিন্দু পুরাঁশকে বুদ্ধিমার্জিত মানবীয় ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাষীর 
যুগজীবনের নৃতন জিজ্ঞাসা তাদের পুরাণকাহিনীতে আত্মপ্রকাশ করেছিল ।. 
পুরাণের ভিতর থেকে তার] মানব-সত্যকেই নূতনভাবে আবিষ্কার করার চেষ্টা 
করেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলীলের হাতে উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদী ও সংস্কারমূক্ত 
“পুরাণের নব-রূপায়ণ” পদ্ধতিটি একটি চূড়ান্ত বূপলাঁভ করেছিল। উনবিংশ শতাবীর 
কবিদের এই পুরাণ-ব্যাখ্য। ছিল মানবমুখী, কিন্তু সে মানুষ ছিল 4091800 16110? । 
অপর পক্ষে ছ্বিজেন্্লাল পৌরাণিক চতিজ্রগুলির মধ্যে সাধারণ মানুষের কথাই 
বলেছেন। তার অহল্যা পরপুরুষ-আসক্তা কামনময়ী রমণী, ইন্জু পরম্ত্ীলোলুপ 
জম্পট পুরুষ, রামচন্দ্র ব্যক্তিত্বহীন এমন কি অঙ্ক কাহিনীটি যুক্ত করে তীন্ঘ চরিত্রের 
মধোও তিনি অন্তদ্বন্থের হ্গ্রি করেছেন। না 

পুরাীণকে বিকৃত করার অপরাধে নীতিবাগীশ মহলে ' দ্বিজেন্্রলীলের "পাধাণী” 


৫। শ্তিনি তাঁফিক ও যুদ্তিবাদী। কিন্তু তর্কের তে| কোনও মীমাংস। নাই !' তিনি জগতের 
প্রত্যেক বিষয়ই তর্কের দ্বার] বুঝিতে চেষ্টা করিতেন । সুতরাং তর্কের অন্ত না পাইয়া, ্বতঃই অনেক 
স্থলে সঙ্গেহযাদী হইয়া পড়িয়াছেন !***াহার কবিতায় দেখ! যায়--তিনি বর্গ, নরক, ঈশ্বর, দেব-দেবী 
সম্বন্ধে বস্ততঃ বড় বেণী দ্ধাস্থাবান ছিলেন না। ভাল-মদ ধাহা! কিছু--তিনি প্রত্যক্ষের ভিতর দিয়া 
দেখিতেন + এবং তিনি প্রধা নতঃ পুরধকার ও নীতি মানিতেন।”--দ্িজেজ্লাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, 
পৃঃ ৬৬৪-৬৬৫ | 


২১৫ ূ নাট্যপ্রবাহ ও নাঁটকবিচার 


ও সীতা” নাটকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। “মন্ত্র কাব্যের ভূমিকায় তিনি 
বিকুদ্ধবার্দী সমালোচকদের প্রতি এ প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছিলেন তা বিশেষভাবে 
প্রণিধানযোগ্য : 

“কোন এক পত্রিকার সম্পাদক মত্প্রণীত “পাষাণী” নাটিকার সমালোচনার 
কহিয়াছিলেন যে, আমি নাটকে রামায়ণ আখ্যান অন্থসরণ করি নাই--যেহেতু, 
অহ্ল্যাকে স্থেচ্ছায় বাভিচারিণীরূপে চিত্রিত করিয়াছি, কিন্ত পৌরাণিকী অহলা। 
ইন্দ্রকে গৌতম ৰলিয়! ভ্রম করিয়া ভ্রষ্টা হইয়াছিলেন ! তাহার বাল্মীকির রামায়ণখানি 
উদ্টাইয়া৷ দেখিবার অবকাশ হয় নাই। তাহা যদ্দি হইত, তাহা হইলেন তিনি 
দেখিতেন যে, বাল্সীকির অহল্যা শুদ্ধ ইন্দ্রকে ইন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন, 
তাহা! নহে; দেবরাজ কিরূপ, জানিবাঁর জন্য কৌতুহলপরবশ হইয়া (“দেবরাজ- 
কুতুহুলাৎ” ) কামরত। হইয়াছিলেন।***আমি শুদ্ধ আধুনিক দায়িত্বশূন্ত সমালোচনার 
উদ্দাহরণ-ম্বরূপ উক্ত বিষয়ের উল্লেখ করিলাম ।” 

নাট্যকার তীর ম্বপক্ষে যুক্তি দিলেও তিনি যে রাঁমায়ণ-কাহিনীকে সম্পূর্ণ অঙগদরণ 
করেন নি, এ কথা অস্বীকার কর] যায় ন1। নাটকে গৌতম বিশ্বামিত্রের লঙ্গে 
যখন প্রবাস যাত্রা! করেছেন সেই অবকাশে অহল্যা ইন্দ্রের সৃঙ্গে ব্যতিচারে লিপ্ব 
হয়েছেন। নাটকে বিশ্বামিত্র চরিত্রটি অনাবশ্যক প্রাধান্ত লাভ করেছে। নাটকের 
শেষাংশে নাট্যকার নিজন্ব কল্পনার উপরেই বেশী নির্ভর করেছেন। গোৌতমের 
অভিসম্পাত বিবরণটি নাট্যকার মোটেই গ্রহণ করেন নি। রামায়ণে বর্ণিত আছে 
যে গৌতম ইন্দ্র ও অহল্যার বৃত্তান্ত অবগত হয়ে তাঁদের দুজনকেই অভিসম্পাত 
দিলেন। খধিশাপে ইন্দ্র “বিফল” হলেন এবং অহলা! “নিরাহারা” 'বাতভক্ষ্যা; 
“ভন্মশায়িনী”পাঁধাণরূপিণী হলেন।৬ পরে রাঁমলক্ষ্ণ বিশ্বীমিত্রের সঙ্গে মিথিলাগমন- 


৬। *সমরূপং সধাস্থায় কুতবানসি ছুর্মতে। 
অকর্তব্যমিদং যল্মাদ বিফলত্বং ভবিস্তসি | 
গৌতমেনৈবহৃজগ্য সরোষেণ মহাজ্বন|। 
পতত্বৃ বণ তৃমৌ ফহশ্রাক্ষল্ত তৎক্ষণাৎ ॥ 
তথ। শণ্ত,1 চ বৈ শক্রং ভাধ্মামপি চ শণ্তবান্‌। 
ইহ বর্ষসহন্রাণি বুনি নিবসিস্তুসি ॥ 
বাতভক্ষ্য। নিরাহায়া তপান্তী ভণ্মশারিনী 1 . 
অদৃষ্ঠাসর্যহৃতানাসাশ্রমেংশ্িন্‌ বসিয়সি 
(রামায়ণ । বালকাও, অষ্টচত্বারিংগ লর্গ-_ 
হ৭-৩৪ প্লোক ) 


ঘিজেন্্রলাল : কবি ও নাট্যকার ২১৬ 


কালে যখন গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হলেন, তখন রামচন্রের পান্পর্শে অহলার মুক্তি 
ঘটল । প্রায়শ্চিত্বান্তে গৌতমও পুনরায় অহল্যাকে গ্রহণ করলেন । 

দ্বিজেন্ত্রলাল অভিসম্পাত-বৃত্তাস্ত ও অহ্ল্যার পাষাণরূপিণী হওয়ার কাহিনীকে 
গ্রহণ করেন নি। এর কারণ উপলব্ধি করাঁও দুরূহ নয়। তিনি প্রধানত পুবাণ- 
কাহিনীর অতিপ্রাকৃত অংশকে যতদূর সম্ভব বর্জন করে স্বাভাবিক ও বাস্তবধ্মী 
করার চেষ্টা করেছেন। ইন্দ্রের অভিশাপ অথবা অহল্যার পাষাণে পরিণত হওয়া 
ছুই-ই তার কাছে অবাস্তব ও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। নাটকে গৌতমের 
আশ্রম প্রত্যাগমনের সংবাদ পেয়েই ইন্দ্র ও অহল্যা স্থানান্তরে যাত্রা করেছে। 
কলাস পর্বতের নির্জন শিখরে ইন্দ্র ও অহলাাঁর স্থখসস্তোগ, ইন্দ্রের আক্তিতে তা? 
পড়া, অহল্যাকে পরিত্যাগকালে অহল্যার ইন্দ্রকে ছুরিকাঘাত, আহত ইন্দ্রকে 
গৌতম ও চিরপ্রীবের শুশ্রষা, পতিংপুত্রবি এহিত আশ্রমে মনোবিকা রগ্রন্তা অহল্যার 
প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি কাহিনী রামায়ণ-অহুমোদ্দিত নয়। কাহিনীর শেষাংশেও 
নাট্যকার বাঁমায়ণ-কাহিনীকে অনুসরণ করেন নি। অহল্যার দুঃখে ব্যথিত হয়ে 
রামচন্দ্র গৌতমের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার নির্দেশ দ্িলেন। শীতাঁর বিবাহোপলক্ষে 
গৌতম জনক-ভবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। অহল্যা নিজের সমস্ত পাঁপাচরণ 
স্বীকার করে ক্ষমাভিক্ষা করছেন, গৌতমও তাঁকে সর্বাস্তঃকরণে ক্ষমা করে গ্রহণ 
করছেন। 


|| ৩ || 


রামায়ণ-কাহিনীর এই পরিবর্তনের মধ্যে দ্বিজেন্দ্লালের মনৌজীবনের একটি স্থুরই 
ঝন্কত হয়ে উঠেছে। সামাজিক পাপ ও তার প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কে তিনি একটি নৃতন 
ব্যাখ্যা দ্িয়েছেন। অহল্যার ব্যভিচারকে তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্ত তার 
জন্তে তিনি তথাকথিত কঠোর নৈতিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থাও করেন নি। 
অহল্যার প্রায়শ্চিত্ত-বিধানকে তিনি তার মনৌজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও অন্তদ্বন্ৰ- 
জর্জরিত অর্ধোন্াদূনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। স্থুল শাস্ত্রী বিধাসছুর তিনি 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করে মনন্তত্বসম্মত চিত্তবিকাঁরকে ই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন । কিন্তু 
এখানেও দ্বামীর পবিজ্র. ভালোবাসার তুলনায় নিজের ব্যভিচারবৃত্তিজনিত 
চিত্তবিক্ষোভ নিতাস্ত গৌণ হয়ে পড়েছে । ইন্দ্রের নিষ্ুর প্রতারণার কথা নে করে 
অহল্য। পুকুবজাঁতির উপরই বিরূপ হয়ে উঠেছেন। ইন্দ্র কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা৷ হয়েও. 
স্বামীর প্রেম তার কাছে বড় হয়ে দেখ! দেয় নি, তার চেয়ে অনেক বড় হয়েছে 


২১৭ নাট্যপ্রবাহ ও নাটকবিচার 


প্রেমিকের প্রত্যাখ্যান*জনিত নৈরাশ্তপীড়িত হৃদগ্জের প্রতিক্রিয়া।৭ রামের 


অন্ুয়োধই যেন অহল্যাকে গৌঁতমের দিকে আকর্ষণ করেছে । প্রত্যাখ্যাতা অহল্যার 
হদয়দ্বন্বের মধ্যে গোঁতমের প্রতি আকর্ষণটিকে ফুটিয়ে তুলতে পারলে নাটকীয় 
উদ্দেশ্তটি আরও বেশী ত্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারত। 
আমল কথা, গোতম-অহল্যা-ইন্দ্রের কাহিনীটির মূল-পরিকল্পনার মধ্যে নাঁট্য- 
কারের বন্ধনহীন রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্তলাভ করেছে। অহল্যাচবিত্রে প্রথ্ 
থেকেই সম্ভোগবাঁসনার তীব্রতা দেখানো হয়েছে। কিন্তু নাট্যকার এই যৌবন 
বেদনার চিত্রটিকে সহানুভূতির সঙ্গে একেছেন। অহল্যাব এই অতৃপ্ত যৌবনবেদনার 
মধ্যে একটি কার্ধকারণ-সম্পর্ক আছে। বুদ্ধ গৌতমের জ্ঞানপিপান্থ পাঠবিব্রত 
শুষ্হৃদয় অহল্যার সম্ভোগলতৃষ্ণ মনকে কোনদিনই পরিতৃপ্ত করতে পারে নি। তাই 
মাধুরীর কাছে স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাদ পডেছে। 
অহলার সামান্ত একটি মন্তব্যের আলোকে গৌতম-অহল্যা সম্পর্কের সম্ভাবাতা 
চকিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে : 
তিনি জ্ঞানী, তিনি শান্ত্রবিশারদ, তিনি 
ধায়িক। মাধুরী! কিন্তু বরমণীহৃদয় 
তার প্রার্থী নহে সখি! থাক.কাজ নাই 
নিক্ষল বিলাপে আর । বুঝিবি না তুই। 
অথবা কি ফল অন্তাপে ? [ সুদীর্ঘ নিশ্বোস ] 
[ ১ম অক্ষ, ওয় দৃশ্য ] 
প্রথমাঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্তে গৌতমের প্রবাসযাত্রার প্রাক্কালে অহল্যা তাকে স্পষ্টই বলেছেন-_ 
«“ভিন্নক্প গতি ছুজনার তিন্ন দিকে ।৮-_স্তরাঁং অহল্যার পদস্থলন কাহিনীকে 
নাট্যকার কোন আকম্মিক ব্যাপার করে তোলেন নি--অহল্যার অতৃপ্ত যৌবনবেদন! 
ও তীব্র ভোগাকাজ্ষার মনন্তত্বসশ্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্টে 
ইন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেই অহল্যা বলেছেন: “আমি তবদ্বাসী, তুমি মোর 
প্রাণেশ্বর |” এখানে অহুল্যার মনে কোনে! হন্ব-সংঘাত মূহূর্তের জন্যও উদ্দিত হয় 


৭ | অহ্লা ক্ষিবিশ্বাস? 
তৃষি ত পুরুষ ।--সব পারে সে পুরুষ" 
ঘুমন্ত পত্থীর গলে বদাইতে ছুরি, 
কলক্কিতে পাতিভ্রত্য পাশব বিক্রমে-_ 
নজ নবোঢ়ার । ছুড়ে দিতে বালিকার 
প্রস্ফুটিত প্রেমপণ্জ লোকাচারপদে। ॥ ৪র্খ অয, ৪র্থ দৃশ্া) 
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নি। যদ্দিও নাট্যকার মনন-রতির আবির্ভাব ঘটিয়ে অহল্যার মনোভাবকে অনেকটা 
সহজ ও ন্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করেছেন, তবুও এই অংশ আকম্মিকতা থেকে 
যুক্ত হতে পারে নি। 
অহল্যা-চরিত্র অন্কনে ও নাটকটির পরিকল্পনায় নাট্যকারের সংস্কারমূক্ত নিভীক 
দৃষ্টিভঙ্গিই জয়যুক্ত হয়েছে। তাই চরিত্রগুলির মধ্যে পৌরাণিক আবেদন নেই বললেই 
হয়। পুবাণ থেকে ঘটনান্থত্র ও চরিত্রগুলি নিয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা 
থেকে মুক্ত করে নাট্যকার সাধারণ নরনারীর অন্তত্বন্থ ও প্রেম-জীবনের সমস্যাকেই 
ফুটিয়ে তুলেছেন। অহল্যা কোনদিনই “দেবী” বা “তপস্থিনী” হতে চান নি--তিনি, 
নারী, এইটিই তীর শ্রেষ্ট পবিচয়। মাধুরীর “দেবি, সম্বোধনকে প্রতিবাদ করে তিনি 
বলেছেন: 
আবার ও রূঢ় সপ্োধন! 
“দেবি” ? আমি গুরুপত্বী বটে। শিষ্য তুই, 
তথাপি আমার তুই চিরপ্রিয় সখী; 
আয় সখি, দুই দণ্ড নিস্তব্ধ নিভৃতে 
কহিৰ প্রাণের কথা। 
[ ১ম অঙ্ক, ওয় দৃশ্য ] 
ইন্ডরের কাছে নিজের পরিচয়দ্ানকালেও অহল্যা বলেছেন : 
মিথ্যা কথা বলিয়াছি, আমি শুদ্ধনারী, 
কোন নাম নাহি মোর । 
অহল্যাকে নাট্যকার প্রণয়মুগ্ধা নারী হিসাবেই সৃষ্টি করেছেন--পৌরাণিক 
কাহিনীর যুগযুগান্তরের সংস্কার অস্বীকার করে তিনি নারী-পুরুষের বিষাম্ৃতময় 
ন্বৈরিণী প্রেমকেই চূড়ীস্ত করে তুলেছেন। ছিজেন্দ্রলীলের এই নাটাকাব্যখানিতে 
তার বাধাবন্ধনহীন রোমান্টিক কবিশ্বপ্রই জয়যুক্ত হয়েছে। বলাবাহুল্য পুরাণের 
প্রচলিত নীতি-নির্দেশ অস্বীকার করার জন্য এ নাটকের অনেক বিরুদ্ধ সমালোচন! 
হয়েছিল। এমন কি কবির জীবিতকালে কোনে! সাধারণ বঙ্গমঞ্চেও এই নাটকটি 
অভিনীত হয় নি।৮ 


৮। একবার ষ্টার থিয়েটারে এ নাটকথানি অভিনয় করাইবার প্রস্তাব হয়। উক্ত থিয়েটারের 
তৎকালীন অধ্যক্ষ নাট্যাচার্ধ শ্রীঅনৃতলাল বন মহাশর বলেন বে, এ নাটকের পাত্র.পাত্রীদের নাম পরিবর্তন 
করিয়। কাল্পনিক নাম দিলে তিনি এ নাটিক! অভিনয় করিতে পারেন-__নতৃবা নহে।***ছিজেজলাল 
অন্থতবাবুর কথামত নাটিকার পাত্র-পাত্রীদের দাম বদলাইয়! দিতে সম্মত হয়েন নাই ।”-খিজেজলাল £ 
'নবর্কক ঘোষ, পৃঃ ১**। 


৯৬ 
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ছিজেন্্লালের পূর্বে আর কেউই সংস্কারমুক্ত প্রেমের কথা উচ্চারণ করেন নি” 
এমন কথ! বলা যায় না। বীরাঙ্গন। কাব্যে' মধুস্দন 'সোমের প্রতি তারা” পতজিকায় 
গুরুপত্রী "তারার উচ্ছৃদিত প্রণয়াবেগের বর্ণনা দিয়েছেন। হৃদয়ের প্রবল বন্তায় 
সমাজ-সংক্কার সেখানে ভেসে গিয়েছে। অহল্যা চরিত্র আলোচনা-প্রসঙ্জে 
রবীন্দ্রনাথের “চিত্রাঙ্গদা” (১২৯৯) কাব্যনাট্যের চিত্রাঙ্গদা ও “বিদায়-অভিশাপ'-এর 
( ১৩**) দেবযানী চরিত্রের কথ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই 
সমাজনীতির প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠেনি। কারণ চিত্রা্ঈদা ও দেবযানী-_দুজনেই 
কুমারী, তা ছাড়া প্রণয়াম্পদকে বিবাহের মন্ত্রের মধ্য দিয়ে সামাজিকতাবে পাওয়ারও 
অস্থবিধা ছিল নাঁ। কিন্তু অহল্য বিবাহিত! ও ম্বামী-পুত্রবতী | ইন্দ্রের সঙ্গে তার 
গ্রণয়ান্‌ক্তি সমাজবিগহিত আচরণ । “চিত্রাঙ্গদায় ও “পাঁষাণী'তে বসন্ত ও মদনু- 
রতির ভূমিকা আছে। চিত্রাঙ্গদা বসন্ত ও মদ্দনের কাছ থেকে 'বর্ষভে।গ্য 
মোহিনীকান্তি” ভিক্ষা করে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেই ভিক্ষালন্ধ দৈহিক সৌন্দর্ষের প্রতি 
পিক্কারই শেষপর্যন্ত তাকে মোহমুক্তিব জ্যোতির্লে[কে প্রতিষ্ঠিত করেছে ।৯ চিত্রাঙ্গদ 
প্রের়ণী ও গৃহিণী ছুই-ই-_বিশুদ্ধ প্রেয়সী-সত্ত। তার জীবনের একটি অংশমাত্র, কিন্তু 
পূর্ণপরিণাম নয়। কিন্তু দেবযানী গ্রেয়সী। প্রেমম্পর্ধায় দেবযানী কচের সপ্ীবণী- 
বি্চালাভের প্রতিযোগিনী হয়ে উঠেছেন। দেবযানীর প্রতিহত প্রেম কুপিতা 
সপিণীর মতো লন্ধকাম কচকে দংশন করেছে। অহল্যা মূলত প্রেয়সী, কিন্তু তিনি 
সন্তানেরও জননী ; অথচ প্রণয়ীর সঙ্গে গৃহত্যাগকালে ক্ষুধার্ত সম্তঙনের ক্রোধ 
করতে তার বাধে নি। তৃতীয়. অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে ম্বহন্তে পুত্রহত্যার কথা মনে হয়ে 
অহল্যার মনে অনুশোচনা র টি হয়েছে--এমন কি বক্ষে ছুর্িকাঁধাত করতেও উদ্ত . 
হয়েছেন। 

চিত্রাঙ্গদা ও দেবযানীর বিহ্বল যৌবনম্বপ্র ও হ্ৃদয়াবেগের মধ্যে যে চারিত্রিক 
সংযম ও দৃঢ়তা আছে, অহল্য। চরিত্রে তা সম্পূর্ণই অন্কপস্থিত। চিত্রাঙ্গদা ও 
দেবঘানী-_ছুই কাহিনীরই পুকৃষ চরিত্র দুবল নয়। কচ কর্তব্যপবায়ণ ও পৌরুধগবাঁ” 
অজুরনের বীরচিত্তকেও মোহের বন্ধন বেশী দিন বেধে রাখতে পারে নি--তাঁর 
কীতিমুখরিত বৃহৎ জীবনের একটি আদর্শও তীর সম্মুখে জেগে উঠেছে। কিন্তু 
পাষাণীর ইন্দ্র লম্পট, পরস্ত্রীলোলুপ ও হীনচিত্ব পুরুষ--তীার চরিত্রের কোন এশ্বর্ষ 





৯।.-"এ যে তার বাইকের জিনিষ, এ যেন খতুরাজ বসস্তের কাছ থেকে ওয়! বর, ক্ষণিক মোহ 
বিভ্কারের ছার! জৈব উদ্দেস্ত সিষ্ধ করবার জন্যে । দি তার অন্তরের মধ্যে বেষ্ট চরিত্র-শক্তি থাকে তবে 
«মই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকেয় পক্ষে মহৎ লাভ, যুগলজীবনের জয়বাত্রায় সহায় ।” [ নুচনা” 
চি্রাঞ্দ1। রবীন্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড ]। 
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এনেই। চিত্রাঙ্গদা ও দেবধানীর প্রেমকাহিনীর মধ্যে প্রেমের বিশ্লেষণ ও বিশেষ 
ভাবসত্যই উদ্ভাদিত হয়েছে। কিন্তু “পাষাণী'তে শুধু দেহসস্ভোগের উদ্দাম শিখাই 
তার লুন্ধ-ফণা বিস্তার করেছে। গৌতমকে আদর্শ চরিত্রক্ূপে চিত্রিত করা” হয়েছে। 
“গৌতম প্রশান্তচিত্ত ও নির্ধিকার। অহল্যার সমস্ত পাঁপকে তিনি ক্ষমাহুন্বর দৃষ্টির 
সাহাযো শোধন কবে নিয়েছেন। নাট্যকার অহল্যার সমস্ত আচার-আঁচিরণকে একটি 
মানবীয় সহান্থভৃতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন। গোৌতমের ক্ষমীশীল চরিত্রটি 
-নাট্যকারের এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই সার্থক করে তৃলেছে। কিন্তু নাটকীয় চরিত্র হিপাবে 
গৌতম নিশ্রভ-_-আদর্শের প্রতিমৃত্তি মাত্র, কোন মানবীয় হবন্ব নেই। এই নাটকে 
নাটাকার নারীর সংস্কীরমুক্ত হাদয়াবেগকে সমাজশালনের উধ্র্ধে রূপ দিতে 
চেয়েছেন । ১০ 
নাট্যশিল্প হিসাবে 'পাষাণী'কে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যকৃতি বল! যায় না। উনবিংশ 
শতাব্ধীর গ্ রোমার্টিক আখ্যায়িকা ও নাটকগুলির মতো একাধিক উত্তেজনামূলক 
ংশ আছে। গভীর নিশীথে সছ্যোজীগ্রত পুত্র শতীনন্দকে কামযোহিতা জননীর 
নিুর হত্যা-প্রচেষ্টা, আত্মম্লানিতে বক্ষে ছুরিকাঘাতের ব্যর্থ সম্বল্পের দৃশ্য, ইন্দ্রকে 
ছরিকাঁঘাতের রোমাঞ্চকর ঘটনা-_ প্রভৃতি দৃশ্ত উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের 
কথাপাহিত্য ও নাটকের রোমহষণ অতিনাটকীয় ঘটনার কথা ম্মবণ করিয়ে দেয়। 
পধ্চমাঙ্কে অহল্যার সঙ্গে গৌতমের মিলনদৃশ্ঠটিও নিতাস্ত বহিবাশ্রয়ী ও আকম্মিক। 
“পাধাণী' নাটকের নৈতিক অসঙ্গতিই সেকালের সমালোচকদের বিরুদ্ধ সমালোচনার 
কারণ হয়েছিল। কিন্তু শিল্পবিচারে নীতির অঙসঙ্গতির চেয়েও শিল্পগত অসঙ্গতি 
"অনেক বেশী মারাত্মক । পুরাণকে ব্যাখ্যা দিতে হলেও তারও একটি মাক্রাবোধ 
থাকার প্রয়োজন। পুরাণকে লঘু করে “কন্ধি অবতার”-এর মতো প্রহমন বা 
'বিদ্রপাত্মক সাহিত্য রচিত হতে পারে, কিন্তু গুরুগন্তভীর নাটক রচনার পক্ষে অতিরিক্ত 
তরলত! রসাভান ঘটায়। বিশ্বামিত্রের মতে। একজন অচেনা মাঁজুষকে নিষ্ষে 
'চিবজীবের রদিকতা অত্যান্ত অসঙ্গত ও শ্রুতিকটু। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনিগান্তীর্ব ও 
'যুক্তাক্ষরবছল সমাসবদ্ধ বাক্যাংশের সঙ্গে চিরপ্তীবের তরল রসিকতা নিতান্ত বেমানান 


১*) “এই নাটকখানি পরবর্তী বাংল! বস্ততাস্ত্রিক সাহিত্যের উপর কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে নাই সতা; কিন্তু তাহ! হইলেও ইহ! যে উনবিংশ শতাব্দীর নৈতিক আদর্শের গা উত্তীর্ণ হইয়া! 
'সাংলাধাহিত্যে নূতন আদর্শের ইঙ্গিত দিয়াছিল, দেই হিপাবে ইহার মূজ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
বাংলা নাট্যসাহিত্ ইহাতেই সর্বপ্র্থর নিভাঁক সংস্কার বাস্তবতার পরিচন্গ পাওয়। বায় ।”--বাংল! 
-নাটাসাহিতোর ইতিহাস: আশুতোধ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৬৬৯ । 


২২৯ নাটাপ্রবাহ ও নাটকবিচার" 


হয়েছে । রাজপথের দৃশ্যগুলি ও জনসাধারণের অস্চিত কথোপকথন নাটকখানির' 
ভাবগানভীর্য ক্কু্ন করেছে। রসগত অসঙ্গতিগুলিই. নাটকখানির পক্ষে সবচেয়ে 
পীড়াদায়ক ত্রুটি । প্রথমা্ের সগ্চম দৃশ্থে ইন্দ্রের সভা যেন একটি লম্পট জমিদারপুত্রের 
ইয়ার-মহল ! 


'পাষাণী' নাটকের মধ্যে চিরপ্চীব ও মাধুরীর কাহিনীটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
চিরপ্ীব ও মাধুরীর কাহিনীটি সঙ্নিবিষ্ট হওয়ার জন্য নাট্যকারের মূল বক্তবা পরিস্ফুট 
হয়েছে । দক্থা চিবঞ্ধীব মহর্ষি গৌতমের স্পর্শে দক্থ্যবৃত্তি তাঁগ করে গৌতমের 
গ্রহণ করেছে, মিথিলার বাঁরাঙ্গন'-শ্রেষ্ মাধুবীও গৌতমের সান্নিধ্যে এসে পরিবন্তিতা 
হয়েছে। গৌতমের মাধ্যমে চিরঞ্ীব ও মাধুরীর বিবাহ হয়। মাধুরী চিত্রটি 
তাব-বৈপরীত্যের (০০089. ) বারা অহল্যা চরিত্রটিকে ফুটিয়েছে 4 অহল্যা যখন - 
তীর স্বামীর প্রতি অভিযোগ করেছেন ও অতৃপ্ত যৌবনবেদনার কথা মাধুরীকে 
জানিয়েছেন, তখন মাধুরী তাঁর উত্তরে তাঁদের বিবাহকাঁলে গৌতমের নির্দেশবাক্যেবই 
প্রতিধ্বনি করেছেন : 


বিবাহ বিলাস নহে; প্রেম লিপ্মা নহে। 
পতিপত্বী পণ্য্্রব্য নহে। বাছিবার, 
মূলা দিয়! ক্রয় করিবার বন্ঘ নহে? 
বিবাহ কর্তব্য। প্রেম শিফাম সাধনা । 
[ ১ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য ] 
নিষকাম প্রেমসাধনা, পাতিব্রত্য ও সেবাব্রতই মাধুরীর কাছে সবচেয়ে বড় সত্য। 
চিরপ্রীব চরিত্রের আপাত-রসিকতার অন্তরালে একটি গভীর দিক আছে। এই 
চবিত্র পরিকল্পনায় তিনি গিরিশচন্দ্রের দ্বার] প্রভাবিত হয়েছেন। এই নাটকে 
পৌরাণিক ভাবাদর্শ ন্ট নত্য, কিন্তু নাট্যকারের নিজস্ব সামাজিক আদর্শ পরিস্ুট 
হয়েছে । পরপুক্ষাসক্ত1। ব্যভিচারিণী নারীও ক্ষমার অযোগ্য নয়, এমন কি 
বারাঙ্গনাকেও সমাজ সহাচুভুতির সঙ্গে গ্রহণ করলে তার মধ্যেও আদর্শ পত্বীর সন্ধান 
পাঁওয়] যায়।--এই জাতীয় সামাজিক আদর্শ ই 'পাষাণী” নাটকে নাট্যকারের মুল 
বক্তব্য। স্তরাং রামায়ণকাহিনীর ছায়ায় দ্বিজেন্দ্রলাল নিজন্ব দমাজচিস্কাই পরিবেশন 
করেছেন। কলঙ্ষিনী অহল্যার নিজের দোষের চেয়ে “নীরঞী পরাাণভ্ুপের” মতো! 
স্বামী ও হীনচিন্ত প্রণম্ীর দাদ্রিত্ব যে অনেক বেশী, এ কথাও তিনি অহল্যার মুখ দিয়ে 
বলিয়েছেন ( ৪র্থ "স্ব, হয় দৃশ্ত )। প্রণমীর নিষর প্রত্যাখ্যানে, সামাজিক বিধানের 
নির্মমতার, ত্বরুতকধের ' অহুশোঁচনায় ও সম্ভান-হত্যার স্বৃতির দংশনে অর্ধোমাদিনী 


“ছিজেন্্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ২২২ 
“অহল্যা বথার্থই "পাঁধাণী'। বাস্তবের দ্দিকে পাষাণী মা হলেও ভাবের দিক থেকে 
অহলা। পাষাণী ছাড়া আর কি. ?৯১ 

: খবিজেন্্লালের নাঁট্যকাবাগুলির, বিশেষত 'পাঁধানীর', উপরে রবীন্্নাথের 
কাব্যনাটাগুলির প্রভাব আছে । * ১৮৯২-১৯** শ্রীষ্টা্ষ পর্যস্ত এই আট বছর 
রবীন্দ্রনাথের কাবানাট্য রচনার পর্ব--এই পর্বের প্রথমগ্রস্থ চিএ ও শেষগ্রস্থ 
কর্ণকৃস্তী সংবাদ । 'পাষাণী'তে “চিত্রাঙ্গদা”র প্রভাব সবচেয়ে পরিস্ফুট । চতুর্থ অস্ক 
হিভূী দশের শেষে অহল্যার মাতৃহদয়ের ব্যাকুলতা ও শতানন্দের অভিমানক্ষু্ 
প্রত্যুত্তর “কর্ণ-কুস্তী সংবাদ'-এবর অনুরূপ দৃশ্তের কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়। - কাব্য- 
সংলাপগুলি ক্রটিহীন নয় । মাঝে মাঝে গীতিকাব্যোচিত উন্মাদন! সংলাপগুলিকে 
গীতগ্রীমণ্তিত করেছে। অহল্যার. কুমারী জীবনের স্বৃতি-পর্যালোচনা (১ম অন্ধ, ৩য্ব 
দৃশ্য ) মধুস্দনের মেঘনাদবধকাব্যের. চতুর্থ স্বর্গে বর্ণিত দীতার গোঁদাবরী-স্থৃতির 
অনুরূপ। দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম ছুটি দৃশ্ে বিশ্বগ্রকৃতির সঙ্গে অহল্যার যৌবনবেদনাকে 
সম্বিত করে নাট্যকার এক উন্নত কবিশক্তির পরিচয় দ্বিয়েছেন। পাধাণী' নাটকে 
নাট্যকারকে গৌণ করে রোমান্টিক কবি ছ্বিজেন্দ্রলালই প্রীধান্ত লাভ করেছেন । 


| 8 ॥ 
পুস্তকাকারে প্রকাশকালের দিক থেকে বিচার করলে 'সীতা' নাট্যকাব্যটি 
'তারাবাই"য়ের (১৯০৩) পরবতী রচন] €১৯০৮)। কিন্তু রচনাকালের দ্দিক থেকে 
“সীতা” নাটকটিই পূরববর্তী। এই নাট্যকাব্যটি দ্বিজেন্্লালের 'রাঙাদা” হরেন্ত্রলাল 
রায় মম্পাদিত নবপ্রভা পত্রিকায় ১৩*৭-এর ফাস্ধন থেকে ১৩০৯-এর পৌধ পর্যন্ত 
ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয্স। 'প্রাষাণী, নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন পুরাণের 
আধুনিক ব্যাখ্য। দিয়েছেন, “সীতা” নাটকে ও তেমনি তিনি আধুনিক যুক্তিবাদী দৃষ্টির 
সাহায্যে পৌরাণিক কাহিনীর নৃতন ভাস্ত রচনা করেছেন। (বরামায়ণের 'উত্তরকাণ্ 
ও ভবভূতির “উত্তররাম-চরিত' নাটকের কাহিনী থেকে তিনি উপাদান সংগ্রহ 
করেছেন কিন্তু তিনি বান্মীকি বা ভবভূতি-ছুজনের কারও পথকেই সম্পূর্ণভাবে 
অবলম্বন করেন নি। নিজের বিশেষ দৃষ্টিতঙ্গির আলোকে এই ছুটি ক্লাসিক গ্রন্থের 
কাহিনী-পর্যায়কে প্রয়োজনমত গ্রহণ-বর্জন করেছেন।' এই গ্রহুণ-বর্জন ব্যাপাবের 
মধ্যে নিজস্ব বিচারবুদ্ধি ও সমাজদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। 
১১।  বহ ক ঝ$1 কর চূর্ণ খুলিসাৎ 


এই অরাজক রাজ ।--তৈরব উল্লাসে 
ধাড়ায়ে দেখুক তাহ! অহল্য! পাষাদী। ($র্থ জঙ, ২ নৃত্য) 





২২৩ নাটাপ্রশ্মপ্রবাহ ও নাটকবিচার 

[বান্মীকি রামায়ণের 'উত্তরকাণ্ড” ভবভূতির 'উত্তরচলিত' ও দিজেন্রলাচ,দরূখের মূখে 
_এই তিনটি গ্রন্থের মধ্যে যুগ-্জীবনের বাবধান বিরাট । দ্রেশ-কালের পরিবত-রাজ্য, 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কের মধ্যেও গুরুতর পরিবর্তন , ঘটেছে। 
বান্ীকির রামায়ণ “থাঁটি ও আদিমযুগের মহাকাব্য (4১803৩0010 810)। এই 
বীরযুগের (77৩:০1০ ৪৪০) চারিত্রিক সমূন্নতি ও সামাজিক আদর্শও ছিল স্বতন্ত্র ।৯২ 
কালিদাস-ভবভূতি প্রমুখ পরবর্তী কবিরা বাল্সীকির অক্ষয়ভাগার থেকে উপাদান 
সংগ্রহ করেছেন বটে, কিন্তু াল্মীকির জীবন-চিত্রণের সর্বন্ধর সমগ্রতা ও বিশালতা 
তাদের কাব্যে রূপায়িত হওয়া সম্ভব ছিল না ) 'ৰান্মীকির রামায়ণের ঘটনাস্ুত্র 
মাত্র অবলঘন করে ভবভূতি নিজের মতো! করেই আখ্যায়িকা-বিন্তাস করেছিলেন। 
রামীয়ণে বাল্সাকির আশ্রমে সীতার বাঁস,' পুনপ্সিলন বৃত্তান্ত ও মিলনাস্তে পাতাল 
প্রবেশ প্রভৃতি কাহিনী যে ভাবে পরিকর্পিত হয়েছে, উত্তরচরিতে ঠিক সে ভাবে 
বর্নিত হয় নি। উত্তরচরিতে সীতার রসাতল বাঁস, লবের যুদ্ধ ও বাঁমের সঙ্ষে সীতার 
মিলন সম্পূর্ণরপেই রামায়ণবহিভূতি বাপার । দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলেছেন : 

“ভবভুতি মূল রাষায়ণের গল্প প্রায় কিছুই গ্রহণ করেন নাই। প্রথমতঃ, 
রামায়ণের রাম বংশমর্যাদা রক্ষার্থ ছলে সীতাকে বনবান দেন; ভবভূতির রাম 
্রজান্থরঞ্জনব্রতে বিনা ছলে জানকীকে নির্বামিত করেন। দ্বিতীয়তঃ, ছিন্নশির 
শন্থুকের দিব্যমৃত্তিগ্রহণ, ছায়াসীতার সহিত রামের সাক্ষাৎ ও লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ 
বামায়ণে নাই। সর্বাপেক্ষা গুরুতর বৈষম্য--রামের সহিত লীতার পুন্রিলন 1১৩ 

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রয়োজনমতো! রামায়ণ বা উত্তরচরিত থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও 
আধুনিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বার] তাঁর! খাঁতকীতি পূর্বস্থরীদের কা হিনী শ্থত্রকে 
তিনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্জনও করেছেন। বলা বাহুল্য, “সীতা” নাটকের 
বিরুদ্ধেও কবির এই স্বাধীন পরিকল্পনার জন্ত অভিযোগ করা হয়েছিল। নাট্যকার 
'শীতা” নাটকের ভূমিকায় বলেছেন : “একজন স্থধী সমালোচক কহিয়াছিলেন যে, 
আামি সীতার চরিত্র মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে গিয়া রাম-চরিত্র খব করিয়াছি।” 
বান্মীকি রামায়ণে লীতাঁর নির্বাসন ব্যাপারটি যেভাবে সংঘটিত হয়েছে, তা. নাট্যকার 
সমর্থন করতে পারেন নি। রামায়ণে রামচন্দ্র বয়সের মুখে সীতার লোকাপবাদের 


১২। "কালিদাসের 'রঘুষশ' পাঠ করিলে মমে হয়, ইহা! কোন বিশেষ কৰি .কর্থুক রচিত; রামায়ণ 
পাঠ করিলে মনে হুয়, ইহা রচিত নছে-হিমালর হইতে কন্তাকুমারিক! পর্যন্ত বিভাগ ভূমিভাগে ইহ! 
শন্তের মত উৎপন্ন । কাঁজিধান আত্মলচেতন নিপুণ ভাস্কর,'.*কিন্ত বালদীকি যেন সুনিপুণ কৃথক।” 
ত্ররী (১ম বং)--ভাঃ শপিভষণ দাশতপ্ত, পৃ: ১৪। 

১৩। কালিদাস ও তবভূতি পৃঃ ৎ৭৬-২৭৭ ( বহুদতী সং) 


ছিজেন্্রলাল : কবি ও -+ নাট্যকার ২২৮ 


অহল্যা যথার্থগঙ্গার অপরপারে, তমন! নদীর তীরে দীতাকে নির্বাঘন দেওয়ার জন্ত 
অহল্যা।.ক আদেশ করেছেন। লক্ষণ গন্তবাস্থানে নিয়ে গিয়ে সীতাকে রামের আদেশ 
জানালেন। শে(কাতিভূতা সীতা অনেক বিলাপ করলেন। মুনিকুমারদের যুগে 
এই সংবাদ জেনে বাল্সীকি এপে তাকে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। ছিজেজ্জলালের 
দৃষ্টিতে “শুদ্ধ বংশমর্ধাদারক্ষার জন্য সীতার বনবাম” সমর্থনযোগ্য বোধ হয় নি' তা 
ছাড়৷ তিনি এর মধ্যে একটি পনিষ্ঠুর ছলনা ও” দেখতে পেয়েছেন" ৯৪ এইজন্য তিনি 
“বনবাদ-আখ্যানটিতে ভখভূতিকেই অনুসরণ করেছেন। এত্ব ফলে নাটাকার 
রামচন্দ্র চরিত্রটিকে বনবাদের দায় থেকে অনেকখানি মুক্ত করার চেষ্টা করেছেঃ!॥ 
নাটকে দৃর্খের মুখে লীভার লোকাপবাদের কথা শুনে রামচন্দ্র তাকে তীব্র ভৎদ্া! 
করতেও কুষ্ঠিত হন নি।১৫ 
বাল্মীকির রামচন্দ্র চরিত্রে বংশের আভিজাত্য ও সমাজনত্তার প্রাধান্য লক্ষ 
করা যায়। এই সামাজিক সত্তা তার অনমনীয় মানপিক দৃঢ় তার মর্মমূলে, অথচ 
পত্বীত্যাগের মধ্যেও একটি গতীর বেদনা ছিল। কিন্তু গভীর শোকেও রামচন্দ্র 
তার হৃদয়ের দৃঢ়তা হারান নি। বাল্মীকির রাম এখানে এমন একটি সমুন্নত মহিমা- 
লাভ করেছেন, যাঁর তুলনা বিরল। ভবভূতির রামচরিত্বে সেই গাস্তীর্ধ, ধৈধ ও 
সমুন্নতি নেই । বাল্মীকির রামায়ণের পশ্চাৎপটে ছিল একটি বীরযুগের জীবনাদর্শ, 
ভবভূতির কালে আর দে যুগ নেই। স্বতরাঁং ডিত্তরচরিতে'র রম অনেকখানি 
কোমল-প্রকতির ।১৬ ছ্বিজেন্দ্রলালের রাঁমচরিত্রে তবভূতির প্রভাব থাকলেও ব্যক্তিসত্ত 


১৪। “মহ্ষি বাল্দীকির রামার়ণে ভগবান রামের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত আছে; তাহাতে এইরূপ 
প্রতীয়মান হয় যে, রামচন্দ্র শুদ্ধ বংশমর্যাদার জন্য সীতার বনবান দিয়াছিলেন। তাহার উপরে, লক্ণের 
প্রতি তপোবনদর্শনচ্ছলে সীতাকে বনে লইয়া গিয়া সেখানে ছাড়িয়া আদিবার আভ্ঞায়, একট! নি্ুর 
ছলনাও লক্ষিত হয়। মহাকবি ভবভূতি এ দুইটির একটি স্থলেও বাঁন্ীকির অনুসরণ করেন নাই। আষি 
বনবান-আখ্যানটিতেই ভবভূতির পদানুদরণ করয়।ছি। এরূপ করার আমার বিবেচনায়, রামের 
চরিজ বালীকির চিত্রিত চরিত্র অপেক্ষা! হীন না হুইয়। মহংই হইয়াছে ।”-তুমিক1 : সীতা 

১৫। কি কহিলি হুমুখ? আম্পধণ তোর অতি। 

জানিন না কে মে, আর কে তুই হুর্মতি? 
পথের কুনধুর হেয়? - প্রথমা, পঞ্চম দৃস্ত-- 

১৬। “বাস্তবিক সর্বত্রই, রামায়ণের রামচন্ হইতে তবসৃতির রাষচঙ্জ অধিকতর কোমল প্রকৃতির । 
ইহার এক কারণ, এই উভয়চরিক্র গ্রন্থ রচনার সময়োপধোগী 1 রাদারণ প্রাীন গ্রন্থ, কে কেহ নলেন 
বে, উত্তরকাও বাল্বীকি প্রণীত নহে। তাছা। হউক হ! না হটক ইহ! যে প্রাচীন বচন! তন্ছিষয়ে সংশয় 
নাই। তখন আর্জাতি বীরজাতি ছিলেন--জার্ধ রাজগণ বীরন্বভাবসম্পনন ছিলেন। রাষার়ণের রা 
মহাবীর, তাহার চরিত গান ধও ধৈর্ধে পরিপূর্ণ। ভবডুতির হংকাঁলে কবি তখন ভারতবরায়েরা আর 


২২৫ নাট্যপ্রবাহ ও নাটকবিচার 


ও সমাজসত্তার বিচিত্র ছন্বকেই এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ছুমুখের মুখে 
সীতার লোকাপবাদ শুনে বামচন্দ্রের হৃদয়াবেগ উচ্ছৃুমিত হয়ে উঠেছিল-_রাজা, 
এশবর্য, সমীজ প্রভৃতির শাননকে অতিক্রম করে রামচন্দ্রের ব্যক্তিহদগ়নের স্বাধীন 
বাসনাকে নাট্যকার বূপ দিয়েছেন : 
“ বাজ্য মিলাইয়। ঘাক্‌ স্বপ্নলব্ধ 
এশ্বের মত, চূর্ণ হোক পদতলে 
এ প্রাসাদ ; ভেসে যাক্‌, সরযূর জলে 
এ অযৌধ্যাপুরী | হৃর্ধবংশ ব্রহ্মশাপে 
ভন্ম হয়েযাক। * ক * 
* তবু হৃদয়ে আসীন 
সীতা-_পতিপ্রাণ। সীতা! রবে চিরদিন 
এই বক্ষে, ভম্মীভূত বিশ্বচরাচরে, 
ব্যোমব্যাপী ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের ভিতরে । 
| ১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য |] 
কিন্ত রামচন্দ্র এই ব্যক্তিপত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। তাই ক্ষণিক 
স্কুলিঙ্গের মতে! যা জলে উঠেছিল, বশিষ্টের নির্দেশে তা! মুহূর্তকাঁল পরেই শীতল ভ্মে 
পরিণত হয়েছে-_ব্যক্তিহদয়ের আকাজ্ঞ! সমাজবিধানের রথচক্রতলে নিম্পিষ্ট হয়েছে, 
রামচন্দ্রের ইচ্ছাশক্তিও যেন সমাঁজ-বিধাতারূপী বশিষ্ঠের হার! নিয়ন্ত্রিত হয়েছে : 
গুরুদেব! বুঝি না এ বাণী 
তুমি আজ্ঞা কর আমি কার করি। 
এই মাত্র জানি। ৰ [ ২য় অঙ্ক, ব্য দৃখ্ | 
আবার মাতা কৌশল্যার অহ্ুনয়ে রামচন্দ্রের মত-পরিবর্তন হয়েছে। মাতৃভক্তির 
প্রবলতার কাছে গুকু-আজ্ঞাও গৌণ হয়েছে : 
ৃ ** জননী আমার ! 
সত্যভঙ্গ হোক্‌ ভন্ম হোক্‌ রাম) 
মা তোমার হোক্‌ পূর্ণ মনস্কাম। [ ২য় অন্ব, ৪র্থ দৃশ্য] 
দ্বিজেন্দ্রলাল রামচন্দ্রের চরিত্রকে সীতা-নিরাঘনের ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণভাৰে 
দায়মুক্ত করার চেষ্টা করেছেনঃ বশিষ্টের আজ্ঞাকেই এব জন্য দায়ী কর] হয়েছে। 
সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাজ্চ|! অঙসার্দির দ্বারা তাহাদের চরিত্র কোদলপ্রকৃতি হইয়াছিল। 


ভধভৃতির রামচক্্রও সেইকাপ ।” ২. 
_সউত্তরচরিত্র £ বন্ধিমচঞ্র : বিবিধ প্রবন্ধ ( ১ম খণ্ড) 


১৫ 


দ্বিজেজ্জ্লাল ; কবি ও নাট্যকার ২২৬ 


কিন্তু এত করেও নাটাকার রামচরিত্রকে মহৎ করতে পারেন নি। বাল্সীকির 
রাম কর্তব্যে বলিষ্ট, প্রেম ও আদর্শের হুসম সমন্বয়ে মহিমান্থিত। ছ্বিজেন্্রলালের 
বামচরিত্রে ভারলামোর অভাব ঘটেছে। ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ, গুরু বশিষ্ঠের 
সামাজিক শাসন ও মাতৃভক্তি-_-এই ব্রিধাঁবিতক্ত তবঙ্গলীলায় তার মনোজীবন 
আন্দোলিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্লালের রাম প্রেমিক ও ছুর্বলচিত্ত একজন সাধারণ 
মান্ষ। বনবাস ব্যাপারের দায়িত্ব থেকে রামচন্দ্রকে মুক্ত করেছেন বটে, কিন্ত 
নাট্যকার তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চরিত্রটিকে “মহৎ" করে তুঙ্গতে পারেন নি। 
সীতাই পতিসত্য রক্ষার জন্য শ্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করে তার দৌলাচলচিত্ত স্বামীকে 
আসন্ন সঙ্কট থেকে মুক্ত করেছেন । 
উত্তরচরিতের তৃতীয়াঙ্কে বণিত সীতার বনাতলবাসের কাহিনী নাট্যকার অন্রসরণ 
করেন নি। সীতার নির্বাসনের পরেও রাঁমচন্দ্রের তীব্র অনুশোচনা ও মনোবেদনাকে 
নাট্যকার উজ্জীবিত রেখেছেন। চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্টে রামের অন্তর্বেদনা ও 
মনস্তাপের তীব্রতার পরিচয় পাওয়া যায়--এমন কি তিনি কৌশল্যার কাছে তার 
মৃত্যুকামন। পর্ধস্ত ও ব্যক্ত করেছেন : 
এখনে যে বেঁচে আছি, 

এই মা আশ্চর্য । এই দেহপাত হলে বীচি। 

জানে! না মা কি যন্ত্রণা, কি যে চিন্তা, জাগরুক 

নিত্যবক্ষে, পারি না মা আর-_ 

ফেটে যাঁয় বুক। 

অনন্ত নির্ভর তার, অনস্ত বিশ্বাম তার, 

অনস্ত সে প্রেমের কি করিয়াছি অবিচার । 

[ ৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য ] 
দ্বিজেন্্লাঁলের রামচন্দ্র ুবল, সমীজবিধানকেও সর্বাস্তঃকরণে মেনে নিতে পারেন 

নি-_অথচ সমাঁজশক্তিকেও অস্বীকার করার সাধ্য তার ছিল না। তাই সমাজ- 
লতার পাষাণ কারাগারে অবরুদ্ধ অসহায় ব্যক্তিসত্তা বার বার নিক্ষল আতনাদ 
করেছে। 
ভ্রকের শিরচ্ছেদ কাহিনীকে দ্বিজেন্্লাল নৃতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন 1) রামায়ণে 
শৃত্রকহত্যাকে রামচন্দ্র কোনও গহিত কাজ বলে মনে করেন নি। নারদ যখন 
দ্বাপরে শুদ্রের তপস্যাকে পাপ বলে নির্দেশ করলেন, তখন বামচন্দ্রও শূত্রককে 
বধযোগাই মনে করলেন। এই কার্ষের জন্য তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করেন 
নি-তার হৃদয়ে কোনো ছন্দ বা অন্থশোচনাও হয় নি। কিন্ত দিজেন্দ্রলালের 


হ২৭ নাটাপ্রবাহ ও নাটকবিচার 


রামচন্দ্র বশিষ্টের নির্দেশে শৃদ্রকবধ করেছেন_-এখানে রাঁমচন্দ্রের কোনো নিজস্ব 
অভিমত বা ইচ্ছাশক্তি নেই, নিতান্ত যন্ত্রচাপিতের মতো গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য 
করেছেন। শুদ্রককে হত্যা করার জন্যও রামচন্দ্র তীব্র মর্মযাতনা অন্থভব করেছেন। 
মৃত্যুর পূর্বে শুদ্রকরাজ রামচন্দ্রের কাছে যে অভিনব মানবধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন, 
দিজেন্্রলালের রাঁম চবিত্রকে তা-ও বিচলিত করেছে । কারণ তার আন্তর-সত্যের 
সঙ্ষে সত্যসন্ধ শুদ্রকরাজের কোনো! বিরোধ নেই। ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সমাজ- 
চেতনার এই বিরোধ-চিত্রণ ছ্িজেন্ত্রলালের আধুনিক জীবনদৃষ্টির পরিচায়ক । বশিষ্ঠ 
ও বাল্মীকির বিতর্কের কাহিনী যুক্ত করে দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন একদিকে তার জীবন- 
দর্শনকে স্ম্পষ্ট করে তুলেছেন, তেমনি অন্যদিকে সীতাগ্রহণ সমস্যার উপরেও 
আলোকপীত করেছেন। এখানে বশিষ্ঠ যেমন সমাজসত্তার প্রতিনিধি, বান্মীকি 
নেমনি প্রেমসত্ব।র প্রতিনিধি । বাল্সীকির মতে : 

প্রেম সত্য, প্রেম পুণ্য, প্রেম কভু মিথ্যা! নাহি কহে। 

যেথা ধর্ম সে! প্রেম ; যেথা পাপ, প্রেম নাহি রহে। 

প্রেম প্রভু; কতবা তাহার ভৃত্য । 

[৫ম অন্ধ, ২য় দৃশ্য ] 
বান্মীকির এই অভিনব প্রেমমন্ত্রের প্রভাবেই শেষ পর্যন্ত বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে সীতা- 
গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। বল! বাহুল্য, প্রেম ও কর্তব্যবোধের নৃতন মূলা নির্ণয় 
নাট্যকারের বক্তব্যকেই স্থচিত করেছে। 
ভব্ভূতির নাটকের পরিণতি মিলনান্তক। বাল্ীকির আশ্রমে নাট্যাভিনয়, 

লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ, রামচন্দ্রের অভিনয়ক্ষেত্রে উপস্থিতি--এ সমস্ত ঘটনাবর্ণনায় 
ভবভূতি শিজন্ব কল্পনার উপর নির্ভর করেছেন। নাট্যাভিনয়ের ভিতর দিয়েই 
তবভূতি রাম-সীতার পুনর্সিলন ঘটিয়েছেন । ভবভূতি রামায়ণের 'মীতার পাতাল 
প্রবেশ” কাহিনীর অন্নরণ করেন নি। দ্বিজেন্দ্রলাল এক্ষেত্রে ভবভূতিকে অহুরণ 
ন করে প্রধানত বাল্মীকিরই অঙ্থদরণ করেছেন, কিন্তু সবাংশে নয়। ভবভূতির 
মিলনাস্ত পরিণতি অন্থসরণ না করার কারণ লেখক নিজেই নিদেশ করেছেন : 
“ভব্ভূতি যে অন্তিমে প্রণয়ী যুগলের চিরবিচ্ছেদ-স্থলে মিলন-সম্পাদন করিয়াছেন, 
তাহা অলঙ্কারশাস্ত্রের একটি নিয়ম-রক্ষার্থ। অলঙ্কারশাস্ত্রেরে নিয়ম এই যে__ 
নাটক সুখশ্দৃশ্তে শেষ করিতে হইবে । 48০৫5 হইবার যো নাই।...আমি এই 
নিয়মটি অনুমোদন করিতে পারি না।""-অভিনয়ে গ্রদশিত এই গভীর করুণ দৃশ্ের 
পরে কল্পিত ম্লিন মৃত্যুর পরে উন্মার্দের হাস্তের ন্যায় মনে হয়, পরিত্যক্ত নগরীর 
উপরে প্রভাতের হূর্যরশ্মির ন্যায় প্রতিভাত হয়, ক্রন্দনের পর ব্যঙ্ের মত প্রতীয়মান 


ছিজেক্জলাল : কবি ও নাটাকার ২২৮ 


হয়। কিন্তু ভবভূতি কি করিবেন? মিলন করিতেই হইবে। তিনি কাব্যকলাকে 
বধ করিয়া অলঙ্কারশান্ত্রকে বাচাইলেন ।৮১৭ 

দ্বিজেন্্রলীল তবভূতির কবিত্ব সম্পর্কে সপ্রশংস মন্তব্য করলেও তার রাম ও 
সীতা চরিত্র সম্পর্কে বিরূপ মস্তব্যই করেছেন। তিনি বলেছেন : “রাম যেমন শ্তেণ 
বাঙালী, তাহার সীতা সেইরূপ সাধবী বক্ষবধু।” অথচ বান্মীকির পাতাল-প্রবেশ 
বৃত্তাস্তকে তিনি স্বাভাবিক একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন । 
বাল্ীকির আন্ুকুল্যে রামচন্দ্র পত্তী ও পুন্রদ্বয়কে পেয়েছেন । এত বিপর্যয়ের পরে 
যখন মিলনের সেই লগ্রটি এল, তখনই নাট্যকার ভূমিকম্পের স্থট্টি করে নাটকের 
বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন। কারণ বাল্ীকির রামায়ণের পাতালপ্রবেশ 
কাহিনীটি নাঁট্যকাঁরের কাছে অলৌকিক ও অতিগ্রার্কত বাপাঁর বলে মনে হয়েছে। 
তাই তিনি পাতালপ্রবেশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসাবে ভূমিকম্পের অবতারণ' 
করেছেন। কিন্তু এই পরিবর্তন নাট্যরসকে হ্ষুপ্রই করেছে। কারণ ভূমিকম্পের 
অবতারণ| নিতান্তই আকম্মিক। কাহিনীর গান্তীর্ষের সঙ্গে এই লৌকিক ও তুচ্ছ 
পরিণতির কোনে! মিল নেই। মাত্র কয়েকটি শ্লোকে বাল্মীকি সীতার পাতাল- 
প্রবেশের যে অসাধারণ ছবি একেছেন, তার তুলনা নেই। সীতার অন্তিম প্রার্থনাও 
এই ভীষণ-রমণীয় পরিবেশের সম্পূর্ণ উপযোগী ।১৮ দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের পরিণতি 
নিতান্ত অসঙ্গত ও লঘুধ্মী। 

নাট্যকাঁরের সহানুভূতি প্রধানত সীণ্তা চরিত্রের দিকেই আকৃষ্ট হয়েছে। রাম 
চরিত্রকে বনবাসের দায় থেকে মুক্ত করার জন্য নাট্যকার সীতার যে স্বেচ্ছানির্বাসন 
কল্পনা করেছেন, তাঁতে সীতা চরিত্রের মাহাত্মযই স্থচিত হয়েছে। দ্বিজেন্ত্লালের 
সীতা যথার্থই 'রামৈকজীবিতা'-_-অতুল এশ্বধের অধীশ্বরী হয়েও তিনি ভোগবিলাস- 
বক্চিতা। নিজের চরম ছুংখের দিনেও অতীতের সেই স্বামিসৌভাগ্য চিন্তায় 
'বিভোর। নাট্যকার তার হায়ের সমস্ত মাধুর্য ও স্ষমা দিয়ে এই মহীয়সী নারী- 


১৭। কালিদাস ও ভবতৃতি। 
১৮। যথাহং রাখবাদন্তং মনসাপি ন চিন্তয়ে। 
তথ! মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ 
মনস| কর্মপাবাচ1 যথা] রামং সমর্চয়ে। 
৫.৭ তথ মে মাধবী দেবী বিষরং দাতুমর্তি। 
বাপরে শু। যখৈতৎ সতযুক্তং মে বেন্মি রামাৎ পরং ন চ। 
বধযোগাই মত তধা মে মাঁধৰী দেবী বিবরং দাতুমহতি 8- 
নি_তীর হ্থায়ে (রামায়ণ, উত্বরকাও, সপ্তনবতিতম সর্গ, গ্লোক নং ১৪-১৬ ) 


২২৯ নাট্যপ্রবাহ ও নাটকবিচার 


চরিত্রটি রচনা করেছেন ।১৯ “পতি-সত্য” রক্ষার জন্ত তার শ্বেচ্ছানির্বাঘন বরণই 
তার ছুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে উঠেছে। বনবাস-জীবনের তপন্থিনীদের সঙ্গেও নিজেকে 
সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দিতে পারেন নি। সন্তানদের পিতৃপরিচয় দিতে না পেরেও 
তিনি তীব্র মর্মযাতন1 ভোগ করেছেন । অতীত সখম্থৃতির পর্যালোচনা তার বনবাস- 
জীবনকে স্থৃতির বেদনায় কণ্টকিত করে হুলেছে। রাম সমাজসত্ব! ও বাক্তিসত্তার 
ছন্দে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, আর সীতা মহৎ হয়েও বিরুদ্ধ পরিবেশের জন্য 
দুঃথখভোগ করেছেন। 

প্রথমান্ন দ্বিতীয় দৃশ্তে র(জ-অন্তঃপুরের দৃশ্ঠটির মধ্যে চার বধূ ও শাস্তা-চরিত্রের 
যে বেখাঙ্কন আছে, তাতে চবিত্রগুলির সুস্পষ্ট প্রকূতিধর্মের পরিচয় পাওয়] যায়। 
অপ্রধান চরিত্র অস্কনে, অন্তত এই দৃশ্যটিতে, নাট্যকারের কৃতিত্ব আছে। চিত্রটি 
প্রথম দৃশ্যের পরিপৃবক--পারিবারিক সম্মেলনের এক স্থৃতিমধূর ছবি! কিন্ত 
পারিবারিক চিত্রগুলির মধ্যে এমন ছু-একটি দৃশ্য আছে যা নাটকীয় ভাবগাম্তীর্ষের 
সঙ্গে মোটেই লমন্থিত হয় নি। উদাহরণস্বরূপ লক্ষ্রণ-উত্রিলার দৃশ্যটির (১৩) কথা 
উল্লেখ কর: যাঁয়। নাটকীয় ঘটনাসংঘাতের পক্ষে এই জাতীয় দৃশ্ঠ নিতাশ্ত অবাস্তর। 
নাটকের মধ এই দৃশ্ঠটি সংযোগ করে নাট্যকার তার কবিত্বশক্তির অপব্যয় 
করেছেন। নারী চরিত্রের মধ্যে কৌশল্যা চরিত্রেরই কিছু ভারসামা আছে। 
ভবভূতির ছায়া-সীতার আদর্শে ছিজেন্্রলাল রামের 'জাগ্রত তন্দ্রায়' সীতার মৃতি 
দেখিয়েছেন। কিন্তু ছায়া-সীতাকে তিনি রামের চিত্তদাহ ও মনোবিকারের সঙ্গে 
যুক্ত করে তাকে মনম্তত্বসম্মত রূপ দিয়েছেন (৪1৬)। অবশ্ঠ কাঁব্য-সৌনর্ষে 
ভবভূতির 'ছায়া-সীতা” অংশটির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যাংশের কোন তুলনাই 
হয় না। মীতার বনবাস জীবনের ও বামচন্দ্রের জনশস্থান-্দর্শনের যে স্থৃতিপর্ধালেচন। 
আছে, তারও মূল প্রেরণা ভবভূতির উত্তরচরিত। কিন্তু দ্বিজেন্দ্লালের নাটকে 
ভবভূতির অতুলনীয় গীতিলাবণ্য অন্পস্থিত। 'গোদাবরী-শীকরশীতল” পঞ্চবটীর 
সীতাস্থৃতিরঞ্রিত অরণ্যভূমির বর্ণনায় ভবভূতি তার সমস্ত কবিকল্পনাকে নিঃশেষ 
করে ঢেলে দিয়েছেন। কিন্তু “সীতা” নাটকের রাম ও সীতার সংলাপের কোনে! 
কোনে অংশ উচ্চাঙ্গের কবিত্বশক্তির পরিচয় দেয়। প্রকৃতি ও মানবের হৃদয়কে 
একই ভাবসত্যে মণ্ডিত করে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন সংলাপ রচনা করেন, তখন 
সংলাপগুলিকে বিচ্ছিন্ন গীতিকাব্য বলেই মনে হয়_প্রকৃতি মাঁনবহদয়ের আনন্দ- 
বেদনায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। বিচ্ছিন্ন গীতিকবিত1 হিসাবে এর মূল্য থাকলেও 


আক, “সীতার হিরপুয়ী গ্রতিকৃতির কথা সুন্দর, চমৎকার । আমি তীহ অক্ষুণ রাখিতে চেষ্টা 
করিয়াছি ।*স-ভৃমিকা £ সীতা। 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ২৩৯ 


নাটকীয় সংলাপ হিসাবে এই জাতীয় উক্তি সর্বত্র সার্থক হয় নি। কিন্তু এসমস্ত 
ত্রুটি থাকা সত্বেও “সীতা” নাঁট্যকাব্যটিকে ছিজেন্দ্রপ্রতিভার একটি বিশিষ্ট সি 
বল] যায়। 


রর ॥ € | 
( দ্বিজেন্দ্লালের তৃতীয় ও সবশেষ পৌরাণিক নাটক 'তীম্ম" তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত 
হয় (৮ই জান্ছআঁরি ১৯১৪ )। নাটকটি নাটাকাঁরের জীবদ্দশায় রচিত হয়েও 
অনেককাল পযন্ত প্রকাশিত হয় নি।২০ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম দুখাঁনি নাটকে রামায়ণ: 
থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, আর “জীম্মণ নাটকের উপাদান নংগ্রহ করেছেন 
মহাভারত থেকে । প্রথম ছুটি নাটকের মতো “ভীম্ম” নাটকটিতেও দ্বিজেন্দ্রলাল 
মহাঁভারতকে সবাংশে অন্ভূসরণ করেন নি, প্রয়োজনমতো তিনি মহাভারতীয় 
কাহিনীর গ্রহণ-বর্জন করেছেন। আবার কোনো কোনো বিষয়ে তিনি নিজন্ব 
পরিকল্পনার উপর নির্ভর করেছেন। নাট্যকার মহাভারতীয় কাহিনীর যে য়ে 
অংশের পরিবর্তন করেছেন ভূমিকায় তাদের উল্লেখ করেছেন। মহাভারতীয় 
কাহিনীর রূপান্তরের জন্য নাঁটকটির শিল্পগত তারতম্য ঘটেছে কিনা, তাঁই 
সর্প্রথম বিচাষ। 

নাটকটির কেন্ত্রীয় চরিত্র ভীম্ম। এই চবিত্রটির সমুন্নত আদর্শ ও মাহাত্ম্য. উজ্জল 
বর্ণে ফুটিয়ে তোলাই নাটাকীরের মূল অকিপ্রায়। তিনি ভীম্মের সমগ্র জীবনবৃত্ত 
নাটকে রূপায়িত করতে চান নি, শুধু তার চরিতগৌরবকেই আলোকিত করতে 
চেয়েছেন। তাই মহাভারতের বিপুলায়তন কলেবর থেকে অনেক কাহিনী বর্জন 
করতে হয়েছে, কিন্তু ভীম্ম চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার পক্ষে যে অংশ প্রীসঙ্গিক 
সেইটুকুকেই তিনি নাটকীয় ঘটনার মধো প্রাধান্য দিয়েছেন। অষ্টবন্থর বিবরণ 
বা ভীম্মের পূর্জন্সের কাহিনীন্ত্রকে নাটকীয় ঘটনার মধ্যে রূপ দেওয়] হয় নি-_ 
ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে যখন তিনি “ভীম্ম” আখ্যা পেয়েছেন, তখনই নাটকের যবনিকা 
উন্মেচিত হয়েছে । নাট্যকার নিজেই ভূমিকায় তার উদ্দেশ্টের কথা বলেছেন : 
"আমি ভীম্মের জীবনবৃত্তীস্ত লিখিতে বসি নাই। কিংবা! ভীম্ সম্বন্ধে মহাভারতের 
_ৰণিত কাব্টুকু সঙ্কলন করিতেও বসি নাই। ভীম্মের জন্মবৃত্তাস্ত হইতে নাটক 


২ স্টার ধিয়েটারের তৎকালীন অধ্যক্ষ জনপ্রিয় অভিনেতা এঅমরেন্রনাখ দত্ত মহাশয় এই 
নাটকথানি উক্ত থিয়েটারে অভিনয় করিতে গ্রহণ করিয়া! কালক্ষেপ করায় নাটকথানি ছ্বিজেন্্রলালের 
জীবদদশীয় রচিত হ্ইয়াও বহুদিন পড়িয়া ছিল-_নাটাকারের জীবদাবসানের পর তদীয় পুত্র ইহ! প্রকাশ 
ক্ষরেন।”-দ্বিজেব্রলাল : নবকৃফ ঘোষ, পৃঃ ২*৭। 


২৩১ নাটাপ্রবাহ ও নাটকবিচার 


আরম্ভ না করিয়া সেইজন্য আমি তাহার প্রতিজ্ঞা হইতে এই নাটক আবস্ত করিয়াছি, 
এবং কোন কোন স্থলে বিশুদ্ধ কল্পনার সাহায্য লইয়াছি।” অষ্টবন্থর বিবরণ, 
অতিশাপকাহিনী ও গঙ্গা-শাস্তন্ উপাখ্যান বর্জন করার ফলে নাটকীয় কাহিনীর 
ঘটনামংহতি রক্ষার পক্ষে সহায়ক হয়েছে । কারণ তীম্মের দীর্ঘবিস্তৃত জীবন- 
কাহিনীকে নাটকীয় কাহিনীর গ্রন্থন-সংহতির দ্বারা বূপায়িত করা এমনই .একটি 
দুরূহ ব্যাপার ; তার উপর পূর্জন্মের কাহিনীস্ত্র টেনে আনলে তো! কোনো কথাই 
নেই! ক্ষীরোদপ্রসাদ তার '“ভীম্ম” নাটকের (১৯১৩) মধ্যে ভীম্মের জন্মাস্তরের 
ঘটন। সংযুক্ত করে ফাহিনীকে ভারাক্রান্ত ও অযথা-জটিল করেছেন মাত্র। দ্বিতীয়ত, 
কাহিনীর এই অংশ বর্জন করার মূলে আর একটি কারণ থাঁকাঁও সম্ভব । দ্বিজেন্দ্রলাল 
যতদুর সম্ভব পৌরাণিক কাহিনীকে অতিপ্রারৃত ঘটনার প্রভাব মুক্ত করার চেষ্টা 
করেছেন--তাই তিনি ভীম্মের পৃর্বজন্স্ত্র টানতে চান নি। 

'ভীম্ম” নাটকের স্দীর্ঘ অশ্বা-কাহিনীটি মহাতীরতীয় ঘটনার আর একটি গুরুতর 
ব্যতিক্রম । নাট্যকারের মতে: “ভীম্মের সহিত অন্বার সম্প্রীতি নাটকান্্সারে 
কল্লিত হইয়াছে । তাহার প্রতিজ্ঞার কঠোরত্ব ও চবিত্রমাহাত্রা তাহাতে বন্দিত 
হইয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস ।” মহাভারতে অন্বাকাহিনী আছে, কিন্তু ত 
নিতান্তই গৌণ ও সঙ্থচিত, কিন্ত নাট্যকার তার কল্পনার দীপ্তিতে এই অংশকে 
বর্ণোজ্জবল করে তুলেছেন। ভীম্মের সঙ্গে অস্বার প্রণয়কাহিনী ও তার ব্যর্থ পরিণতি 
রোমান্টিক কৰি দ্বিজেন্দ্রলালের স্থ্টি। কিনস্ নাটকীয় ঘটন। হিসাবে এই কল্পিত 
কাহিনীটির শিল্পমূল্য নির্ধারণ করা উচিত। প্রথমাঙ্ক সণ্চম দৃশ্তের প্রথমে অন্বার 
সংলাপাংশ থেকেই ভীম্ম-অন্বার পূর্বরাঁগবৃত্তাস্ত জাঁনা যায়__এমন কি এ ঘটনা 
সখীদেরও অজান। ছিল না। ভীম্মের প্রত্যাখ্যান-দৃশ্তের মধে) তার চরিত্রের দৃঢ়তা 
ও কর্তব্য-কঠোঁরতাই প্রকাশিত হয়েছে-_-তকুণী অন্বার অসংবরণীয় তীব্র হদয়াবেগ 
ভীম্ষের স্বল্পনকঠোর চবিত্রের সমুন্নত পাষাণপ্রাচীরে প্রতিহত হয়েছে। তৃতীয়াস্ক হষ্ঠ 
দৃশ্য অস্বা-কাহিনীর চুড়ান্ত অংশ। শান্বের কাছ থেকে নির্মমভাবে লাঞ্চিত ও 
গ্রতিহত হয়ে অন্বা ভীষ্ষের কাছে শেষ প্রচেষ্টার জন্য ফিরে এসেছেন । 
প্রণয়বিমুঢ়া কাশীরাজকন্ার সঙ্গে কথোপকথনকালে তীক্ষচরিত্রের মহিম! 
তুঙ্গম্পর্শী হয়ে উঠেছে। এ দৃশ্তটিতে তীম্মচরিতআ্রটির অগ্নিপরীক্ষা হয়েছে 
স্থতরাং অম্বা-কাহিনীর পল্লবিত বূপায়ণে “ভীম্মের কঠোরত্ব ও চরিক্র-মাহাত্যয" 
বর্ধিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর দ্বার! নাট্যকাবের আর একটি উদেশ্তও 
সাধিত হয়েছে। মহাভারতে ভীম্ম চরিত্রটি এক অতিমানবীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত; 
এই চরিত্রে মানবীয় ছিধা*্ছন্্ ও দুর্বলতার কোনো অবকাশ নেই। হৃস্তিনাপুরীর 
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রাজসিংহাঁসনের মোহ ত্যাগ করে তিনি আমরণ ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেছিলেন, 
নারীসম্পকিত কোন দ্বিধা-দ্বন্্ তার চরিত্রে স্থান পাওয়াঁও সম্ভব ছিল না। কিন্ত 
নাট্যকার অন্বা-কাহিনীর ভিতর দিয়ে ভীম্ম চরিত্রের মানবীয় সংঘাতকে রূপায়িত 
করেছেন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভীক্ম যখন অশ্বার কাছে শেষ বিদায় নিতে এসেছেন, তখন 
তার চরিত্রের প্রেম ও কর্তব্যের ছন্দটি সম্পূর্ণরূপে মানৰীয় ; 
তত দেখি ক্ষণকাঁল তরে 
এ স্বর্ণপ্রতিমা, পরে বিসজিব তারে 
বিশ্বতিসলিলে। একি অপূর্গবিম! ! 
সং বাঃ ১ 
এবে বিসজিতে হবে ।-- স্বর্গে দেবগণ । 
এ হৃদয়ে বল দাও । সন্দেহ দ্বিধায় 
কম্পিত ব্যাকুল চিত্ত শাস্ত কর আজি! 
[ ১ম অঙ্ক, ৭ম দৃশ্য ] 
শান্বের নিকট প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্িতা হয়ে যখন অন্ব| শেষবারের মতো ভীম্মের 
কাছে প্রণয়-নিবেদন করতে এসেছেন তখন তীম্মের উক্তির মধ্যে প্রেমের এক 
উচ্চতর ন্থুরই ধ্বনিত হয়েছে-_-কিন্তু তার মধ্যেও মানবীয় হুর্বলতা অশ্গপস্থিত নয় £ 
কামজয় করি নাই। করিতাম যদি, 
তোমারে এতই ভালবাসি, কাঁমজয়ী 
হইতাম যদি, তবে তোমারে সবলে 
আকড়িয়া ধরিতাঁম নিজ বক্ষ-মাঁঝে, 
ছুপ্ধপোস্ত শিশুপম নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে । 
না নং ধ 
না, না! আমি নহি কামজয়ী | তাই ভববি 
আপনারে, তাই ডরি রমণীরে, তাই 
মা মা বলে তার পানে ছুটে যেতে চাই 
স্নেহের পবিভ্র তীর্থে তীর্ঘযাত্রীঘম ; 
তাহ! হতে উধ্বশ্বামে পলায়ন করি, 
পলায় যেমতি নর অজগর হতে। 
[ ওয় অস্ক, ৬ দৃশ্ঠ ] 
ভীম্ম ও অন্বার সন্প্রীতিমূলক আখ্যায়িক। ভীম্ম চরিত্রকেই শুধু অনন্য-্সাধারণ 
মাহাত্মা দেয় নি, সমগ্র নাটকের মধ্যেও গতিসধ্ার করেছে । অন্বার চরিত্রের 
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উচ্ছৃসিত প্রণয়াবেগ ও তীব্র প্রতিহিংসাম্পৃহা নাটকীয়, কিন্তু মাঝে মাকে 
অতিশয্যদোষও আছে। . 
সত্যবতী কাহিনীর প্রায় সমগ্র অংশই নাঁট্যকারের স্বকপোলকল্পিত। নাটাকার 
এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তিনি “ভূমিকায়” লিখেছেন ঃ “সত্যবতী ধীবরনন্দিনী, 
ধর্মভরষ্টা কুমারী । তিনি খষির নিকট 'অনস্তযৌবন” বর চাহিয়া লইয়াছিলেন। 
কিন্তু ভীম্মের পতনসংবাদে যে তিনি মৃহূর্তে স্থবিরা হইয়া গিয়াছিলেন, ইহা মহাভারতে 
বণিত উপাখ্যানে নাই। তিনি সে সময় বাঁচিয়। ছিলেন কিনা সন্দেহ। এস্থলে 
আমি কাবা হিসাবে .কর্পনান সাহায্য লইয়াছি।” মহাভারতের আদিপর্বেই 
সত্যবতীর মৃত্যুর কাহিনী বধিত হয়েছে। সত্যবতীর চরিত্রকে নিজস্ব কল্পনায় 
মণ্ডিত করতে গিয়ে নাট্যকারকে অনেকখানি রূপাস্তর ঘটাতে হয়েছে । শান্ত 
যেন একজন রূপমুগ্ধ, কামূক, বুদ্ধ আর যেন সতাবতী তার অতপ্তযৌবন! তরুণীভার্ধা__ 
দেহসন্তৌগের উদ্দাম কামনায় তাঁর চরিত্রটি আতিশযা-দৌ দুষ্ট । মুমূর্ষ স্বামীকে 
কঠোর ভাষায় অভিযোগ করতে তার চিত্ত দ্বিধাগ্রস্ত হয় নি : 
ক্রী'ত এই দেত লয়ে তুষ্ট রহ তুমি; 
এ হৃদয় পাও নাই, পাইবে না কভু। 
[ ২য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য ] 
শান্তর মৃতাসংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই সত্যবতী যে কথ! বলেছেন তা! যেমন অসঙ্গত 
,তমনি বীভৎস £ ৃ 
যাক! মৃত মহারাজ! 
আর পরাধীন নহি। আজমুক্ত আমি। 
আজ ্বেচ্ছাধীন আমি-' ওহে! কি উল্লাস! 
ই, লইব প্রতিশোধ--কবিব সম্ভোগ ; 
কিসের সঙ্কোচ ? ধর্ম দিয়াছি শৈশবে ) 
ধীবরনন্দিনী আমি-_অনস্তযৌবনা। 
[ ২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য ] 
বিধবা মহিষীর শান্বরাঁজের কাছে প্রণয়নিবেদন ও ক্ষমতালিপ্সার ছবিটি শুধু 
-অ-মহাভারতীয়ই নয়, সুস্ত্র ও সুমাজিত রসবোধের পরিচায়কও নয়। স্বামীর মৃত্যুর 
প্রমুহূর্তেই পরপুরুষের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে কোন কাধকারণ-সম্পর্ক নেই 
নিতান্তই আকস্মিক একটি ঘটনা । দ্বিজেন্দ্রলাল সতাবতীকে লৌ।কক জগতের একটি 
অতৃথ্যৌবন] ক্ষমতালিপ্দ চু নারীতে পরিণত করেছেন এবং সামাজিক জীবনের “বৃদ্ধস্ত 
"কুণীভার্যা+র একটি সম্ভাব্য পরিণতি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আকম্মিকতা 
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ও আতিশয্যদোৌষে নাট্যকারের সে প্রচেষ্টা বার্থ হয়েছে। ব্যাজননীর এই দ্বণ্যতম 
পরিণতি রসচেতনাকেই আহত করে। তা ছাড়াও, নাট্যকারের এই চরিত্রটি তার 
মূল অভিপ্রায়কে সার্থক করতে পারে নি! সত্যবতী চরিত্রের এই রূপান্তর ভী্ষ 
চরিত্রের মাহাত্ম্য ফোটাতে কোনে সাহায্যই করে না। চবিত্রটির অতিবিস্তৃতি 
নাটকীয় গতিবেগ বা চবিত্র স্থষ্টির কোনে সহায়তাই করে না। 
নাট্যকার শান্ব-চরিত্রকেও অতিরিক্ত প্রাধান্ত দিয়ে তাকে মসীবর্ণে রঞ্ধিত 
করেছেন। দাঁশরাজ, দ্রাশরাজ্জী বা সপার্দ শাকের আচার-আচরণ নাটককে 
অনাবশ্যকভাবে লঘু করেছে। হাশ্তরস ফোটাঁতে গিয়ে নাট্যক1র নাট্যরমকে ক্ষুগ্ 
করেছেন । দুবল ও যঙ্মারোগপ্রস্ত বিচিত্রবীর্ধকে একজন অলম কবি ও ছুর্বল দীর্শনিক 
করে তোলা হয়েছে--এতে নাটকের কোন গৌরববৃদ্ধি হয় নি। অস্থিকা-অন্বালিকা 
'চরিত্র ছুটিকে সদা হাস্তময়ী চঞ্চলা বালিকা হিসাবেই চিত্রিত করা হয়েছে । তৃতীয়াঙ্ক 
প্রথম দৃশ্যে অপরিচিত পুরুষ ভীম্মের সঙ্গে এই ভগ্ী-বুগলের লঘু পরিহাস মোটেই 
সঙ্গত হয় নি। কুমারী-জীবনে ও প্রথম বিবাহিত জীবনে এই প্রগল্ভা ও পরিহস- 
চপল! চরিত্রহুটিকে কোনোক্রমে স্বীকার করে নিলেও, চার পুরুষের ব্যবধানেও যে 
কেমন করে তারা কুমারীজীবনের মতোই “মোমের পুতুল” রয়ে গেলেন, এ কথার 
কোনে সহুত্তর খুজে পাওয়া যায় না; জত্যবতী না হয় খধির কাঁছ থেকে অনন্ত 
যৌবনের বর পেয়েছিলেন, তাঁর পুত্রবধুরা তো পান নি। প্রপৌনত্রবতী এই রমণী- 
দ্বয়ের উপরে যেন বয়সের ছায়৷ পড়ে নি। এমন কি পুত্রবধূ গান্ধারীর কাছে তাদের 
চরিত্র নিতান্ত বেমানান বোধ হয়। মাধব চরিত্রের প্রীরস্তটি সংস্কৃত নাটকের 
বিদূষকের মতো, কিন্তু পরিণামে চরিত্রটি গুরুগস্ভীর ভূমিকা নিয়েছেন। চরিত্রটি 
রচনায় নাট্যকার যে গিরিশচন্দ্রের দ্বার প্রভাবিত হয়েছেন, এ কথা মনে কর! 
অসঙ্গত হবে না। 
নাটকের গঠনরীতি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অসঙ্গতি হয়েছে পঞ্চমস্ক পরিকল্পনায়। 
প্রথম চার অঙ্কের দীর্ঘমস্থর ঘটনাবিকৃতি ও অনাবশ্যক দৃশ্যসংযোজনের জন্য পঞ্চমান্ধে 
এসে শুধু ঘটনাপঞ্তীই বিবৃত করতে হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কের পরে আর নাটকীক্ষ 
গতিবেগ নেই--গতি স্তব্ধ হয়ে শুধু যেন ঘটনাই বেড়ে চলেছে। পঞ্চমাঙ্ককে প্রথম 
চার অঙ্কের পরিশিষ্টমূলক একটি স্বতন্ত্র নাটক বলে মনে হয়। দ্বিজেন্ত্রলগালের অপর 
দুখানি পুরাণীশ্রপী নাট্যকাব্োর তুলনায় “তীম্ম নাটকটি অনেক বেশী ক্রটিপূর্ণ। 
গঠনরীতি, চবিত্র্থষ্টি ও অন্যান্য নাটকীয় বৈশিষ্ট্য--কোনোদিক দিয়ে এই নাটকটি 
পূর্ববর্তী নাটক ছুটির সমকক্ষতা৷ দাবি করতে পারে না। কিন্তু কোনে কোনো 
ংলের কাব্যমৌন্দর্য ও সুক্ম গীতিধমিতা। অস্বীকার কর! যার না। প্রেমবুভুক্ 


২৩৫ নাঁট্যপ্রবাহ ও নাট্যকবিচার 


অন্বার লালসা-শিথিল মোহিনীমৃত্তির চিত্রময়ী বর্ণশীয় দ্বিজেন্দ্রলাল চূড়ান্ত কবিশক্কির 
পরিচয় দিয়েছেন € ৩৬ )। 

দ্বিজেন্্লালের এই তিনখানি নাটক সম্পর্কে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল এই যে নাটক 
তিনখানিকে “পৌরাণিক? নাটক বলা যায় কিনা? শ্রেণীনির্ণয়ের দিক থেকে এ 
জাতীয় প্রশ্ন নিতাস্ত অস্বাভাবিক নয়। ' দ্বিজেন্দ্রলাল পুরাঁণকে পদে পদে অথসরণ 
করেন নি (যথার্থ শিল্পীর পক্ষে ভা সম্ভবও নয় )। শুধু তাই নয়, তিনি মনোমোহন, 
গিবিশচন্দ্র অথবা ক্ষীরোদপ্রসাঁদের মতো পৌরাণিক নাটকে আধ্যাত্মিক স্বর সংযোগও 
করেন নি। পৌরাণিক নাঁটক সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বাংলা নাটকে ষে &তিহোর সৃষ্টি 
করেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বিপরীত পথকেই অনুনরণ করেছেন। মানবীয় ভাবাদশে 
ও বাস্তব জীবনের পটভূমিতেই তিনি পুরাণাশ্রয়ী কাহিনীকে রূপ দ্িষেছেন। তাঁর 
ফলে সমসাময়িক কালে তার নাটকগুলির সমাদর হয় নি, বরং ধিকুদ্ধ সমালোচনাই 
হয়েছিল। তিনি বিচারপ্রবণ দির সাহাষ্ে পুরাঁণকে পরিবতিত করে তার নিজের 
কালের সমস্তা ও মাঁনবীয় অন্তদ্বন্ের চিত্র একেছেন। “সিদ্ধরস'কে লু করার 
দাশিত্বও তার নিতে হয়েছে । পুরাঁণকে পরিবর্তিত করতে গিয়ে যেখানে শিল্পাংশ 
দুবল হয়ে পড়েছে, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই নাটাকারের পরিকল্পন1 বার্থ হয়েছে। 
কিন্তু যেখানে পুরাণের আধুনিক ব্যাখ্যার সঙ্গে নাটকীয় রসসতা সমন্থিত হয়েছে, 
সেখানে নাট্যকারের ছুঃসাহমিক প্রচেষ্টাকে অস্বীকার করা যায় লা! কিন্তু 
দ্বিজেন্রলালের নাঁট্যকাবাগুলিতে রোমান্টিক কবিকল্পনাই জয়যুক্ত হয়েছে । অনেক 
সময় “কাবাহিসাবে কল্পনা"র সাহাষ্য গ্রহণ করার জন্যও নাট্যরস ক্ষুপ্ন হয়েছে। 
“ভীম্ম” নাটকে সত্যবতীর আখ্যাযিক। অথবা “পাঁষাণী নাটকে ইন্দ্র-অহল্যার সম্পর্ক 
কবিকল্পনার এক অনংযত শ্বেচ্ছাঁচার ছাড়া কিছুই নয়। নাটকীয় গতিবেগের সঙ্গে 
এই জাতীয় বর্ণরঞ্জিত কবিকল্পনার কোনো মুখ্য সম্পর্ক নেই । স্থত্তরাঁং কবিকল্পনাকে 
নাটকের সঙ্গে সমন্বিত করতে না পারলে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য । ইংরেজি সাহিত্যের 
অতিরিক্ত আহ্গত্যও দ্বিজেন্দ্লালের এই শ্রেণীর নাটকের রসগত অসামঞ্স্টের কারণ 
হয়েছে । শান-সত্যবতীর দৃশ্ঠটি (ভীন্ম, ২৩) শেক্সপীয়রের “রিচার্ড দি থার্ড, 
নাটকের (১২) প্রভাবজাত। কিন্তু ছুটি নাটকের দেশ-কাঁল ও পরিকল্পনাগত 
পার্কোর কথাও বোধ হয় নাট্যক'র সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন ! সত্যব্তীর 
আকম্মিকভাবে স্থবিরায় পরিণত হওয়া রাইডার হ্াগার্ডের 519৩, নামক রোমান্সের 
কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অহল্যার ইন্দ্রকে ছুরিকাঘাত করার দৃশ্যটিও সুলভ 
রোমান্সের অনুরূপ । উনবিংশ শতাব্দীর গগ্যকাহিনীর 'ও রোমহর্ক অতিনাটকীয়তার 
প্রভাব থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন নি। এই সমন্ত কারণে ছিজেন্্লালের এই 
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তিনটি নাট্যকাবাকে বিশুদ্ধ পৌরাণিক নাটক না বলে পুরাণীশ্রয়ী রোমার্টিক 
নাট্যকাবা বলাই অধিকতর সঙ্গত। 


॥ ৬ ॥ 

দ্বিজেন্দ্রলাঙ্সের সর্বপ্রথম ইতিহাসাশ্রিত নাটক 'তারাবাই' (১৯০৩) গদ্য ও কবিতার 
মিএণজাত সংলাঁপে রচিত হয়েছে। এই নাঁটকের কথাবস্ত টডের “রাজস্থান? গ্রন্থ 
থেকে গৃহীত হয়েছে।২১ নাট্যকার “ভূমিকায়” উপাদান সম্পর্কে কৈক্ষিয়ত দিয়েছেন : 
“আমি যদিও নাটকের মূল বৃত্তান্ত 'রাজস্থান? হইতে লইয়াছি, তথাপি অপ্রধাঁন ঘটনা 
সম্পর্কে স্থানে স্থানে ইতিহাসের সহিত এই নাটকের অনৈক্য লক্ষিত হইবে। 
এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না। কারণ, নাটক ইতিহান নহে।” 
নাটযরচনার কতকগুলি বিশিষ্ট শিল্পবীতি আছে--ইতিহাঁসকে নাটকে পরিণত করতে 
হলে তাই কোনো কোনো স্থলে কিছু কল্পনার সাহাধ্যও নিতে হয়। কিন্ত 
নাঁট্যকাঁরের এই উদ্ভাবনীশক্তি যদি মাত্রাতিরিক্ত রূপে সলভ রোমান্স ও চমৎ্কারিত্ব 
স্থটির জন্যই ব্যবহৃত হয়, তা হলে তা নিছক ক্ষমতার অপব্যয় মাআ। “তারাঁবাই? 
নাটক সম্পর্কে এই ধরনের একটি প্রশ্ন জাগে। তা ছাড়া, শুধু টডের উপর শির 
করে রাজপুতনার ইতিহাসের ভিতর প্রবেশ করার আর এক জাতীয় বিপদও আছে। 
টড নিজেও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি ভূমিকায় বলেছেন : “1 57981 
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উপাঁদানকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করারও বিপদ আছে। 

(বই নাটকের আখাফিকাবিন্তান শিথিল। সংক্ষিপ্ত নার পঞ্চমাঙ্ক 
নাটকে রূপ দিতে গিয়ে বহু অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও অবান্তর চরিত্র সংযোজন 
করতে হয়েছে । তার ফলে পৃর্থীবাজ ও তাপ্বাবাইয়ের কাহিনী কিঞ্চিং আচ্ছন্‌ 
হয়ে পড়েছে। পৃরীরাজ ও তারাবাইয়ের রোমান্টিক কাহিনীই “তারাবাই” নাটক 
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রচণায় নাট্যকারকে প্রেরণ! দিয়েছিল।) কিন্তু নাটকে পূর্থীরাঁজ কেন্ত্রীয় চরিত্র 
হয়ে উঠতে পারেন নি-_-বিশেষ একটি চরিত্রের একাধিনায়কত্বের অভাবে নাটকটি 
কেন্দরশূন্ ও বিক্ষিপ্তকলেবর । “ভূমিকায় নাটাকারের কৈফিয়ত থেকেও নাটকের 
গঠনশৈলীর ক্রটির পরিচয় পাওয়। যায় : “গ্রন্থখানি ছাঁপাইতে ছাপাইতে দেখিলাম 
যে, লিখিত নাটকের কলেবর উচিত সীমা অতিক্রম করিয়াছে । জজ্জন্ত মুদ্রিত 
পুস্তক হইতে সঙ্গ সংক্রান্ত দুইটি দৃশ্ঠট বাদ দিতে বাঁধা হইলাম।” শ্ধু “সঙ্গ সংক্রান্ত 
ছুইটি দৃশ্ত”ই নয়, একাধিক অর্থহীন ও সঙ্গতিহীন দৃশ্ত সংযোজিত হয়ে শুধু নাটকের 
কলেবর বৃদ্ধিই করেছে । 

পৃর্থীরাজের চরিত্রের উপর লক্ষ্য রেখেই নাটক লেখা হয়েছে, কিন্তু চবিত্র 
কোথায়ও স্ম্প্ভাবে ফুটে উঠতে পারে নি। পূৃ্থীরাজের কতকগুলি রোমাঞ্চকর 
কাধকলাপ ও ছুঃনাহপনিক অভিযানের বর্ণনা আছে, কিন্তু ঘটনাপপ্তী ছাড়া এর মধ্যে 
কোনে] চরিত্র বিকশিত হয় নি। পূর্থীরাঁজের চেয়ে তারাবাইয়ের চরিত্র অপেক্ষাকৃত 
ভালো ফুটেছে। তাবরাবাই ও তীর মায়ের চরিত্রে রাজপুত-রমণীন্থলত যে শোর্য ও 
দৃঢতাৰ পরি5য় আছে, তা দ্বিজেন্্রলালের পরবতীকাঁলের এতিহানিক নাটকগুলির 
অনুরূপ চরিত্রগুলির কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়। পুকুষবেশে তারাবাইয়ের শিকাঁর 
যাত্রা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা তার চরিত্রকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে । তারার প্রেমের 
মধ্যেও সেই বলিষ্ঠতাই দৃণ্ড হয়ে উঠেছে__প্রেষের চেয়েও দেশপ্রেম তার কাছে 
বড় হয়ে উঠেছিল। তারাবাই চরিত্রের পরিকল্পন1 সম্পূর্ণরূপেই ইতিহাসাহুমোদিত ।২৩ 
তারাবাইয়ের কোনো কোনো উক্তিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার প্রভাঁৰ পড়েছে, 
যেমন : 


আমি নহি বিছ্যাৎ কি জ্যোৎস্সা! কি সঙ্গীত। 
আমি মাত্র তারা ।-- দোষ আছে গুণ আছে। 
( ৩য় অঙ্ক, ৭ম দৃশ্থা )) 
তারার প্রতি পূর্ীরাজের অমূলক সন্দেহ, তশ্রীপতি প্রভুরাওকে অপমান করা» 
প্রভুরাওয়ের ষড়যন্ত্রের সাফল্য, পৃর্থীরাজ্যের মৃত্যু ও তারাবাইয়ের আত্মহত্যা গ্রস্ভৃতি 
কাহিনী কোনো নাটকীয় গতিধর্মের অনিবার্ধ পরিণতি নয়। কাহিনীটির মধ্যে 
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ছ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ২৩৮ 


নিয়তির নিষ্ঠুর সঙ্কেতই প্রাধান্ত লাভ করেছে। নাট্যকার সম্ভবত টভ -বর্নিত 


কাহিনী থেকেই এই সঙ্কেতটি পেয়েছিলেন। 
তারাবাই” নাটকের মধ্যে হুর্ষল ও তার পত্বী তমসার চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি 


আকধণ করে। হৃর্যমল চরিব্রটির মধ্যে রাজ্যলিগ্মার সঙ্গে বাৎসল্য ও ভ্রাতৃপ্রেমের 
এক তীব্র দ্বন্দের চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। কারণ সুর্যমল যদিও ভ্রাতুদ্পুত্রদের প্রতি 
স্লেহপরায়ণঃ তথাপি মেবারের রান হওয়ার উচ্চাকাঙ্ষা তাকে ভ্রাতুদ্পুত্রদের বিকুদ্দেও 
অন্ত্রধারণ করতে বিচলিত করে নি। তিনি মুলত বাৎসলাপরায়ণ, তাঁর চিত্রে 
সদ্গুণেরও অভাব নেই। তবু তাঁর চিত্তের অন্তরালে ছিল এক প্রচ্ছন্ন আকাজ্ষা। 
সেই আকাজ্ফাই চারণীর ভবিশ্তদ্বাণীতে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। পরে পত্বী তমসার 
প্ররোচনায় স্র্ধমলের উচ্চাকাজ্ষার মূলে জল পিঞ্িত হয়েছে । কৃর্যমল ও তমসার 
কাহিনী শেক্সগীয়রের ম্যাকবেথ নাটকের অন্থসরণে পরিকল্পিত হয়েছে। কিন্তু 
নিতান্ত বহিরাশ্রয়ী অনুকরণ ছাড় নাট্যকার আর কোনো বিষয়ে শেক্সগীয়রের 
সমকক্ষত৷ দাবি করতে পাবেন না । ম্যাঁকবেথ বা লেভী ম্যাকবেথ, কোন চরিত্রেরই 
নমৃন্নতি ও এশ্বধ রক্ষা করা ছ্িজেন্দ্রলালের পক্ষে সম্ভব হয় নি। স্থর্ধমল ছুবলচিত্ত ও 
দিধাগ্রস্ত, অপরপক্ষে তমল! চরিত্রটিবও অতিনাটকীয় উদ্ভট পরিণতি শেক্সগীয়রীয় 
পরিকল্পনা থেকে বহুদূরে ।২৪ তমসা চরিত্রটির পরিবর্তন আকম্মিক ও অতিনাটকীয়। 
তার ব্যভিচার-কাহিনী পরিকল্পনায় নাটকের কোনো গৌরববৃদ্ধি হয় নি, বরং 
নাটকটিকে ভারাক্রান্তই করেছে। শৃরতানের আলস্তপ্রিয় তরল চরিত্র ও সপাধদ. 
প্রভুরাওয়ের নিম়শ্রেণীর বিলাস ও কৌতুকের চিত্র নাটকের গাভীর্ধকে হ্ুপ্ন করেছে। 
যমুনা চিত্রটি যেন রক্তমাংসের মানবী নয়--তাকে মানবী অপেক্ষা মৃতিমতী 
কবিকল্পনা বলেই মনে হয়। অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র বান! রায়মল 
চরিভ্রেই খাঁনিকট। ভারসাম্য আছে 

(“তারাবাই” দ্বিজেন্্রলালের প্রথম এঁতিহামিক নাটক হলেও, পরবর্তাকালের 
এতিহামিক নাটকের সক্ষে এর কোনো তুলনা হয় না) পরবর্তীকালের এঁতিহাদিক 
নাটকগুলিতে ঘে ভাবগান্তীর, আদর্শবাদ ও দেশপ্রেমের জলন্ত মহিমার ছবি পাওয়া 
যাঁয়, “তারাবাই' নাটকে তা নেই । “তারাবাঁই” নাটকটি ছিজেন্দ্রলালের স্ত্রী-বিয়োগের 
পৃবে রচিত হয়। এই যুগটি প্রধানত “হাসির গান, প্রহনন ও নাটযকাবা রচনার 
যুগ। তাই ভাবগভীরতা ও গান্তীষ এখানে পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠতে পারে নি। 
তা ছাঁড়া এ যুগটি প্রধানত তার নাট্যকাব্য রচনার যুগ। স্ত্রী-বিয়োগের শূন্যতা ও 


শি আস সাপ পাপা আপ এ সী স্পা 
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২৩৯: নাটাপ্রবাহ ও নাটকবিচ্ঞার 


শ্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনাঁ-এর কোনোটিই দ্বিজেন্ত্রলালের এই যুগের নাট্য- 
প্রয়াসকে একটি নৃতন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করে নি। “তারাবাই” নাটাকারের অপরিণত 
বচন] হলেও এই নাঁটকেই তিনি সর্বপ্রথম রাঁজপুতনাঁর গৌরবদীপ্ ইতিহাসের মধ্যে 
প্রবেশ করেছেন । জ্প্রববর্তাকালের সার্থকতর এঁতিহাপিক নাটকগুলির অধিকাংশই 
রাজস্থানের অতীত গরিমা-কাহিনীর নাট্যরূপ। 

'“নমোরাব-রুস্তীমকে (১৯০৮) দ্বিজেন্দ্রলাল “নাট্যরঙ্গ বলেছেন। তাঁর 
ধঁতিহাপিক নাটক রচনার সমৃদ্ধির যুগে এই নাট্যরঙ্গ বা অপেরাটি রচিত হয়। 
দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যান্য নাট্যকাঁব্যের তুলনায় “মোরাব-কুল্তম'-এর কতকগুলি পার্থক্য 
আছে। «“সৌরাব-ুস্তম'কে সঙ্গীতবহুল অপেরাধর্মী নাটক বলা যায়। নাট্যকারের 
'পেরা রচনারই উদ্দেস্ত ছিল, কিন্তু সে উদ্দেশ্ত সফল হয় নি। তিনি ভূমিকায় 
লিখেছেন : 

“এই পুস্তক রচন1 করার একটি উদ্দেশ্য আছে। কিছুদিন হইতে একটি কথা৷ 
শুনিতে পাইতেছি যে, আমাদের দেশের রকঙ্গালয়ের দর্শকবুন্দ অঙ্সীল «“হাঁব-ভাব- 
মমন্থিত গ্রাস্য রসিকতা শুনিবার জন্য রঙ্গীলয়ে গিয়া থাকেন $ এবং সুরুচিসঙ্গত নাটক 
ব৷ নাটিকার সম্প্রতি আর আদর নাই। আমি একবার আমার সাধ্যমত পরীক্ষা 
করিয়! দেখিতে চাই যে, স্থরুচিসঙ্গত অপেরা এখন চলে কিনা ।**" 

“«“ মোরাব-কুস্তম' দস্তরমত অপের! নয়--অপেবায় কতকগুলি নাচগান জোড়া 
দিবার জন্য যেটুকু কথাবার্তীর দরকার হয়__সেইটুকু কথাবার্তাই থাকে; কিন্তু এ 
ন'টকের তৃতীয় অঙ্কে কথাই তাহার প্রাণ। নাচ-গান তাহার আহ্্ষঙ্ষিক ব্যাপার 
মাত্র । আবার এ নাটকের প্রথম অন্কে নাঁচ-গানের যেরূপ প্রাচুর্য আছে, কোন 
নাটকে তাহা থাকে না । অতএব ইহা নাটকও নহে । এক কথায়--ইহ] অপেরায় 
আরভ্ভ তইয়া ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে ।”” 

নাট্যকার এখানে নিজেই বিচারকের ভূমিক! নিয়েছেন এবং নাটকের আঙ্গিক- 
বিচারের মধ্যে তার তীক্ষ বিচারবুদ্ধিরও স্বাক্ষর আছে। উনবিংশ শতাব্ীতেই 
গীতাঁভিনয় নামক এক ধরনের নাট্যসাহিত্য বাঙালীর নাট্যরসপিপাসা চরিতাথ 
করেছিল। একদিকে ইংরেজি নাটকের সংলাপমুখ্য নাট্যরীতি, অন্যদিকে যাত্রার 
সঙ্গীতপ্রধান রীতির মিশ্রণজাত নাটাপ্রচেষ্টা এই যুগের গীতাভিনয়গুলির মধো 
বিশেষভাবে লক্ষ্য কর? যায়। মনোমোহন বসুর গীতাভিনয়ই এই যুগের গীতাভিনয়- 
গুলির আদরশস্থল ছিল। মনোমোঁহনের পথকে অনুসরণ করেই ব্রজমোহন রায়, 
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, মতিলাল রায় প্রভৃতি পালা-রচয়িতার! খ্যাতিলাভ করেন। 

অশচন্দ্র মনৌমোহনের ধারাকেই অধিকতর শিল্পবৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত করেছিলেন । 


ছ্িজেন্্লীল : কবি ও নাটাকার ২৪০ 


কিন্ত সেকালের গীতাভিনয়ের মধ্যে অনেকগুলিই বিকৃতরুচির বাহন হয়ে উঠেছিল। 
দর্শকবৃন্দের স্থুলরুচি চরিতার্থ করার জন্য নিম্নশ্রেণীর ভাড়ামি এই সমস্ত অপেরায় 
স্থানলাভ করে। কথিত আছে যে মিনার্ভা থিয়েটারে “হিন্দু-হাফেজ” নামক 
একখানি কুরুচিপূর্ণ অপেবার অভিনয় দেখতে গিয়েই দ্বিজেন্দ্রলালঞখকখানি স্রুচিসন্্রত 
অপেরা লিখতে মনস্থ করেন-_-মৌরাব-কুম্তম* পেই প্রচেষ্টারই ফল।২৫ দ্বিজেন্দ্রলাল 
এই অপেরাঁধমী নাটকখানিতে পূর্ববর্তী গীতাভিনয়-র্য়িতাদের রীতির দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় যাত্রা-প্রভাবিত সে যুগের 'অন্যাক্ত 
অপেরাগুলির মতো স্থল রসিকতা নেই। 

“ইহ] অপেবায় আরস্ত হইয়। ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়ছে”- নাট্যকারের 
এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য । অপেরার মধ্যে নাচ-গানই মুখ্য, কথা গৌণ। নৃত্য 
ও সঙ্গীতের মিশ্রণজাত লঘু-তরল ভাবোচ্ছানই অপেরার প্রাণ। সঙ্গীতগুলির মধ্যে 
সংযৌগস্থাপন করে একটি কাহিনীর আভাম স্থষ্টি করাই অপেরাঁর সংলাপ অংশের, 
কাজ-_স্থৃতবাঁং সংলাপ এখানে নিতাস্তই 'গৌণ। ““সোরাব-রুস্তম' নাটকের প্রথমাস্ক 
প্রায় সম্পূরণরূপেই অপেরা'র লক্ষণাক্রান্ত। নৃত্য-সঙ্গীত, হান্ত-কৌতুক ও চাপলা' 
কাহিনীর মধ্যে লঘুরল ও হাঁলক1 সুরের স্থষ্টি করেছে। প্রথমাঙ্কে সঙ্গীতই মুখ্য-_ 
চতুর্থ দৃশ্তে সামিঙ্গনের রাজান্তঃপুরে রাজকন্যা তামিনা ও তাঁর তিন সীর লঙ্গীতমুখ্য 
হাস্ত-কৌতুকের দৃষ্টি সম্পূর্ণবূপেই অপেরার লক্ষণাক্রান্ত। অপেরার মধ্যে যৌথ 
সঙ্গীতের অবকাশ প্রশস্ত। সারিয়া ও হামিদার গানে (১1৪) দ্বিজেন্দ্রলাল খুব 
সার্থকভাবে যৌথ সঙ্গীত ব্যবহার করেছেন। তুরানরাজ ও তার পারিষদবর্গের 
শুধু লঘুচপল হাশ্ত-কৌতুক পরিবেশন করেছে । «লোরাব-রুস্তম'-এর মানব- 
নাটা ছাড়াও আর একটি অংশ আছে-_দিবা, নিশা, সন্ধ্যাতারা, বনদেবী প্রভৃতির 
সঙ্গীতাংশও নাটকে অংশগ্রহণ করেছে। প্রধানত রোমান্টিক পটভূমি সৃষ্টি করাই 
এই সমস্ত ছায়াশরীরী চরিত্রগুলির মূল উদ্দেশ্তা। মহাঁকাঁলেরও একখানি গান আছে 
(২১)। পরিবেশকে সঙ্গীতবহুল -কাব্যম্পন্দী করে তোলা ছাড় গানগুলির অন্ত 
কোনে! নাটকীয় সার্থকতা নেই। চরিত্রগুলির উপরে এই ছায়াশরীরী ভূমিকাগুলি 
ও তাদের সঙ্গীত কোনোই প্রভাব বিস্তার করে নি। 

সঙ্গীতবহুল হান্তরসাত্মক গীতাভিনয়ের তরল পটভূমি থেকে নাট্যকার ক্রমশ 
অস্তপ্ধন্্প্রধান নাটকের ভাবগতভীরতার দিকে সরে এসেছেন। এমন কি একই 
চরিত্রের আচ|ব-আচরণের মধ্যে নাটকের প্রথম ও শেষ দিকের মধ্যে অনেকখানি 


২৫ নবকৃষ ঘোষের “ছিজেন্্রলাল"' গ্রন্থের ১৫০-৫১ পৃষ্ঠায় এই ঘটনাটি সধিস্তারে বপিত হয়ো 


২৪১ নাটাপ্রবাহ ও নাটকবিচার 


পার্থকা দেখা যায়। তুরানরাজের মতো একটি ভাড়-চবিত্রও প্রথাক্কের তুলনায় 
তৃতীয়ান্ষে (৩1৪ ) একটু যেন গভীর হয়েছে । নাটকের প্রথম দিকে নাটাকাব 
অন্তদ্বন্বের ও ভাবগভীরতার কোনে অবকাশ রাখেন নি। কুস্তম*্তামিনার পূর্ব- 
রাগের দৃশ্ঠটির মধ্যে নাট্যকারের নাট্যশক্তি বিকাশ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। 
কিন্ত তিনি সগ্যোনিপ্রোথিত কস্তমের নিব্রালস মনে. প্রেমাকাজ্মুর ছবি ফুটিয়ে তুলে 
দৃষ্টিকে কাঁবাধর্মী করে তুলেছেন । এইভাবে একটি নাটকীয় সম্ভীবন৷ অঙ্কুরেই বিনষ্ট 
হয়েছে। পারস্যরাঁজ কৈকাযুশ চরিত্রটিও রাঁজোচিত নয়-_তীর ব্যক্তিত্ব নেই, বরং 
তার স্ত্রীর চরিত্রে একটি মর্ধাদাীবোধ ও বলিষ্ঠতার পরিচয় আছে। কিন্তু তৃতীয়াঙ্ক 
দ্বিতীয় দৃশ্যে রুস্তমের প্রতি আচরণ নিতান্ত আকম্মিক বলে বোধ হয়_ত্তার পূর্ববর্তী 
আচরণের সঙ্গে কোনো সঙ্গতি নেই। 

রুস্তম নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু প্রথম অস্কে কুস্তম চরিত্র একেবারেই 
ফোটে নি। তুরানরাঁজের সভায় তার আগমনদৃশ্তটি আগাগোড়াই অসম্ভব ও 
আকম্মিক-_পারস্টথের শ্রেষ্ঠ বীরের উপযুক্ত মর্ধাদা সেখানে নেই। কিন্তু পরবর্তী 
অংশে, বিশেষত তৃতীয় অঙ্কে, রুতস্তমের চরিত্র খানিকটা নাটকীয় হয়েছে। ছিতীয় 
অঙ্কে সোরাবের যুদ্ধযাত্রার পর থেকে সর্বপ্রথম নাটকীয় সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। 
অন্থাদিকে রস্তমের চরিত্র ফুটেছে যুদ্ধোদ্ধামপূর্ণ কর্মময় জীবন আরম্ভ করার পর থেকে । 
নাটকের পরিণতিকেও বিষাদগন্ভীর করে তোলার চেষ্টা কর] হয়েছে । বহিঃপ্ররতির 
ছুর্ধোগময় পটভূমিকায় পুত্রের মৃতদেহের পাশে কম্তমের শোকস্তস্তিত পাষাণমৃতি 
নাটকের পরিণতিকে বিষাদগন্ভীর করে তুলেছে । সোরাব ও রুস্তমের সম্পর্ক- 
বৈচিত্রের মধ্যেও নাটকীয় রস ফুটেছে। সোরাবের পিতৃসন্ধানের ব্যাকুলতা, কম্তমের 
বীরত্বকাহিনী শুনে সৌরাবের বীরহৃদয়েয স্পন্দন, সোরাঁব ও রুস্তম ছুজনেরই মনেই 
পরস্পরের পরিচয় সম্পর্কে সংশয়ের বিচিত্র আন্দোলন প্রভৃতি অংশগুলির মধ্যে 
নাটকীয় সম্ভীবনার অবকাশ আছে। একদিকে সোরাব পিতৃপরিচয়ের জন্য ব্যাকুল 
হয়ে উঠেছেন, কিন্তু হুজীরের ষড়যন্ত্র তাঁর এই আকাঙ্ষা পূরণ হতে দেয় নি। 
অপরপক্ষে বালক সোরাবের সঙ্গে পারস্তের শ্রেষ্ট বীর রুত্তমের যুদ্ধ,-_রুস্তমের পক্ষে 
মরাদাহানিকর মনে হয়েছে । তাই অভিমানী রুস্তম সোরাবের কাছে তাঁর পরিচয় 
প্রকাশ করেন নি,এমন কি সোরাব যখন তাকে একবার পিতৃপরিচয় দিলেন, 
কুত্তম যেন দে কথায় কর্ণপাতই করলেন না। এ কথা যথার্থ যে, “সোরাব-কম্তম' 
ক্রমশ লঘু-তরল অপের! থেকে নাটকীয় সম্ভাবনার দিকে অগ্রমর' হয়েছে, কিন্তু তবুও 
অস্তত্ব্ববহুল সার্থক নাটক হয়ে উঠতে পারে নি। 


১% 


ঘিজেন্দ্রলাল : কৰি ও নাট্যকার ২৪২ 


আফ্রিদ চরিত্রটি নর্বাপেক্ষা অবাস্তব । এই কল্পিত চরিন্্রচিতে নাট্যকার এত 
বেশী বর্ণসঞ্চার করেছেন ঘে তাকে কোথায়ও রক্তমাংসের মানবী বলে মনে হয় ন|। 
চরিত্রটির মধ্যে কোনো সামপ্রন্ত বা ভাবগত এঁক্য নেই। সোবাবের প্রতি 
প্রেম, পিতৃতক্তি ও দেশপ্রেম-_-এই তিনটি বৃত্তির মধ্যে নাট্যকার প্রাণপণে সামন্ত 
স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। এই অক্ষম প্রচেষ্টাই চরিত্রটি ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম 
কারণ। সোরাবের বক্ষরক্তে হস্ত রঞ্তিত করে পিতৃহস্তার প্রতি প্রতিহিংলাগ্রহপকাধ 
সফল হলে সে নিজের বক্ষে ছুরিকাঘাত করেছে অর্থাৎ একই সঙ্গে সে পিতৃহস্ত1 ও 
দেশবৈরীর উপর গ্রতিহিংসা গ্রহণ করেছে, এবং প্রণয়াম্পদকে ন। পাওয়ার ব্যর্থতায় 
আত্মহত্যা করেছে। এই জাতীয় যান্ত্রিক সামঞুশ্ত মানুষের জীবনে ঘট] সম্ভব নয়, 
কারণ মানুষের হ্ৃায়বৃত্তিগুলি এ ভাবে ভাগ কর! যাঁয় না। বিভিন্ন বৃত্তির সমন্বয়েই 
মানুষের অখণ্ড সত্তা! গড়ে ওঠে-কোন একটি বৃত্তিকে তখন আর একটি বৃত্তি থেকে 
পৃথক করে দেখানে। সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়ত, আফ্রিদ চরিত্রে ছই বিরুদ্ধবৃত্তির তেমন 
তীব্র হন্থও নেই। এই চরিত্রটি নাটকীয় সভাবনাকে ব্যর্থ করেছে মাত্র। নাটকের 
আবহাওয়ার মধ্যেও ইরান-তুরানের পটতৃমিকাগত কোনো বৈশিষ্ট্য ফোটে নি। 
পারদিক বৃমণীদের কে শ্রীকুষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত নিতীস্তই বিসদূশ। ঘোটক-ঘোটকী- 
সম্পকিত স্কুল রসিকতা রুচিবিরুদ্ধ (১18)। 

প্রকৃতপক্ষে 'সোরাব-কস্তম” নাটকে দ্বিজেজ্দলাল গুরুতর বিষয়বস্ত নিয়ে তরল- 
রসায়ক অপেরা! বচন] করতে চেয়েছেন। বিষয়বস্তটিই লঘুরপাত্মক অপেরা সম্পূর্ণ 
'অন্ুপযুক্ত। ফেরদৌলীর "শাহনামা” মহাকাব্য পারস্যের বীরধুগের শৌর্য-বীর্ঘ ও 
কীতিমগ্ডিত অধ্যায়ের আখ্যায়িকা। কুস্তমের কাহিনী এই বীরযুগের খ্যাততমন 
অধ্যায়, তার মধ্যে 'সোরাব-রুতস্তম” আখ্য।য়িকা বীর ও করুণরসের নিঞ+র। এই 
বিষয়কে অবলম্বন করে গুকগভীর ট্রাজেডি রচনার অবকাশ ছিল। কিন্তু নাট্যকার 
এই হ্থবিদিত আখ্যায়িক নিয়ে যে লঘুরসের অবতারণা! করেছেন, ত মোটেই 
বিষয়াহগসারী হয় নি। নাট্যকার হাম্যপ্সাত্মক সঙ্গীতসংবলিত অপের]। দিয়ে শুরু 
করলেও পরিণতিতে বীররপাত্মক বিষাদাস্তক পরিণতিকে অস্বীকার করতে পারেন 
নি। “লোরাব-রুতস্তম অপেরায় আরম্ভ ও নাটকে শেষ-তার গ্রধান কারণ হল 
রচনানীতির সঙ্গে বিষয়বন্তর রসগত অপামঞ্ন্ত | “সোরাব-রস্তম' নাটক রচনার 
উপাধধান ঠিক ইতিহাস নয়, পুরাবৃত্ত। কিন্তু এই নাটকটি তার এঁতিহাসিক নাটকের 
গৌরবমন্্ যুগে লিখিত । তাই আফ্রিদ চরিত্রের মধ্যে দেশপ্রেমের একটি জলস্ত রূপ 
লক্ষ্য করা যায়। নে হুর পিঃদন্দেহে নাট্যকারের যুগের মর্মবাণী। 


৪ নাটকবিচার 
২৪৩ নাট্যপ্রবাহ 


ঠাস্ত সন্কীর্ণ স্থান 

ই প্রশাখায় পল্লবিত 
পাট্যকার দ্বিজেন্্লালের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা প্রধানত তাঁর এতিহাসিক" .বিজ্রোহকে 
জ্ধারেই নির্ভরশীল। অবশ “তাঁরাবাই* নাট্যকাবাটির মধ্যেই তার এ্ীতিব ক্ঠার 
নাটক রচনার সর্বপ্রথম প্রয়াস দেখ! যায়, কিন্তু তখনও তিনি তার নিজন্ব শৈণর 
আবিষ্কার করতে পারেন নি। ইতিহাসের মধ্যে দেশাআবোধ ও জাতীয়তাবোধের 
যে জলস্ত রূপ তার পরবর্তী নাটকে পাওয়া যায়, এক তারাবাই চরিত্রের সামান্য একটু 
অংশ ছাড়। এখানে তার আভাস মাত্র ফুটে ওঠে নি। টডের ইতিবৃত্তকে তিনি 
বিশেষ কোনে! তাৎপর্ষে মণ্তিত করতে পারেন নি। তবু টডের কাহিনী তাকে 
এমন এক জগতের সন্ধান দিয়েছিল, যা তার মনোজীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল হয়ে 
উঠেছিল। পবব্র্তীকাঁলের এঁতিহামিক নাটকগুলিতে তিনি কাব্যসংলাপ সম্পূর্ণ 
বর্জন করে কাব্যধর্মী গ্ধনংলাপ ব্যবহার করেছেন। 

“িজেন্রলালের জনপ্রিয় এঁতিহাসিক নাটকগুলির মূলে তার যুগজীবনও 
অনেকথানি কার্যকরী হয়েছিল। শ্বদেশী আন্দৌলনের উন্মাদন।য় বাঙালী চিত্তের যে 
জাগরণ ঘটেছিল দ্বিজেন্দ্রলাল সেই জাগরণকে তীর এঁতিহািক “নাটকের মধ্যে 
রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ইতিহামের মধ্যে জাতীয় জীবনের শৌর্ষ-বীর্য ও 
আদর্শবাদের কথা থাকে । 'ছিজেন্দ্রলাল অতীত ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যারগুলি 
থেকে জাতীয়-ভাবোদ্দীপ্ত মহৎ চেতনাকে তার নাটকে সঞ্চারিত করেছেন। 
অতীতকে তিনি যুগজীবনের সমস্যার সঙ্গে সমহ্থিত করে নৃতন ধরনের এঁতিহাসিক 
নাটক পরিবেশন করেছেন।২৬ দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহামকে জীবন্ত করে তুলতে 
পারতেন।- অতীতের মধ্যে একটি রোমান্স আছে, সেই রোমান্সের বর্ণ বৈচিত্র্য ও 
অনুকুল পরিবেশ রচনায় তিনি অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। 
এতিহাসিক উপাদান নিয়ে নাট্যকার যখন নাটক রূচন! করেন, তখন ইতিহাসকে 
ধু তথ্য-বিবৃতি হিসেবে গ্রহণ নী করে, তাঁকে মানব-জীবনরহস্তে মণ্ডিত করে 
তোলেন। (ছিজেন্রলাল অতীত ইতিহাসের চরিত্রগুলির মধ্যে তীব্র মানবীয় অস্তত্থন্ 
সৃষ্ট করেছেন। তাঁর শাজাহান, নূরজাহান, চাণক্য প্রভৃতি চরিত্র তীত্র অন্তদ্ধন্দে 
আলোড়িত হয়েছে__বছ পূর্বে অভিনীত জীবননাট্যকে তিনি ইতিহাসের কবরভূমি, 
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হিজেন্রলাল কবি ও নাট্যকার ২৪৪ 


আফিদ চাঁরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ম্বদেশী আন্দোলনের সেই উত্তপ্ত মুহূর্তে 
টি বরপ্চা্ বীরগণের সংগ্রীমশীল জীবনের ইতিবৃত্ত ও আত্মোৎসর্গ-কাহিনী এই 
গ্যকারদের মনেও প্রেরণার পঞ্চার করেছিল ) উনবিংশ শতাবীর শেবাঞ 
পরেই এঁতিছাসিক নাটক রচিত হয়েছে, কিন্তু বিংশ শতাবীর প্রথম দুশকে যে 
সমস্ত এতিহাসিক নাটক রচিত হয়েছিল, তাঁদের ভাবাদর্শ ছিল স্বতন্ত্র। বিংশ 
শতাব্দীর এঁতিহাঁসিক নাঁটকগুলিতে জাতীয় আকাজ্ষীর স্বরূপ আরও হম্পষ্টভাবে 
আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই যুগের নাটকগুলিতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের 
একটি প্রচেষ্টাও লক্ষিত হয়। দ্বিজেন্ত্রলালের একাধিক নাটকে এবং ক্ষীরোদ- 
গ্রসাদের কোনে! কোনো নাটকে হিন্দু-মুসলমান মিলন-স্থাপনের কিছু উগ্র প্রচেষ্টাও 
আছে। 
পূর্ববর্তী ও সমকালবর্তী এতিহাসিক নাটক রচয়িতাদের সঙ্গে তুলন1 করলেই 
এই শ্রেণীর নাটক রচনায় ছিজেন্দ্রলীলের কৃতিত্ব কতখানি তা উপলব্ধি করা যাঁয়। 
মধুস্থদন টডের কাহিনী নিয়ে “কষ্ণকুমারী” নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের 
সঙ্গে জাতীয় ভাবোদ্দীপনা এখানে সংযুক্ত হয় নি, হওয়াও সম্ভব ছিল ন1। মধুস্থদনের 
এই নাটকে এঁতিহাপিক যুগজীবনের 4০26 ৪00 671091:80000-ও ছিল না! 
বাংলা এঁতিহাঁসিক নাটকের যথার্থ পথিকৎ জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর । জ্যোঁতিরিভ্্র- 
নাথের এঁতিহাসিক নাঁটকেই সর্বপ্রথম দেশপ্রেমের বাণী সুম্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
তিনি তাঁর এঁতিহাসিক নাটকের মূল প্রেরণার কথা উল্লেখ করে বলেছেন £ 
“হিন্দুমেলার পর হইতে কেবল আমার মনে হইত-_কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের 
অন্রাগ ও স্বদেশগ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে 
এঁতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গোৌরব-কাহিনী কীর্তন করিলে হয়ত কতকটা 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হইতে পারে ।”২৭ জ্যোতিরিজ্্নাথ চারখানি ধতিহাঁসিক নাটক রচন! 
করেন--.পুরুবিক্রম' (১৮৭৪), “সরোজিনী, (১৮৭৫), “অশ্রমতী (১৮৭৯) ও 
দ্বপ্রময়ী” (১৮৮২ )।  পুরুবিক্রম নাটকে পুরু চরিত্রটি জাতীয়-ভাবোদ্দীপ্ত ইংবেজ- 
লাঞ্ছিত ভারতবাসীরই প্রত্তীক হয়ে উঠেছে। ্বপ্নময়ী” নাটকেও মোঁগলশক্তির 
বিরুদ্ধে শোভাঁসিংহের বিদ্োহকে যুগোচিত দেশাআবোধের বর্ণে রিত কর! হয়েছে । 
“'অশ্রমতী'তে প্রতাঁপদিংহের সংগ্রাযশীল জীবনকে অবলম্বন কর! হয়েছে । কিন্তু 
জ্যোতিরিভ্্রনাথের ইতিহাঁসাশ্রিত নাটকগুলিতে ইতিহাসের স্থান নিতান্তই গৌণ, 
ইতিহামের সামান্য একটু আভাস অবলঙ্বন করে তার নাটকে অবাধ কল্পনাই 


২৭। জ্যোতিরিজ্রনাথের জীবন-শ্ৃতি : বদপ্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪১। 


২৪৫ নাট্যপ্রবাহ ও নাটকবিচার 


সম্প্রসারিত হয়েছে । 'অশ্রমতী” নাটকে প্রতাপসিংহের কাহিনী নিতান্ত সক্কীর্ণ স্থান 
অধিকার করেছে, সেলিম-অশ্রমতীর কল্লিত প্রেমকাহিনীই শাখীংপ্রশাখায় পল্লাৰিত 
হয়েছে। স্িময়ী' নাটক গুরঙ্গজীবের রাজত্বকালীন শোভাপিংহের -বিদ্বোহকে 
"অবলম্বন করে লেখা হয়েছে-_কিন্ত নাট্যকার ইতিহাসকে অতিক্রম করে কার 
কল্পনাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। জ্যোতিরিক্্রনাথের এঁতিহাসিক নাটকের 
মধ্যে দেশপ্রেমের একটি প্রবল ও যুগোচিত সুর ধ্বনিত হয়েছে, কিন্তু ইতিহাস 
নিতাস্ত সন্কৃচিত হয়ে পড়েছে । ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনাকে গ্রিশিয়ে যে একজাতীয় 
ইতিহালাশ্রিত রোমান্স-নাট্য পরবর্তীকালের নাটাকারদের উপরে প্রভাব বিস্তৃত 
করেছিল, জ্যোতিরিজ্্রনাথকে তার পদপ্রদর্শক বল! যায়। 

'সিরাজদ্দৌলা” বচনার পুর্বে গিরিশচন্ত্রে 5৩, “সৎনাম”, “অশোক? প্রভৃতি 
কথখাঁনি নাটকে ইতিহাসের ক্ষীণ ছায়া ছিল মাত্র। “সিরাঁজদ্দৌল।” (১৯০৫), 
মীরকাশিম” (১৯০৬) ও “ছত্রপতি শিবাঁজী” (১৯০৭) নাটক তিনখানিকেই 
গিরিশচন্দ্রের যথার্থ এতিহাসিক নাটক বলা যায়। তিনখানি নাটকই স্বদেশী 
আন্দোলনের আবহাওয়ায় রচিত। গিরিশচন্দ্রের এরতিহাসিক নাঁটকে ইতিহাসকে 
অনেক বেশী যত্ব ও সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ কর] হয়েছে । এতিহাসিক তথ্যাদি 
সম্পর্কে তার সঘতু অনুসন্ধানের কথা তিনি “সিরাঁজদ্দৌলা” নাটকের ভূমিকায় 
উল্লেখ করেছেন ।২৮ জ্যোতিরিন্ত্রনাথ থেকে আরভ্ভ করে ক্ষীরোদপ্রসাদ পর্যস্ত 
নাট্যকাবেরা এতিহাসিক নাটক রচন] করেছিলেন, কিন্তু এতিহাপিক তথ্য সঙ্গিবেশের 
যাথার্থ্যে গিরিশচন্দ্রকে কেউই অতিক্রম করতে পারেন নি। কিন্ত ইতিহাসকে তিনি 
নাটকীয় সত্যে মণ্তিত করতে পারেন নি--অনেক সময় তা সুদীর্ঘ বিবৃতিতে পরিণত 
হয়েছে মাত্র। পৌরাণিক নাটকের তক্তি-বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে অগব! 
মধ্যবিত্ত বাঙালীর পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে তীর নাট্যশক্তি যেমন সহজ ও 
ক্বতংস্ফৃর্ত হয়ে উঠেছে, ঘাতপ্রতিঘাতমুখর ইতিহাসের মধ্যে তা তেমন নিছি হয়ে 
উঠতে পারে নি। 

1 (জেন্্রলালের এঁতিহাসিক নাটকের মধ্যে এমন কতকগুলি ' বৈশিষ্ট্য আছে, 
যা যা তার পূর্ববর্তী নাট্যকারদের মধ্যে ছিল না। জ্যোতিবিক্্রনাথের এতিহামিক 


২৮1 বিদেশী ইতিহামে সিরাজ-চরিত্র বিক্লত-বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। হ্ুপ্রসিদ্ধ ্রতিহাসিক শ্রীযুক্ত 
বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত দিখিলনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি শিক্ষিত হৃবীগণ কসাধারণ অধাবসার় সহকারে বিদেশী ইতিহাস এগ্চন করিয়া রাজনৈতিক ও 
প্রজাবংসল সিরাজ চরিত্রের স্বরূপ চিত্র প্রদর্শনে যতমীল হন। আমি সমস্ত লেখকগণের নিকট ধণী।” 
-ভুষিক1 : 'সিরাজদ্দৌলা। 


২৪৬ নাটাপ্রবাহ ও নাটকরিচার 


নাটকের মধ্যে ইতিহাসের তুলনায় কল্পনার স্থান অনেক বেশী। হিজেভ্রলালেক 
নাটকেও কয়নার্/হান আছে, কিন্তু ইতিহাস তুলনায় গৌণ হয়ে পড়ে নি। গিরিশ- 
চন্দ্রের এতিহাপিক নাটকে ইতিহাসের যাথার্থ্য অনেক বেশী, কিন্তু ছিজেন্্রলালের 
নাটকের মতে তিনি চরিত্রগুলিকে অস্তত্বন্বময় ও ঘটনাকে .নাটকীর্ করে তুলতে 
পাঁরেন নি। জ্যোতিরিক্রীনাথের নাটকেও ছম্বলংঘাতময় নাটকীয় কলাকৌশলের 
স্থান খুবই কম-_চরিক্ন্ষ্টির মধ্যেও জটিলতা নেই ।) দ্বিজেন্্লালের সমসামগ্রিক- 
কালে ক্ষীরোদপ্রসা্দ বিদ্যাবিনোদ শ্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকাঁয় প্রীতিহাসিক 
নাটক রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, এবং এঁতিহাসিক দিক থেকে বিচার 
করতে হলে একালের নবভাবোদ্দীপ্ত এতিহাসিক নাট্যকার হিসেবে তাকেই পথিকৃৎ 
বলতে হয়। এই ধরনের এতিহামিক নাটকের মধ্যে তার 'প্রতাপ-আদিত্য” (১৯*৩) 
নাটকই সর্বপ্রথম জনপ্রিয়তা লাত করে ।২৯ ( কিন্ত ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে দ্বিজেন্র- 
লালের অনেক পার্থকা আছে। সমকালীন এই দুজন নাট্যকারই এতিহানিক 
নাটক রচনায় ক্বোমান্দের আশ্রয় নিয়েছেন-_কিন্ত ক্ষীরোদপ্রসার্দের নাটকে আছে 
রোৌমান্সের আতিশয্য । অতীত ইতিহাসের মধ্যে রোমান্সের অবকাশ আছে, 
বিশ্বতগ্রায় যুগজীবনের সঙ্গে নিজের দীর্ঘস্বাসকে মিলিয়ে দিয়ে রোমান্টিক কবির 
কাব্য রচন! করেছেন । কিন্তু জীবনধমী নাটকের মধ্যে কল্পলোকের স্বপ্ন কতখানি 
স্থান পেতে পারে, তাও বিশেষভাবে বিবেচ্য । এই রোমান্স যদি নাট্যশক্তিকে 
্প্ন করে শুধু বহির্বৈচিত্রয বৃদ্ধির জন্যই নাটকে স্থান পায়, তা হলে নিংসন্দেহে তা 
শিল্পাংশে ছূর্বল হয়ে পড়ে। ক্ষীরোদপ্রসাদদের অলৌকিক ও অবাস্তব জগতের প্রতি 
একটি গভীর কৌতুহল ছিল। তার মন দ্বিজেন্ত্লীলের মতো! বিচারপ্রবণ ছিল না 
এবং তিনি মানব-চরিজ্র পর্যবেক্ষণেও তেমন তৎপর ছিলেন না। তাই ক্ষীরোদ- 
প্রমাদ্দের নাটকে চবিভ্ত্র ফোটানোর চেয়ে কাহিনীকে বর্ণময় করে তোলার দিকেই 
অধিকতর প্রবণতা দেখা যাঁয়।৩০ কিন্ত দবিজেন্্রলাল চরিত্র সৃষ্টির দিকেই প্রধানত 
দৃষ্টি দিয়েছেন। তাই ছ্বিজেন্্লালের নাটকের অপেক্ষাকৃত নংখ্যাক্পতা সত্বেও 
অজ্তদ্বন্বময় চরিত্রের সংখ্যা ক্ষীরোদপ্রসাদের চেয়ে অনেক বেশী-ক্ষীরোদগ্রসাদের 

২৯। “অবনত এ কথ! এথানে স্বীকার করিতেই হুইবে বে, এই যে ভিন্নমুখী শ্রোত, এই যে ললীবন, 
ইছার শুত্রপাত হইয়াছিল পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদের 'প্রতাপ-আদিত্যে'। প্রতাপাদিত্যের' পূর্বে বহুকাল 
ধরিয়! বাজালার নাট্যশালায় এতিহাঁসিক নাটক স্থান পায় নাই।”--রঙ্গালয়ে ত্রিশ বখসর : অপরেশচ্ 
মুখোপাধ্যায়, পৃঃ »৬। 

৩,। শ্জীরোদপ্রসাদের নাট্য রচনায় প্রধান বিশেবদ্ব হইতেছে কাহিনীর মনোহারিতব ও প্লটের 
গল্পরস ।”স্-বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস € দ্বিতীয় খ, ১৩৫, ) ডাঃ কুমার সেন, পৃঃ ৩৯৬ । 





চরিত্রগুলি ছিজেন্্রলালের চরিত্রের তুলনায় অধিকাংশক্ষেত্রেই অম্পষ্ট ও ছায়াশরীরী । 
ক্ষীরোদপ্রসাদের চরিত্রগুলিকে রোমাশ্মের রহস্য আবৃত করে রাখে, ছিজেন্্রলালের 
অন্তর্ভেদী দৃষ্টি রোমান্সের কুছেলিকার মধ্যে মানব-হবদয়ের তীত্র আলোড়নগুলিব স্পষ্ট 
ছবি ফুটিয়ে তোলে--আর যেখানে তা তোলে না, সেখানে নাটাকার দ্বিজেজলালও 
সমভ]বেই-বার্থ। 

'দ্বিজেন্্রলালের তিহাসিক নাটক সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গও ন্মরণীয়। বাংলা 
নাটকে দীর্ঘকাল শেক্সপীয়রের নাট্যরীতিকে অন্ুরণ করার চেষ্টা চলেছে ।; যধুনুদন, 
দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্ত্রনাথ প্রভৃতি পূর্ববর্তী নাট্যকারেরাও পাশ্চাত্য নাট্যরীতিকে 
অনুশীলন করার চেষ্টা করেছেন। গিরিশচন্দ্রও শেক্সপীয়রের ত্বার প্রভাবিত 
হয়েছিলেন। তবু পাশ্চাত্য নাট্যরীতি ছিজেন্দ্রলালের নাটকেই সবচেয়ে বেশী সন্কিয় 
হয়ে উঠেছিল। তাঁর নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব অত্যান্ত ম্পষ্ট। নাটকীয় গতিবেগ, 
চরিত্রস্থতি, অন্তদ্বন্বরচন।, ট্রাজিকরস স্থা্টি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্য নাটকের 
দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত হন।" বিলাত-প্রবাসকালে পাশ্চাত্য জীবনচর্ধার 
প্রতি তিনি শুধু অন্ুরক্তই হন নি, ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের সঙ্গেও তাঁর 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল ।৩১ শেক্সপীয়রের জন্মভূমি ও লমাধিবেদী দেখে তরুণ 
দ্বিজেন্দ্রলাল আবেগবিহবল কণ্ঠে যে কথা বলেছিলেন তাও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা 2 | 

“ঘুমাও কবিবর ! যেখানে ইংরাজি ভাষা বিদ্িত সেখানে তোমার নাম অশ্রুত 
থাকিবে না। * * দূরে গঙ্গাতীরবালী আর্ধাবর্তের শ্টামল সন্তান তোমাকে ভারতীর 
_বরপুত্র কালিদাসের প্রিয় ভ্রাতা, জগতের প্রিয় কবি বলিয়া আলিঙ্গন ও আস্তরিক 
শ্রদ্ধাগুলি প্রদান করিবে ।”৩২ 

' দ্বিজেন্দ্রলালের এঁতিহাসিক নাটকে অসঙ্গতি ও অতিনাটকীয়তারও অভাব 
নেই। মোগল-রাঁজপুত সংঘাতের পটভূমিকাঁয় নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি 
তৎকালীন দ্েশ-কালের বস্তধর্মী চিত্র আকতে. পারেন নি--নিজের দেশ-কাঁলের 
কথাই বড় হয়ে উঠেছে। মুসলমান যুগের ইতিহাসের উপর তার নিজস্ব কাল ও 
তার বিবিধ সমন্তার ছায়াপাত ঘটেছে । তৎকালীন জাতীয় জীবনের প্রবল ভাবাবেগ 

ও অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছাস অনেক সময় নাঁট্যকারদেরও মনৌজীবনকে গভীরভাবে 


শি আপদ লাল এ শি আপ 
দি 


৩১। "বিলাতে যায়! বহ রঙ্গমঞ্চ বই অভিনয় দেখি এবং ক্রমেই অঙিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে 


, ঠ ৮ কি পু 
ধিয়তর হই - আমার নাটাজীবনের জারজ : নাটা-মঙ্গির, আবণ ১৩১৭ 1--- 


৩২। বিলাত-গ্রবানী (বিলাতের গঞ্জ )) ১৬নং চিঠি। 


ঘিজেন্্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ২৪৮ 


প্রভাবিত করেছিল। দ্বিজেন্্রলালও কালের এই অমোঘ শাসনকে অতিক্রম করতে 
পারেন নি। তাই অকারণ উত্তেজনা, ঈুলভ ভাবোচ্ছাস, সন্ভা চমৎকারিত্বঃ অসঙ্ষত 
চরিত্র, অসংলগ্ন ও অতিনাটকীয় ঘটনা প্রভৃতি অনেকগুলি দুর্লক্ষণ তার নাটকেও 
আছে। কিন্তু এই সমস্ত ক্রটিবিচ্যতি সত্বেও ছ্িজেন্দ্লালের এঁতিহাঁপিক নাটক- 
গুলিকে বাংল! এঁতিহাঁসিক নাটকের হ্বর্ণযুগের চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবেই নির্দেশ 
করা যায়--কারণ পরবর্তীকালের এঁতিহাদিক নাটক রচয়িতারাও মূলত দ্বিজেন্দর- 
প্রবর্তিত পথেরই অন্গদরণ করেছেন । . [ “ছিজেন্দ্লীলের প্রভাব অধ্যায়টি জষ্টব্য ] 
((তারাবাই' রচনার পর ছিজেন্দ্রলাল সাতখা'নি এঁতিহাসিক নাটক রচন1 করেন : 
“্রীতাপদিংহ' € ১৯০৫ ), দছুর্গাদাস” (১৯০৬ ) “নূরজাহান” (১৯৮৮ “মেবার পতন" 
(১৯৯৮), “সাজাহান? (১৯০৯ ১, ন্্রগু (১৯১১), “সিংহল বিজয়” (১৯১৫ )। 
কিন্ত প্রকৃতিগত দিক থেকে এই সা্খানি এ্তিহাসিক নাটককে একই শ্রেণীভুক্ত 
করা সম্ভব নয়। প্রতাঁপসিংহ* থেকে 'সাজাহান' পর্যস্ত পাঁচখানি নাটকের উপাদান 
মুনলমান যুগের ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে । এই পাঁচখাঁনি নাটকের মধ্যে 
মোগলযুগের ভারতবর্ধের. কিঞ্দধিক শতবর্ষের ইতিহাস স্থান পেয়েছে। ্থৃতরাং 
'এই পাঁচখাঁনি নাটককে একত্রে "শতবর্ষ, নাম দেওয়া অসঙ্গত নয়।৩৩ বাজান 
রানীপ্রতীপের চিতোর উদ্ধারের কঠিন সঙ্বল্প থেকে আরম্ভ করে ছূর্গাদাসের কাহিনী 
পর্স্ত কাল নাট্যকার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কালগত দিক থেকে এই নাট্যপঞ্চকের 
মধ্যে কিছু কিছু সংযোগস্থত্র থাকলেও প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে।. প্রতাপপিংহ' 
ুর্গীদাস” ও “মেবারপতন'__এই তিনখানি নাটকের সঙ্গে 'নৃবজাহান” ও শাজাহান" 
নাটকের স্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে। প্রথম তিনখাঁনি নাটকে রাজপুত ইতিহাসকেই 
প্রাধান্ক দিয়ে তাদের শৌর্য-বীর্য, দেশপ্রেমিকতা ও আদর্শবাদকে উজ্জল বণে রঞ্ডিত 
করা হয়েছে । ছ্বিজেন্দ্রলীলের একটি বিশেষ দর্শন এই তিনখানি নাটকের ভিতর 
দিয়ে নানা শাখায় পল্পবিত হয়েছে। 'প্রতাপসিংহ' নাটক যে জলস্ত দেশপ্রেম 
বহ্নিমান হয়ে উঠেছে, কল্যাণ-মৈক্রী-বিশ্বপ্রেমের ভিতর দিয়ে নাট্যকার তাকেই একটি 
মহত্তর রূপ দিয়েছেন “মেবারপতন" নাটকে | 'শিতবর্ষে'র দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্রস্থদবয়ে-_ 
'নৃবজাহান” ও 'শাজাহান' নাটকে নাট্যকার প্রধানত জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের 
পারিবারিক জীবনের উপরই লক্ষ্য বেখেছেন-_রাজপুত ইতিহাস এ এখানে অপেক্ষাকৃত 
গৌণ। এই ছুখানি নাটকে নাট্যকার অন্তনবপ্ববছল জটিল চরিত্র অঙ্কন করেছেন 


৩৩। রমেশচন্ত দত্ত তার “বঙ্গ-বিজেতা', “মাধবীকম্কণ', 'মহারাষ্র জীবন-প্রভাত' ও “রাজপুত জীবন- 
সন্ধা'কে একত্িত করে 'শতবর্ধ' নাম দিয়েছিলেন। 


২৪৯ ৰ নাট্যপ্রবাহ ও নাটকবিচার 


একাধিক বৃত্তির ঘন্বমংঘাতে মানবহৃদ্য়সমূহ.কি ভাবে আলোড়িত হয়... তারই সার্থক. 
অনোবিজ্ঞানসন্মত চিন ত্র এখানে বিষ্তমান। শেক্সপীয়রীয় টীজেভির শৈলীকেও এখানে 
'অধিকতর যর সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছে। 

গ্রীন, ভারতীয় ইতিহান নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল চন্দ্র, ও “সিংহল-বিজয়' 
নাটক দুখানি রচনা করেন। এই ছুখানি নাটকই তার হিনদ-ুগ নিয়ে লেখা 
নাটক ।৩৪ শাজাহান, নাটকের পরেই নন্দ্রগুপ্ত রচিত হয়। এই জন্তু 
অস্তদ্বন্ববহুল সংঘাতজটিল চরিত্র রচনার ধারা তখনও অব্যাহত ছিল। কিন্ত 
ইতিহাসের উদ্দীপনা ও প্রাণশক্তি এখানে অনেকখানি মস্থরগতি। “মোগল-রাজপুত, 
যুগের এরতিহাসিক নাটকে যে "ইতিহাস-রস ছিল এখানে তা যেন গৌণ 
হয়ে পড়েছে। পূর্ববর্তী নাটকগুলির তুলনায় “নিংহল-বিজয়” নাটকের ইতিহাস 
অংশ নিতস্তই গৌণ--যেটুকু এতিহাসিক অংশ আছে তাও ইতিহাস নয়, ইতিকথা 
বা পুরাবৃত্ত। নাটকটির মধ্যে বিজয়-লীল-কুবেণীর সম্পর্কবৈচিত্র্য ও ভাবদন্থই 
প্রধান হয়ে উঠেছে। “সিংহল-বিজয়+ পুরা বৃত্তীশ্রয়ী নাট্য-রোমান্স। এই নাটকে 
দ্বিজেদ্রলাল তাঁর অভিনব পপ্রেমতত্বকেই প্রাধান্ত দিয়েছেন। ' তুলনামূলকভাবে 
বিচার করতে হলে মোগল-রাজপুতসম্পকিত “নাট্যপঞ্চক রচনার যুগকেই 
ছ্িজেন্ত্লালের এতিহাঁসিক নাটক রচনার শ্রেষ্টযুগ বলা যায়। 


|| ৮ || 


প্রতাপসিংহ, (১৯৫) নাটকের আখ্যায়িকা ছিজেন্দ্লাল টডের বাজস্থান থেকে 
গ্রহণ করেছেন। তথ্যান্থরক্তি ও এঁতিহাসিক বিশুদ্ধির দ্বিক থেকে এই নাটককে 
ক্রটিহীন বলা যাঁয়। রাজ্াত্রষ্ট বানা প্রতাপের চিতোর উদ্ধারের কঠোর সঙ্বল্ল 
থেকে তার মৃত্যু পর্যস্ত প্রায় পঁচিশ বছরের কাহিনী এই নাটকে বণিত হয়েছে। 
প্রতাপসিংহ” প্রসঙ্গে জ্যোতিরিক্রনাথের “অশ্রমতী”-র কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক 
নয়। কিন্তু “অশ্রমতী”র পটভূমিকার তেমন বিস্তৃতি নেই; ছিতীয়ত, জ্যোতিরিক্ত- 
নাথের নাটকে ইতিহাপের চেয়ে কল্পনার স্থান অনেক বেশী, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল 


৩৪ “মিনার্ত-খিয়েটারের অভিনেতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ...একদিন কথায় কথায় খিজেন্ত্রলালকে 
বলেন, “রার়সাহেব, এতদিন পিঁয়াজ রমন খাইয়ে গায়ে গন্ধ দিয়েছেন, এইবার একবার খি আলোচাল 
'াইরে দিন না।” দ্বিজেঞ্জ উত্তর দেন; “আচ্ছা এইবার তাই, হবে।” দ্বিজেতের অন্তরঙ্গ হুহাদ শ্রীযুক্ত 
অধরচন্ত্র মজুমদার মহাশয় বলেন-_“ন্রুণ্ত' নাটক সেই প্রতিশ্রুতির ফল।”-_দ্বিজেন্্রলাল £ 
এনবকৃষ। ঘোষ, পৃঃ ১৮৬। 


দ্বিজেন্দ্রলাল ; কবি ও নাট্যকার ২৫৬ 


একই কাহিনী নিয়ে বিশ্বস্তভাবে ইতিষ্থাসের অন্থরধ করেছেন। ইতিহাদের 
প্রধান চৰিব্রগুলিকে নাট্যকার অঙ্গন রেখেছেন। ম্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকার 
নাট্যকার বীরশ্রেষ্ঠ গ্রভাপসিংহের শোর, বীর্য, দেশপ্রেম ও অতুলনীয় আত্মত্যাগের 
মহিমময় চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতাপের সংগ্রামশীলতা ও দেশের জন্য ছুঃখ- 
বরণের কাহিনী সে যুগের রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে নৃতন প্রেরণার সঞ্চার 
করেছিল। কিস্তু তথ্যান্ুগত্য' থাকলেও প্রতাপমিংহ চরিত্রটি তেমন পরিস্ফুট 
হয় নি। এঁতিহামিক প্রতাপদিংহের অন্তরালে মানুষ প্রতাপমিংহের ব্যক্কিচরিক্ত 
নাটকীয় অন্তঃসংঘাতের আলোকে উজ্জল হয়ে ওঠে নি--সৃতরাঁং অস্তদ্বন্ব-বহুল 
নাটকীয় চরিত্র হিসাবে চিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে নি ) 


(শক্তধিংহের চরিজ্র অস্কনে নাট্যকার সবপ্রথম জটিল চবিত্রক্যটির দিকে, প্রবণতা, 
দেখিয়েছেন। শরক্তসিংহও এ্তিহাপিক চরিত্র, কিন্তু নাট্যকার নিজন্ব দৃষ্টির 
সাহায্যে চরিভ্রটির রূপান্তর ঘটিয়েছেন ।) শক্তমিংহ যুক্তিবাদী, এমন কি যুক্তিবাদের 
দ্বার! তিনি দেশের প্রতি আন্ুগতা ও কর্তবাকেও খণ্ডন করতে চান : “আমি 
এথানে না জন্মে সমুদ্রবক্ষে বা ব্যোমপথে জন্মাতে পারতাম” (১1১)। শক্তসিংহ 
উন্নতহদয় বীর, নির্ভীক, ম্পষ্টবাদী ও উদ্ধত। তিনি বিদ্বান ও দার্শনিক। তার 
দর্শন নাস্তিকতার দর্শন। প্রচলিত সমাজ ও ধর্মের শীসনকে তিনি অস্বীকাক 
করেছেন ; এমন কি প্রেমের মতো স্থকোমল হ্ৃদয়বৃত্তিকেও তিনি যুক্তিবাদী মনের 
দ্বার! বিশ্লেষণ করতে ছাড়েন নি--নারী সম্পর্কে তার ধারণাও সংশয়বাদী দার্শনিকের 
ধারণ]: "এই তনারী। নেহা অপার! নেহাৎ কদাচার! আমর] লালসায় 
মাত্র তাঁকে স্থন্দর দেখি । শ্তদ্ধ নারী কেন, মন্ুষ্যই কি জঘন্য জানোয়ার” (৪1১)। 
দৌলতউন্লিার প্রেম ও প্রতাপনিংহের দেশপ্রেমের আদর্শ ই শক্তসিংহকে জীবনের 
নৃতন পথের নির্দেশ দিয়েছে। জীবনের প্রতিও তার যেন কোনো স্থগতীর 
আসক্তি নেই। তার জীবিতকালের মতো মৃত্যুত্টনার মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে। 
তার চরিত্র একটি প্রবল ঘৃর্ণিবাধুব মতো, আকনম্মিক মৃত্যুদৃশ্য তদস্থ্ষায়ী অসক্ষত 
হয়নি। এই এরতিহাসিক চরিজ্রটি, নিয়ে নাট্যকার তার কতকগুলি বিশিষ্ট 
চিন্তাকেই রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 

শুধু শক্তসিংহ চরিত্রহ্ছিতেই নয়, আরও একাধিক চত্রিত্রে নাট্যকার সমাজ» 
ধর্ম, প্রেম, মনত সম্পর্কে তীর নিজন্ব ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। ইরা, মেহের- 
উন্লিসা ও দৌলতউন্লগিনা--এই তিনটি কাল্পনিক নারীচরিত্র ছ্বিজেন্দ্রলীলের মতবাদের 
ৰাহন। ) ইরা রক্তমাংসের মানবী নয়, নাট্যকারের এক নমুন্নত ভাবাধর্শের প্রতীক ॥ 


২৫১ নাটাপ্রবাহ ও নাটকবিচার 


ইরার কাছে দেশপ্রেমের চেয়েও মন্থয্যত্ব, পরোপকারবুত্তি ও বিশ্বপ্রেম অনেক বড়। 
তাই এই আদর্শবাদিনী রাজপুতকন্তার কণ্েই ধ্বনিত হয়েছে : «না! বাবা, এ পৃথিবীই 
একদিন বর্গ হবে। যেদিন এ বিশ্বমন্ন কেবল পরোপকার, গ্রীতি, ভক্তি বিরাজ করবে, 
যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতি: নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যেদিন স্বার্থত্যাগেই 
্বার্থলাভ হবে-_সেই স্বর্গ (৩1৭)1৩৫ ইরা চরিত্রে পরবর্তী নাটক “মেবারপত্তন”- 
এর পূর্বাভাস পাওয়া যায়। দৌলতউন্রিসা চরিজ্রের মধো নাট্যকার প্রেমের 
বিশ্ববিজয়িনী মহিমাকে দেখিয়েছেন। মেহেরউদ্লিসাঁর চরিত্রের মধ্যে একটি' 
বিচারপ্রবণত! আছে। মমাজধর্মের উধ্বে মনুষ্যত্বের জয়গানই তার কঠে ধ্বনিত 
হয়েছে। শক্তদিংহ ও দৌলতউন্লিসার বিবাহ ব্যাপারকে তিনি তীর সঙ্গীর্ণচিত্ত 
পিতার কাছে মনুষ্যত্বের যুক্তি দিয়ে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন : প্ধর্ম এক! 
ঈশ্বর 'এক! লীতি এক! মাঙ্গষ ন্বার্থপরতীয়, অহঙ্কারে, লালসায়, বিদ্বেষে 
তাকে বিকৃত করেছে। *** মানুষ এক; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন 
ভিন্ন মান্গষ জন্মগ্রহণ করেছে বলে তার! ভিন্ন নয়” (৩৫)। মানসিংহ চরি 
স্্টতে নাট্যকার ইতিহানকে সম্পূর্ণরূপে অন্ুদরণ করলেও তার মুখ দিয়ে নাট্যকার 
হিন্দু-সমাজের অন্থুদারতা। ও সন্কীর্ণতার কথা বলেছেন (৫।৬)। যোশীচবিজ্ের মধ্যে 
রাজপুত-রমণীর আভিজাত্যবোধ, তেজস্থিতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা বলিষ্ঠ রেখায় অস্কিত 
হয়েছে। পরর্থীরাজের কবিছিত্তকে যোশীই তার সঙ্বল্পকঠোর চরিত্রের দ্বারা উদ্বোধিত 
করেছেন। যোঁশী নামটিই শুধু কাল্পনিক, কিন্তু চরিত্রটি ও তাঁর রোমাঞ্চকর পরিণতি 
সম্পূর্ণরূপেই এঁতিহাসিক ।৩৬ শক্তসিংহের বিবাহ-ব্যাপারটিকে আকবরের' 
মতো প্রতাপনিংহও সুনজরে দেখতে পারেন নি। প্রতাপমিংহের মতো দেশ- 
প্রেমিক যে বংশমর্ধাদার সঙ্গীর্ণতার উধ্র্ধে উঠতে পাবেন নি, নাট্যকার তাঁও স্পষ্ট 
করে তুলেছেন।৩৭ আকবর গুণগ্রীহী রাজনৈতিক অন্তর্ূ্টিসম্পন্ন ও ইন্দ্র 

৩৫ | তুলনীয় “সত্যযুগ” কৰিতা! ( আলেখ্য ) 

৩৬ | 500 £6011108 0ি00 006 911, 806 10000 10615617 61708108160, 807109/ 
05 18052000 01 2081106019 0 10101) 608199 %/83 10010099615 010916৫, 
1560 ১8091 50000 05009165061: ১0৫ 1051980 01 200169081)06, 5006 016%/ &, 


0011810 0000, 196 001560 210৫ 10614 10 (0 015 05250, 010190108, 2100. 10910108110) 
101959% 015 0900 01 15101908810] 91 005 1089075 60 811 1961 1805. 

--851831090 (৬০1. |. 9. 10. 1800171 2৫.)-৮885 319-20. 

৩৭। “বি তাহার গ্রতাপসিংহ নাটক মৃখ্যতঃ এই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিক্াছেন যে, যদি 

আরশ উচ্চ না হয়। তবে প্রতাপসিংহের দু গুতিজ্ঞ! ও বীরত্বও ফজদায়ক হইতে পারে ন1।"*"বংশগৌরব, 

অগেক্ষ। যে স্বদেশ জনেক গুণে বড়, এবং ্বদেশ ধলিতে যে একটি কুত্র রাজা বুঝায় না, এ কথাও নাটকের 


ছুই তিন গুলে কবি বৃঝাইয়। দিয়াছেন।” ৃ 
বিজয়চজ্র মজুমদার £ প্রবাসী, জাবাঢ়। ১৩২৭। 


ছিজেজ্লাল : কবি ও নাট্যকার ২৫২ 


"পরায়ণ। তিনি তার কৈফিয়ত দিয়েছেন : “অনেকে ভাবিবেন যে এ গ্রন্থে 
আমি সম্রাট আকবরের চরিত্র মূল হইতে অন্যায় রূপে বিরত করিয়াছি। তাহ! 
করি নাই, আকবরের চরিত্র আমি এঁরূপই বুঝিয়াছি। স্বর্গীয় বস্কিমবাবুও এরূপই 
বুঝিয়াছিলেন।” টডের কাহিনীতেও আকবরের ইন্দ্রিয়লালসার কাহিনী আছে। 
দ্বিজেন্্রলালের আকবর প্রবীণ রাঁজনীতিজ্ঞ, কিন্তু “বিপুর অধীন হইলে তিনি জঘন্য 
কাধ করিতে পারিতেন।” 


প্রতাপসিংহ' নাটকে কয়েকটি গুরুতর অসঙ্গতি আছে। মেহেরউন্নিসা ও 
দৌলতটন্নিসা চবিত্রত্ধয়ে এই অসঙ্গতি সবচেয়ে উৎকটরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। 
হুলদিঘাটের যুদ্ধের সঙ্কট ময় মৃহূর্তে শক্তসিংহের শিবিরে নির্ভয়ে প্রবেশ করে একজন 
অবিবাহিত প্রৌডপুরুষের কাছে অবাধে প্রেম-নিবেদন করা, যেমন অবাস্তব, তেমনি 

দে 'অসঙ্গত। নিতান্ত কার্যকারণ-সম্পর্কশূন্য স্থলত রোমান্সের সঙ্গে এই আদর্শদীপ্ত 

সাংশভ্ীর নাটকখাঁনির কোনে। সঙ্গতি নেই। মেহেরউন্নিসার সঙ্গে আকবরের 

দ্বারাঘোপকথন (৩৫) যে স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে, তাতে তাকে আর পিতা-পুত্রীর 

এখনংলাপ বলে মনে হয় না। পিতার সঙ্গে কন্তার এই জাতীয় কথোপকথন নিতান্ত 
'অসঙ্গত ও করুচিবিগহিত। পিতার সঙ্গে তীর মতবিরোধ ও প্রতাপসিংহের 
গিরিগুহায় আশ্রয় অনুসন্ধান অর্থহীন ও উতৎ্কট। শক্তসিংহের প্রতি তার 
ভালোবাপাও তার নিজের কথা থেকেই যতটুকু জান! যায়__-তা ছাড়। নাটকের মধ্যে 
কোণথায়ও এই গোপন প্রেমের কোনে পরিচয় নেই। সম্ভবতঃ নাট্যকার মেহের- 
উদ্গিসার প্রেমের ভিতর দিয়ে “নিফাম ভালবাসার? নিগুঢ় তত্ব ফোটাতে চেয়েছিলেন, 
কিন্তু নাটকে কোথায়ও তা ফুটে উঠতে পাঁরে নি। ইরা কৰি ছিজেন্দ্লালের হট 
নাটকীয় চরিত্র হিসাবে তার অনেক ক্রটি আছে। তা'র কাব্যধমী সংলাপ ও 
উচ্চতর দার্শনিক বিবেক নাট্যকারেরই নিজন্ব মত। দ্বিজেন্্রপালের অনেক নাটকের 
মতো 'প্রতাপনিংহ* নাটকে অতিনাটকীয়তা৷ থাকলেও দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়! খুব বেশী 
উৎকট হয়ে ওঠে নি। ্ত্রীবিয়োগের পর কৌতুকরসের কবি জীবনগতীরে 
অবতরণ করার চেষ্টা করেছেন--তার সর্বপ্রথম প্রমাণ প্রতাপদিংহ' নাটক। কিন্তু 
নাটকটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘসংলাপযুক্ত বিবৃতিধর্মী হয়ে উঠেছে--নাটকীয় 
অস্তত্বন্ব ও গতিধর্মের তেমন তীব্রতা নেই। এঁতিহাসিক নাটক রচনায় তিনি 
অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন বটে, কিন্ত ইতিহাসকে রি জীবনরস-রহস্তে 
মক্তিত কবতে পারেন নি 1) 


ছুর্গীদাস” (১৯০৬) নাটকটিও তিনি প্রধানত টডের “রাজস্থান” কাহিনীর 


হ৫৩ নাট্যপ্রবাহ ও নাটকবিচার, 


“মাড়বারের ইতিহাস” অবলম্বন করেই রচনা করেছিলেন। কিন্তু পূর্ববর্তা নাটকের 
তুলনায় এই নাটকটিতে এঁতিহাদিক বিশ্বস্ততা অনের্কখানি কম। গঠনরীতির, 
দিক থেকেও এই নাটকটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ।-_-অতিরিক্ত ঘটনার ভিড়ে ও অনাবশ্তক 
দৃশ্ত-মংযোজনে নাটকটির কেন্দ্রীয় এক্য বছধা-বিচ্ছিন্ন। তার ফলে নাঁট্যকারের 
মূল অভিপ্রীয়টি অনেক ক্ষেত্রেই ছিধাগ্রস্ত ও গৌণ হয়ে পড়েছে । নাটকটির যধ্যে 
প্রায় ত্রিশ বছরের কাহিনী বর্দিত হয়েছে ।' অজিত সিংহের জন্ম (১৬৭৯) থেকে 
গ্ুরংজীবের মৃত্যুকাঁল (১৭০৭) এবং তাঁরও কিছুকাল পর পর্যস্ত নাটকীয় ঘটনার 
বিস্তৃতি । ওরংজীবের রাজত্বকাঁলের শেষার্ধ নান কারণে ভারত-ইহিহাঁসে এক 
সংঘাত-জটিল অধ্যায়। এই ঘটনাগ্রধান এতিহাঁসিক ক্রাস্তিলগ্রকে নাট্যকার 
অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততাবেই রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই ঘটনাবহুল 
এঁতিহাসিক যুগকে কোনে! একখানি নাটকে রূপ দেওয়া! সম্ভব নয়। নাট্যকার 
মোগল, মেবার, মাঁড়বার, মারাঠা--এই চারটি কেন্দ্রের উপরেই সমভাবে দৃষ্টি 
রাখার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে কেন্ত্রগত এঁক্য রক্ষিত হওয়া কোনৌক্রমেই 
সম্ভব হয় নি। এ ক্ষেত্রে এতিহাধিক ঘটনার মধ্যেও নির্বাচনের প্রয়োজন ছিল, 
কিন্তু নাট্যকার মুখ্য-গোৌণ সমস্ত ঘটনাকেই সমানভাবে নাটকে স্থান দেওয়ার চেষ্ট' 
করেছেন। আকবরের কাহিনীকে, জযসিংহ-কমলা-সরম্বতীর ঘটনাকে, শল্তুজীর 
আখ্যায়িকাকে নাটকে প্রয়োজনাতিবিক্ত স্থান দেওয়া হয়েছে । বিশেষত, রানা 
জয়সিংহের পারিবারিক ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের বা নাটকের বিন্দুতম সংযোগ পর্যস্ত' 
নেই। 'প্রতাপসিংহ' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল মোটামুটিভাবে একটি বিশেষ দিকেই 
তীর নাটকীয় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন, কিন্তু “ছুর্গাদীন' নাটকে নাট্যকারের দৃষ্টি 
সধদশ শতাব্দীর ঝটিকাবিক্ুন্ধ ভারত ইতিহাসের প্রবলবাত্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে 
পড়েছে। 


ন্যাকা দুর্গাদীন চরিত্রকে নায়ক এবং কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্ধাদা দিতে, 
চেয়েছেন। কিন্তু নাটকের পূর্বাপর ছুর্গাদীসের উপস্থিতি সত্বেও কোথায়ও যেন 
তিনি তেমন পরিষ্ফুট হন নি। তার কারণ ছুটি: প্রথমত, অতিরিক্ত ঘটনা ও 
অনাবশ্তক চরিত্রের ভিড়) দ্বিতীয়ত, দুর্গাদীস চরিত্রে আদর্শের আতিশম্য।) 
অসাধারণ বুদ্ধিচাতুর্ষ, বীরত্ব, আত্মত্যাগ, আভিজাত্যবোধ, প্রতুভক্তি, আশ্রিত- 
বাৎসলা, কর্তব্যবোৌধ, স্থমৃহান দেশপ্রেম শ্রভৃতি দেবছুর্লভ ৯ দ্বার তিনি 
এই ঝাঠোৌর বীরের চরিত্রকে ভূষিত করেছেন। এই সর্বগুণান্বিত চরিত্রটির মধ্যে 
মর্ত্যের মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না-_মানবীয় দুর্বলতা ও দ্বিধা-হৃন্বের কোনো 


দ্বিজেজপাল £ কবি ও নাট্যকার ২৪ 


পরিচয়ই এই চকিন্রটিতে পরিশ্ফুট হয় নি।৩৮ দ্ছুর্গাদান চথ্ধিজ্ের মধ্যে নাট্যকার 
তীর পিতার «দেব-চবিত্র' ফুটিয়ে তৌলার চেষ্টা করেছেন। নাট্যকার “ভূমিকায়” 
নাটকটিকে ট্র্যাজেডি বলতে চেয়েছেন : “ইহার '্রযাজেডি'ত্ব চিরজীবনের উপাপনার 
নিক্ষলতায়, আজন্ম সাধনার অসিদ্ধতায়, প্রারুতিক নিয়মের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত 
চেষ্টার পরাজয়ে । ইহার প্ট্রাজেডিত্ব এ এক কথায়--“ব্যর্থ হয়েছে--পার্লাম না 
এ জাতিকে টেনে তুলতে ।” কিন্তু নাট্যকারের এই বিচার অত্রাস্ত বলে মনে 
'হয় না। প্রথমত ছুর্গাদাসের মতো নিফলঙ্ক চরিত্রের পক্ষে ট্রাজেডি ঘট! সম্ভব 
নয়।৩৯ ছ্িতীয়ত, দুর্গাদাম চরিত্রের মধ্যে তেমন কোনে! অস্তদ্বন্বের অবকাশ 
'নেই--ঠার পরিণতি কোনে! গভীর অস্ত্ন্দের ম্বাভাবিক পরিণাম নয়। দুর্গা্দাস 
চরিত্রটি পূর্বাপর এক এঁতিহামিক আবর্তে আলোড়িত হয়েছে । নাট্যকার তীর 
অস্তর্জীবনকে তেমনভাবে উদ্ঘাটিত করতে পারেন নি। তৃতীয়ত, “চিরজীবনের 
উপাসনার নিক্ষলতা+, “আজন্ম পীধনার অসিদ্ধতা+, কিংবা “প্রাকৃতিক নিয়মের 
বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরাজয়”--এর কোনোটিই হুর্গাদাস চরিজ্রে পরিষ্ফুট : 
হয় নি-_নাট্যকারের অভিপ্রেত থাকলেও নাটকে তার কোনো চিহ্ন নেই। 
একমাত্র শেষ দৃষ্তে ছুরগার্ধাসের ভাবনার অবকাশ এসেছে, কিন্কু সেখানেও নাট্যকার- 
বর্ণিত বিশেষত্বগুলি ট্রাজেডির সমূচ্চতা লাভ করে নি 

গুরংজীব পরধর্মহ্থেষী, ইসলামধর্মের সংরক্ষক ? 'াজনৈতিক কৃটবুদ্ধিরও তার 
অভাব ছিল না। পরবর্তীকালের 'সাজাহান, নাটকটিতে দ্বিজেন্দ্রলাল তরুণতর 
উরংজীবের যে ক্র, কুটিল, ছন্দজটিল চরিত্র ফুটিয়েছেন। এখানে তার সামান্য ছু-একটি 
ইঙ্গিত আছে মাত্র। ছুর্গাদাস* নাটকের গুরংজীব চরিত্রকে নাট্যকার অযথা 
মসীবর্ণে রঞ্জিত করেন নি। তিনি “ভূমিকায় বলেছেন: “গুরংজীবকে আমি 
পিশাচরূপে কল্পনা করি নাই-_যেরূপ টড. ও অর্শ করিয়াছেন। আমি তাহাকে 


৩৮1 “স্বিজেন্ত্রলালের “ছর্গাদাদ" নাটক পাঠ করিয়। তাহার বছধু মনহ্বী এলোকেন্রনাথ পালিত 
আই-সি-এস মহাশয় বলেন যে, ছুর্গার্দান চরিত্র “5901৩ ০1 009110163" হইয়াছে, বদি গুপের সঙ্গে 
$৩৪1075-এর উল্লেখ থাকিত, তাহ! হইলে চরিত্র আরও ফুটিত।” | 
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*নরল ধাস্ত্রিক মুনলমান রূপে কল্পনা করিয়াছি। তাহার অত্যাচার অত্যধিক 
গৌড়ামির ফল। ইসলাম ধর্ম গ্রচারের দৃঢ়-সন্বল্প-প্রন্থত।”--ওরংঘ্ীবের শেষ-জীবনের 
বিষাদময় পরিস্থিতি নাট্যকার থানিকট! ফুটিয়ে তুলেছেন। নিজের কতকগুলি 
্রান্তনীতির জন্ত বিশাল লাআাজ্যের চারদিকে নান! বিদ্রোহের ত্য হয়েছে--তার 
জীবিতকালেই পুত্রদের মধ্যে নিংহাসন নিয়ে কলহ দেখ দিয়েছিল, আকবর বিব্রোহ 
ঘোষণা করেছিলেন । শেষজীবনে গুরংজীব মেবার ও মাড়বারের সম্মিলিত শক্তির 
কাছে পযুর্দন্ত, শক্তিমান ছুর্গাদাস ও দিলীর খ দ্বারা উপেক্ষিত। মারাঠ! শক্তিও 
সমাটের বিরুদ্ধে অগ্তরধারণ করেছিল। গুরংজীব ক্ষমতাপ্রিয়! গুলনেয়ারের খেয়াল-খুশি 
চরিতার্থ করাঁর একটি ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছেন ।৪9 

নাট্যকার গুলনেয়ার চরিত্রটিকে জীবস্ত করে তোলার চেষ্টা করেছেন।৪৯ 
গুলনেয়ারের তীব্র গ্রতিহিংসাম্পৃহা, ক্ষমতাঁলিপ্সা ও ইন্দ্রিয়পালসা নাটকে উজ্জল বর্ণে 
ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্ত এই চরিত্রটিতে অসঙ্গতিও চূড়াস্তরূপে আত্মপ্রকাশ 
করেছে। যশোঁবস্ত সিংহের বিধবা রানীর পূর্বকৃত এক অপরাধের জন্য প্রতিহিংস! 
গ্রহণে অসমর্থ হয়ে কারাগারে দুর্গামীসের প্রতি আকম্মিক প্রণয়-নিবেদন যেমন 
অনৈতিহামিক, তেমনি অসঙ্গত। দুর্গাদদাসকে দর্শনমাত্রেই তার প্রেষে-পড়। 
মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়েও সম্পূর্ণ অপভ্ভব--অস্তত, প্রণয়কাহিনীকে যুক্তিসঙ্গত 
করতে হলে দু-একটি দৃশ্তে এর বীজ ও কার্ধ-কারণ সম্পর্ক দেখানো উচিত ছিল। 
প্রণয়ীকে প্রেম-নিবেদন করতে এসে এই কামাতুর সমাজ্ঞীর সঙ্গী হয়েছে কামবঝ্স, 
যে তারই গর্ভজাত-পুত্র (৪1৮)! পিতামহী গুলনেয়ার ও পৌত্রী রাজিয়া পরস্পরের 
বার্থ প্রেমাকাজ্ষা নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা নিতাস্তই দৃষ্টিকটু হয়েছে। 
রাজিয়! চরিত্রের কোনে। নাটকীয় মূল্য নেই। কাহিনীর গঠনশৈথিল্য, অবান্তর 
দৃশ্ত ও চরিত্র ২ংযোজন নাটকের স্বাভাবিক গতিধর্কে ব্যাহত করেছে। 
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৪১। গুলনেয়ার ধতিহাসিক নাম নয়। গুলনেয়ার সম্ভবত কাসহব-মাতা উদদিপুরী ্ীমহল। গোগল- 
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প্রতাপসিংহং নাটকের মধ্যে দ্থিজেন্লাল শক্তসিংহ, মেহেঘউদ্গিলা ও ইরার মুখ 
দিয়ে নান। সামাজিক ও দীর্শনিক চিন্তার অবতারণা করেছেন। 'ছর্গাদা' নাটকে. 
হিন্দু-মুসলমানের খিলনবাণীকে তিনি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রভুভক্ত কাশে' 
ও দিলীর খ৷ চরিত্রের মাধ্যমে লেখক তার এই তত্বটিকেই রূপায়িত করেছেন। দিলীর 
খ] বলেছেন : “হিন্দু-মুসলমান একবার জাতিছেষ ভুলে, পরস্পরকে ভাই বলে 
আলিঙ্গন করুক, দেখি সম্রাট ! সেদিন হিমালয় হতে কুমারিক। পর্বস্ত এমন এক 
সাস্তরাজ্য স্থাপিত হবে, যা সংসারে কেহ কখনও দেখে নাই ।”--বল! বাহুল্য, এ কথা 
সপ্তদশ শতাব্দীর অস্থি প্রহরে মোগল-সেনাপতি দিলীর খাঁয়ের নয়, এ কথা স্বদেশী. 
আন্দোলনের বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর একটি উদ্দার আকাঙ্ষা মাত্র । 
কিন্ত নাট্যশিল্প হিসাবে 'প্রতাপসিংহ" থেকে “ছুর্গাদদাস* উন্নত নয়, ৰরং প্রথম নাটক 
থেকে দ্বিতীয় নাটকে অভিনাটকীয়তাঁর অবকাশ অনেক বেশী। 


॥৯॥ 


নাকাল ও প্রকাশের কালের দিক থেকে “মেবার পতন” ( ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ ) 


নূরজাহান'-এর পরবর্তী নাটক, কিন্তু প্রকৃতিগত দিক থেকে “মেবারপত্তন,-এর সঙ্গে 
পূর্ববর্তী দুখানি নাটকের একটি গভীর আত্মিক সম্পর্ক আছে। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত 
নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যে নাটক রচন! শুরু করেছিলেন, “মেবার-পত্ন'"ই তার শে 
নাটক ) দেশপ্রেম, জাতীয় সমস্যা ও বিশ্বমৈত্রী সম্পর্কে তার বিশিষ্ট ধারণাগুলি 
প্রতাপলিংহ+, “দুর্গাদাস” ও “মেবার-পতন? নাটকে পরিস্ফুট হয়েছে। 'প্রতাপমিংহ” 
নাটকে যার স্জরপাত, “মেবার-পতন” নাটকে তারই পরিণতি ঘটেছে--এই তিনখাঁনি 
নাটকে প্ররুতপক্ষে নাট্যকার তার দেশ-কাল-সমাজসম্পকিত আদর্শ গুলিরই নাট্যভাস্ত 
রচনা করেছেন। ঘটনার দিক থেকে “মেবার-পতন+-কে 'প্রতাপদিংহ'-নাটকের 
পরিশিষ্ট বলা যায়। কিন্তু 'প্রতাপসিংহ" ও “মেবার-পতন* আখন্বাদনবৈচিত্র্ে ঘ্বতন্ত্র। 
“ ধপ্রতাপসিংহ” নাটকের চরিত্রগুলির মাধ্যমে নাট্যকারের আদর্শবাদ ধ্বনিত হয়েছে 
বটে, কিন্ত ইতিহাসকে অতিক্রম করে, নাটকীয় সম্ভাবনাকে ব্যাহত করে নাট্যকারের 
উদ্দেশ্ট প্রধান হয়ে ওঠে নি।%; অপরপক্ষে ॥ “মেবার- পতন? নাটকে নাট্যকারের 
উদ্দেশ্তগ্রণোদিত গ্রচারধন্রিতাই মৃখ্যস্থান অধিকীর করেছে।' 
নাট্যকার ভূমিকায় স্ম্পষ্টভাবেই তার উদ্দেস্টের কথা জানিয়েছেন : “মন্্রচিত 
 ন্বন্তান্য নাটক হইতে এই নাটকের একটি পার্থকা জক্ষিত হইবে। আমার 
৬ অন্তান্ত নাটকে চরিত্রাঙ্কন ভিন্ন অন্ত কোন উদ্দেশ্ট ছিল না।...কিস্ত এই নাটকে 
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আমি একটি মহানীতি লইয়! বপিয়াছি 3 গে নীতি বিশ্বপ্রেম । কল্যাণী, সত্যব্তী ও 
মানপী এই তিনটি চবিজ্র যথাক্রমে দাম্পিতাপ্রেম, জাতীয়প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের 
সৃতিরূপে কল্পিত হইয়াছে । এই নাটকে ইহাই কীতিত হইয়াছে যে, বিশ্বগ্রীতিই 
সর্বাপেক্ষা গবীয়সী ।***অতএব এই আমার প্রথম উদ্দেশ্বামূলক নাটক ।” উদ্দেশ্ট্ের 
তীব্রতা নাটকর্ানির নাটকীয়গুণকে অনেকখানি ক্ষুপ্ন করেছে। প্প্রভাপপিংহ” 
নাটকে যে এঁতিহাপিক যুগজীবনের চিত্র ম্পষ্টোজ্জল হয়ে উঠেছে, এখানে তা! 
অনেকখানি বর্ণবিরল। মেবাঁর-্পতনের ছুধোগঘন পটভূমিকা, জাতীয় জীবনের 
অস্তগমলোন্ুখ স্র্ধের শেষ রশ্মি নাটাকার নিজের ভাবসতোর ছারা মপ্ডিত 
করেছেন 
২এমেব্রার-পতন”-এর পটভূমিকা এক কুর্ঘকরোজ্জল গৌরবদীপ্ত জীবনের অপরাহ্নিক 
বেদনা ছায়ায় ভবে উঠেছে।, প্রতাপনিংহের কীতিভাত্বর জীবনের সংগ্রামশীল 
অধ্যায়ের মধ্যে জাতীয় জীবনের যে দুর্মর প্রাণাবেগ সধারিত হয়েছিল, অমরমিংহের 
সময়ে তা ভাটায় পরিণত হয়েছে । রণর্লাস্ত জাতি দীর্ঘ সতেরো! বছরের যুদ্ধবিমুখ 
জীবন অতিবাহিত করার পর যেন অতীতের সেই হুর্জয় প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে । 
“মেৰার-পতন' নাটকের পটতূমির মধ্যে এক অবসাদগ্রক্ম বিষকরুণ আলন্ন বিপর্যয়ের 
ছায় বিস্তৃত হয়েছে । মোগল আক্রমণে ঘনঘটাচ্ছন্ন বাজস্থানের ভাগ্যাকাশ, বান! 
নিজেই যুদ্ধবিমুখ । গোবিন্দপিংহের উৎসাহব্যগক বাণী, চারণীব্রতধারিণী সত্যবতীর 
অতীতগৌরব গান, অজয়সিংহের আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশে 
বিদ্যুদ্ীপ্তিতে বিলসিত হয়েছে । পতনোন্মুখ মেবারের অস্তিম অধ্যায়টিকে নাটাকার 
হৃদয়বেদনার গাঁড় রসে অভিষিক্ত করেছেন । গোবিন্দ সিংহের মুখ দিয়ে তাই 
নাট্যকার বলিয়েছেন ঃ “আমার এই ক্ষীণদৃষ্টির সম্মুখে একটা ধূমায়মান মহত্বকে 
আকাশে মিলিয়ে যেতে দেখেছি । সব গিয়েছে । আর কি আছে জয়সিংহ? 
এখন আছে সেই মহিমার শেষরশ্মি। এখন দেখছি একটা খ্রিয্মাণ গৌরব মৃত্যুশয্যায় 
য়েআমাদের পানে নিক্ষল ককণনেত্রে, শ্বানরোৌধের অপেক্ষায় মাত্র আছে” 
(১৩)১। প্ররৃতপক্ষে এই উক্তিই হল “মেবার-পতন'-এর এঁতিহাসিক অংশের যথার্থ 
ফলশ্রুতি। 
কিস্ত এঁতিহাসিক অংশটি . ছাড়াও নাটকের আর একটি দিক আছে। 
ছিজেন্জলালের বিশ্বমৈত্রীর মহীমন্ত্র নাটকটির বিষাদ-মস্থর পরিপাতিকে নৃতন আশা- 
আকাঙ্ষার ময্ত্রে স্পন্দিত করে তুলেছে । মহাবৎ খায়ের সক্ষে যুদ্ধে মেবারের পতন, 
অজয়সিংহের মৃত্যু, . পন্িবতিতচিত্ত সগরলিংহের মৃত্যুবরণ, পুত্রশোকে অর্ধোন্মাদ 
গোবিন্দসিংহছের শোচনীয় পরিণী প্রভৃতি ঘটন] নাকের মধো এক মৃত্যুপাতুব ছায়া 
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সঞ্চারিত করেছে। কিন্তু নাট্যকার এই পতনের ধধ্যেও নৃতন করে বাঁচার যঙ্ত্ 
আবিষ্কার করেছেন। নাটকের শেষে মানসীর উক্তি ও" চাবণীধের গানের মধ্যে 
দ্বিজেন্জ্লালের জীবনদর্শন পূর্ণরূপে ঘোষিত হয়েছে। চারণীদ্দের কণ্ঠে উচ্চারিত 
হয়েছে 

কিসের শোক করিম ভাই আবার তোর! মানব হ'। 

গিয়েছে দেশ ছুঃখ নাই-__আবার তোর! মান্য হ'। 

দঃ ৬৬ ক 
ঘুচাতে চাল যদ্দিরে এই হতাশাময় বর্তমান । 
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান ॥ 


কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী--এই তিনটি চরিত্রকেই নাট্যকার তিনটি নীতির 
প্রতীক হিমাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভাবাদর্শের প্রতীক হওয়ার জন্য তিনটি নারী- 
চরিত্রের কোনে চরিত্রেই পূর্ণ তর মানবীসত্তা প্রকাশিত হয় নি। তিনটি চরিত্রের 
মধ্যে মানসী চরিত্রটিই সর্বাপেক্ষা অবাস্তব। অজয়সিংহের সঙ্গে তার সম্পর্কটিও 
' স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। একমাত্র এই সম্পর্কের দ্বারাই নাট্যকার মানসী চরিব্রটির 
একটি বাস্তৰ ভিত্তি রচনা করতে পারতেন। কিস্ত তিনি সে পথে মোটেই অগ্রসর 
হন নি। প্রতাপমিংহ' নাটকের ইর1 চরিত্রে নাট্যকার যে তত্ব প্রতিপাদন করাবু 
চেষ্ট1! করেছেন, মানসী চরিত্রে তারই পূর্ণরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে । 

দ্বিজেন্্লালের এতিহাঁসিক নাটকগুলির সঙ্গে শ্বদেশী আন্দোলনের একটি সম্পর্ক 
আছে। কিন্তু ম্বদেশী আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি সম্পর্কেও তিনি সচেতন 
ছিলেন। তাই আমাদের উচ্ছ্বাস-সর্বন্ব সন্কীর্ণ দেশপ্রেমকে তিনি মানবজীবনের 
চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হিসাবে দেখেন নি।৪২ তাই জাতীয্পতার চেয়ে তিনি মন্্ত্বকে 
অনেক বড় করে দেখেছেন। কল্যাণীর প্রতিদানহীন দাম্পত্যপ্রেম ও লত্যবতীর 
দেশপ্রেম মানসীর বিশ্বপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে । মানসী কল্যাণীকে বলেছেন £ 
“তোমার প্রেমকে মনুযযত্তে ব্যাড কর। লাত্বন! পাবে। বিশ্বপ্রেম প্রতিদান চায় 
না; ঘোগা অযোগ্য বিচার করে না। সে সেবা করেই সখী” €(8।৭)। মানসী 


৪২ । “জামি জানি, বিশ্বাস করি, বেশ যেন দেখতে পাচ্ছি।_-যে যাই বলুক, যতই “কেন আমাদের 
নগণ্য ও হেয় ভেবে উপেক্ষা করুক না৷ কেন_ আমর! আবার জাগব, উঠব, মানুষ হব ।-""আমি "দেশ" 
চিনি না, বিছ্বেধ মানি না; আমি চাই শুধু বীর্ধধল-ব্রন্গচর্য! চাই শুধু & পত্যনিষ্ঠ।; চাই শুধু আসল, 

'খাঁটি, কব ও নিটোল ধর্ষবল। আর এ এক কথায় মনুত্ত্থ।”_.২1৬০৬ তারিখে কাদি থেকে দেবকুমার 
রায়চৌধুরীকে লেখা চিঠি : 
ধিজেজ্রলাল : দেবকুমার পারচৌধুরী, পৃই ৪৪৪ 1 
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সত্যবতীকেও বলেছেন : যেমন স্থার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেখনি জাতীয়ত্বের 
চেয্নে মন্াত্ব বড় । জাতীয়ত্ব যদি মনুত্যত্বের বিরোধী হয়, ও মন্ুত্তত্বের মহাসমূত্রে 
জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক ! দেশের ন্বাধীনতা ডুবে যাক--এ জাতি আবার মান্য 
হৌক” (৫1+)| “মানসী” চরিজটির উপরে নবীনচন্দ্রের “কুকুক্ষেত্র' কাব্যের তন্ত্র 
চরিত্রে প্রভাব. আছে। মানসী চরিত্র পরিকল্পনায় স্ুটারির হাসপাতালে 
আর্ভসেবাঁপরায়ণ। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়। প্রভাব যারই 
থাকুক না কেন, বাস্তবের দিক থেকে ও ইতিহাসের দিক থেকেঞ্জঈগর কোনো মূল্য 
নেই। একমাত্র কক্সিণী চরিত্রই নারীচরিত্রগুলির মধ্যে কিঞিৎ বাস্তবসম্মত । 

অমরসিংহ চরিত্রের মধ্যে উদ্যম ও দুঢ়ত1 নেই- প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ কৰে 
তিনি দেশের শাস্তি নষ্ট করতে চান না। তার চরিত্রে পূর্বাপর একটি বিষগনতা ও 
নিশ্েষ্টতা লক্ষণীয় । আপন সম্কটকালে দেশের হুংখ-দুর্ভীগ্য চোখের সম্মুখে দেখেও 
তার মনে কোনে তীব্র প্রতিকারবাসন] জাগে না-যেন তিনি ভাগ্যচক্র ও বিরুদ্ধ 
পরিবেশের কাছে স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ করে নিয়েছেন। কিন্তু তার মনে সুক্ষ 
অনুভূতির ও সহদয়তার কোনে! অভাব ছিল না।৪৩ চরিত্রটি পরিকল্পনায় নাট্যকার 
সম্পূর্ণরূপেই টডের অন্থসরণ করেছেন, কিন্তু চরিত্রটিকে নাটকীয় রসমত্ডিত করে 
তুলতে পারেন নি। “মেবার-পতন” নাটকের পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে মহাবৎ খা ও 
গোবিন্দসিতহ চরিত্রের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মহাবৎ খার চরিত্রের মধোও 
নাটাকারের সমাজনীতিই পরিস্ষুট হয়েছে। মহাবৎ খাঁর শ্বদেশপ্রোহিতাঁকে মেবার- 
পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে । কিন্তু এর আর একটি দিকও 
আছে। ধর্মান্তরিত মহাবতের উপর তার শ্বজাতীয়ের সুবিচার করে নি। তাই 
মহাবৎ হিন্দু-সমাজের অন্ু্দীরতা। ও সঙ্কীর্ণচিন্ততার তীব্র সমালোচনা করেছেন (৩1৪)। 
বিলাতপ্প্রত্যাগত 'একঘরে; ছ্বিজেন্দ্রলালের মানমিক প্রবণতাগুলিই এখানে বিশিষ্ট 
তত্বরূপ ধারণ করেছে। মহাঁবতের চরিজরণ প্রধানত নাট্কারের লমাজনীতির 
হারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে । মতবাদের অংশ বাঁদ দিলে মহাবৎ চরিত্রের ব্যক্কিবৈশিষ্ট্ 
তেমনভাবে ফুটে উঠতে পারেনি। 

গোবিন্দসির্ চরিত্রে দেশপ্রেমিকতার উচ্চকিত বাগিণী মূর্ত হয়ে উঠেছে। 
গোবিনদসিংহ হলদিঘাটের বীর, প্রভাপসিংহের প্রিয়তম অন্থচর, মেবারের বীরধুগ ও 
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দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ২৬ 


কুলগৌরবের শেষ প্রতিনিধি । নিশ্চেষ্ট ও সংগ্রামবিমূখ রানাকে তিনি দেশের শক্রর 
বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কুলগৌরব ও দেশপ্রেমিকতার জন্য পুনত্র-কন্ঠাকে পর্যন্ত 
পরিত্যাগ করতেও তিনি কুষ্ঠিত হন নি-গোবিন্সিংহ যথার্থই ৭১8: ০1 0১6 
ছ২০73919,, নাট্যকার তর পরিণতির মধো বৈচিত্র্য ঘট্টিয়েছেন। মেবারপতনের, 
পর পুত্রহার। গোবিন্দসিংহের উন্মাদদন! শাঁজাহান চরিত্রের পূর্বাভাস বলে মনে হয়। 
ছবিওয়ালীর দৃশ্ঠটিতে ( ২৫) বঙ্কিমচন্ত্রের 'রাঁজসিংহে*র ও কল্যাণীর উদ্ধারদৃশ্তের 
রোমাঞ্চকর চিটিতে ( ৩1২ ) বঙ্কিমচন্দ্রের “আনন্দমঠে'র প্রভীৰ আছে। “মেবার- 
পতন" নাটকের মধোও আকস্মিকতা ও রোমা্টিক ঘটনাসংস্থানের অভাব নেই। 

“মেবার-পতন+ নাটকের মধ্যে উদ্দেশ্য প্রবল হয়ে উঠে নাট্যশিল্পের ব্যাঘাত 
ঘটিয়েছে। নাটকটির কোথায়ও গতিধর্ম তেমন সক্রিয় নয়, নাটকের কাহিনী- 
অংশও তেমন ঘন-সংহত নয়। চরিত্রগুলির ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ছাপিয়ে নাট্যকারের 
গ্রচীরপ্রবণতাই প্রাধান্ত লাভ করেছে । কারণ, নাটকের মধ্যে, নাট্যকার যাই 
বলুন না কেন, তাকে নাট্যবধিত চরিত্রের স্বাভাবিক ছন্বপংঘাত ও পরিণতির সঙ্গে 
মিলিয়ে দিতে হবে। শেক্সগীয়রের হামলেট চরিত্রের উক্তির মধ্যেও অনেক গভীর 
দার্শনিক জিজ্ঞানলা আছে--কিন্তু সে জিজ্ঞাসা হামলেট চরিস্রেরই বিশিষ্ট অংশ। 
শেক্সপীয়রের ব্যক্তিগত মতামতের কোঁনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। কিন্তু মেবার-পতন' 
নাটকের চরিত্রগুলির বৈচিত্র্যকে নাট্যকারের নিজন্ব মতামত সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করেছে। 
“মেবার-্পতন? নাটকে প্রকৃতপক্ষে কোনে! কেন্ত্রীয় চরিত্র নেই। অমরসিংহ চরিক্রচি 
কর্মকু$ ও 65351%61 ইতিহাস অংশের তিনি নায়ক হলেও তার কোনে৷ সচেতন 
কর্মপ্রয়াম নেই। দার্শনিক অংশের নায়িকা! মানসী-_কিন্তু তিনি মানবী নন, 
অশরীরী আইডিয়া |! 'মেবার-পতন' নাটকের সঙ্গীতসংস্থাপনকৌশল প্রশংসনীয় । 
“মেবার-পাহাঁড়”, “ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর? প্রভৃতি সঙ্গীত নাটকটির গৌরব 
বৃদ্ধি করেছে। 

'মেবার-পতন” নাটকটির নাটক হিসাবে ক্রটি আছে। কিন্তু দ্বিজেন মান 
বিবর্তনের দিক থেকে এই নাটকটিকে তার একটি বিশিষ্ট স্থ্টি বল] যায়। মোগল- 
রাজপুত ইতিহাস নিয়ে তিনি পাঁচখানি নাটক লিখেছেন--এই পীঁচখানি নাটকের 
মধো 'মেবার-পতন” নিজেই একটি শ্রেণী। নাট্যকাব্যগুলি বাদ দিলে আর কোনো 
নাটকে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ও ব্যক্তি দ্বিজেন্্রলীল এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করেন নি। 
ছিজেন্দ্রলালের ইতিহাসাশ্রিত নাটকণ্থলির মধ্যে দ্নেশপ্রেমের উচ্ছৃপিত আবেগই 
প্রাধান্তপাভ করেছে--এই জাতীয় একটি সংস্কার দ্বিজেন্জরনাট্যবিচারে প্রায়ই লক্ষ্য 
কর! যায় । কিন্তু “মেবার-পতন' নাটক তার এক বলি প্রতিরাদ | সগুদশ শতাবীর 


২৬১ নাটাপ্রধাহ ও নীঁংটক বিচার 


মোগল-রাঁজপুত যুদ্ধের মেঘছুর্ধোগময় একটি পবিবেশ কাহিনীটির মধ্যে মসীরুষ্ণ ছায়া 
বিস্তার করেছে। পতনোন্মুখ মেবারের গৰিমামপ্ডিত চিত্র কবি ছ্বিজেন্্রলালের স্ৃষ্টি-. 
বেদনা ও মহিমার অপূর্ব স্থ্ি' বানা অমরপিংহ বলেছেন : “মেবাঁর--স্ুন্দরী মেবার ! 
আজ-তোমার এ কি সৌন্দর্য দেখছি মা!. ****একি সৌন্দর্য মা। আজ এতদিন 
পরে তোমায় চিনলাম। এতদিন তোমার লৌভাগ্যের ুর্যকিরণ তোমায় ছেয়েছিল। 
সে স্্য নেমে গিয়েছে। আজ তোমার আকাশের প্রান্ত হতে এ কি অপূর্ব অগণ্য 
আলোকে উদ্ভাসিত দেখছি ।” (৪1৫) 

“মেবার-পতন” নাটকে দেশপ্রেমের বপটিও ম্বতন্ত্র। 'প্রতাঁপদিংহ' নাটকে 
দেশপ্রেমের ঘে আদর্শ বপায়িত হয়েছে, তা বৃহত্তর ভাবাদর্শের সঙ্গে সমন্বিত হয় নি। 
শ্ক্তসিংহের বিবাহ-ব্যাপারে প্রতাপসিংহের অন্থদারতা দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়েছে। 
“মেবার-পতন' নাটকে দেশপ্রেম, বিশ্বমৈত্রী ও কল্যাণের ন্িপ্ধ আলোকে উগ্ভামিত 
হয়েছে। বণভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজিত মুহূর্তে বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেমের বন্যা 
এসেছিল। কিন্ত দেই দেশপ্রেমের প্রবল ও প্রচণ্ড আবেগ অনেক সময় ব্হন্তর 
কল্যাণের পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল | দ্বিজেন্দ্রলাল এই আত্মঘাতী ও সঙ্কীর্ণ দেশপ্রেম 
থেকে যে কতখানি দরে এসেছিলেন, তার সর্বোত্তম প্রমাণ “মেবার-পতন” নাটক। 
এই নাটকে তাঁর মানসপরিবর্তনের স্থর পরিস্ফুট হয়েছে । মানসী ছ্বিজেন্্লালের 
মানসকন্তা, কবি দ্বিজেন্্লালের প্রত্যয় ও উপলন্ধিই এই চরিত্রে কপপরিগ্রহ করেছে। 
দেশপ্রেমের তীব্রোজ্জল দীপ্তি এই নাটকে এক কল্যাণসিঞ্ধ প্রসন্নভায় ভরে উঠেছে। 
“মেবার-পতন* নাটকে তাই পরাজিত দেশের মর্মবেদনাই বড কথা নয়, পরাজয়ের 
মধ্যে নবজীবনের যে নৃতন মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, তাই এ নাটকের শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি : 
“ম্বজন দেন। ডুবিয়া যাক,_আবার তোরা মাচ্ষ হ।” এই নাটকে কীতিমুখরিত 
মেবাবের উপরে যেমন সায়াহ্ছের ম্লান ছায়] বিস্তৃত হয়েছে, তেমনি অনাগত ভবিষ্বাতের 
স্বর্ণোজ্জল আশ্বান নৃতন পূর্বাচলের সন্ধান দিয়েছে। 


“মেবারপতন+ নাটকে থ্রিজেন্্রকবিমানসের এই নিগুড পরিবর্তন বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । এ সম্পর্কে কবিপুত্র দিলীপকুমার রায়ের মন্তব্যটি প্রণিধ'নযোগ্য £ 
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ছিজেন্্লালের মনোজীবনের নিপু পরিবর্তনের দিক থেকে নাটকটি ূাবান। 
“মেবার-পতন* নাটকে “আযাকশান'এর চেয়ে আইডিয়া” বেশী। এইজন্য এই 
নাটকটিকে “তত্বনাট্য* বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। কিস্তু তীর সঙ্গে একথাও 
অস্বীকার কর যায় না যে নাটকের বস্তধমিত1 (০৮)০০৮%1) এখানে ক্ষুঞ্জ হয়েছে এবং 
নাটকের পাত্রপান্রীর কবির ব্যক্তিগত ভাবাদর্শে রূপায়িত হয়েছে। “মেবার-্পতন" 
ছিজেন্দ্রজীবনদর্শনেরই নাট্যকূপ। 


1 ১০ ॥ 
রচনাকাল প্রকাশকালের দিক থেকে “নূরজাহান” (১ মার্চ, ১৯০৮) “মেৰার- 
পত্তন"-এর কয়েকমাস পূর্ববর্তী । কিন্তু প্রকৃতিগত দিক থেকে এই ছুটি নাঁটক স্বতত্র 
শ্রেণীর ।; 'প্রতাপসিংহ* “ছুর্গাদীস” ও “মেবার-পতন'__এই নাট্যন্্রয়ীতে রাজস্থানের 
গৌরবদীপ্ত ইতিহাস অবলম্বন করে নাটাকার তাঁর দেশপ্রেম, সমাজনীতি, ধর্মুনীতি ও 
বিশ্বমৈত্রীর শ্বপ্রকেই রূপ দিয়েছেন। কিন্তু “নূরজাহান*, “সাজাহান” ইতিহাসাশ্রযী 
নাটক হলেও এদের আবেদন স্বতন্্র। নাট্যকার এখানে নাঁয়কনায়িক1-চরিজ্রের মধ্যে 
প্রবল অস্তদবন্দের স্ষ্টি করেছেন। এতকাল তিনি চরিত্রের উপর তেমন জোর দেন 
নি--“নূরজাহান' নাটকেই সর্বপ্রথম তিনি নায়িকার চরিত্রের মধ্যে মনজ্তাত্বিক 
হন্ঘসংঘাতের সৃষ্টি করেছেন। “নূরজাহান” নাটকটি “ছুর্গাদাস' ও “মেবারপতন? নাটক 
ছুটির মধ্যবর্তীকালে রচিত হয়--কিস্তু পূর্ববর্তী বা পরবর্তী নাঁটকেপ্র কোনো প্রভাব 
এখানে নেই। বরং নাট্যাদর্শের দিক থেকে “সাজাহান' নাটকের সঙ্গেই এর আত্মিক 
সম্পর্ক আছে। নাট্যকার নিজেই নাটকের “ভূমিকায়” এ সম্পকে মূলবান মন্তবা 
করেছেন: “যতগ্রশীত অন্তান্ঠ উতিহাসিক নাটক হইতে নূরজাহান" নাটকের অনেক 
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২৬ও নাট্গ্রন্মাহ ও নাটকবিচার 
বিষয়ে প্রতেদ লক্ষিত হইবে। প্রথম গ্রভেদ এই যে, আমি এই 

টি করিবার চেষ্টা করি নাই। আমি এই নাটকে দে টা 
অস্ধিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। দ্বিতীয় প্রতেদ এই মি 






“নূরজাহান, নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নূরজাহান । এই ক রিট নম্তত্বসন্মত 
রূপ দিতে গিয়ে নাটাকার কোনো কোনে সময় ইতিহাসান্থমোদিত পথে অগ্রসর হন 
নি। নাট্যকার ইতিহানের মোটামুটি কাঠামো ঠিক রেখে নৃবজাহান চরিত্র বিকাশের 
জন্য যতটুকু কল্পনার প্রয়োজন আছে, ততটুকুই গ্রহণ করেছেন। শের আফগান ও 
নূরজাহীনের দাম্পত্য জীবনের বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া সম্তব নয়। নাট্যকার 
নূরজাহান জীবনের এই অংশটি চরিত্রটি সামগ্রিক পরিকল্পনা অন্থযায়ীই বচন! 
করেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিবাহের পূর্ববর্তী চার বছর সম্পর্কে 
নৃবজাহানকে ্রতিষিংসামদী করে কৃষ্টি করেছেন। নাটকের নূরজাহান তার 
হ্বামিস্তযার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য স্বাযিহস্তাকে বিবাহ করতে স্বীকৃত 
হয়েছেন (২৫) এবং পরবর্তী আর একটি দৃশ্তে কন্তা তাঁর গ্রতিহিংসাবৃত্তির 
সহায়িকা হয়েছে (২৮)। এর কোনো ঘটনাই এঁতিহাঁসিক নয়, নাট্যকারের 
স্বকপোলকল্লিত। নৃরজাহাঁনকে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিবাহের জন্য আসফ খাঁর 
প্ররোচন[ও সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। নাটকে নূরজাহান জাহাঙ্গীরকে তাঁর ক্ষমণতা- 
লিগ্মার একটি প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, ভালোবাসেন 
নি। কিস্ত ইতিহাসে নূরজাহানের উচ্চাকাজ্ষার কথা থাকলেও জাহাঙ্গীরের সঙ্গে 
তার বিবাহিত জীবন ষে স্থথের হয়েছিল, তাও বলা হয়েছে ।৪€ খসরুর মরীতা৷ 
মানসিংহের ভগিনী ( মাঁনবাঈ, রেবা নয়) জাহাঙ্গীরের সিংহাসনারোহণের পূর্বেই 
আত্মহত্যা করেন। স্থত্করাং রেবার সঙ্গে নূরজাহানের ঈর্ধার ব্যাপারটি নৃূরজাহান- 
চরিত্রেরই একটি দিক প্রকাঁশ করেছে-_কিন্ত ঘটনাটি এতিহাদিক নয়। লয়লা 
চরিত্রের ইতিহাপ-ম্বীকৃতি থাকলেও, নাট্যকার তাকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে 
চমৎকাবিত্ব স্থপ্টির চেষ্টা করেছেন। ইতিহাসের সঙ্ষে সবচেয়ে বড় অসঙ্গতি আছে 
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, ও নাট্যকার ২৬৪ 


বর্ণনায় । জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর ভারতস্াজ্ী নূরজ্বাহানের 
রিগতি সশ্ূর্ণরূণেই নাটাকারের হ্বকপৌলকরিত।৪$% 
| র রেন্ত্রীয় চরিআ নূরজাহান । এই চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার 
০" "তি চুগ্িত্ছতটির কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । নূরজাহান টরিজ্রে একাধিক 
বিরুদ্ধ-বৃত্তির সংঘাতল্াঁল! পরিস্ফুট হয়েছে । নাটকের প্রথম থেকেই একটি তীব্র 
আলোড়ন সঞ্চারিত হয়েছে। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্তেই নৃরঙ্গাহান চরিত্রের বৈচিত্র্য 
প্রকাশিত হয়েছে । বর্ধমীনের দাযোদরতটের উদ্ানবাড়িতে শের খা ও মেহের- 
উন্লিসার দীম্পত্য জীবনের একটি নিশ্চিন্ত পরিবেশ স্থষ্টি করা হয়েছে । শের খাঁর মনে 
একটি পরিতৃষ্থির আনন্দ, কিন্তু নূরজাহানের মনের উপর পড়েছে সংশয়ের ঘন-ছান্া-_ 
তাই পরিপূর্ণ স্থখের মধ্যেও নৃরজাহানের দীর্ঘশ্বাস পড়েছে-_“কিস্ত এত স্থখ বুঝি সইবে 
ন1।” নূরজাহানের এই উক্তিটি একটি নাটকীয় আয়রনি। এই মিতাক্ষর মন্তব্যটির 
আড়াল থেকে নূরজাহান চরিত্র ও শের খা-নৃরজাহানের দাম্পত্যজীবনের শ্বরূপটি 
যেন এক মুহূর্তে বিভ্যতের শিখার মতো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । পর-মুহূর্তে আলফের 
মুখে জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণ করার খবর শুনে তার মনে এক ছুিবার 
হৃদয়াবেগ জেগে উঠেছে, কিন্তু তাকে জোর করেই তিনি দমন করার চেষ্টা করেছেন : 
"সেলিম সম্রাট! আবার সে কথা কেন মনে আসে ?-_না, সে চিন্তাকে আমি মনে 
আসতে দিব না-_না না না। সে প্রথম যৌবনের একটি খেয়াল মাত্র। এখন 
আবার সে চিস্তা কেন? সেলিম সম্রাট, তাতে আমার কি?” (১1১) নূরজাহান 
যে প্রথম থেকেই প্রবল হ্ৃদয়াবেগশালিনী রহস্ত-জটিল চরিত্র, তার ইঙ্গিত শের খার 
উক্তি থেকেও জান! যায়--“মেহের মাঝে মাঝে বিচলিত হয় বটে, কিন্তু এত বিচলিত 
হর্ভে তাকে সম্প্রতি কখনো দেখি নি।” (১১)। 1 

শের খার মৃত্যুর পূর্বে আরও ছুটি দৃশ্যে নাট্যকার নূরজাহান চরিত্রের স্বরূপ 
উদ্যাটিত করেছেন। প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্তে আগ্রায় শেন খায়ের গৃহে নূরজাহান 
তার বান্ধবীর কাছে নিজের কুমীরীজীবনের ভোজপভায় নৃত্যের বৃত্তাত্ত ও সেলিমের 
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২৬৫ নাট্যপ্রবাহ ও নাটকবিচার 


ক্ধপোস্নাদনার কথা বরন! করেছেন। নূরজাহান আত্মসচেতন! নারিবতাই অনেক 
সময় তিনি নিজের হৃদয় বিশ্লেষণ করেছেন। জাহাঙ্গীরের প্রি বর্তমান মনোভাবের 
কথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন : “না, তাঁকে আসক্তি বলে না, মে একটা 
উদ্দাম গুবুত্তি। হয় ত উচ্চাশা--হয় ত অহঙ্কার । কিন্তু আনক্তি নয়।” সেলিমের 
সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ থেকেও নূরজাহান চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। 
সেদিন সেলিমকে মোহযু্ধ করে তিনি এক অত্তুতপূর্ব বিজয়গর্ব অস্ুভব করেছিলেন 
(১1৪ )। শের খা যখন শেষবারের মতো! নৃরজাহানের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ 
করেন, তখন নৃরজাহানের উক্তিটি লক্ষণীয় : “ন্বামী! যদদি তক্তি প্রেমের শূন্যত। 
পূর্ণ করতে পারত, তবে পে ভক্তি ভোমার পাঁয়ে ঢেলে দিতাম” (১1৮)। প্রথ্মাস্কের 
নূরজাহান চরিত্র থেকে অনুমান কর! অনঙ্গত নয় যে, তিনি শের খা! বা জাহাঙ্গীর 
কাউকেই ভালোবাসতে পারেন নি--একজনকে ভক্তি করেছেন এবং আর একজনকে 
মুগ্ধ করার জন্য এক তীব্র আত্মগ্রসাদ অনুভব করেছেন ।”। 

শের খার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নূরজাহান-জীবনের একটি অধ্যায় পরিসমাণ্ হয়েছে। 
'আগ্রাশ্রাসার্দে আসার পর থেকেই নূরজাহান চরিত্রের অন্ত্বন্ জটিলতর আঁব্ত 
ব্রচনা করেছে। যে শয়তানী” তাকে আগ্রায় টেনে এনেছে, তাকে প্রাণপণে দমন 
করার চেষ্টা কব্রেছেন--এইখান থেকেই ম্পষ্টভাবে তাঁর অন্তজবনে আত্মক্ষরী সংগ্রাম 
শুরু হয়েছে € ২।৩)। নৃরজাহানের মুক্তির পার্থনা যেদিন মঞ্জুর হল, সেদিন তাঁর 
জীবনে এল চুড়ান্ত পরীক্ষার মূহ্র্ত। প্রথমে তিনি তার “শয়তানী প্রবৃত্তি” দমন 
করার জন্য বর্ধমানে গিয়ে স্বামীর স্থতি ধ্যান করতে চেয়েছিলেন। একদিকে স্বামীর 
স্থৃতি ও কন্যার প্রতি কর্তব্যবোধ, অগ্তদিকে উচ্চাশা! ও ক্ষমতালিপ্া--নৃরজাহান- 
চিত্রটি এই বিপরীত-বৃত্তির সংঘাতে আন্দোলিত হয়েছে। তাঁর বিশ্লেষণপরায়ণ 
মন তাই প্রশ্ন করেছে: “মান্ঠষের মধ্যে কি দুটো মানুষ আছে? তা নাহলে 
অশ্রাস্ত ছন্দ চলেছে কার সঙ্গে?” (২৫) নিরস্তর আত্মক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য 
নূরজাহানের মনের একটি দিক ক্রমশ ক্ষরিষুণতার পথে চলেছিল--তাই আমক্ষের 
প্ররোচনায় ও অনুরোধে তার মনের পত্বীসত্তা মাতৃসত্ত! দুই-ই এক শয়তানী বাসনার 
মধ্যে লীন হয়ে গেল। প্রথম ছু অঙ্কের মধ্যেই নূরজাহান চরিত্রের অস্তত্বন্ব ও 
দ্রীজেডির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। শের খাঁর মৃত্যুর পূর্বপর্যস্ত বধূ মেহেরের চবিত্র। 
প্রেমহীন দাম্পর্তজীবনের ষধ্যে মাঝে মাঝে উচ্চাকাজ্গার উদ্দাম প্রবৃত্তি তাকে 
বিচলিত করে তুলত। শের গার মৃত্যুর পর থেকে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিবাহের 
পূর্ববর্তী চার বছরের ইতিহাস নূরজাহান জীবনের সদ্ধিপব। এই সংক্ষিপ্ত পর্বটিতে 
নৃবজাহাল শের পর্যস্ত শয়তানীর কাছে আত্মবিক্রয় করেছেন। 


হিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ২৬৬ 


সম্রাজী নূরজাহানের ইতিহাস এক অব্যাহত স্বেচ্ছাচার ও ক্ষমতালিক্মার 
কাহিনী। ভার স্বেচ্ছাচারিতার বৃপকাষ্ঠের প্রথম বলি রেব! ও তার পুত্র খসকু। 
বেবার প্রতি ঈর্ধার জন্যই তিনি সাঁজাহানকে খসকর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছেন। 
তীর এই আচরণের মধ্যে সাঙ্জাহানের প্রতি বিন্মাত্র ভালোবাসা! ছিল না-খমবু 
হত্যার হাতিয়ার হিসাবে তাকে ব্যবহার করে সাজাহানের পরিবারকেও তিনি 
“অস্থিকুণ্ডে নিক্ষেপ' করতে চেয়েছেন (৩২)। তাতেও নিশ্চিন্ত না হয়ে পাঁপিষ্ঠ 
বন্দররাজকে গোপনে খসরু হত্যার জন্য নিয়োগ করেছেন। নুরজাহান ক্ষমতার 
মদ্বিবা আকঠ পান করেছেন। তার অবাধ স্বেচ্ছাচারের পথে প্রধান বাধা ছুজন-_ 
সম্রাটের তৃতীয় পুত্র সাজাহান ও সেনাপতি মহাঁবৎ খা। খসকু হত্যার দায়িত্ব 
সাজাহানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে অভিযুক্ত কর] হয়েছে--মহাঁবৎ খাঁও বিদ্রোহী 
হয়েছেন। নৃরুজাহান-মোহমুগ্ধ জাহাঙ্গীরের অহথরোধে স্যাজ্ঞীর মৃত্যুদত্ীজ্ঞা শেষ পর্যন্ত 
রহিত হয়েছে। নুরজাহানের শেষ প্রচেষ্টা শারিয়ারকে সম্রাট কর!--তাঁও শোঁচনীক্ষ 
বার্থতায় পধবমিত হয়েছে । জাহাঙ্গীরের মৃত্যু, সাজাহানের পিংহাসনারোহছণ ও 
ক্ষমতালিপ্ণ, নূরজাহানের শোচনীয় ব্যর্থত! তাঁর পরিণতিকে মর্মান্তিক করে তুলেছে। 
ক্ষমতার উচ্চতম শৃঙ্গ থেকে পতনই নূরজাহানের ট্রাজেডির মুল কারণ নয়, অবশ্য এই 
_ পতনই তার ট্রাজিক পরিণতিকে বিস্তৃত ও ত্বরান্বিত করেছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


নূরজাহানের ট্রাজেডির আসল ত্য নিহিত আছে তারই অন্তজীবনের মর্মমূলে-- 
রূপাস্তথিত ব্যক্তিসত্তার অশান্ত অস্থিরতার মধ্যে, আত্মক্ষয়ী সংগ্রামের রিক্ত নিংস্ব 
পরিণতির মধ্যে । নাট্যকার অত্যন্ত স্ৃক্মতার সঙ্গে তার এই আত্মিক অপচয়ে 
নাটকীয় চিত্র একেছেন। প্রথম অস্কে বধু মেহেরের বিবাহিত জীবনের ছন্দ, দ্বিতীয় 
অঙ্কে বধু মেহের ও মাতা মেহেরের প্রাণপণে আত্মরক্ষার শেষ প্রচেষ্টার সঙ্গে সন্তাজ্ঞী 
নৃরজাহানের শয়তানীবৃত্তির দন্ব ও শেষোক্ত বৃত্তির জয়লাভ, তৃতীয় ও চতুর্থ অস্কে 
সম্রাজ্জী নূরজাহান তার শ্বেচ্ছাচারের ও শক্কিমদমন্ত্তার শকট চালিয়েছেন--তার 
লৌহচক্রের নীচে জাহাঙ্গীরের রাজনৈতিক জীবন ও পারিবারিক জীবন পিষ্ট হয়েছে। 
চতুর্থ অস্কের শেষ দিক থেকেই নৃবজাহ[নের আত্মক্ষয়কারী সংগ্রাম পতনের ঢালুপথ 
অবলম্বন করেছে--জীবনের সমস্ত বৃত্তিকে ছাপিয়ে একটি বৃত্তিই চুড়ান্ম হায়ে উঠেছে__ 
সেখানে শুধু আছেন নূরজাহান ও তাঁর ধ্বংস। তাই তিনি বলেছেন : “আজ সৰ 
বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়েছি। এ বিশাল সংসারে আজ আমি এক]। আব কাকে তয়? 
--দা৪, ঘোড়া ছুটিয়ে দাও নূরজাহান ! পড়ো, পড়বে। হয় জয়, না হয় মৃত্যু। 
আরি আমার নাধও নাই যে আমাকে ফিরাই।” (81২) নৃরজাহানের দৈতসতা। 
এখানে হুন্দরভাবে ফুটেছে। নূরজাহান নিজেই বহ্ধি এবং নিজেই তার ইদ্ধন। 


২৬৭ নাঁটাপ্রবাহ ও নার্টকাহীচার 


গঞ্চমাক্কে নূরজাহানের ট্রীঞ্জেভির পূর্ণাহ্তি ঘটেছে। চতুর্থ অঙ্কেই আত্মক্ষয়ী 
সংগ্রাম ও অস্তঘ্বন্থের ফলে যে শূন্যতার হাহাকার উখিত হয়েছিল, এখানে তার 
ব্যাপকতা! ও পরিণতি বিছ্যুৎ-রেখায় ফুটে উঠেছে। জগৎ-বিধানের সঙ্গে জীবনের 
সম্পর্ক ও তার একটি ব্যর্থ পরিণাম নূরজাহানের চোখের সম্মুথে ভেসে উঠেছে : 

“আমরা সব সংসারের খেলার পুত্তলী । সে এই মূহুর্তে কাউকে অত্যাদদর করে 
কোলে তুলে নেয়, আবার পরমুহূর্তেই তাকে অবহেলায় ভূতল নিক্ষেপ করে ।**.*. 
তার বিরাট কারখানা, মাহ্ষের স্বখ-ছুঃখ তাঁর উৎক্ষিপ্ত স্কুলিঙ্গ ও ধৃূমরাঁশির মত। 
সেদিকে তার লক্ষা নাই। কালের নেমি বিশ্বঘটনাবর্ দলিত করে ছুটেছে-- 
বিশ্বের বেদনার দিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ নাই ।” (৫ম অঙ্ক, ৩য় দৃশ্থা ) 

বধু মেহের ও মাতা মেহেরের অপমৃত্যু ঘটিয়ে পিশাচী নূরজাহাঁনের 'ভীগুবনৃত্য 
শ্বরু হুয়েছিল। ধীবে ধীরে তার রাজত্বও চলে যাচ্ছে--তাই এক মর্শীস্তিক 
হাহাকার ও শূন্যতার বেদনা পঞ্চমাঙ্কের শেষদিকে নূরজাহান চরিত্রটিকে সম্পূর্ণভাবে 
অধিকার করেছে। মনস্তাত্বিক অন্তদ্বন্দের প্রবলতাই তীর শ্বাভাবিক বৌধশক্তি ও 
স্বস্থ ভাঁবনাকেও বিকৃত করেছে ।৪৭ নূরজাহান-চরিত্রের সঙ্গতি সম্পর্কে প্রশ্ন 
উঠেছে। কেউ কেউ চরিত্রটির মধ্যে কোনা সঙ্গতিস্ুত্র খুঁজে পান নি।৪৮ 
নূরজাহান চব্রিত্রের পরিবর্তনের লগ্রগুপি বিচার করলে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা 
সম্ভব হতে পারে। নূরজাহানের বিবাহিত জীবনের যে চিত্র পাঁওযা যায়, তাতে 
স্বামীর চরিত্রমহিমার প্রতি একটি সগ্রশংস মনোভাব থাকলেও, ত্বামীর প্রতি তার 
কোনো অন্নবাগ ছিল না-_-অস্ত নাটাকার তাই বলেছেন। কিন্ত দ্বিতীয অঙ্কের 
শেষদিকে সেই নরজাহাঁনই স্বামিহস্তার উপর প্রতিহিংপাগ্রহণ কবার জন্ম 


৪৭। ডাঃ সাধনকুমার ভট্াচার্ষের একটি মন্তবা এই প্রদঙ্গে উল্লেখযোগ্য £ “নুরজাহানঘ্বই যে 
নূরজাহানের বড ট্রাজেডি ইছাই নাটাকার নূতন আলোকে উন্তাসিত করিয়াছেন। বধু মেহেরকে গলা 
মিপিয়া মারিয়া, মা! মেহেরকে আত্মাবমাননার অতল পঞ্কে নিমজ্জিত করিয়া, ক্ষমতার মদির! পান 
করিতে করিতে যে মত্ত নুরজাহান দেখ! দিল, তাহার মধ্যে আপাত শক্তিবিদ্দেপের অন্তরালে দেখা 
দিয়াছে মুছুঃসহ নৈতিক রিক্ততার হাহাকাঁর--ঘনান্ধ নৈরাশ্থের মৃতুন্থির মহাশন্ততা। 'ঝধু মেহের' 'মাত। 
মেহেয়ের' শবের উপর ও প্রেত পিশাচী নূয়জাহানের ভৈরব-নৃত্যের পরিকল্পনায়-_ তথ! বাক্তিটির আত্ম- 
ক্ষয়ের মহাশৃশ্ততায় ট্রাদিকত্ব শুধু যে অন্দুঞ্ই আছে তাহা নহে, অড়ুত তীব্র সংবেদন1 লইয়াই বিশ্ষুরিত 
হইয়াছে।" 

__নাট্যসাহিত্যের আলোচন! ও নাট্যবিচার / তীয় খণ্ড) পৃঃ ১১২-১৩ 

৪৮। পনৃরজাহানের চরিগ্রে সঙ্গতি নাই। সে স্বামীকেও ভালবাসে নাই, জাহাঙ্গীরকেও নয়, অথচ 
ভার মনোভাব পরিবর্তনের কোন উপধুক্ক কারণ দেখানে! হয় নাই ।”-্বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস 
(দ্বিতীয় খণ্ড--১৩৫০ )3 ডাঃ হুকুমার দেন, পৃঃ ৩৮৯। 


ছিছেনলী্প : কৰি ও নাট্যকার ২৬৮ 


জাহাক্সীরকে বিবাহ করতে রাজী হয়েছেন। শের খাঁর প্রতি তার মনোভাব 
বিঙ্সেবণ করলে তার এই আচরপ সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, 
জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ডীর সম্পর্কটির মধ্যেও সংশয়ের অবকাশ থাকে । নূরজাহান 
ভার বান্ধবীর কাছে বিবাহ-পূর্ববর্তী জীবনের যে ঘটন! বিবৃত করেছেন, ত! থেকে 
তীর মনোভাব জান! যায়--জাহাঙ্গীরের প্রতি তার "আসক্তি ছিল না, ছিল 
“উচ্চাশা? বা 'অহঙ্কার'-প্রন্থত “উদ্দীম প্রবৃত্তি” আর ছিল অপরকে নিজের রূপমোহে 
মুগ্ধ করার প্রবল আত্মপ্রসান্ব। নূরজাহান যদ্দি ক্ষমতালিপ্না চরিতার্থ করার জন্য 
জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করেন, তা হলেই বা কেন তিনি সে ক্ষমতাকে হাতে পেয়েও 
ধ্বংস ও ভাঙনের পথে এগিয়ে দিলেন? তৃতীয়ত, সাম্রাজ্জী নূরজাহানের পরিণতির 
সঙ্গতি সম্পর্কেও প্রশ্ন জাগে। বুদ্ধিমতী, উচ্চাশাপরায়ণা, আত্মবিশ্লেষণনিপুণ। 
নায়িকার বুদ্ধিত্রংশ ও মনোবিকারের চিত্রটি একটু আকস্মিক বলে মনে হওয়া 
'অস্বাভাবিক নয়। 

নাট্যকার যে দৃষ্টিভঙ্গির সাহাঘো চরিত্রটি পরিকল্পনা করেছেন, সেদিক থেকে 
বিচার করলে দেখা যাঁবে যে, চতিত্রটির আপাত-অসঙ্গতিব মধ্যে সঙ্গতির হুত্ 
আছে--কেন্ত্রীয় এক্যের অভাব নেই। শের খাঁর উপর নৃবজাহানের ভালোবাসা 
ছিল না সত্য, কিন্তু জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করার পূর্ব পর্যন্ত একটি দ্বন্দ্ব তার মনে 
ছিল। শ্ত্রী ও ম! হিসাবে তার যে সত্তা ছিল (তা সে যত ছোটই হোক না কেন.) 
তার সঙ্গে তার উচ্চাকাজ্ষা ও ক্ষমতালিপ্লার ছন্দ হচ্ছিল। মেহের-উন্নিসার 
ক্রোধ করে যখন নূর্জাহান-সত্তাই প্রধান হয়ে উঠল, তখনও যেছের-সত্তা যে 
একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে তা বলা যায় না। তাই শ্বায়িহস্তার প্রতি প্রতিশোধ- 
গ্রহণেচ্ছা৷ নিয়েই তাঁর সাত্রাজ্জীর ভূমিক। শুরু হল, কিন্ত সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের 
ক্ষমতামদমত্ততার অথগ্ড প্রতাঁপের নীচে প্রতিহিংসাগ্রহণের বাসন! ক্রমশ মিলিয়ে 
গেল। জাহাঙ্গীর-ও তার বিশাল সাআাজ্যের উপর নৃূরজাহানের আধিপত্য বিস্তারের 
ছুর্ঘমনীয় আকাজ্ষার মধ্যে এক হিংন্্র জিগীষার ভাব ছিল, শের খার স্ত্রী হিসাবে 
মেহের-উদ্লিসা সত্তার যতটুকু বেঁচে ছিল-_তাও সেই প্রবল আকাজ্জাকেই সমৃদ্ধবেগ 
করে তুলেছিল। তাই নৃরজাহানের প্রতিহিংসা” শের খাঁর প্রতি.ভ।লোবানার জন্ত 
নয়, এর মধ্যেও মুখ্য ছিল তাঁর আত্মগ্রতিষ্ঠার স্বপ্রই । 

নৃরজাহানের ছুর্ধমনীয় ইচ্ছশিক্তি, প্রবল উচ্চাকাজ্ষা ও ক্ষমতামত্ত্রতার মূলে 
ছিল এক ধ্বংসাত্মক বুত্তি-_-এই ধ্বংসাত্মক অশ্তুভবৃত্তিকেই তিনি *শয়তানী" আখ্যা 
'দিগ্নেছেন। তাই ক্ষমতাকে হাতে পেয়েও ভিনি তাকে ধ্বংসের দিকেই ঠেলে 
দিয়েছেন। এই ধ্বংসের স্বরূপ ও পরিণতির ভয়াবহতা নৃষজাহানের কাছে অত্তাত্ত 


২৬৯ | নাঁটাপ্রবাহ ও নাটকৰিচার 


স্পষ্ট। কিন্ত এত বুঝেও কিছু করার নেই-__এখানে নূরজাহান এই 'শয়তানী'র 
হাতের পুতুল মাত্র--নিজের উপর তার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই। তীক্ষ বুদ্ধি, 
অদনম্য তেজ ও অসাধারণ আত্মসচেতনতা লত্বেও নূরজাহান ক্রমশ সর্বনাশ! ভাঙনের 
দিকেই এগিয়ে চলেছেন-_-ফিরে আসার কোনো পথ নেই। নৃরজাহানের ট্রাজেডির" 
অনিবার্ধতাকে ও তীব্রতাকে নাট্যকার স্থকৌশলে রূপ দিয়েছেন. 

নূরজাহান চরিত্রের পরিণতির মধ্যে কোনে! অসঙ্গতি নেই । অবশ্য এঁতিহামিক 
যাথার্থ্যের প্রশ্ন তুললে এই পরিণতিকে সম্পূর্ণ অনৈতিহাঁসিকই বলতে হবে। কিন্ত 
“অনৈতিহাসিক' ও “অসঙ্গত এক কথা নয়। নাট্যকার নূরজাহান চরিত্র অস্কনে 
ইতিহাঁপের শাঁসন সর্বত্র স্বীকার করেন নি, পরিণতিচিত্রণে ইতিহাসকে উতৎককটবূপেই 
লঙ্ঘন করেছেন_-কিস্তু তাতে তার নাট্যশিল্প ক্ষু্ন হয়নি। নূরজাহান চরিত্রের 
মূল পরিকল্পন'র লক্ষে এর পরিণতির কোনে! বিরোধ ঘটে নি। তীক্ষ বুদ্ধিশালিনী 
ও আত্মবিপ্লেষণ-পরায়ণা নারীকে শেষদৃশ্যে নাট্যকার উন্মাদিনীতে পরিণত, 
করেছেন। নূরজাহ[ন চবিত্রকে সম্পূর্ণরূপে মনন্তত্বম্মতরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। 
প্রথমান্গে এই চরিত্রে যে আত্মক্ষয়কারী সংগ্রামের বীজ ছিল, তাই পরবর্তী অঙ্কগুলির 
মধ্যে পল্পবিত হয়েছে। নৃরজাহানের অবলম্বনগুলি, বিশেষত তার শেষ ব্যক্তিত্ব. 
যখন অবলুণ্ধ হয়ে গেল, তখন অন্তদবন্বজর্জরিতা এই নারীর মনে এক শূন্যতার 
হাহাকার ঘনিয়ে এল। তাই শেষদৃশ্তে তার নিজের মুখেই শোনা যায়: “তারা 
ছুজনেই মরে গিয়েছে। মেহের-উন্নিসাও গিয়েছে, নূরজাহানও গিয়েছে ।”-_ প্রবল 
হদয়াবেগ, দুর্বার উচ্চাকাজ্ষা প্রথম থেকেই তার চরিত্রের ভারসাম্য বিপর্যস্ত 
করেছিল। চারিত্রিক ভারসামাবিচ্যুতির সঙ্গে ব্যক্রিত্ববিলৌপ ও নৈতিক গ্লানিও 
জড়িত ছিল। শেষদৃশ্যে নৃরজাহানের একটি উক্তি লক্ষণীয়: “মেহের উদ্লিসা 
ছিল শেরখাঁর স্ত্রী। আর নৃরজাহাঁন ছিল জাহাঙ্গীরের স্ত্রী। মেহের উন্নিসা মার্লে! 
শেরথকে $ নৃরজাহীন মার্লো জাহাঙগীরকে ।” বজ্ববি্যৎ্ময় বহিঃগ্রকৃতির সঙ্গে 
নৃূরজাহীনের অন্বস্থ মনোবিকরের চিত্রটি একই স্ত্রে বিধিত হয়েছে। নূরজাহান: 
চরিত্র সম্পূর্ণ মনম্তত্বসম্মত ও তাঁর পরিণতির রূপটিও হুসঙ্ষত।৪৯ 


&৯। প্নুরজাহান হুম্রী, নূরজাহান মোহিনী । তাছার রূপের আবর্তে পড়ির! স্ষগ্র ভারভ-সান্রাজ। 
ঘুণিত হইয়াছিল। যেদিন নিগ্নতিয নিয়্ম-কুৎকারে মে ভেলকি উড়িয়। গেল, সেদিন সে পাগল হই 
গেল। তীব্র লালসার এই ফল, তাহার উদ্নপ পরিপাম কডসেলের মন্তিক রোগ প্রবন্ধেও দেখিতে 
পাই।** এই গ্রন্থে যানয-চরিত্র বিশ্লেষণে কধি অসাধারণ ক্ষত! দেখাইয়াছেন, তাহ তাহার অপু 
রচনাশিল্পের সহিত খিলিয়া মণি-কাঞ্চদ যোগ হইয়াছে ।”- বিজয়চ্র মজুমদার ; প্রবাসী, ৮ বর্ষ, 
গম সংখা।। 


শ্থবজেজলাল : কৰি ও নাটাকার ২৭৩. 


নূরজাহান চির প্রসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য নাটকের কোনো কোনে নারীচরিত্রের কথা 
মনে পড়া বিচিত্র নয় ,৫০ কিন্তু মিডিয়া, লেভী ম্যাকবেখ, হেভ.ডা গ্যাব্ার এমন 
কি ক্লাইটেমনেস্্রীর সঙ্গে তার বহিঃপ্রক্তির কোনো কোনো! অংশের মিল থাকলেও 
ট্রাজেডি পরিকল্পনার দিক থেকে পাশ্চাত্য নাটকের নারী-চরিত্রগুলির সঙ্গে এই 
চরিন্ত্রটিব খুব নিগৃঢ় সংযোগ আছে বলে মনে হয় না। একমাত্র ক্লাইটেমনেসী 
'( ইউরিপিভিসের, সফোর্িসের নয়) চরিত্র নৃরজীহানের অনেকট। কাছাকাছি। 
কিন্তু দ্বৈতবাক্িত্ব ও ছুটি বাক্তিত্বের বিলাপের জন্য নৃবজাহানের মতো মহাশৃন্যতার 
হাহাকার গ্রীক নাটকের চবিত্রটিতে নেই। ক্লাইটেমনেন্্রীর সঙ্গে নৃরজাহানের মিল 
বহিরাশ্রয়ী ও অবস্থাগত, কিন্তু ট্রাজেডির কার্ধ-কারণ সম্পর্কগুলি নৃরজাহাঁন নাটকে 
'ভিন্নরপ। দ্বিতীয়ত, ছিজেন্্লাল নৃরজাহাঁনের ট্রাজেডি পরিকল্পনায় শেক্সপীয়রীয় 
পদ্ধতিই গ্রহণ করেছেন। গ্রীক নাটকের সঙ্গে শেক্সপীয়নীয় ট্রাজেডির মূল পার্থকা- 
গুলিও ছুটি চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনায় পরিশ্মুট হবে। নূরজাহান চরিত্রের 
পরিণতি-দৃশ্য পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর” উপন্তাসের কিছু ছায়াপাত 
ঘটেছে '৫১ নূরজাহান চরিত্রের দু়তা ও পুরুষোচিত কঠোরতার তুলনায় তার 
নারীস্থলত কমনীয় বৃত্তির দিকটি নিতান্ত গৌণ বলে মনে হয়। এমন কি তার 
কন্ঠার সঙ্গে ব্যবহারের মধ্যেও বাৎঘলাময়ী জননীসত্তার তেমন পরিচয় ফুটে ৪ঠে নি 
নৃবজাহান চরিত্রের" বিরুদ্ধে এই জাতীয় অভিযোগও করা হয়। বাংল! নাটকে 
যথার্থ নারী-উ্রাজেডির (9116-[:8850$ ) অভাব। নাবী-ট্রাজেডির চরিত্রকে 
খানিকটা পুকযোচিত করে তুলতে হয় ।৫২ 


৫*| «সে মিডিয়ার স্কায় গ্রতিহিংসাময়ী, লেডী ম্যাকবেথের স্তায় অগ্রকৃতিগ্থা ও হেড্ড| গ্যাৰঙলারের 
্যায় রম প্রবৃত্তির বশীভূত। কিন্তু এাগামেমনন-পডী ক্লাইটেমনেস্ট্রীর সহিভ তাহার সারুৃষ্ঠ সর্বাপেক্ষ! 


বেশি ।” 
বাংল] নাটকের ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ ) ₹ অজিতকুষার ঘোষ, পৃঃ ২১১। 


৫১। 'নূরজাহান' নাটকের শেষদৃে অধেোন্মাদিনী নূরজাহান আমফকে বলেছেন £ «এক যে ছিল 
রাকা, তার ছিল এক রানী ।-_রাজ। রানীকে বড় ভালোবাসতো কিন্তু রানী--সে ত আর মানুষ ছিল 
না। গেছিল একরাক্দদী ইত্যাদি ।" বস্কিমচন্দ্রের “চন্ত্রশেখর' উপগ্ঠাসে উন্মারদিনী শৈবলিনী চত্রশেখরকে 
বলেছেন £ “একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী, আর একটি ছেলে ছিল তার নাম প্রতাপ। 
একদিন রাত্রে ছেলেটি সাপ €য়ে বনে গেল, মেয়েট ব্যাঙ হয়ে বনে গেল। সাপটি ব্যাঙটিকে গিলিয়া 
ফেলিল। ” চতুর্থ খণ্ড ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
8২1 70106০50119] 1816, 50605 01 2]1 8158 02850169 57111 ৮৩ ৪1081), 01 619৩ ৪, 
00088 0০, 10৩ 19051590610) 01 11017185019 01 26099, 1095 10 1061 (910051 50105 
8৫087790 00211059 50৫ 56৬61115০01 1১01:0955 096 07030528117) ৪98০0০1805৩ 181 095 
€9193০8115 1601010109--7106 1006015 01 01505 (1937) 2 ০ বা, 5885 25. 


২৭১ নাটাগ্রবাহ ও না্টকবিচাছছ 


"নূরজাহান চরিত্রের আলোকে শের খ| ও জাহাঙ্গীর ছুটি চরিত্রই পরিষ্ফুট হয়েছে। 
নারীপ্রেষের বিষামৃতময় পানপাজ্জ ছুজনেই পান করেছেন । শের খা উদারহদয়, 
সরল বিশ্বাসী । নারীর প্রেমতৃষণ তা গত হয় নি। তিনি “বিশ্বাস” পেয়েছেন, 
“সেবা? পেয়েছেন, কিন্তু প্রত প্রেম পাস ফ্িনএনূরজাহানের কাছে শের খার শেষ 
বিদায়ের দৃষ্তটি যে করুণ-হুননর পরিবেশের “স্থতি করেছে, তারই পটভূমিকায় 
নারীপ্রেমমুগ্ধ শের খার ভীবননিয়ার্তি যেন দ্ুষ্থষ্ট হয়ে উঠেছে, তেমনি নৃরজাহানের 
অন্ত্জীবনও চকিতে উদ্ভাসিত হক্কে উঠেছে! শের খার অতৃপ্ত প্রেমপিপাসা, 
আত্মাভিমান ও আসন্ন মৃত্যুর কথ! চিন্তা করে জীবন সম্পর্কে ওদাসীন্ত নাটাকার 
দক্ষতার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। শের খাঁ তীর নিয়তি সম্পর্কে সচেতন--তবু তার 
ফেরার কোনে! পথ ছিল না। নৃরজাহানের কাছে শের খার শেষ উক্তি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । নূরজাহানের প্রেমন্বপ্প ও রূগবহিই শের খার নিয়তি । 

”"নূরজাহান? নাটকে নৃরজাহানেক্ পদ্ষেই উল্লেখযোগ্য চবিত্র জাহাঙ্গীরের । শের 
খা চরিত্রস্থট্টিতে নাট্যকার কোনে ছট্টিল শিল্পবিধির অবতারণা করেন নি, কিন্ত 
জাহাঙ'র চরিত্রটি জটিলতর ও পূর্ণতর । জাহাঙ্গীর চবিত্রে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিঝ ছন্চিত্রটি 
প্রশংসনীয়। নৃরজাহীন পর্বস্ত্রী--তাঁকে লাভ করার চেষ্টাও অন্তায়। এ কথা সম্পৃণ 
জেনেও তার দুবার হৃদয়বু্তিকে দমন করতে পারেন নি--“জানি এ ঘোরতর অন্যায় 
ভয়ানক অবিচার । তবু শেরখাকে মরতে হবে” €১।৫)। রেবার সঙ্গে তার 
বিবাহ একটি রাজনৈতিক বিবাহ মাত্র--তাতে ভার প্রেমের পিপাসা মেটে নি। 
জাহাঙ্গীরের মধ্যে বিবেকবুদ্ধি ও ্তায়বোধের সংস্কার ছিল। তাই রেবার আবেদনে 
জাহাঙ্গীর সকন্যা নৃরজাহ্ানকে পলশ্বানে বধ মানে ফিরিয়ে দিতে সম্মত হন। এমন কি 
জাহাঙ্গীর নৃবজাহানের পূর্ণসম্থর্ডি নিষ্লেই বিবাহ করেছেন। অথচ এর জল্গ তাকে 
অনেকখানি আত্মদমন করতে হযেছে । কারণ নৃরজাহানের রূপের স্থৃতি তার সমগ্র 
সন্তাকে আচ্ছন্ন করে জেগে । ছিল। সাজাহানের বিচারদৃত্তে জাহাঙ্গীর চরিত্রের 
অসহায় ছুবলতা সর্বপ্রথম খ্জপ্রকাশ করেছে। তাই সাজাহানের বিচার লম্পকে 
তিনি বলেছেন : ' পন্াগ্সরিডান্থ /। সেদিন গিয়েছে নৃরজাহাণ :..*ন্যায়বিচার 
নূরজাহান! তা কর্ে গেছে 'সাখিও অব্যাহতি পেতুম না, তুমিও নী ।” (৩1৮) 

নৃণজাহানের স্ে্ছাচারিকীয কাছে সাঘ্রাজ্য-সমর্পণ করে জাহাঙ্গীর সথরা-সঙ্গীত- 
সৌন্দধের শোতে $ ক ভামিয়ে দিয়েছেন। জাহাঙ্গীরের অবসাদগ্রস্ত 
চিত্ত যেন আত্মপীডুণ খের সতত হয়েছে ।৫৩ নৃত্যগীতই এখন তার সাআ্রাজ্য। 


₹৩1 অধ্যাপক সাধন্কুদাকধ সটট্টার্যের একটি মন্তব্য প্রধিধানযোগ্য , "এই অনিচ্ছা অলসের ও 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ২৭২ 


চতুর্থ অস্ক দ্বিতীয় দৃশ্তে নূরজাহান-জাহাঙ্গীরের সম্পর্কটি এক অর্থগৃঢ় বাঞচনায় 
অভিব্যক্ত হয়েছে। সর! ও সঙ্গীতের নেশায় আচ্ছন্ন জাহাঙ্গীর স্বল্লালোকিত কক্ষে 
নূরজাহানকে সম্বোধন করে বলেছেন : প্তৃমি দেবী' না যানবী।” নূরজাহান তার 
উত্তর দিয়েছেন: “আমি পিশাচী।”--স্বক্লালোকিত নির্জন কক্ষে স্ুরাচ্ছন্ন 
জাহাঙ্গীরের প্রশ্ন ও নৃরজাহীনের উত্তর এক অসাধারণ অর্থগৌরবে ভরে উঠেছে । 
মহাবতের কাছে নৃূরজাহানের প্রাণভিক্ষার ব্যাপারে জাহাঙ্গীর চরিত্রের চরম ছুর্বলতা' 
প্রকাশিত হয়েছে, অথচ রাজ্যের চতুর্দিকে নানা বিশৃঙ্খলতাকে ভার নিরুপায়ভাকে 
দেখতে হচ্ছে। অবিচার হচ্ছে জেনেও জাহাঙ্গীর নৃরজাহ।নের বিরুদ্ধে কিছুই 
বলতে পারেন না। তাই জাহাঙ্গীর একনময় মছাবংকে বলেছেন: “আমি 
স্যায়বিচারে আমার প্রিয়তমা সম্রাজ্জীর মৃত্যুদণ্ড দগ্তখৎ্ করে পরে তোমার কাছে 
আমি,--সম্রাট, আমি করজোড়ে তার প্রাণভিক্ষা চেয়েছি। আর এই তোমাৰ, 
হ্যায়-বিচার আর আমি সম্রাট, আমায় নিরুপায়ভাবে এই অবিচার দেখতে হচ্ছে। 
না মহবৎ, আমায় বধ কর” । (৫1৩) বিচারক জাহাঙ্গীরের স্তাক্নবিচারের সংস্কার 
ও নৈতিক চেতনার একেবারে মৃত্যু হয় নি। তাই স্থর-সথর] ও রূপমুগ্ধতার মধ্যে 
তার এই সন্ধাটি অসহায় পীড়নে মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠেছে। 
জাহাঙ্গীরের অস্তজীবনচিত্রণের মধ্যেও এই ট্রাজিক সুর আছে। নূরজাহান শের 
খা ও জাহাঙ্গীর ছুজনেরই নিয়তি" 6৪0০ 15 0196 08116 01191 ১ 200 
1715 109106 15 09211, 

'নৃরজাহান' নাটকের লায়ল! চবিত্রের প্রথম দিকে হ্ামলেট চরিঞ্রের কিছু প্রভাব 
আছে বলে মনে হয়। পিতৃহস্তাকে যে তার ম! বিবাহ করেছে, এ চিন্তা লায়লার 
কাছে অসহা। সে তাঁর মাকে তীব্র সমালোচনা "৪ নিষ্ঠুর ভত্সন] করতেও ছাড়ে 
নি। সেতার মায়ের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের পরিবার ধ্বংশ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে 
(২৮)। কিন্তু লায়ল! চরিত্রের মধ্যে তার মানবীয়তা ও নারীত্বের বূপটিই 
পরবর্তীকালে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে । তাই পুত্রহার রেবার বাথায় সে সমবাথী হয়ে 














উঠে ষাকে স্পষ্টই জানিয়ে দেক় : “না, মা, রাজনৈতিক অবস্থাও 
করেছিল।ম। কিন্তু আর ন1।” লায়লার মধ্যে উত্তরাধিক্ষার লিয়ে ঘে সমতঃ 
তেঞজস্থিনী সত লুপ্ত হয়েছে--তার স্থান গ্রহণ করেছে এই নাটকে পাওয়া ঘর । 
ও করুণামাধুরীরূপিণী নারী । কিন্তু লায়ল। চি রাদের বির খ্ৃবত 


“৮৯ 
(০০দডাতএ ৪00০19007 €0 
88০ গ্রিওধে 1105, 


ছর্বলেয় অনিচ্ছা! নহে, এই অনিচ্ছার উৎদ জাত্মগত-অবসাদ-- 
আলোচন! ও নাটাধিচার ( তৃতীয় খও )। পৃঃ ১৪৭ | 


২৭৩ নাটাপ্রবাহ ও নাটকবিচার 


অসঙ্গতি ও 'অভিনাটকীয় অংশ আছে। লারলা তার থাকে যে ভাষা ভৎসনা 
করেছে ত! অনঙ্গত ও কচিবিরোধী। মোগলবাঁজান্তঃপুরে ও গ্রকাশ্ত দররারে 
লায়লার আকশ্মিক প্রবেশ ও নৃরজাহান-জাহাঙ্গীরের আচার-আচরণের তীব্র 
গ্রতিরাদ নিতান্ত অস্বাভাবিক ও অশোভন । জাহাঙ্গীরের চার পুত্রের চারিত্রিক 
পার্থক্যকে নাট্যকার স্থকৌশলে কুম্পৃষ্ট করে লেছেন। 

গঠনরীতির দিক থেকেও টকা ফিী়ান' নাটকটিতে প্রশংম 
দেখিয়েছেন । নৃরজাছান চরিআ্রটিকে রর রে অন্বান্ত চর 
আবন্তিত হয়েছে। ঘটনার অনিবার্য টা  ভ্রতসঞচারী এরি রে 
নাটকটিতে অনন্যসাধারণ বৈশিষ্টের নারছে। জারিলগ 
নাটকে ঘটনা ও চরিত্রের এমন আতি “1 প্‌ রঃ ৃ দ7নই । অবান্তর 
ঘটনার সংযোজন ছিজেন্্লালের আরেক টস গকে ছুর্বল ও আড়ষ্ট 
করেছে। “নূরজাহান” নাটকে এই ভরি ঃপরতিগগত হুর্ণক্ষণ নেই । গতিবেগের 
তীব্রতা ও অনিবার্ধত! নাটকীয় কাঁছিনীকে, সূত্র বয়ন করেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল 
দীর্ঘকাল ধরে শেক্সপীয়রীর নাট্যশিল্পকে আয়ত্ব করার চেষ্টা করেছেন। কিন্ত 
নর্বপ্রথম “নূরজাহান” নাটকেই তিনি শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির স্বরূপধর্মটি অনেকখানি 
রূপায়িত করতে পেরেছেন। মনস্তাম্মত নাট্যরচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল এক নৃতন পথ 
নির্দেশ করেছেন । 














১৯ || 


|| নি দিক থেকেও বাংল৷ নাটকের 















(িজেনরলালের এডিহানিক 

প্রায় সর্বঝদিসম্মত | সাধ 

ইতিহাসে এই নাটকটি অর্সু 

,সাহাশকে বলেছেন : “হজা, রঙে 

মোরাদ গুর্জরে সভাট নাম নিজে বা, 

৫৬ £50001116 006 199 প্‌ রি 
০0100906160 1019 30৩ 1652710 দঃ 
৮. 


৪ ঠা লাত করেছে। নূরজাহান" নাটকে 
'াধেগিভীর আবর্তসন্কুল অস্ত্বন্দের স্থাষ্টি করেছেন। 

রী উপর ছোর দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ 
ছা (একই শ্রেণীভুক্ত বলে মনে হলেও গঠনশৈলী ও 
হতাহত ও 2৫৩ ৫৩ ঠা ুিকা আছে ।, 'ন্রজাহবন: নাটকের ই্রাজেডির 
91070 1318107 ০ $ঞ রে বেন, অপবপক্ষে 'দা্জাহান” নাটকে উাজেডির 

£৭। ওই এসজে উ়ংজীব টু চেয়েও বড় কথা হল, এই ছুটি নাটকের 


9101 23180190140 রি | ূ 
মধ্যায়ের সঙ্গে 'সাজাহান নাটকারনিযানারি। | ্দাহান' 





কিজেজালাল : কৰি ও নাষ্টাকার ২ 


অনেক বেশী বিশ্বস্ততার সঙ্গে ইত্ডিহাপকে অনুদরণ কর] হয়েছে । * এই প্রনক্ষে ভাঃ 
সুকুমার সেন মহাঁশক্নের একটি মন্তব্য লক্ষণীয় : 

*মৌগল ও রাজপুত ইতিহান আশ্রয় করিয়! পাঁচখানি নাটক লেখ! হইয়াছিল, 
প্রভাপপিংহ' (১৩১২ ), “ছুর্গাদীস” (৩১৩), নৃরজাহান' (১৩১৪), “মেবারষ্পতন। 
এরং “দাজাহান* (১৩১৭)। নাটিকঞটিতে বাঙ্গালাদেশের সমমাময়িক দেশ- 

ক তই এঁভিহাসিক রস ফুটিয়া উঠে নাই। 
ংলাপে, কি চরিত্রচিত্রণে ছিজেন্দ্রলাল 
লন নাই ।৫5 
1 অনেকক্ষেত্রেই কল্পনার আশ্রয় আছে 
ক নাটক সম্পর্কে সত্য নয়। তার 
. কই “পমপাময়িক দৌশপ্রেমোচ্ছাস” 
ফুটেছে, এ কথ! বলাও ঁ নীল প্রতাপনিংহ*  ছুর্গাদাপ? ও মেবার- 
পৃতন'--এই তিনখানি নাটকে সাময়িক দেশ-কালের পট প্রভাব আছে, কিন্ত 
নূরজাহান? ও 'সাজাহান' সম্পর্কে ঠিক এ কথা বল! চলে না। শেষোক্ত ছুখানি 
নাটকে, বিশেষত 'সাজাহাঁন' নাটকে, রাজপুতদের যে কয়েকটি খণ্ডচিত্র আছে, 
তার মধ্যে এতিহাপিক যাধার্থয আছে-_নাট্যকারের ইতিহাসবহিভূততি করন স্থান 
পায় নি। “ছুর্গাদাস ও 'মেবার-পতন"--রাঁজপুত-ইভিহাপাশ্রয়ী এই নাটক ছুটিতে 
নাট্যকারের প্রবল ভাবোচ্ছান ও কঙ্পনাঝু, আনতিশঘ্য ইতিহাসের নির্দিষ্ট গণ্ডা 
অতিক্রম করেছে সন্দেহ নেই। কিন্ত প্রতা ফু 'াজাহান' নাটকে নাট্যকার 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিহাসের নির্দেশ মেনে 

“সাজাহান" নাটকের ঘটনাপর্যায়। চি িমক' প্রভৃতি আলোচন! করলে 
নাটকটির এঁভিহাসিক যাথারথ্য নিয় করুিীবে। “দাঁজাহান' নাটকের 
আরভ হয়েছে ১৬৫৮ শীষ্টাকের ডিসেবে রা সময়ে) দৈহিক অস্থস্থতার 
জন্য তার কিছুদিন আগে তিনি দিজী থেকে শু ুসান। নজরে মাঝামাঝি 
















মোগল-রাজপুত ই উহ 



















সময়ে সাজাহান অনেকটা কস্থ হয়ে উঠেছিলে শি ময়ের বাছনৈতিক অবস্থাও 
নাটকে যথাযথভাবে বিবৃত হয়েছে ।৫৫ ঝি উত্তবাধিষ্ষার নিম্নে ঘে দম 
ঘটনা ও যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল, তাৰ চিজ এই নাটকে পাওয়া! ঘর | 
হার বিকুদ্ধে জয়সিংহ ও সোলেমানের যুদ্ধ দাদ বকে তব 
451 বাজ, বাঙ্গাল! সাহিতের ইতিহাস ( ছিতীয় খণ্ড, ১ ১ ”.. 

6০1 ৮9 10800100৩০6 14০50৮97 9155 পপ্পনরাপাা £৪ 
৬৩ 1010 91 12115011801 071811673 70802) 0 2 তত উর ধলা) 20৮0, 


নাটাপ্রবাহছ ও নাটকবিচান 


রি €ও জীবন--উভয়ই ছারাইলেন। 
সিংহ ও কাঁশিম খাঁর যুদ্ধ এবং তাঁর ফলাফল কাহিন (ভিত্তি স্থাপিত এবং তাহার 
বারা, হুজা, ও মৌরাদের শোঁচনীয় পরিণতিও ইতিহাস- গুপপনা সন্বেও রদ 
পুরুষ চরিব্রগুলির মধ্যে একমাত্র দিলদার চরিঞ্র ছাড়া স্মাচকের মতে দীরার 
এঁতিহাপিক। নাটকের শেষদূশ্তে শাজাহান খরংজীবকে ক্ষমাির লক্ষ্য করলে 
ঘটনাও অনৈতিহাঁসিক নয়।৫৬ নারীশ্চরিব্রগুলির মধ্যে মহামায়া ও পিয়াযাজাহানের 
চরিত্র হলেও সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরোধী বলা যায় না। মহামায়া চরিত্রের পরিকন্নতিভূত 
টডের রাজস্থান গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। স্থজীর নৃতাগীতপ্রবণ আমোদএর 
্রযোদশ্রিয় চিত্রটি লগ্মুখে রেখেই ডিনি দক্গীতপ্রিয়া হরদিকা পিয়ারা চিত্রটি 
অঙ্কন করেছেন। ঘটনাবিন্তাস, চরিক্রন্থস্টিঃ পরিবেশ রচনা ও পরিপিতি--সমন্ত 
দিক থেকেই বিচার করলে 'সাজাধান' নাটকের এঁতিহাগিক-স্াথার্থ্য অস্বীকার 
করা যায় না। নাটাকাঁর এঁতিহানিক যুগল্ীবনের স্বরূপধর্মটিও ফুটিয়ে তুলতে 
সমর্থ হয়েছেন ।৫৭ | 

তবু নাটক ও ইতিহাস এক বস্ত নয়। ইতিহাসের তথাবপকে নাট্যকার 
মানবীয় ঘাতপ্রতিঘাতের সাহাধ্যে জীবন্ত করে তোলেন। শেক্সপীয়র পুটার্কের 
স্ুবিখ্যাত “জীবনীঃগ্রস্থ অথবা হলিনসেডের “কাহিনী'কে নৃতন করে প্রাণরসে সমুদ্ধ 
করে তুলেছিলেন । শেক্সপীয়রের তুলনা একমাত্র শেক্সপীয়র নিজেই। তৰু 
ছিজেন্দ্রলাল নূরজাহান” ও “সাজাহান" নাটকে অস্তাত শেক্সপীয়রীয় ট্রাজেডি-চেতন। 
ও গঠনশৈলীকে অনেকখানি নার্থকভাবে অন্থসরণ করতে সমর্থ হয়েছেন । এই 
নাটকটিতে ঘটনাবিন্তাসে অযথা! জটিলতা নেই । সাজাহানের রাজত্বের শেষদিকের 
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সাঞাহানকে বলেছেন ; “নু, বঙ্গদেশে বিদ্রোহ করেছে বটে, কিন্ধু এখ 
মোরাঁদ গর্জরে মজাট নাম নিয়ে বলেছে, আব দাক্গিণাত্য থেকে উরংজী 

৫৬ %1001118 075 1896 99 ০1 51121) 81201 1161 ( 
০00906150 1015 103% 168950171770171 800 116.1780 ৫185 । শেক্সপীয়ারের চারখানি 
16008815, 2 81301) 9 না (01 011৩ /101089 116 17 র মাঁকনে ধ) স্বরূপত ও রূপগত 
91701 2106(015 01 801821821015 92707 85885 120. রহন্তময় ব্যরন। 

১৭ এএই পরজে উজীব ওভার যুগ-জীরনেক রেট তিহাদরীবনেরই পরম রহ ৮ 
980৫ চাস: 01 81858 প্দথের তৃতীয়, চুর্২, পঞ্চম ও |1জেডির স্বরূপধ্মকেও প্রভাবিত 
অধ্যায়ের বঙ্গে 'দাজাহান' দাটকটদিলিরে পড়লেই এর এতিহাসি 


দু-একটি মৌলিক 


ইজিজলাল : কি ও নাটাকার ই 


নাঁটছ। প্রসিদ্ধ সমালোচক জালে শেক্সপীয়রের “কিং লীক্নর' নাটকের সবালোচনা 
স্পট নহকরীজেডির ত্বরপবৈচিত্রয প্রসঙ্গে একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন : 
বক্স 198৫৩ 0£ চা 80019 00010 ০: 110০0 18 1 0১ ৫802৩? 01 
10185007285 ৯139) 005 08055019005 5 155006) 005 0816 01556 09 
006 10520 10 01108106 1 00, 1719 1819] ৬681001685) 61101, 1008” 
00176 ০01111165 9118086 10 1106 2110, (15 0013615156 111) 01106 1,591. 
ড/17510 015 ০0110105101) 8111595১ 1116 ০010 10116 1795 101 8 19106 5/11116 
0560 08551৬৩. ৬/০ 179৮5 10106 16981%6৫ 1011 1701 0191 25 ০৪. 1191) 
17015 $1101150 2551051 10381) 51111713975 00৮ 211770951 ড%10011% 85 &. 
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হাঁমলেট, ম্যাকবেথ জাতীয় চরিত্রে যে মারাত্মক ছুবলতা', ভ্রান্তি ও ক্রিয়াশীলতা 

আছে, লীয়র চরিজ্রে ভার একান্ত অভাব লক্ষণীয় । তার পরিণামের জন্য নিজের 
ত্রান্তিমূলক কার্যকলাপ কিয়দংশে দীয়ী হলেও, আপাতদৃষ্টিতে তিনি নিক্ষি-_ 
একটার পর একটা ছুঃখভো'গই তিনি করে চলেছেন। “কিং লীয়র' নাটকের সঙ্গে 
“সাজাহান' নাটকের অনেক পার্থক্য আছে, কিন্তু ্রীজেডি-পরিকল্পনার দিক থেকে 
দ্বিজেন্রলাল এই নাটকে শেক্পপীয়র-প্রদশিত রাজ লীয়রের ট্রাজেডি-পরিকল্পনার 
হারা প্রভাবিত হয়েছেন। 'সাজাহানকে'-কে 421886৫5 ০ 50261178, বলা 
যায়। দ্বিতীয়ত, বাহ নিক্রিয়তা সত্বেও সাজাহান চরিত্রে অন্তঘ্বন্ের অভাব নেই 
এবং সাঞ্জাহানের ছুর্বলতা৷ তার ট্রাজেডিকে সক্কিয় করে তুলেছে । কাঁদ্ণ যে 
কোনে! প্রকার ছুঃখভোগই ট্রাজেডির বিষয়বস্ত .হয় নাসেই ছুঃংখ চরিজের 
অন্তর্নিহিত দুর্বলতাগ্রস্থত হুওয়! চাই, অবস্থ তার সঙ্গে খানিকট৷ বহিরাগত কারণও 
থাকে ।৬২ নাটকের প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্তেই সাঁজাহানের ছৃতসত্তার ম্বূপ 
লক্ষণীয়-_-একিনোর্টি পিতা সাজাহানের সেহ-দৌর্ধলা, আর একদিকে সম্রাট 
সাজাহানের কতী-এই ছয়ের সংঘাত সাজাহানের চিত্তে যে ছন্ের স্ 
করেছে, তাই দি 
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(192), ১৮৪৩ ৪1. 


২৮১ নাটাগ্রব।হ ও নাটফবিচার 


ও ছূর্বিনীত। জাহাঁনারার নির্দেশে ও দাবার অ্থরোধে পিতা পাঁজাহানের মধ্যে 
সআাট সাজাহান কেপে উঠেছেন: “তবে তাই হোক! তারা জাকছছক যে 
সাঞ্জাহান শুধু পিতা নয়--সাজাহান সমাট |” সাঁজাহান একই সঙ্গে তার পিতৃসতা 
ও লম্াটসত্বা' রক্ষার জন্য যে চেষ্ট] করেছেন, তার মধ্যেই ছিল এক মারাত্মক 
ক্রটি। (সাঙ্দাহান শ্বেহ দিয়ে তার “উদ্ধত বিজয্মী পুত্র'-কে বশীভূত করতে 
চেয়েছিলেন। কিন্তু তার পিতৃসত্তা ও সআাটসত্তা উুরংজীবের কাছ থেকে নির্মম 
'আঘাত পেয়েছে ।/ প্রথমাক্কের শেষদৃণ্ের মধ্যেই দাঁজাহান চরিত্রের আর একটি দিক 
ফুটেছে ।--শাস্ত ও নিম্যরঙ্গ চরিত্রের মধ্যে প্রবল আঁলোড়নের কৃষ্টি হয়েছে। 
“আগ্রাছুর্গের পতনের জন্ত 171091) 286009? ওরংজীব যেমন দায়ী, তেমনি 
4386805 ০1 013৩ 80616” অর্থাৎ লাঁজাহানও অনেকখানি দীয়ী। তিনি নিজেই 
স্বীকার করেছেন: “সব দোষ আমার । আমি ন্বেহবশে শউ্রংজীব পত্রে যা 
চেয়েছিল সব দিয়েছিলাম । ওঃ» আমি এ স্বপ্নেও ভাবি নি।” 

“আগ্রাহুর্গের পতন ও নিজের বন্দীদশার জন্য সাঁজাহানের এই ব্যক্তিগত দায়িত্বের 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তার অপরিমেয স্েহই বুদ্ধিত্রংশের কারণ হয়েছে। 
'আগ্রাছুর্গের অভ্যন্তরে বন্দী সাজাহান একটির পর একটি আঘাতে জর্জরিত হয়ে 
উঠেছেন। বহির্জগৎ সাজাহানের কাছে চিথ্বরুদ্ব, কিন্তু এই অবস্থায় হতভাগ্য 
সমাটের হৃদয়ের জেহকোমল-. অংশটিতে এক-একটি দুর্ঘটনা! চরম আঘাত ছেনেছে। 
সাজাহানের অস্তজীঁবনের এই অসহায় আর্তধবনি তীর হৃদয়কে চঞ্চল করে তুলেছে : 
“দেখি যদি দারাকে রক্ষা করতে পাবি ।-_তাকে তার! হত্যা করতে যাঁচ্ছে। আর 
'আমি এখানে নারীর মত, শিশুর মত নিকুপায় ॥& চোখের উপরে এই সব দেখছি 
'্অপনচ খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, বেঁচে রয়েছি।” সাঁজাহান চরিজ্র বাইরের দিক থেকে 
নিষ্কিয় বলেই মনে হয়, কিন্ত চবিগ্রের অন্তংস্থলে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভাব নেই। 

নাটকের শেষে সাজাহান উরংভীবকে মার্জনা করেছেন। মৃত্যু ৰা নাটকের 
“বিপত্তি-সমাধান”-ই যে উ্রীজেভির এক ও অপরিহাধ রীতি এ কথা বল। যায় না।৬৩ 
ট্রাজেডির মৃত্যুপর়িণাম বিপত্তিগ্ছচক পরিণতি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে বিস্তৃততর 
অর্থলাভ কক্েছে। হছেগেল এমন কথাও বলেছেন যে একটি সমাধানের (9০019192) 
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ছিজেম্রপাল : কবি ও নাট্যকার ২৮২ 


মধ্যেও ট্রীঙ্জেতির উপসংহার রূপাগ্রিত হতে পারে 1৬৪ %ঈ্দাজাহান' নাটকে 
লাজাহানের মৃত্যু ছয় নি, এমন কি স্পষ্টত কোনে বিপত্তিজনক লমাধান হয় নি ॥ 
কিন্ত তাধ জন্য সাজাহান চরিত্রের ট্রীজিক-ব্যঞ্চনা বিন্দুমাত্র ক্ষু্জ হয় নি। একদিকে 
দারা, স্থজা! ও যোরাদের পিতা সাঁজাহান পুন্তবিয়োগের বেদনায় অধীর ও উদ্মাদ, 
অন্যদিকে দেই পুত্রঘাতী ওরংজীবের প্রতি তার পিতৃহাদয়ের অপার মমতা ! বাৎসপা- 
বৃত্তির মধ্যে এই তে সৃষ্টি করে নাট্যকার সাজাহানের বিভক্ত আত্মার আত্মক্ষয়কারী 
চিত্র একেছেন। শেষ দৃগ্ঠে গুরংজীবকে মার্জনা করার সময় সাজাহানের এই 
বিভক্ত বাৎসল্যবৃত্তির স্চ্ম বাঞ্নাটি লক্ষণীয়; “না, আমি আর সম্রাট হয়ে বসতে 
চাই না। আমার সন্ধ্যা ধনিয়ে এসেছে-:এ সাত্ত্রাজ্য তুমি ভোগ কর পুঞ্স! এ 
মণিমুক্তীর মুকুট তোমার ।--আর মার্জনা! ওরংজীব-_-উুরংজীব। না, মে সব 
মনে করব না! গুরংজীব !-_-তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম।' এই দৃষ্তো 
গুরংজীবেব প্রতি বিন্দুমাত্র সহান্ছভূতি জাগে না। জাহানারার জালাময়ী পমীলোচন", 
দিলদারের কঠোর শ্লেষবাক্য ও জহরতের মর্মভেদী ভৎমনা ও অভিশাপের মধ্যে 
ওরংজীব নিতান্ত অশ্রদ্ধার পাত্রই হয়ে উঠেছেন। অপর পক্ষে রংজীবকে ক্ষমা 
' করার মধ্যে পিতা সাজাহাঁনের ট্রাজেডিই নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। 

গুরংজীব চবিত্রটিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ওরংজীব অপাধারণ দৈহিক ও 
মানসিক শক্তির অধিকারী । তার আপাত-বিরোধী-বৃত্তিসমন্বিত বিচিত্র চরিত্রের 
সমালোচনা! একাধিক চরিত্রের উক্তির মাধ্যযে শোনা যাঁর। দিলদার গরংজীব. 
সম্পর্কে বলেছেন : “তার দেয়, ভাঙ্গীয় হাটে, আবার আকাশে উভে4” সিংহ!লনের 
_জন্ত যে কোনো প্রকার দৃষ্ষর্ই তিনি করতে পারেন, কিন্তু প্রয়োজন হলে বা বেগতিক 
দেখলে ম্কা ও খোদার দোহাই দিতেও তিনি বিন্দুমাত্র কৃন্টিত হন না। এমন কি 
জাহানারার তীত্র আক্রমণে যখন সমন্ত পরিঞেশ ুরংজীবের বিরুদ্ধে, তখনও ভিনি 
উপস্থিতবুদ্ধি ও কপট অভিনয়ের দ্বারা এই সম্কটময় পরিস্থিতি অতিক্রম করেছেন 
(২1৫)। ওুরংজীব রাজনৈতিক কূটকৌশলে সিদ্ধ, তা ছাডা ঘে কোনো বিরুদ্ধ 
পরিবেশকে আয়ত্তে আনার জন্ত তার বুদ্ধির অভাব হত না। নাট্যকার শুরংজীব 
চরিত্রের মধ্যেও ছম্বের সঞ্চার করেছেন। দাবার মৃত্যুদপ্তাজ্ঞা জারী কবার লময় 
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কলে 





তার চরিরন্থ পরিস্ফুট হয়েছে। পঞ্চমান্ধ পঞ্চম দৃষ্তে ওরংজীর্ষেঁ 
প্রতিক্রিয়ার একটি নংক্ষিগ্ত ছবি আছে-_পদারার ছিন্ন শির,” “বকা; 








প্রতিক্রিয়াধমী উত্তপ্ত চিন্তার আলোড়ন নিতান্ত সঙ্কীর্ণ স্থান অধিকা 
বিস্তৃতিতে ও গভীরতায় ট্রাজেডির নায়কের মর্যাদা পায় নি। এই দৃশুটি সু 
ছায়াছবি বা ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্বাদর্শন, কিংবা হামলেটের পিতার প্রেতাআদ 
মতে৷ গতীরার্থভ্োতক নয়। তাই শেষদৃশ্তটে সাজাহানের নিকট ক্ষম্ঠপ্রাথনীদি বত 
উরংজীবের বিবেক-দংশনপ্রস্থুত অন্ুতাপের চিত্রটির মধো আকম্মিকতা আছে। 
রাজনৈতিক চাল ও বিবেকবুদ্ধির মধ্যে তেমন গভীরাশ্রয়ী দ্বন্ঘ এখানে নেই। তাই 
শেষদৃশ্টে গুরংজীব চরিত্রে শিল্পগত অপূর্ণতা আছে। 


সাজাহানের চার পুত্রের চরিত্রের বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য স্থস্পষ্টভাঁবেই ফুঠে উঠেছে। 
দ্বারা চরিত্রটি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে বরূপায়িত করা হয়েছে। দারা পিতৃতক্ত 
মন্তানবৎদল পিতা ও পত্বীপ্রেমিক ত্বামী। দর্শন-উপনিষদে তার পাপ্ডিত্য থাকলে 
জীবনযুদ্ধে তিনি তেমন পারদর্শী ছিলেন না।৬৫ তার দুর্ভাগ্য ও মৃত্যুদৃশ্ঠ দর্শকদের 
মনেও বেদনার সঞ্চার করে। (কিন্তু দারার মৃত্যু শোকাবহ ও ককণরসাত্মক 
(29060০) হলেও ট্রীজিক হয়ে উঠতে পারে নিঃ তবে সেই করুণ-সংবেদন 
সাজাহানের ট্রাজেডিকে বিশদ করায় সাহাযা করেছে ।? 'সাজাহান' নাটকে 
জাহানার।র চকরিত্রটি অগ্নিরেখায় ফুটে উঠেছে এই প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী বুদ্ধিমতী 
দআট কন্যা নাটকের পুরাপর আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। জাহানারা অন্যায়-অসহিষ্ণু। 
সাঁজাহান চরিত্রের অভিরিক্ত স্সেহদৌর্বল্যের পাশে জাহানারা যেন তার চারিত্রিক 
দুতার ছারা একটি তারসাম্যের স্ষ্টি করেছেন। তিনি সাজাহাঁনের নির্দেশকে 
নিবিচারে মেনে নিতে পাবেন নি। তাই তিনি স্পষ্টই বলেছেন : “পুত্র কি কেবল 
পিতার ন্েহেরই অধিকারী? পুত্রকে পিতার শাসনও করতে হবে ।” জাহানারাই 
সাজাহানের কর্তব্যপবায়ণ সআটসত্তীকে উদ্বোধিত করেছেন। বন্দী পিতার মুক্তির 
জন্য তিনি উরংজীবকে অনুনয় করেন নি, তিনি প্রকাশ্য দরবারে তাকে শ্নেবতীক্ষ 
বাকাবাণে জর্জরিত করেছেন। জাহানারাঁর আভিজাতা, তেজন্বিতা ও ব্যক্তিত্বের 
কাছে কপট-কৌশপী ওুরংজীবও কোনো কোনে সময় যান হয়ে পড়েছেন। 
শেষদৃশ্যে সাজাহানের অছগরোধে ওরংজীবকে ক্ষমা করার মধ্যেও তার বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের 
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স্থিত নয়। জাহানারণ চরিত্র সম্পর্কে নাট্যকারের আর একটি শির 
যায়। জাহানানা বীরাঙ্গলা-প্রত্যক্ষ বাছনীতির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক 
্র জন্য তার নারীক্লত ন্েছমমতা। বিশ্দুমাত্র সঞ্চিত হয় নি। রুপ 
শধ্যায় তিনি কলাযাণময়ী মাতার যতোই তাঁকে সেবা করেছেন, মাঝে 
চিত্ত পিতাকে দ্ষেহ-শাসনও করেছেন। 
হান” নাটকে দিলদার চরিত্রটি স্ুষ্টি আকর্ষণ করে। দিপদার প্রথমে 
[লিন মারাদের বিদূষক। পরবর্তীকালে তিনি ওুরংজীবের পারিবদের পদে উন্নীত 
হয়েছিলেন। নাটকের শেষদিকে দিলদার শুরংজীবের কাছে তার প্ররুত পরিচয় 
দিয়েছেন। তিনি এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী মীর্জা মহম্মদ নিয়ামত এ হাজী-- 
রাজনৈতিক অভিজ্ঞত! লাভের জন্ত তিনি “পারিবারিক বিগ্রহের” মূুধা জড়িত হয়ে 
পড়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলীলের গম্ভীররসাত্মক এতিহাসিক নাটক গুলিতে মাঝে মাঝে 
হাস্তরস স্যষ্টির চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার এই জাতীয় প্রচেষ্টা 
ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে । মধাযুগের রাজা-বাদশাদের অপদার্থ সভাসদ, ভাড়জাতীয় 
বিত্রের বিশেষত্ববঞ্জিত স্থল বসিকতায় নাটকের কোনো! সমৃদ্ধিই ঘটে নি, শুধু 
ভারাক্রাস্তই করেছে। বন্দররাজ (নূরজাহান ), বাঁচাল ( চন্দ্গুপ্ত) জাতীয় চরিত্র 
স্ষ্টির মধ্যেও নাট্যকারের কোনে! কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। হাস্তরসের 
মধোও স্কুল মনোরঞ্নবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। এই বিশেষত্ব-বজিত চবিন্রগুলি 
যাত্রার বিদৃষ কশ্রেণীর চব্রিত্রেরই এক-একটি উন্নত সংস্করণ মাত্র। দিলদার চরিত্রটি 
এর একমাত্র রাতিক্রম । 

দিলদার চরিত্রের ছুটি সত্তা] পাশাপাশি বিদ্যমান । «এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী? 
বিদুবকেব ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। তাই দিলদারকে একটি “সিরিয়োকমিক” চবিত্র 
বলা যায়। দিলদারের ব্যঙ্গের আডালে আছে একটি গভীর সত্যবৃ্টি। নানাপ্রকার 
'মাভাসে, ইঙ্ছিতে দিলদার তৎকালীন আবর্তস্ষুল রাজনৈতিক জীবনেরই বিচিত্র 
তভাস্ত রচনা! করেছেন। দিলদারের হান্তরসের মধ্যে আছে বাক্চাতুর্য ( দাঃ) 
কঠিন শ্লেববাক্য (290 ) ও বিজ্ঞপাত্বক মনোভঙ্গি (88016 )। সুল-হান্তরম ও 
'অভিরঞ্রিত ভাড়াদি দিলদার চরিঝে অনুপস্থিত। দিলদার তার বচম্যময় উক্তির 
যাধামে মোবাঁদেব নির্কুদ্ধিতার সমাগোচন! করেছেন । উধংজীবের,পাকিষদ হিসাবে 
মিলদার 'উরংজীরকে তীক্ষ বাঙ্গোক্তি ও সমালোচনা করতেও ছাড়েন নি।--প্রকান্ট, 
রাজনীতির সঙ্গেও তিনি একটু জড়িয়ে পড়েছেন । দিলয়ার চরিত্রের আপাত- 
মূর্থতার আড়ালে একটি সংবেদনশীল যন ছিল। দাবার সৃডাদৃষ্টের মধো দিলধারের 
ছণু "আবরণ অপসারিত হয়েছে--এক নুহুর্ডে এক করণ [কাতর মৃত্যুতয়হীন অনাবক্ত 
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লল্যাসীর মৃত্তি আত্মশ্রকাশ করেছে। পাপী খুরংজীবের বিবেক জাগিয়ে দিয়েছেন 
দিলদার--বিদারমূহুর্তে ভারত-ঈশ্বর উরংজীবের এশ্বর্ধকে পদাঘাত করতেও ভার 
বাধে নি। 'সীজাহান” নাটকের দিলদার বিদুষক, পারিষদ, অনাসক্ত জী, উংজীক 
চরিত্রের সমালোচক ও করুণাঁকাতর হবদয়বান দার্শনিক | 

দিলদার চরিআটির উপরে শেক্পীয়রের ছুল” (6০০1) চরিত্রের প্রভাব আছে ।৬৬ 
শেক্পীয়রের এই শ্রেণীর চরিত্রের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর । 'সুবিখ্যাত হাঁশ্যর'পিক 
অভিনেতা! 8:97176-র আনর্শে শেক্সপীয়র এই শ্রেণীর চরিত্র হ্ত্রি করেছেন। কিন্তু 
.বিচিন্রপ্রতিভাধর শেক্সপীয়র এই জাতীয় বিদুষক চরিত্রের মধ্যেও নানা ক্ূপবৈচিত্রায 
স্থট্টি করেছেন।৬৭ দিলদারকে ০০: 19506 জাতীয় চরিত্র বলা ঘায়। কোনে 
কোনে]! সমালোচক িলদারের সক্ষে “কিং লীয়র” নাটকের “ফুল” চরিত্রের তুলনা 
করেছেন। “ফুল” রাজ! লীয়রকে তীর কন্তাদের সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিল, 
মোরাদ ও ওঁরংজীব সম্পর্কেও দ্িলদলারের লতর্কতাস্ছচক সঙ্কেত লক্ষণীয়। কিস্ধু 
“এহো বাহ্‌'-ম্বব্ূপত লীম্বরের ফলের সঙ্গে দিলদারের কোনো তুলনাই হতে পারে 
না। “ফুল? লীয়রের ট্রাজস্টিত্র অবিচ্ছেচ্ অঙ্গ, কিন্তু সাজাহানের ট্রাজেডির সঙ্গে 
দিলদীরের কোনো যোগ নেই।৬৮ তা৷ ছাড়া, দিলদার চরিজ্ঞটি ক্রমশই তার 
রহস্যময় ছেত ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে--“কমিক* উপাঁদান ধীরে ধীরে শুন্যতায় 
মিলিয়ে গিয়ে একটি “সিরিয়াস, চকিত্রেই পরিণত হয়েছে। রাজা লীয়রের “ফুল” 
শেকাপীয়রের অনবদ্য কৃষ্টি--ছিজেন্্রলাল হয়তো তার ছায়ায় দিলদীরকে গড়তে 
চেয়েছিলেন, কিন্তু নাটকের মাঝখানেই লক্ষ্যভষ্ট হয়েছেন। 

পিয়ার] চরিজটির মধ্যে নাট্যকার কৌতুকরম পরিবেশন করেছেন, বিন 
নাটকের গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে পিয়ারার লঘুচপল সংলাপ ও “দিস্তীর লাড্‌র 
বায়ন। নিতাস্ত বিসদৃশ হয়েছে। জ্হরৎ চত্রিত্রের সংলাপের মধ্যেও অনস্ভাব্যতা শু. 


৷ "লী়ারের যেমন ফুল (8০০1), মোরাদের তেমনিওপ্িলদার ।* 
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ক 'তিনাটবীয়্ উচ্ছাস আছে। মহামায়া চরিত্রটির মধ্যে রাজপুত রমমীর আদর্শবান 
ও দ্বেশস্রেমিকতা৷ জলস্তরূণে আত্মপ্রকাশ করেছে।! 'পাজাহান' নাটক মঙ্গীতগমৃদ্ধ_- 
কয়েকটি বিখ্যাত ঘ্বিজেন্দ্রসঙ্গীত সন্নিবেশিত হয়ে নাটকের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে । 
ছ্বিজেন্্লালের অন্তান্ত নাটকের তুলনায় “মাজাহান” নাটকে অভিনাটকীয় উপাদান 
দসনেক কম। 


॥ ১২ ॥ 


দ্বিজেন্্রলালের মোগল-রাজপুত সম্পর্কিত শেষ এঁতিহাপিক নাটক “সাজাহান'। 
( এর পর তিনি হিন্দুযুগের ইতিহাস অবৃলম্ঘন করে ছুখাঁনা নাটক রচনা! করেন-__ 
চন্দ্রধ” ও সিংহল-বিজয়”' | জনপ্রিয়তা ও মঞ্চসাফল্যের দিক থেকে 'সাজাহান? 
নাটকের পরেই *চন্ত্গুপ্ত" নাটকের (১৯১১) সান, মোগল-রাজপুত সম্পকিত 
এতিহাসিক নাঁটকের মধ্যে এঁতিহাপিক উপা”"*ম্£এহের যে স্বিধা ছিল, 
হিন্দুযুগের ইতিহাপ সম্পর্কে ঠিক মে কথা বলা যাঁয় না। তা ছাড়া অর্ধ-শতাবদীপূর্বে 
উতিহাস-্গবেষণার স্থানও ছিল নিতান্ত সছুচিত ) নাট্যকার নিজেই নাটকের 
ভূমিকায় টকফিয়ত দিয়েছেন : “হিন্দু রাজত্কালীন নাটক-__-এই আমার প্রথম । 
এতদিন মুসলমান কাল সম্বন্ধে নাটক লিখিতেছিলাঁম কেন, তাহা বোধ হয় পাঠক 
বুঝিতে পারিতেছেন। - মুসলমান ইতিহাঁসকারগণ নিজের পরাজয়গুলি গোপন 
করিলেও নাটক লিখিবার যথেষ্ট উপকরণ রাখিয়! গিয়াছেন। হিন্দু ইতিহাসকারগণ 
আপনাদের বিজয়কাহিনী পর্যস্ত গোপন করিযাঁছেন।”-_নাট্যকারের স্বীকৃতি থেকে 
আরও জান] যায় যে রা" ও গ্রীক ইতিহাস মিলিয়ে চন্ত্রগুঞ্ধের জীবনবৃত্তের যে 
অংশটুকু তিনি সংগ্রহ করেন, তাঁকে ভিত্তি করেই তিনি নাটকখানি রচনা ফরেন, 
অবশ্য কোনো কোনে ক্ষে ক কল্পনার আশ্রয়ও নিতে হয়েছে। চন্্র্ুপত 
যে চাণক্যের বৈমান্রের সিংহাসনচাুত করে চাণকোের সাহাষো এক 
বিশাল সামাঁজ্যের অধীশ্বর হ টিতিনি পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেছেন। 
সেলুকস, আযার্টিগোনান ও হে 
উপাদানের স্বপ্নত! সত্বেও 
গতিরেখা অন্নসরণ কর হয়েছে। 
এতিহাসিকদের মতে চন্তরগুপ নীচবংশো 
সম্তান' হিসাবেই উল্লেখ করেছেন। অজ 










দশ পরের? নাটকবিচার 


হয়েছিলেন, এ কথাও অনৈতিহাসিক নয়।৭০ আলেকজাগারের সক 
নাঁক্ষাৎকারের বিবরণ গুটা্ক, জাগীন প্রভৃতির মত থেকেও জানা যায়) পরিবার, 
কালের এঁতিহাধিকরাও এ বিয়ে প্রাচীন এঁতিহাদিকদের মতই সমর্থন করেছেন? 
সেলুকল ও জ্যাটিগোনীসের বিরোধ ও পরাজিত সেলুকসের লঙ্গে চন্্গুণের 
বৈবাহিক সম্পর্ষের ইতিহাসম্বী্কত ঘটন119১ ঝিঞুগুপ্ত, কৌটিল্য বা চাণক্য এই 
খুগের একজন খ্যাতনামা! এঁতিহ!সিক ব্যক্তি। অর্থশান্ত্প্রগেত! এই কুশাগ্রবুদ্ধি 
তেজস্বী ব্রাহ্মণ যে চন্দরগুণ্চের রাজাপ্রাপ্তির মূলে, এ কথা এঁতিহামিকের! একবাক্োে 
স্বীকার করেছেন।৭২ চন্দ্রগুধ যে নন্দকে পরাজিত করার জন্য পার্তত্াজাতির 
সাহা্যগ্রহণ করেন, এ বিবরণ তিনি “মুদ্্রারাক্ষপ* নাটক থেকে সংগ্রহ করেন। ম্বিথ 
সাহেবও প্রকারাস্তরে এ অভিমত শ্বীকার করেন। তবে [ছিজেন্দ্রলাল এই উপ- 
কাহিনীটির মধ্যে চন্দ্রকেতু-ভগিনী ছায়ার ঘে অন্রাগবৃত্তাস্ত সংযোজিত করেছেন 
তা সম্পূর্ণ কাল্পন্রিক--এর কোনোই এঁতিহাসিক ভিত্তি নেই। অ্যার্টিগোনাস ও 
সেলুকসের বিরোধ এতিহাণসিক হলেও আট্িগোনাসের হেলেনের গ্ররতি প্রেম ও 
তার জন্মরহস্তের পরিকল্পনা সম্পূ্ণভাবেই কাল্পনিক ২ 

চন্দ্গুপ, নাটকের একটি বহ-আলোচিত সমস্তা এর কেন্দ্রীয় চরিত্র সম্পকিত। 
নায়ক কে--চন্্ুগুপ্ত না চাণক্য? এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে হলে নাটকের মূল 
প্রতিপাগ্ধ বিষয় কি, তা সর্বপ্রথম লক্ষ্য কর! প্রয়োজন ৷ ভূমিকায় নাট্যকার 
চন্ত্রপ্রপ্ডের জীবনবৃত্তান্তেরই সম্ভাব্য উপাদ্বানগুলির কথ! আলোচন! করেছেন। সুতরাং 
চন্্রপুপ্তের জীবনবৃত্তান্তই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। ভূমিকায় নাট্যকার আরও 
স্পষ্ট করে বলেছেন : “সেকেন্দার সাহার ভবিব্ুৎ বাণী ( যে চন্তপপ্ত সম্রাট হইবেন ) 
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ই্াছিন 1” নাটকের প্রথমাঙ্ক প্রথম দৃশ্যে দিশ্কুনদতটে বিশ্বধিতরত 

নির্টীর শাহের সম্মুখে চন্্রগুপ্তের নির্তীকতা, বীরোচিত আচরণ ও সেকেন্দার 
শাছের ভবিত্ত্াপী নাটকের প্রতিপাস্ভ বিষয়কে. নির্দেশ করেছে।2সৈকেন্দার শাহ 
চন্জ্রগুগুকে ভবিস্তদ্বাণী করেছিলেন যে, চন্্রগুপ্ত তার হতরাজ্য উদ্ধার করবেন এবং 
দিব্বিজয়ী বীর হবেন। নাটকের প্রথমাঙ্কে যে সম্ভাবনা বীঞ্জাকারে থাকে, তাই 
বিচিত্র ঘাত-প্ঁতিঘাতের মধ্য দিয়ে পরবর্তী দৃশ্ত ও অস্কগুলির মধ্যে পল্পবিত হয় । 
চন্্রগপ্ত' নাটকের প্রথমাঙ্কের মধ্যে চারটি দৃশ্ঠ। দ্বিতীয় দৃশ্তে বিহু ব্রাহ্মণ চাণক্য 
কাত্যায়নের কাছে লুপ্ত ব্রাহ্ষণশক্তিকে জাগিয়ে তোলার কথ! বলেছেন। তৃতীক্ক 
দৃশ্তে নন্দের রাজসভায় চাণক্য ও মুরার অপমান এবং চাণক্া ও চন্দ্রগ্ুণ্ের নন্দবংশ- 
ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ বর্ণিত হয়েছে চতুর্থ দৃশ্টে নন্দবংশ ধ্বংসের উদ্যোগপর্ব শেষ 
হয়েছে-_এই দ্ৃপ্তেই চাণক্যের মস্িত্বগ্রহণ, চন্দ্রকেতুর সহায়তা ও ছায়ার পূর্বরাগ 
বৃস্তান্ত সংযোজিত হয়েছে । স্থতরাং প্রথম্বাঙ্কে চন্্রগুগুকে কেন্দ্র করেই যে কাহিনী? 
বিন্যস্ত হয়েছে, এ বিষয় অস্বীকার করা যায় না। 

দ্বিতীয় অঙ্কে কাহিনীর গ্রীক উপধার! অনেকথানি স্থান অধিকার করেছে। 
চাঁণক্যের রাজনৈতিক জীবনের সক্রিয়তা এই অস্কের একটি মূল কথাবস্ত। দ্বিতীয়াহ্কের 
শেষ দৃষ্টে (চন্দ্রগুণ্ের মনের দোলা চলবৃত্তি লক্ষণীয় । কিন্তু চাণক্যের বিচক্ষণতায় শেফ 
পরযস্ত চন্দ্রগুপ্ত জয়ী হয়েছেন। চাণক্যের এই রাজনৈতিক কৃটবুদ্ধি যে চন্্রগুপ্তেক 
হতকাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্তাই, এ সত্যটিও স্থম্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তৃতীয় অঙ্কে নন্দেকর 
মৃত্যুদণ্ড কেন্দ্র করে চন্ত্রগুধ্ধ ও চাণকোর বিরোধের বীজ উপ্ত হয়েছে। এই কর্তৃত্ব 
ঘর্ষের মধ্যে চন্ত্রগুপ্টের বাক্তিত্ব ফুটেছে, অন্যদিকে গ্রীক উপনিবেশ ধ্বংস করাক 
মধ্যে তার খাহুবলের পরিচয় পাওয়া যায়। এই অস্কেই 'গ্রীকতৃছিতা হেলেন ও 
পার্বত্যকন্ত। ছায়! চন্তরগুপ্তের মনে 8 আকধণের টি করেছে। চতুর্থ অঙ্কে মন্ত্রী 






_ছাত্ুহেলেন সু ন্তন ন্কট এই অফেই পরিস্ফুট 
ই ্ ্গ চাণক্য-কাহিনীর উপসংহার 

কা ও পারিবারিক জীবনের উপর " 
1ালোচনা করলে দেখা খায় থে 


২৮৪ 





সতের তীব্রতায়, ব্যক্ধিত্ে, রা চাণক্য চরিত্রটি খিজেজ্জলালের অর 
শ্রেষ্ঠ চরিত্র। নাটকের সমস্ত চরিত্রকে অতিক্রম করে চাঁণক্যের উন্নতনীর্ধ চরিক্রটি: 
মহিমোজ্জল হয়ে উঠেছে। চাণক্যের তুলনায় চন্ত্রগুপ্ত নিতান্ত নিশ্রভ ও বিশেষত্ব- 
বজিত। তবুও এই কাহিনীর নায়ক চন্দ্রগুপ্তই। চাণক্যের রাজনৈতিক কার্ধ-কলাপও 
মূলত তাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা যখনসিদ্ধ হয়েছে 
ও চন্দরগুণ্টের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখনই তাঁর কাজ শেষ হয়েছে তাই এই 
কন্ঠাহার! ব্রাহ্মণ যেদিন তীর কন্তাকে ফিরে পেয়েছেন, মেইদিনই রাজনৈতিক জীবন 
থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া গ্রীক উপকাহিনী ও চন্দ্রকেতু-ছায়ার উপ- 
কাহিনীর সঙ্গেও চাঁণক্যের তেমন প্রত্যক্ষ যোগ নেই | নাটাকার চন্দ্রগুণ্ের প্রেম 
জীবনের রোমার্টিক কাহিনী সংযোজিত করেছেন, চাণক্যের'সঙ্কে তার কোনো যোগ 
নেই। চাণক্য উজ্জলতম চরিত্র, এমন কি প্রধান চগ্সিত্রও বটেন, কিন্তু নায়ক নন। 
নাট্যকার' বিজেন্্লালের অপূর্ব ট্টি।) চাণক্য বিদ্বান, বিচক্ষণ ও 
রা ব্রাহ্মণ, কিন্তু ভাগ্যবিড়প্বিত ও নিপীড়িত। নিষ্শম রাজশক্তি তার 
্শ্ষো তরংণজেয়াপ্ত করেছে, মৃত্যুর বসথ্হস্ত তাঁর গৃহলম্্ীকে সবলে ছিনিয়ে নিয়েছে। 
একমাত্” দ্লম্বন ছিল কন্ঠা আত্রেরী--তাকেও দস অপহরণ করেছে। সংসার- 
“বিতৃষ্ণ কা সৌনার্য, করুণ! ও বিশ্বাসের বর্গ থেকে রষ্ট হয়েছেন। তাই তার 
ব্রাহ্মণোচিত ক্ষমা সমবেদন' প্রভূ সুকুমার বৃত্বি তিরোহিত হয়েছে--তার জায়গায় 
“দেখ! দিত্মছে জলন্ত প্রতিহি স্পৃহা! ও নির্মম অবিশ্বাস। অবিশ্বাসী চাণক্য 


বীভৎসত র প্রেমিক হয়ে এ শ্রশান হল তাঁর নিত্য বিচরণেব ক্ষেত্র । অবিশ্বাসী 
চাণকোর মনে হবে ৰ 
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সক 
তা সেই শির সরে রায় ব্যাখ তবে। 
মো নিবে ঢু 
? সি হু 


ছিজেম্রলা লু এর ২৯% 


র রাজনৈতিক জীবনের শৃত্রপাত হল। শুধু নন্দবংশধরংসেই 
টে... থেকেও তিনি চন্ত্রগুপ্ের রাজত্বকে বক্ষ করার জন্য নানা 
প্রয়োগ করেছিলেন। এমন কি চন্দ্রগুপ্ের কল্যাণের জন্যই তিনি অনেক 
সময় চন্ত্রগুপ্তের আদেশকেও অগ্রাহন করেছিলেন। ইংরেজ এঁতিহাসিকের! চাণকাকে 
মেকিয়াভেলির সঙ্গে তুলনা করেছেন; নাট্যকার সেই মতই গ্রহণ করেছেন। 
চাঁণকা কাত্যায়নকে তার বাঁজনীতি সম্পর্কে বলেছেন : “যখন ছুরি শানাচ্ছ, তখন 
মুখে হাসতে হবে, যখন পানীয়ে বিষ মেশাচ্ছ, তখন আলাপে মোহিত করতে হবে। 
এর নামই চাণক্যের রাজনীতি ।--শহুঠ শাঠ্যং সমাঁচবেৎ” (৩/৩)।” কন্তাহার! 
পিতা চাঁণক্য তার হৃদয়ের শৃগ্যতাকে প্রতিহিংসাবৃত্তি ও ক্ষমতামদ্মন্ততার দ্বার1 পূরণ 
করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্ত প্রতিহিংসাবৃত্তি একদিন চরিতার্থ হল। বাইবের 
উন্মাদনাঁও একদিন কমে এল । ক্ষণিক উন্মাদনার পরে মন যখন অবনাদগ্রস্ত হয়, 
তখন চাণক্য আবার তার নিঃপক্ষ হদয়ের হাহাকার শ্তনতে পান। 


চতুর্থ অস্ক প্রথম দৃশ্য থেকেই ঠাণক্যের মানস জীবনের একটি ভাঁবান্তঠি লক্ষ্য 
করা যায়। চাঁণক্যের কাছে পৃথিবীত্র সমস্ত সৌন্দর্য ও সুষমা ব্যর্থতায় পর্ধবনিত 
হয়েছিল, কিন্তু নিঃসঙ্গ চাণক্য আকম্মিকভাবে গবাক্ষ খুলতেই পূর্ণচন্দ্রের (মোলো 
তার কক্ষে প্রবেশ করে- বহুদিন পরে চাঁণক্য আবার স্বন্দরের পরিপূর্ণ মৃতি বরেখতে 
পেলেন। সেই মুহূর্তেই ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকবালার প্রবেশ। ভিক্ষুকবালীর ক£!ঙ্গীতে 
চাঁণকা আকস্মিকভাবে উচ্ছৃসিত হয়ে ওঠেন। চাঁণক্যের শেষ দৃশ্টি (৫1২) 
নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দৃশ্ । এই দৃশ্তেই চাণক্যচরিত্রের পূর্বাপর পূর্ণন্ূপে অভব্যক্ত 
হয়েছে। মন্ত্রী চাণক্য তার কুটরাজনীতি ও ক্ষমতা দিয়ে তার সন্তানহীন শুহয় হৃদয় 
পূর্ণ, কন তুঙু চেয়েছিলেন” ওরস্ধ এমত চুড়ুম্ব শু শীর্ষে আরোহণ ককে নির্জন 
ধূহৃতে চীপক্য জেরই শৃনাজক্ষয়ের নট পান: “ক্ষমতা দ্ুের/ অভাব 
পূর্ণ করতে পুর, রী । হৃদয়ের সঞ্চিত আকাঙ্কা, গৈরিক নিঃল্লাৰের মত উঞ্জেং, ভন্ম 





















হয়ে ছড়ি পড়! বং, ডঃ  ক্ষমতাই নয়, .ষে জকে জন্ নি 
ফিরি খই. ত চে বে বাথতায় পর্যবসিত হয়েছে। ' কাক সেখান্টেক সই 
হদয়েরই গ্রযাজন- এ ডিয়ে, পদন খ্ধী ঘেতে পারে, চ জাকের! 
সম্ভব নয়। চাক্য রী কল ডর চিট 

-য] ? 


তিনি যেন্টপ্ত্য ণ ও শুত্রবৌটচবে এ 
হাশ্থাময়ী বিশ্বজীৎ__চারদিকে *র্ধের ভবর্ণরশ্মি, চারদিকে অসুৃতৃদমুন্রের উঠে 

তরঙ্গ ! চাঁণক্য তৃষিছ, ্নিক্কু'তিনি “সই সৌনার্যনচাথেকে «বিচ্যুত ছ ছে 

চাণক্য আজ কোলরিলেক প্রাচীন নাবিট্তো কু এ ৩: | এস 


২৯১ 








রঃ পেলেন, তখন পৃথিবীর রঙ ও রূপ তাঁর কাছে নৃতন নহিষার জা হল ৯ 
ডাণুক্যের ছম্ঘজটিল চবিত্রন্থট্িতে ছ্বিজেজ্রলাল মানব-জীবনরহস্তেরই এক সার্বজনীন 
উদ্ভাসিত করেছেন। 
চন্দ্গু-চরিত্রের প্রারস্তলগ্রটি যথার্থই বীরোচিত। হ্ৃবতরাজ্য পুনরুদ্ধার ও 
মাতার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ-বাসন] তার সঙ্থল্পকে দৃঢ় করে তৃলেছিল। তাঁর 
চরিত্রের সুকুমার বৃত্তির অভাব নেই, এমন কি নন্দ সম্পর্কেও তার মন্তব্যটি 
উল্লেখযোগ্য : “ভাইয়ের চেয়েও কি মগধের সিংহাসন বড় ?”--ক্ষণকালের জন্ 
তার দৃঢ় সঙ্বপ্লও শিথিল হয়ে পড়েছিল। চাণক্য তার উচ্চাকাঁজ্ষাকে জাগিয়ে তুলে 
নন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিষেছিলেন বটে, কিস্তু নন্দের কাতরোক্তি শুনে তাঁকে 
পবম ন্ষেহে বুকে জড়িক্পে ধরেছেন | নন্দের মৃত্যুদৃষ্তেও তাঁর চরিত্রের ছন্দের পরিচয় 
পাওয়া যায়--একিকে মাতার প্রতি ভক্তি, অন্যদিকে ভ্রাতৃন্সেহ-_ এই ছুই বৃত্তির মধ্যে 
পংঘাত হয়েছে। চুপ চরিত্রে আবেগের আতিশয্য আছে-_-তাই উত্তেজিত 
হয়ে চাণক্য ও ২ ছু্ননকেই আঘাত করেছিলেন। কন্্রগুপ্ডের প্রেম-জীবন 
তেমনতাবে পরিস্ফুট দন নি-_গ্রীকবিজয়ের পর থেকে যেন তার চরিজ্ঞের মৃলন্ত্র 
হারিয়ে গিয়েছে । জা চরিত্র ক্রটিবহল। চরিত্রটির প্রারভ্ের মধ্যে যে উজ্জল 
প্রতিশ্রুতি ছিল, নাট তা শেষ ও কষা করুত পারেন নি। এঅতিব্ু 
ভাবপ্রবণতা ও উত্তর ১০৫) 4 ৃ 
তার রাজনৈতিক জীব 









হেলেন--ছুজনকে স্রীয় সী করে 
রি রা 

সিল, কিন্ত নাট্যকার ঈপেদিকেই 

“চন্ত্রপ্রপক* না টির ডু ? ূ ক জরি, 

রা ছি টি ও পেটে 







বপহী বি 
1: 
সমস্ত ভীরদ পন্থিপন্থী। 


১৪ 


দিছেত্রল সদা র ২৯২ 


ঘটনা ধাবিত হয়েছে (-819)। নাট্যকার শ্রই দৃশ্ের 
নায়াসে সংলাপের সাহায্যে বর্ণনা হা পারতেন চন্্গুগ্ত' 
গঠনরীতি “দাঁজাহান' নাটকের বিপরীত। ''সাজাহান, নাঁটকেন্র সর্ব- 
তীয় ঘটনাকে নাট্যকার একটি কেন্দ্রসংহত রসপরিণামের মধ্যে সন্গিবেশিত 
করেছেন। কিন্তু চন্ত্রগ্ুপ্ড নাটকের গঠনবীতির মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও বিক্ষিপ্ততা 
আছে। 

সংস্থানিক বিচ্ছিন্নতা ও কাহিনীবিন্তাসের ছূর্বলতাই “চন্দ্র, নাটকের একমাত্র 
ক্রটি নয়, চরিত্র ও সংলাপের মধ্যেও অসঙ্গতি কম নেই। চন্তরগ্ুপ্ত চরিত্রটির কার্ধ- 
কলাপের মধ্যে অসঙ্গতি ও অসম্তাব্যতা আছে। :নন্দের প্রমোদোগ্যানে লাঞ্িত। 
মাতাকে উদ্ধারের জন্য তরবারি হস্তে চন্দ্রগুণ্ডের আকস্মিক প্রবেশ যেমন অসঙ্গত 
তেমনি যাত্রাস্থলভ। চন্ত্রগুণ্ের নন্দকে আলিঙ্গন করার দৃশ্তটির মধ্যেও এক 
অপ্রত্যাশিত চমকস্থস্ির প্রচেষ্টা আছে। নন্দের মৃত্যুৃশ্তে মূরার আচার-আচবুণের 
মধ্যেও কোনে অসঙ্গতিসুত্র লক্ষ্য কর! যাঁয় না। চন্দ্রগুপ্ত ও মরার কথোপকথনের 
মধ্যে বাৎসল্য ও মাতৃভক্তির যেন এক উচ্ছ্বাসময় প্রতিযোগিতা চলেছে । ছায়া 
চরিত্রটি অতিমাঞ্জায় রোমান্টিক, বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা চন্রি ম অন্থকরণ-প্রচেষ্ট 
বলে মনে হয়। হেলেনের গ্রীক দর্শন-কাব্যের আরে নু বাড়াবাড়ি মাত্র, 
পিতার সঙ্গে তীর কথাবার্তা অনেকক্ষেত্রেই অনৌচিত্য | চন্ত্রগুপ্তের প্রতি 
তার মনোভাবের কোনো সুম্পই পরিচয় পাওয়া বায় াসল কথা, হেলেন 
ক্ষমাংসের,মানবীই নয় .এরা চান টি মৃচ্ছক টিকের 
শকার চরিত্রের একটি বিকুতিমুর। কাত্যা রদ চবিতে ছা ণিনি-বা তিক গর্ত 
করে জুকরণে লঘু কঝেছেন। ধকসাফল্যের টিক দিসে নাটকটি যতই 
'জনপ্রিনর্জন করুক না জেন নাটক হিস চি ক্রটি আছে। 
ছবিজেন্্রলালের কৌঁনো নাটকের অংলাপই এতক্ী' তি 

“সিংহল-বিজয়” নাটকটি €১৩ই তার, ২৯১৫) হি। ১472 
প্রকাশিত হয়। তিনি পঞ্চমান্কটি পুলনালোচনা কব বান নি, অন্যান্ত 























টাায়ের “নিবেদন? 

রি বিজয়সিংহের 

বৈছিল-- “একদা যাহার 

তং তীষ্ট;জীবনসাযক তিনি বিজয়সিংহের 

লঙ্কাবিজয় ৭ নীরব ন করে নাঁুকু বড করেন বিয়সিংহের কাহিনীটির 


ধতিহাসিকত সম্পর্কে ব কালের ঠহ প্রকাশ করেন। 


২৯৩ | স্সটাপ্রবাহ ও নাটকবিচার 


ভঃ স্থনীতিকুমান চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন ষে বিজয়মিংহ বাঠাঁলী ছিলেন না, 
গুজরাটের অধিবাপী ছিলেন।৭৩ তাই বিজয়সিংহের -সিংহলবিজয় কীছিনী আজ 
কিংবাস্তীমূলরু কাহিনীতে পরিণতি হয়েছে। 

পিংহলের প্রাচীন আখাযাক্লিকাকাব্া “মহাবংশ' গ্রন্থে বিজয়পিংহের সিংহলবিজয়ের 
কাহিনী আছে। নাট্যকার সেই কাহিনীর স্থত্রাংশমাজ্র অবলম্বন করে নাটকীয় 
কাহিনীর কোনে! কোনো অংশ রূপ দিয়েছেন, কিন্ত নাটকের অধিকাংশ ঘটনাই 
নাট্যকারের স্বকপোলকল্লিত। মহাঁবংশের মতে সিংহবান্থর কোনে! কন্তা ছিল না, 
স্থযিত্র ছিল বিজয়েরই সভোদর ভাই। স্থতরাং সিংহবাহুর ছিতীয় পক্ষের স্ত্রীও কন্তা 
স্বরমার চরিত্রটি কাল্পনিক ।15 বিজয়সিংহের অত্যাচারের বিবরণ মহাঁবংশে বর্িত 
আছে, কিন্তু নারীঘটিত ব্যাপার বা বিমাঁতীর চক্রান্তের কাহিনী সেখানে নেই ।৭৫ 
বিজয়ের শ্যামদেশ জয় ও দেশে ফিরে গিয়ে পিতা কর্তৃক পদ্াঘাতের বিবরণ ঘ্মহা- 
বংশ” বহিভূর্ত কাহিনী। নিদারুণ অন্তদ্বন্থে জর্জরিত হয়ে শেষে সিংহবাছুর বাঁনীকে 
অন্ধ করে দেওয়া থেকে আবস্ত করে চতুর্থ অঙ্কে তীর সমৃত্রগর্ভে মৃত্যুর দৃশ্যটি পর্যন্ত 
ঘটন] সম্পূর্ণভাবেই কাল্পনিক | বিজয়ের রাঁজপুত্র-বন্ধু বিজিত, দুজন সহচর উরূবেল 
ও অন্থরৌধ। মহারংশে বণিত আছে যে দিংহলবিজয়ের পর, বিজয়ের এক-একজন 
সহচর তাঁদের নিজেদের নামাহ্থ্যায়ী এক-একটি নগর পত্তন করলেন--অন্রোধ, 
উন্ধবেল এবং বিজিত এই তিনটি নাম নাট্যকার / মেখান থেকেই গ্রহণ কৰে 


*৩। »পীপবংশ' আর 'মহাবংশ' বলে পালি ভাষায় লেখ! দিংহলের দুখানি প্রাচীন ইতিহাসে 
আমর! বিজয়সিংহের কথ! পড়ি, সে ছুটি আলোচনা! করলে, বিজ্য়সিংহ যে গুজরাটের লোক ছিলেন, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ খাঁকে ন1।”-_বাঙ্গাল! ভাষাতত্বের ভূমিক| (১৯৪২), পৃঃ ৪৯। 

৭৪ | “যু 075 1008000 ০ [9189 11 005৮ 01 ৫10 31002105 20197 01 0505 19010 
৪5৪9 ভ1)61) 17৩ 190 1080৩ 94013851211 1019 90550. 4১3 (005 09585৫ 0 103 ০010901% 601৩ 
ছা 10 9003 9156550 (10299, (185 51085. 51891180060 ৬1859, (175 9০০0100 90001669-.-10 (1105 
1106 10106 ০0155019050 ৬1955 ৪3 01100৩ 16550, 

08199520054, 01591000৬1১ ৬০195 36-38 (11817515150 69 ৬/. 051851), 

৭৫1 “1058, ৪5 6৬11 60100000% 2100 1119 10110দ7 ৬516. 5৬0 (1116 1)1075011 0, 220 
20905 10601519115 0690 ০1 %1019006 5915 00106 09 05600. 41766150 ৮9 019 (126 
50016 (010 605 2056051000৩ 1005 5 605 00106 506910108 06508515815 6০ 03610, 
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17110 0006 ? 800 005 82280595০০1. 5210. 0511006০100] 450 ৩০০, ৮159 ৫10 
196 10108 ০8396 ₹1)852 210 1019 101105513, 86560 110100190 1061 1০৮6 808৬60 0৬6? 
10801 00৩ 0580 210 0000060 08 &. 850 200 3৩06 10৩৪) (0 000 00৩9৩৪০৮৭৮৫, 
6:96 00, 39-43, 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি-ও নাট্যকার | ২৯৪ 


থাকবেন।৭৬ কুবেণী চরিব্রটি প্ররৃতপক্ষো ছজেন্্লালের নিজস্ব স্যরি হলেও মহাবংশ 
থেকেই তিনি মূল পরিকল্পনাটি পেয়েছেন। মহাঁবংশে বর্দিত কুবণ পা (কুবর্ণা ) 
নামক যক্ষিণীই এখানে কুবেণীতে পরিণত হয়েছেন । এই যক্ষিণীর কাছিনী বিজয়সিংহ 
আখ্যায়িকার অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে ।-_বিজয়ের সঙ্গে তার প্রণয়কাহিনীকেও 
বর্ণন। করা হয়েছে ।৭৭ উৎপলবর্ণের চরিত্র মহাবংশে না থাকলেও বিজয়ের সহচরদের 
হাত বেঁধে দেওয়া ও গাঁয়ে জল ছিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি যহাবংশ-লম্মত ৭৮--তবে 
এটি করেছিলেন ভগবান বুদ্ধের অস্থরোধে স্বয়ং ইন্দ্র। ঘক্ষরাজ কাঁলনেনের নামটিও 
মহাবংশের টীকায় পাওয়া যায়। 

মহাবংশের ছায়। নিয়ে নাটকের কোৌনেো৷ কোনে অংশ বচিত হলেও নাটকটিতে 
নাট্যকারের কল্পনার যথেচ্ছাচাঁর লক্ষ্য করা যায়। কাহিনীর এমন শিথিলতা ও 
বিক্ষিপ্ততা ঘ্বিজেন্দ্রলালের অন্ত কোনো নাটকে নেই ৭৯-_কাহিনীতেও অযথা 
জটিলতা স্্টি করা হয়েছে । কাহিনীর অযথা জটিলতা, অবান্তর চরিত্র ও 
অপ্রয়োজনীয় ঘটন। নাটকটির গতিকে পদে পদে অবরুদ্ধ করেছে। “পিংহল-বিজয়, 
দ্বিজেন্্লালের দীর্ঘতম নাটক | নাটকীয় গতির উত্তাপেই নাটকীয় ঘটনার স্থষ্টি হয়, 
কিন্ত এই নাটকের অধিকাংশ ঘটনাই গতিবেগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সর হয় 
নি। আকম্মিকতাঁর চমক, উদ্ভট রোমাঞ্চকর ঘটনা-সংযোজন1, দুরবিস্তৃত অবণ্া- 
সমুদ্র-জনহীন-দ্বীপভূমি-পরিবেষ্টিত পটতভূমিক] বর্ণময় রোমান্সের জগৎই স্থট্টি করেছে। 
কিংবদস্তীমূলক আখ্যায়িকাস্থত্র অবলম্বন করে নাট্যকারের রোমান্স-স্থ্টির মোহ 
সর্বপ্রকার সঙ্গতি অতিক্রম করেছে । রোমাঁন্সের বিষয়বস্তও প্রতিভাবান নাট্যকারের - 
হাতে প্রথম শ্রেণীর নাটকে পরিণত হতে পাঁরে। শেক্সপীয়রের *টেম্পেন্ট” নাটক 


৭৬। “4/১100015019225002, 25 00116 05 2 0091) 01 0080 1021776 10621 016 90910 02 
£1$51.7+511002৬ 011060 10000851595 68000 98০৮ 000 0005616 011608, 01955125200 00৩ 
০169 ০1 ৬10109”--1010--00108061 ৬11, 51969 43-45. 

৭৭ ৮/৯% 00600906018 059 8185 0)806 ৪ 50190010 ১6৫, %/611-00956160 91:01000 
%/101) 2 16100, 9100 20011096 9101) 2 0919009, 4১100 5661108 01015, 1199 10108155025 19010108 
10151210 19 03৩ (11206 00 ০01099 (001 1061 00 1010 29119 9000092 230 199 (৬10) 1161) 
010850115 010 0091 096৫ 200 911 1015 1060 61009001090 8100150 005 (60.৮-1010- 
018৩5 28-29, 

শ৮ | 44৯00 1050 105 1590 900190 50 200 90111010160 99051 0৫) 01955 (000 1718 
ড267-565961 800 12980 5000 ৪. 01580 ৪০০৪৫ 0৩1 1091009.” 1010--557565 8-9,. 

৭৯। ডাঃ নুকুমার সেনের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগা : “সিংহল-বিজয় নাটকের প্লট খতিহাসিক নয়, 
পারিবারিক বড়বন্ত্রের কাহিনী সাঝ্ম।'--বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস ( দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৪ ), পৃঃ ৩৮১। 


২৯৫ নাঁট্যপ্রবাহ ও নাটকবিচার 


তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণস্থল। রোমান্স-কৃহকিনী সেখানে শেক্সপীয়রের নাঁট্যশক্তিকে 
মোহগ্রস্ত করতে পারে নি, ভাই রোমান্সের হ্বর্ণমরীচিকাকে তিনি জীবনের রসে 
পরিণত করেছেন। কিন্তু “সিংহল-বিজয়” নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল যেন রোমান্স-রসেই 
নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। 

'সিংহল-বিজয়” নাটকের প্রট-রচনার মধ্যেও পরিচ্ছন্নতার অভাব আছে। 
দিংহবাহু-বানী-হথমিত্রা-স্থরমা চরিত্র নিয়ে বঙ্গদেশীয় কাহিনী, বিজয় ও তাঁর সঙ্গিদল 
নিয়ে আর একটি কাহিনী ওকালসেন-জয়সেন-বন্থুমিত্রা-কুবেণী নিয়ে দিংহল-কাহিনী । 
নাট্যকার এই নাটকটিতে প্রত্যেক কাহিনীর উপরেই সমানভাবে নজর দেওয়ার 
চেষ্টা করেছেন। তাই তিনটি কাহিনীই অনাবশ্কভাবে দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। অবশ্ত 
বিজয়সিংহ চরিত্রই এই তিনটি কাহিনীর সংযোগস্থত্র, কিন্ত বিজয় তিনটি কাহিনীর 
মধ্যে অবিচ্ছেগ্ভভাবে জড়িয়ে থাকলেও কোথায়ও যেন তার ব্যক্তিত্ব বুম্পষ্ট নয়-- 
বঙ্গকাহিনীতে উজ্জ্বলতম চরিত্র দিংহবাহু এবং সিংহল-কাহিনীতে ন্ফুটতম চরিত্র 
কুবেণী। নাটকীয় দৃষ্ঠসংস্থানের মধ্যেও এঁক্যশৃ তেমন দৃঢ় নয়-_বঙজদেশ, শ্তামদেশ, 
কন্তাকুমারিকাঁর সন্নিহিত সমুদ্রবক্ষ, অরণ্যতূমি প্রভৃতি দৃরবিস্তৃত ভৌগোলিক জগৎ 
নাটকটির পরিধি! প্লটকে এতখানি ছাড়িয়ে দিলে তার রশ্মি সংহত করা কঠিন 
হয়ে পড়ে । “সিংহল-বিজয়” নাটকেও তাই হয়েছে। 

“সিংহল-বিজয় নাটকে পারিবারিক ষড়যন্ত্র ও পারিবারিক বিরোধের কাহিনীই 
প্রধান স্থান অধিকার করেছে। বিজয়সিংহ বিমাতার ষড়যন্ত্রে পিতৃপরিত্যক্ত, 
অপর পক্ষে দিংহলশরাজনন্দিনী কুবেণী মাতৃ-উপেক্ষিতা এবং মাতার দ্বিতীয় ম্বামী 
কর্তৃক অপমাঁনিতা । এই দিক থেকে ছুটি কাহিনীর মধ্যে কিছু বাহু সাদৃশ্য আছে। 
সিংহবাহুর চরিত্রের মধ্যে নাট্যকার অস্তদ্বন্দের স্ব্টি করেছেন। পুত্রবৎসল সিংহবান্ু 
ও স্ব সিংহবাহ্ুর মনের বিচিত্র আন্দৌলন লক্ষ্য করা যায়। সিংহবাহু ন্গেহপ্রবণ 
পিতা, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রভাবে তিনি ব্যক্তিত্বহীন। পরবর্তীকালে তাঁর 
চবিত্রে বাজসত্তার প্রাবল্য লক্ষণীয় । ব্যক্তিগত মর্ধাদাবৌধ ও রাজকীয় আভিজাত্যই 
তাঁর স্লেহবৃত্তির করোধ করেছে-_দ্বিতীয়বার তিনি বিজয়কে-অপমান করে মান্লাত্বক 
ভুল করেছেন। তৃতীয়ান্ক তৃতীয় দৃশ্টে সিংহবাহুর আদেশে তার প্রিয়তমা মহিষীকে 
অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই দৃশ্তে সিংহবাহুর চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য । সিংহবাহু 
তার জন্মন্থত্র থেকে পণ্ড ও মানুষের জন্মের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন,--চবিত্রে ও 

ংলাপে তার সেই স্বরূপ ফুটে উঠেছে। সিংহবাহুর মৃত্যুৃষ্ঠও করুণ-রস সার করে । 
চবিত্রটির মধো ট্রারজিক সম্ভাবন। ছিল, কিন্ত নান! কারণে তা পরিস্ফুট হতে 
পাবে নি। 


দ্বিজেন্্লাল : কবি ও নাট্যকার ২৯৬ 


“সিংহল-বিজয়' নাটকের শেষদিকে লঞ্ষা-কাছিনীরই প্রাধান্ত। [প্রেমের চিরন্তন 
ত্রয়ী”"ই নাট্যকার এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন । বিজয়সিংহের ভাগ্য-বিড়দ্বিত জীবনে 
ছুই নানীর প্রেমানৃভৃতির স্বাতন্তয তাকে অবলঙ্বন করেই রূপায়িত হয়েছে। দিংহল- 
রাজকন্তা যক্ষিণী কুবেণী তার প্রণয়াম্পদের পায়ে সমস্ত কিছুই অঞ্জলি দিয়েছেন, 
কিন্তু কুব্ণৌর প্রেম বসর্বগ্রাসী”_-এক অস্থির চঞ্চল প্রমত্ত হ্ায়াবেগ। পুরুষকে 
নিজের রূপের জালে আবদ্ধ করে সম্ভোগ করাই তার একমাত্র কামনা _কুবেণী 
নারীর কামনাময়ী উর্বশীসত্তা। কিন্তু বিজয়কে সে মোহবন্ধনে আবদ্ধ করা সস্ভব 
হয় নি। বিজয়ের কাছে তাঁর দেশের আহ্বান এসে পৌছেছে। ,কুরেণী তার সেই 
অনাসক্ত প্রেমিককে বার বার যোহবন্ধনে আবদ্ধ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। 
বামীর উপর ইন্দ্রজাল প্রয়োগ করেছেন, সপত্বী লীলার উপর তাঁর কুপিত প্রেম বার 
বার দংশনোগ্ভত হয়েছে। প্রেমান্ুভূতিবর দিকে কুবেণী যদি কুমেক প্রান্ত হয়, তবে 
বিজয়ের প্রথম। স্ত্রী লীলা! এর স্থমেক প্রাস্ত। লীল। নিষ্কীম প্রেমের উপাসিক1-_ 
প্রেম তার কাছে তপশ্চর্যা। প্রেমাদর্শের দুই বিপরীত ভাববৃত্তিই নাটকের শেষদিকে 
প্রাধান্তলাভ করেছে। লীলা! স্বামীকে রক্ষার জন্য উদ্যত ছুরিকা নিজের বুক পেতে 
গ্রহণ করেছেন- মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তীর মহীয়পী প্রেম আরও উজ্জল হয়ে উঠেছে। 
বাংল! দেশ থেকে বিজয় আবার বুদ্ধের বাণী নিয়ে সিংহলে গিয়েছিলেন-_কিন্ত 
ঘটনাচক্কে কুবেণীর তখন মৃত্যু আনন্ন। একদিকে বুদ্ধের অম্বৃতময় বাণী, আর 
একদিকে অতৃপ্ঠ গ্রেমাকাজ্ষার বেদনার্ত উপসংহার--পসিংহল-বিজয়” নাটকের আস্ল 
ফলশ্রুতি এইখানে । 

“সিংহল-বিজয়* এতিহাসিক নাটক নয়, পুরাবৃত্ত-আশ্রয়ী নাট্য-রোমান্স। কিন্ত 
দ্বিজেন্্লালের পূর্ববর্তী এঁতিহাসিক নাটকের সঙ্গে এর কতকগুলি নিগৃঢ় নংযোগস্থত্র 
আছে। পপ্রতাপনিংহ* নাটক রচনার সময় থেকেই দেশপ্রেমিকতা ও বিশ্ব- 
গ্রেমিকতার যে ছুটি তত্বরূপ বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছিল, তাই 
'মেবার-পতন” নাটকের মানসী চরিত্রে পরিণতি লাভ করে। “মবার-পতন নাটকের 
বিশ্বপ্রেমের আদর্শ দেশপ্রেমের পটভূমিকাঁয় ফুটে উঠেছে, “নিংহল-বিজয়” নাটকে 
লীলার বিশ্বপ্রেমাদর্শ ও নিষ্কাম ভালোবধুসা কুবেণীর কামনাময় সম্ভোৌগের পাশে উজ্জল 
হয়ে উঠেছে। ন্থতরাং “মেবার-পতন” নাটকের মাঁনসীর কঠই লীলার .মধ্যে নৃতন 
ভাবে প্রাণ পেয়েছে । কুবেণী বলেছেন: “আমার মেই প্রেম সর্বগ্রাসী, অধীর, 
অসহ, অস্থির প্রেম । বিশ্বে আর কিছু জানি না, মানি না_চাই না--শুধু তাকেই 
চাই।”? বালকবেশিনী লীল! বলেছেন : “জানি তুমি প্রতিষানের জন্য ব্যাকুল। 
কিন্ত আর এক ভালোবাসা আছে জেনো! মহারাণী! য| নিত্য বিশ্বের কল্যাণে 


২৪৭ নাট্যপ্রবাহ ও নাটকবিচার 


'আপনাকে জাগিয়ে তোলে, যা আপনাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়? সুখী করে স্থুখী 
হয়। তার ভালোবাসা এক কণা পাই, তো৷ আপনাকে ধন্য জান করি, কিন্তু যদি 
না পাই, ক্ষতি নাই__কারণ, সে ভালবাসার আশা করি না।* (চতুর্থ অঙ্ক, ছিতীক্ষ 
দূষ্ত )। অহৈতুকী প্রেমের তত্বই এখানে লীলার মুখ দিয়ে ঘোষিত হয়েছে। 
“মিংহল-বিজয়” নাটকেও দ্বিজেন্্রলালের স্বদেশপ্রেমের আদর্শটি পরিস্ফুট হয়েছে । 
বিমাতানিধাতিত পিতৃপরিত্যক্ত বিজয়সিংহ সমুদ্রে অরণ্যে যক্ষ-অধ্যুিত দ্বীপে 
পরিভ্রমণ করেছেন, তবু দেশের কথা ভুলতে পারেন নি। বাঁজ্য পেয়েছেন, এঁশবর্ধ 
পেয়েছেন, কুবেণীর বূগ-যৌবন পেয়েছেন। তবু তীর মন স্বদেশের বেদনাময় স্মৃতিতে 
উদ্দাসীন। মাতৃহারা বিজয়, জন্মভূমিই তার মা। তাই রূপলী যক্ষিণীর তপ্ত যৌবন 
তাঁকে তৃপ্ত করতে পারে না শ্বামল বাংলার মা$-ঘাঁট তাকে আহ্বান করে। 
চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্তে বিজয়ের মূখে মাতৃভূমির বন্দনাটি গছে। রচিত কাব্য, দ্বিজেন্্র- 
লালের স্বদেশপ্রেম সঙ্গীতের সঙ্গে এই সংলাপটির একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে। 
গঠনশৈলী, দৃশ্তসংস্থান, চরিত্রস্থ্টি, নাটকীয় গতিবেগ-_-কোঁনো দিক দিয়েই 'সিংহল- 
'বিজয়” উচ্চাঙ্গের স্থষ্টি নয়। এমন কি দ্বিজেন্দ্লালের শেষ নাটকটিতে অতিগ্রাকৃতের 
প্রাধান্যও দেখ! যাঁয়। মন্ত্রতন্ত্র, ইন্দ্রজাল চমকপ্রদ নাটকটিকে রোমাঞ্চকর করে 
তুলেছে । শেষ নাটকটিতে নাট্যকারের প্রতিভার রশ্মিজালও যেন শ্লান ও মন্দীতৃত 
হয়ে উঠেছে। 
॥ ১৩ ॥ ও 
দ্বজেন্দ্লাল দুখানি সাখাঞ্জিক নাটক লিখেছিলেন--'পরপারে (১৯১২) ও 
কারের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'বঙ্গনারী” (১৯১৬)। এঁতিহামিক নাটক 
রচনায় ছিজেন্দ্লাল যেমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সামাজিক নাটকে তেমন কিছু 
নৃতনত্বের স্থষ্টি করতে পারেন নি। প্রকৃত পক্ষে “দাজাহান' নাটক রচনার কালই 
ঘ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভার চূড়ান্ত দিদ্ধির সীমা । পরবর্তী নাটক *নন্তগ্ুপ্তের 
মধো নাট্যশক্তি থাকলেও প্রতিভার হ্র্ধ যেন মধ্যাহুগগন থেকে খানিকটা সনে 
এসেছে, তাই এই নাটকের মধ্যেই নাট্যকারের প্রতিভার দীপ্তির সঙ্ষে অপরাহ্ছিক 
স্ানিমার চকিত আভাস পাওয়। যায়। কিন্তু পরপারে”, “বঙ্গনারী” ও “নিংহল-বিজয়” 
নাটকে তার অস্তোন্থুখ প্রতিভার অপরাহ্িক অবসাদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই 
তিনখানি লাটকের মধ্যে 'বঙ্গনারী” এবং “সিংহল-বিজয়” নাটকঘয় নাট্যকার সম্পূর্ণরূপে 
পরিমাজিত ও সংশোধিত করতে পারেন নি, এমন ক্রি সবগুলি. গানও বসিয়ে যেতে 
পারেন নি /) 'বঙ্গনারী" নাটকের “মুখবন্ধ' অংশে কবিপুত্র দিলীপকুমার রায় মহাশয় 
লিখেছেন £...“নাটকখানি শ্বর্গীয় পিতৃদেব কর্তৃক জম্যক সংশোধিত ও পরিবতিত 


'ছিজেজ্জলাল £ কবি ও নাট্যকার ২৯৮ 


হয় নাই 7 এ জন্য ইহাতে দোষ থাকিবার সম্ভাবন11” স্থতরাঁং শেষের ছুটি নাটককে 
ছিজেন্্রপ্রতিভার পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করলে নাট্যকারের উপর অবিচারই 
করা হবে। 

( কিন পরপারে" নাটক সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা যায় না। এই নাটকটি 
ছিজেন্লালের মৃত্যুর প্রায় এক বছর পূর্বে প্রকাশিত হয়। নাঁটকটিকে ছিজেন্দ্রপালের 
সামাজিক নাটকের নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করা চলে। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনকে 
অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল তার পাহিত্যজীবনের প্রথমদিকে প্রহমন রচনা করেছিলেন । 
'পুনর্জন্” প্রহসনটি 'পরপারে” নাটকের এক বৎসর পূর্বে রচিত হয়। সুতরাং 
নাটযকারের মনে এই সময় সামাজিক নাটক রচনার একটি প্রবণতা লক্ষা করা যায়। 
প্রথম যুগের প্রহসনগুপির মধ্যেও নাট্যকাঁরের সামাঁছিক মতামতগুলির সুম্পষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। এমন কি 'আধফাড়ে' ও “হাসির গান?-এর মধ্যেও ছিজেন্্রলালের 
সমাজদৃষ্টির বিদ্রপাত্মক প্রকাশ লক্ষণীয়। ছৃখানি সামাজিক নাটকের সঙ্গে তার প্রথম 
যুগের প্রহসন ও হাসির গাঁন মিলিয়ে পড়লেই নাট্যকারের বিশিষ্ট মনোভঙ্গির পরিচয় 
পাঁওয়া যায়। 

উনবিংশ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দশকেই বাংল! সামাজিক নাটকের একটি 
রূপ চোখে পড়ে। সামাজিক নাট/চিত্র, সামাজিক নকশা-নাঁটক, সমাঁজ-সংস্কারমূলক 
বিদ্রপাত্মক প্রহসন রচনা থেকেই এ যুগের নাট্যকারদের বিশেষ ধরনের মানসিকতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। রামনারায়ণ তর্করত্বের সামাজিক নাট্যচিত্র, কালী প্রসন্ন সিংহের 
সামাজিক নকশা-নাঁটক, মধুত্দনের প্রহসনঘ্য়, দীনবন্ধুর প্রহনন ও নাটক এই 
সামাজিক নাটকের গতিপথ নির্দেশ করেছে। সমসাময়িক দেশ-কাঁলের পটভূমিকায় 
রচিত এই যুগের নাট্য প্রচেষ্টাগুলি থেকে মে যুগের সমাজ-জীবনের একটি নিখুঁত 
ছবি পাওয়া যায়। কিন্ত এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে দীনবন্ধুর সামাজিক 
নাটকের আদর্শই পরবর্তাকালের নাট্যকারদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার 
করেছিল । পরবর্তা অর্ধ শতান্ধী ব্যাপী দীনবন্ধুর সামাজিক নাটকেরই নানাগ্রকার 
রূপান্তর লক্ষ্য কর! যায়। পরবর্তীকালের ঘশন্বী নাটাকার গিরিশচন্দ্রের সামাজিক 
নাটকের উপর দীনবন্ধুর সামাজিক নাটকের প্রভাব সুম্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ । 

গিবিশচন্দ্রের খ্যাততম সামাজিক নাটক 'প্রফুল” (১৮৮৯ )। দীনবন্ধুর 'নীলদূর্পণ” 
নাটকের প্রভাব সত্বেও গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের মৌলিকতা। ও বৈশিষ্ট্যকে 
অশ্বীকার করা যায় না। কলকাতায় মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারের কাঁছিনীকে তিনি 
পূর্ববর্তী নাট্যকারদের চেয়েও অধিকতর বাস্তবসম্মত দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেছেন 
বাঙালী মধ্যবিত্তের ঘরের কথা ও তার সামাঁজিক-পাঁরিবারিক জীবনের সমস্তাকে 


২৯৯ নাট্প্রবাহ ও নাঁটকবিচার 


তিনিঅনেকথখানিই পরিষ্ফুট করতে সমর্থ হয়েছেন । এ বিষয়ে তিনি পরবর্তী সামাজিক 
নাটাকাঁরদের আদর্শস্থল হয়ে উঠেছিলেন । বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধরা-বাধা 
নিষ্তরক্ক জীবনের মধ্যে নাটকীয় বৈচিত্র্যস্ত্টির অবকাঁশ কম। তা! ছাঁড়া, জীবনের 
বিস্ময়কর বিকাশের চমকপ্রদ কাহিনী বা বাজনৈ'তক জীবনের ভ্রুত-পরিবর্তনশীলতার 
ফেনিলাবর্ত বাঙালী সামাজিক জীবনের মধ্যে আলোড়ন হ্যপ্টি করে নি--সামাজিক 
বিধি-নিষেধ ও শাসনের কক্ষপথেই জীবনের বৈচিত্র্যহীন পুনবাবৃত্তির নীরস রোমস্থন 
চলেছিল। তাই গিরিশচন্দ্র এই নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে বৈচিত্র্য সধশার করার জন্ত 
জাল-জোচ্চ,রি, মারপিট, বীভৎস হত্যা, নেশাখোরের মাতলামি, স্থকৌশলে প্রতারণা 
করে সম্পত্তিহরণ, সাধবী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে প্রকাশ্য বেশ্টাসক্তি, মামলা-মৌকরদমা, 
ষড়যন্ত্র প্রভৃতি রোমাঞ্চকর অতিণাটকীয় ব্যাপার নাটকের মধ্যে আমর্দানি করে 
বৈচিত্র্য স্ট্টি করতে চেয়েছিলেন ।৮০ প্রফুল্ল” (১৮৮৯), হারানিধি” (১৮৯০ ) 
“লিদান* (১৯৫), শাস্তি কি শাস্তি, (১৯০৮), "গৃহলক্মী” (১৯১২) প্রস্ততি 
নাটকে গিরিশচন্দ্র প্রায় একই রকম টেকনিক ব্যবহার করেছেন । 

গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাটকে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের ছৰি একেছেন বটে, 
কিন্তু তাঁর সঙ্গে কতকগুলি টেকনিকগত ছূর্লক্ষণও সামাজিক নাটকের মধ্যে সঞ্চারিত 
করেছেন, যা বর্তমানকাল পর্ধস্তও আমরা সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হই নি। 
চটকদার ঘটন1 ও রোমহর্ণ পরিবেশ বাংল! সামাজিক নাটককে অনেক সময় সন্ত 
ও অসম্ভব ঘটনানির্ভর গোয়েন্দাকাহিনীতে পরিণত করেছিল। কিন্তু বাংলা 
সামাজিক জীবনের বিশেষত্ববজিত নিস্তরঙ্গ জীবনের উপর রোমাঞ্চকর ঘটন1 ও 
পরিবেশের উদ্যত অসির আশ্ফীলন নিতান্ত আকম্মিক ও অসামপ্রশ্তকর। এতিহামিক 
ও রোমান্টিক নাটকের টেকনিকই বাঙালী নাট্যকাঁরের1 তাঁদের সামাজিক ও 
পারিবারিক নাটকে ব্যবহাৰ করেছেন। ইতিহাসের অতীতাশ্রয়ী জগতে যে 
অসাধারণত্বের আলোশছায়া-মণ্ডিত জগৎ আছে; সেখানে জীবনের অসাধারণ বিকাশ 
ও বর্ণীতিশয্য অনেক সময় সামঞ্জশ্যেরই স্যষ্টি করে। শেক্সপীয়রের নাটকেও 


৮*। গিরিশচন্ত্র একসময় বলেছিলেন £ “দো ষগু1 লইয়! নাটক রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙগলার 
গুণ দুরে থাকুক, বড় রকমের একটি দোষও নাই। দোষের বিষয় বড়জোর নাবালককে ঠকা ইয়াছে, 
কেহ মিথ্যা সাক্ষা দিয়াছে, কৌউনশ্ুলির জেরাতে হটে নাই, গৃহে অন্ত্রহীন ছুই একজন পাইক ছিল, 
তাহাদের মারিয়া ডাকাইতি করিয়াছে, এইমাত্র দোষের চিত্র। লাম্পট্য দোষের বিবরণ ছুই একটি 
বেহ্া রাখিয়াছে, কেহ ঘা! একপরিবারস্থ থাকিয়। কুলাঙগনাকে বাহির করিক্াঞ্চে 'কেহ বা পড়শীর কুলাঙনা 
বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে। গুণের কথা বড়জোর কেহ পিতৃশ্রান্ধে কাঙ্নালীভোজন করাইপ্লাছিল, 


রাত! নির্মাণের জন্ত “টাইটটেল' আশে রাজাকে চাদ। দিয়াছে।” 
-গিরিশ প্রতিত।। হেমেম্্রনাথ দাশগুপ্ত, গু: ৪৮১1 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ৩৬৯ 


অসাধারণ ঘটনাঁসংঘটন ও রোমাঁটিক দৃস্তবিন্তাসের অভাব নেই। কিন্তু ডার লক্ষে 
একটি কথাও মনে রাখার প্রয়োজন যে, আধুনিক কালে আমর! যে অর্থে 'দামাজিক 
নাটক শবকটিকে ব্যাখ্যা করি, শেক্সপীয়বের কোনে। নাটকই সে পর্যায়ে পড়ে ন!। 
রোমান্টিক এঁতিহাঁদিক নাটক রচনায় শেক্সপীক্লর যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, ঠিক 
সেই পদ্ধতি ( তাও নিতান্ত স্থুলভাবে ) নামজিক নাটকে প্রয়োগ করা চলে না। 
বিষয়বস্তর সঙ্গে নাট্যরচনারীতির এই চূড়ান্ত অসামগ্রস্ত গিরিশচন্দ্রের সামাজিক 
নাটকে নিতান্ত উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 

অথচ উনবিংশ শতাবী থেকেই ইউরোপীয় সাহিত্যে সামাজিক নাটকের এক 
ভিন্নতর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। ইবসেন, বানার্ড শ, গলসওয়ার্দি প্রভৃতি 
খ্যাতনামা! নাট্যকারের] সমাজসমস্তামুলক নাটক রচনায় সম্পূর্ণ নৃতন এক পদ্ধতি 
ব্যাবহার করেছেন। প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ কিরূপে পরিবত্তিত হয়ে নৃতন 
এক-একটি সামাজিক বিপর্ধয় ঘটিয়ে তুলছে, তারই এক-একটি নৃতন আবিষ্িয়া 
তাদের নাটকে নৃতন-অর্থগৌরবমপ্তিত হয়ে উঠেছে। সামাজিক দুর্নীতি ও গ্লানিকে 
তারা" বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি ও মননশীলতার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। রোমান্স ও কবি- 
কল্পনার উত্তক্গ শীর্ষ থেকে তারা প্রাত্যহিক জগতের ধুলিধূমরিত পৃথিবীতে অবতরণ 
করেছেন। আধুনিক ক্ষয়িষু সমাজ-জীরনের নান| বৈষমা, রূঢ় অসঙ্গতি ও অর্থ নৈতিক 
বিপধয় ব্যক্তিক ও পারিবারিক জীবনকে কতখানি বিপর্যস্ত করে, আধুনিক মম।জ- 
সমস্যামূলক পাশ্চাত্তা নাটকে তাঁও প্রতিফলিত হয়েছে। গলসওয়ার্দি অধিকধিশ 
নাটকেই এ বুগের অর্থ নৈতিক বৈষম্য ও তার অনিবার্ধ পরিণামকে অত্যন্ত দক্ষতার 
সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। বানার্ড শ তার মননসমুদ্ধ দৃষ্টি ও মর্মভেদী ব্যঙ্গ-বিদ্রপের 
সাহায্যে প্রচলিত সামাজিক ধারণ! ও মূল্যবোধকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে 
তাদের শৃন্যগর্ভতা ও অসারতীকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এ যুগের পাশ্চান্য 
সমাজসমস্তামূলক নাটকগুলির রূপায়ণে রোমান্টিক নাট্যশৈলী সম্পূর্ণভাবে বর্জিত 
হয়েছে--সংলাঁপে, সংস্থানস্থ্টিতে, প্লট-বিস্তাসে--€কাথায়ও কবিকল্পনার আঁতিশয্য 
অথবা অযথ। রঙ ফলানোর চেষ্টা! নেই। 


কিন্তু বাংল! সামাজিক নাটক এর বিপরীত পথেই অগ্রনর হয়েছে। সুখের 
সংসারে আকম্মিক বিপর্যয়, হত্যাকারীর নৃশংসতা, বন্ধু বা ভ্রাতার প্রতারণা, পুলিশ- 
মামলা-মোকর্দমা প্রভৃতি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটন| নাঁটকীয় প্লটকে অসস্তবরূপে জটিল কবে 
তোলে সত্য, কিন্তু সেই কার্মাক্ত জলে জীবনের কোনো গভীরা্৫ঘস্যোতক সত্যচিত্র 
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ন!।, ঘটনার ঘনঘটা বা “পতন ও শ্বত্ু”-র সংখ্যাধিক্য - ঘটিয়ে 
সাঙাঙ্গিক ট্রাজেডির ঘথার্থ রস ফুটিয়ে তোলা যাঁয় না। আমাদের ঘটনাবিরল নিম্তর্গ 


৩৪৩ নাট্যগ্রবাহ ও নাটকবিচার 


পারিবারিক জীবনে যেখানে একটু সামান্ত বোবাঁপড়ার অভাব হলেই জীবনের 
কেন্্রচ্যুতি ঘটে, সেখানে জোর করে বাইরে থেকে কতকগুলি উত্তেজনামূলক ঘটনা 
সংযোজন করলে নাটকের হুক্মরস সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক 
নাটকের উপস্থাপনার মধ্যে প্রচুর পরিমাণেই নাটকীয় সম্ভীবন! থাকে, কিন্ত অতি- 
নাটকীয় আবহাওয়ায় ও রোমাটটিক শৈলীর প্রয়োগে তার অধিকাংশই ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হয়। 

৫ ঘিজেন্্রলালের সামাজিক নাটক. আলোচনার প্রসঙ্গে বাংল সামাজিক নাটকের 
এই সাধারণ প্রকৃতির কথা মনে বাঁখ! প্রয়োজন । ছিজেন্দ্রলাল তাঁর দুখাঁনি সামাজিক 
নাটক রচনার পূর্বে বিদ্রপাত্মক কবিতা ও প্রহসনের মধ্যে সমাজ-সমীলোচনা 
করেছিলেন । কিন্তু প্রহসন রচনার লঘুচপল মনোভঙ্গির মধ্যে সামাজিক নাটাদর্শের 
সম্ভাবনাটি পরীক্ষিত হয় নি। “পরপারে” ও বেঙ্গনারী'র মধ্যে গভীররসাত্মক 
সামাজিক নাটক রচনার শক্তি পরীক্ষিত হয়েছে । দ্বিজেন্জ্লালের সামাজিক নাটকের 
মধ্যে গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকের প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, দু-একটি ক্ষেত্রে দীনবন্ধু 
ও অমুতলালের প্রভাবও আছে। ইবসেনের নাটকের সঙ্গেও তার গভীর পরিচয় 
ছিল। "শান্তা (পরপারে ) ও 'ম্থশীলা" ( বঙ্গনারী ) চরিত্রের মধ্যে ইবসেনীয় 
নায়িকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবৌধ ও বিদ্রোহী মনোবৃত্তির কিছু ছায়াপাত ঘটেছে । তবু 
দ্বিজেন্দ্রলাল সমসামফ়িক পাশ্চান্ত্য সাহিত্যের সামাজিক নাটক রচনার টেকনিক আয়ত্ত 
করতে পারেন নি--এ বিষয়ে তিনি পূর্ববতী বাঙালী নাট্যকারদেরই পথ অনুসরণ 
রুরেছেন। গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান* নাটকে পণপ্রথা ও শান্তি কি শাস্তি নাটকে 
বিধবা-সমস্তা নিয়ে আলোচনা কর! হয়েছে, কিন্তু ছু ক্ষেত্রেই বাইরের দ্দিকটিই বড় 
হয়ে উঠেছে, সমস্যার মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারেন নি। দ্বিজেন্দ্লালের 'বঙ্গ-নারী” 
নাটকেও তেমনি বাইরের ক্রিয়-গ্রতিক্রিয়াটিই প্রবল হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়তঃ, 
দ্বিজেন্্লালের নাট্যপ্রতিভা রোমান্টিক নাটক রচনারই অহ্থকুল। দীর্ঘকালব্যাপী 
পুরাণাশ্রয়ী ও ইতিহাসাশ্রয়ী রোমার্টিক নাটক রচনার ফলে এ রীতিটিই তার 
্বভাঁবনিদ্ধ রীতিতে পরিণত হয়েছিল। তাই সামাজিক নাটক রচনা করতে বসেও 
তিনি রোমান্টিক নাটকের টেকনিকই অবলম্বন করেছিলেন। 

“পরপারে? (১৯১২ ) নাটকের মূল পরিিকল্পনাটি ছুর্বল, পরিণতিটিও আকন্মিক। 
প্রথমাঙ্ক প্রথম দৃশ্ত থেকেই অসঙ্গতির শুরু হয়েছে। দয়ালেরু, মহিমের মাতৃভক্তি 
সম্পর্কে সংশয়, মহিমের শঙ্কা, ছিতীয় দৃশ্তে সরযূর মুখে “এ বিবাহে আঁমি স্থখী হব না” 
উক্তির মধ্যে কোনে! কার্ধকারণ সম্পর্ক নেই। মহিমের মাতৃভক্তির কোনে ধরথার্থ 
পরিচয় নেই, এমন কি বিবাহের পরেই এমন কোনে ঘটনা ঘটে নি, যাতে মহিমের 


ঘ্বিজেন্ত্রলাল : কবি ও নাট্যকার ৩৩২ 


শঙ্কাতুর হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। ব্যাপারটি যেন জ্যামিতির সম্পান্ভের 
€য0501৩18) মতো--আগে থেকে হুত্র নির্দেশ করা হয়েছে, সেই সুত্রান্যায়ী 
নাট্যকার ঘটন! সাজিয়ে গিয়েছেন। মহিম যে মাতৃভক্ত ছিলেন নাটকে তার প্রমাণ 
থাকা উচিত ছিল, আরপরে কিভাবে তীর ভক্তি বির1গে পরিণত হল, তারও 
বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ থাকা উচিত ছিল। প্রথমান্ক পঞ্চম দৃশ্টে মাতার প্রতি মহিষের 
আচরণও বিশ্ময়কর--কোনে। সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়। যাঁয় না । মহিমের চরিত্রটি 
কোথায়ও ফুটতে পারে নি-__এমন কি যে সরযুকে কেন্দ্র করে তার মাতার প্রতি 
বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁর প্রতিও মহিষের অনগুরাগের কোনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
নেই। স্ত্রীর জন্ত মাকে পরিত্যাগ করা, মগ্যপান ও বেশ্ঠাসক্তি, শাস্তাকে গুলি করা, 
ফেরারী আলামীর জীবনযাপন, সরযূর দয়ার ফাসির হাত থেকে অব্যাহতি ও সর্বশেষে 
শান্তার কাছে পরপার সম্পকিত আধ্যাত্মিক দীক্ষাগ্রহণ--এই লমন্ত ব্যাপারই এখন 
দ্রতবেগে ও রোমাঞ্চকরতাঁবে আব্তিত হয়েছে যে সেখানে মহিমকে পাওয়। যায় না, 
তার ব্দলে পাওয়া যায় কতকগুলি রোমহর্ষক ঘটনার ঘূর্ণাবর্তকে । 

বিশ্বেশ্বর চরিত্রকে সরল বিশ্বানী ভালোমান্গষ করে আকার চেষ্টা কর! হয়েছে। 
সরযূর সঙ্গে তার ন্েহমধুর সম্পর্কটি যেমন স্ষিপ্ণ, তেমনি কৌতৃকরসোজ্জল। ন্সেহমন় 
বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বরের একমাত্র অবলম্বন তাঁর পৌত্রী। বিয়ের পরে সরযূ যখন তাকে প্রশ্ন 
করলেন যে সে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে তিনি কি করবেন, বিশ্বেশ্বর তার উত্তরে 
বলেছেন : “এই সঙ্গীহীন বিড়ালছানার মতো আমি নিজের লেজের সঙ্গে খেল! কর্ব।” 
-_-ছো্টর একটি উপমার মধ্য দিয়ে বিশ্বেশ্বরের গ্সেহপ্রবণ মনটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। 
কিন্তু এই চরিত্রটিরও ছুটি অসঙ্গতি চোখে পড়ে। প্রথমত, বিশ্বেশ্বরের সরলতা ও 
বিশ্বাস মাআতিরিক্তরূপে আত্মপ্রকীশ করেছে। দ্বিতীয়াঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্তে বিশ্বেশ্বরের 
পার্তীকে টাক দেওয়ার ব্যাপারটি নিতান্ত আতিশয্য ছাড়া আর কিছু নয়। 
দ্বিতীয়ত, বিশ্বেশ্বরের অন্গৃতাঁপ ও আত্মহত্যা নাটকে কোনে! করুণ আবেদনের স্ষ্টি 
করে না। প্ররুতপক্ষে বিশ্বেখবরের পরাজয়ই হয়েছে । 

পার্বতী একটি নর-পিশাচ চবিজ্র। দ্বিজেন্্লালের সমগ্র নাটকের মধ্যে পার্বতী 
একক । পার্ধতী মাহুষ নয়-_পাপকার্ধ ও ছুক্কৃতির একটি যন্ত্র_-তার রক্তমাংদের 
মানবসত্ত। কোথায়ও ফুটে ওঠে নি। ক্ালীচরণ চরিভ্রের উপর দীনবদ্ধুর নিমচাদ 
চরিত্রের গ্রভাৰ পড়েছে। কালীচরণ পার্বতীর সংসর্গে থেকেও: নিষলক্ক-- তার 
নীতিবোধটিও ুষ্পষ্ট । কিন্ত নিমটাদ চরিত্রের ভাবগভীরতা ও শিল্পোৎকর্ষ এই চরিজ্র- 
টিতে অঙ্থপস্থিত। কালীচরণ নিমটাদের অক্ষম অনুকরণ মাজ। হিরগ্নয়ীর কাহিনীটি 
রবীন্দ্রনাথের “বিচারক ( গল্পগুচ্ছ--ছিতীয় খণ্ড) গল্পকে ম্মরণ করিয়ে দেয়। চরিত্রটি 
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পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের গ্রভাব থাক] বিচিন্ত নয় । শান্ত! চরিত্রে ছিজেন্দ্রলাল পতিতা 
চরিত্রের মহত্ব ও নারীর ব্যক্তিত্বাতত্য উজ্জ্বল রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। শ্াস্তার মুখ 
দিয়ে নাট্যকার প্রেম ও বিবাহতত্বের আলোচনা করেছেন £ “বিবাহ ?-_বিবাহ নইলে 
প্রেম নিষিদ্ধ? কে বলে। বিবাহ? সে তে রেজেষ্টারি কবুলিয়ং লিখে দেওয়া-_ 
বেড়া দিয়ে জমি ঘিরে নেওয়]। তাই বা কৈ? গ্রজাও জমি ছেড়ে দিতে পারে, বিক্রয় 
কর্তে পারে। কিন্তু স্ত্রী আমৃত্যু ক্রীতদাসী” (৩২ )। শান্তা চরিত্রের মধ্যে আতিশয্য 
আছে। তা ছাড়া চরিত্রটিকে বিশিষ্ট মতবাদ ঘোষণার যন্ত্র বলে মনে হয়।৮৯ 

“পরপারে” নাটকে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। নাট্যকার নাটকটির শেষে 
আধ্যাত্মিক পরিণতির চিত্র আকার চেষ্টা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যুক্তিবাদী ও 
সংশয়বাদী ছিলেন, তাঁর অনেকগুলি চরিত্রে যুক্তিবাদ ও সংশয়বাদের প্রাধান্য দেখা 
যায়। তার শেজীঁবনে মতপবিবর্তন হয়েছিল__€ত্রিবেণী” কাব্যের কোনে! কোনে 
কবিতায় তাঁর পরিচয় আছে ।৮২ কিন্তু এই জাতীয় পরিণতির জন্য নাট্যকারকে 
কতকগুলি অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছে। সরযূর জন্য মহিম ও শাস্তার 
জন্য সরযু প্রাণদণ্ড থেকে মুক্ত হয়েছে। যখন মহিম ও সরযূর মধ্যে মিলনের আর 
কোঁনে। বাঁধা নেই, তখনই নাট্যকার বিশ্বেশ্বর ও সরযূর পরপর মৃত্যু ঘটিপ্ধে মহিমকে 
শ্বশীনচারী সন্ন্যাসী করে তুললেন। অথচ মহিম চরিত্রের মধ্যে কোথায়ও এ জাতীয় 
পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা ছিল না, সরযুর মৃত্যুর পর মহিমের মনে তীব্র 
অন্তজণলাও স্যরি কব! হয় নি। প্রশাস্তচিত্ত ভবানীপ্রলাদের মুখে শ্ঠামাসঙ্গীত দিয়ে 
নাট্যকার নাটকটির মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, 
কিন্তু নাটকের মধ্যে কোনো আধ্যাত্মিক রপ ফুটে ওঠে'নি। “পরপারে নামকরণেরও 
কোনে সার্থকতা নেই--ইহকালের গোলাগুলি ছোঁড়া ও খুন-জখমই নাটকটির 
অধিকাংশ জুড়ে আছে ।৮৩ নাটকের শেষদৃশ্ঠে শান্তার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় পরপারের 


৮১। নাট্যকারও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কিন্তু আদরশশবাদের আতিশযোর জগ্ঠই তিনি এই 
চরিত্রটিকে অন্কন করেন। নাটকটির ভুমিকায় তিনি বলেছেন: "নাটকে শান্তার চরিত্র একটু 
অধাভাবিকভাবে উচ্দ্বল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বেগ্তা এরূপ কিনা তাহা জানি না। বেশ্যার 
্বার্থভাগের কথ! গুনিয়াছি। যদ্দি সে কথা৷ সত্য হয়, হৌক, একথ| ভাবিতেও জামার আনন হয় । এ চিত্র 
বধ কার্পদিক হয় হোক ।” 

৮২। "এই নাটকথানি রচনাকালে কবির হদয়ে যে আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্মেষ হইয়াছিল, তাহার 
জীবনেতিহাসে তাহার আভাষ পাওয়! বায়।”--দ্বিজেজলাল : , ন্বকৃফ ঘোর»পৃঃ ১৯৭। 

৮৩। ডাঃ হুকুমার সেন মহাশয় যথার্থ ই বলেছেন : “পরপারে (১৩১৯) নাক বালকোচিত উৎকট 
হোন িক 236108£8078 মাত্র। সামাজিক নাটক নয়।” 

বাঙ্গাল! াহিতোর ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫, ), পৃঃ ৩৯০। 


ছিজেন্রলাল : কবি ও নাটাকার ৩০৪ 


ইঙ্গিত আছে। শান্তার দিব্যদৃ্িরও কোনো অর্থ হয় না_নাটকের পূর্বাপর ঘটনার 
সঙ্গে এই দৃশ্ঠটির কোনো মিল নেই-_বিচ্ছিন্ন হ্বীপের মতো! জেগে আছে। 

বিঙ্গনারী? (১৯১৬ ) দ্বিজেন্্লালের মৃত্যুর ছুবত্দর পূর্বেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু 
এই নাটকটির মধ্যে একটি গণিকা-চরিত্র এতই উজ্জল হয়ে উঠেছিল যে, সেই 
চরিত্রটিকে নিয়ে হ্বতন্ত্রভাবে তিনি “পরপারে” নাটকটি রচনা করেছিলেন। “বঙ্গনারী” 
পাঙুলিপি অবস্থায় পড়ে ছিল--কবির মৃত্যুর তিন বছর পরে প্রকাশিত হয়। এই 
নাটকে দ্বিজেন্্রলাল বাল্যবিবাহ ও পণ-প্রথা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নাটকটির 
উপর গিরিশচন্দ্রের “বলিদান+ নাটকের প্রভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট। স্দানন্দ চবিভ্রটি 
নাট্যকারের মতবাদের বাহক হয়ে উঠেছে। বাল্যবিবাহের কুফল ও বর্তমান নমাজের 
পণপ্রথা দূর করা সম্ভব কিনা__এই ছুটি বিষয় নাটকের মধ্যে অনেকখানি অংশ 
অধিকার করেছে। নাটকের মধ্যে কেদার চরিত্রটি সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
এই কৌতুকগ্রবণ আধপাগলা চরিত্রটি বন্ধু দেবেন্দ্রকে সব দিক থেকে বক্ষা করেছে। 
কেদীর শুধু দেবেক্দের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্েরই গ্রস্থিমোচন করেন নি, তার প্রাণশক্তি ও 
সরসতা নাটকের মধ্যে বৈচিত্র্যের স্ষ্টি করেছে। 

নাটকের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র উপেন্্র। উপেন্দ্রের মধ্যে ধর্মধ্বজী 
ভণ্ড চবিত্রকে শ্লেষাতআকভাঁবে চিত্রিত করা হয়েছে । এই ধরনের চরিত্রকে নিয়ে তিনি 
প্রহমন ও হাসির গানের যুগে ব্যঙ্গবিদ্রপ করেছেন। একদিকে যেমন তিনি উপেন্দ্র 
চরিত্র স্থপ্টি করে ধর্মধ্বজী ভণ্তকে কশাঘাত করেছেন, তেমনি বিলাত-ফেরত বিনয় 
চব্রিরটি একে তিনি বিলাত-ফেরতকে নিয়ে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার দিকটিও, 
দেথিয়েছেন। প্রথম জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিজেন্দ্রলাল পরিণত বয়সেও 
বিশ্বত হতে পারেন নি। প্রথম যুগের কবিতায় প্রহমনে ও “একঘরে” নকশায় 
যা বলেছিলেন, দেবেন্দ্রের মুখ দিয়ে তা আবার বলিয়েছেন : “চুরি কর, 
জাল কর, বেশ্টা রাখ__-সমাজ সব সবে, কিন্তু বিলেত-যাত্রা অমার্জনীয় 1” 
বঙ্গনারী? নাটকে প্রহদন-রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলালের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়--উপেন্দ্র ও 
তার ভক্তদলের দৃশ্ত কৌতুকরসৌজ্জল। স্থশীল! ইংরেজিশিক্ষিতা, যুক্তিবাদিনী 
বিজ্রোহিনী নারী। কিন্তু স্ুশীলার মধ্যে রক্তমাংসের মানবীপত্তার কোনে রূপ 
বিকশিত হয় নি, সে ঘেন মৃত্তিমতী মতবাদ । নাটকের মধ্যে নাঁন! ধূরনের সামাজিক 
বিতর্ক আছে, কিন্ত কোনটিই চবিত্রটির সহায়ত করে নি। অথচ বোমাঞ্কর 
ঘটনার অভাব নেই । যজেস্বর ও উপেন্দ্রে চক্রান্তে বদদিনী বিনোদিনী, যজেশ্বরের 
আকন্মিক পরিবর্তন, দস্থাকবলিতা সুশীলার আকস্মিক বিপন্থুক্তি প্রভৃতি রোমার্টিক 
দশ্তগুলি নাটকের সহজগতি রুদ্ধ করেছে। 


৫ নাট্য প্রবাহ চি নাটকবিচার 


জীবনের শেষগ্রহরে ছিজেন্দ্রলাল সামাঁজিক' নাটক রচনা শুরু করেছিলেন কিন্ত 
কোনো নূতন দিকৃ-নির্দেশ করতে পারেন নি। (প্রকৃতপক্ষে বাংলা সামাজিক নাটকের 
ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র যে উপাদান ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, সেই নির্দিষ্ট পথই 
দ্বিজেন্্রল।লের সামাজিক নাটকের যাত্রাপথ। 'বঙ্গনারী”-র দেবেন্দ্র চরিজ্টি ষেন 
গিরিশচন্দ্রেরই শোকছুঃখজর্জরিত বিভ্রানস্তচিত্ত বাঙালী গৃহকর্তার ছবি। 'পরপারে'র 
ভবানীপ্রসাদ, পার্বতী, দয়াল জাতীয় চরিভ্রও গিরিশচজ্রের এই জাতীয় চরিত্রের 
ছাচেগড়া। কিন্তু 'গিরিশচন্দ্রেষে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মৰোধের স্থ্রটি সহজ ও 
স্বাভাবিক হয়েছে, দ্বিজেজ্জলাল তাকে ফুটিয়ে তুলতে অনেক কষ্টকল্লিত ঘটনার আশ্রয় 
নিয়েছেন । বঙ্গনারী' নাটকে অতিনাটকীয় উপাদান তুলনামূলক ভাবে অনেক কম, 
কিন্ত কেদারের ভূমিক1 ও ভক্তবৃন্দপরিবৃত উপেক্দ্রের কাহিনীটি ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রেই 
প্রচারধর্থিতার ভাব পরিশ্ফুট হয়েছে ।) সদানন্দ, স্ুশীলা, বিনয় প্রতৃভি চরিত্র এক- 
একটি মতবাদের বাহন ।--চরিত্র হিসাবে সজীব হয়ে উঠতে পারে নি। সদ্দানন্দ, 
নাট্যকার নিজেই-_-ছিজেন্দ্রলালের পরিণত বয়সের সামাজিক মতামতই এই চবিত্রটির 
মুখ দিয় প্রকাশিত হয়েছে। (স্দানন্দের মুখ দিয়ে নাট্যকার তার ব্যক্তিজীবন ও 
শিল্পজীবনের পরিবর্তনের কথা মর্মভেদী বেদনার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন : “প্রেমের 
গান আর গাই না, হাসির গান আর গাই না। সেদিন গিয়েছে । হাসি-তামানার 
দিন গিয়েছে, আমারও গিয়েছে, সমাজেরও গিয়েছে ।”-__এই উক্তির আলোকে শিল্পী 
দ্বিজেন্্রলালের মনোজীবনের একটি নিগৃঢ় লন্কেত পাওয়া যায়। বক্তব্য ও তত্বের 
দিকে যাই হোক না কেন, সামাজিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল পুরাঁতনেরই 
পুনরাবৃত্তি করেছেন ? 


দ্বিজেন্দ্রনাট্যের নান! প্রসঙ্গ 


দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য প্রতিভা আলোচন! প্রসঙ্গে ভার সংলাপরচনাপদ্ধতির বিচার 
হওয়া প্রয়োজন । দিজেন্ত্লালের নাটক-বিচার করতে গিয়ে অধিকাংশ পমালোচকই 
তার নাটকীয় সংলাপ ও ভাষার আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া নাটকীন্ 
গতিহুট্রির পক্ষেও সংলাপের দীয়িত্ব অনম্বীকার্য। ছ্িজেন্্রলালের নাটকের সংলাপ 
বিচারের পুবে তার নিজন্ব অভিমত আলোচনা করা গ্রয়োজন। কাব্যসংলাপ 
(9156 01819886) ও গগ্যঘংলাপ (71056 ৫19109886 ) ভেদে তিনি ছু-জাতীয় 
সংলাপই ব্যবহার করেছেন। তিনি এই ছু-জাতীয় সংলাপ সম্পর্কেই আলোচনা 
করেছেন : 

“প্রথমে 91181056816-এর অনকরণে 81801 ড615০-এ নাটক লিখিতে 
আরুস্ভ করি। “তারাবাই” প্রকাশ হইবার পরে স্বীয় কৰি নবীনচন্ত্র সেনকে তাহার 
অন্থরোধে এক কপি পাগই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ নৃতন 
ধরণের অমিত্রাক্ষর, মাইকেলের ছন্দোমাধুরী ইহাতে নাই--এ অমিত্রাক্ষর চলিবে 
না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুস্থদনের দৈববাণী মনে হইল,_-যে অমিত্রাক্ষরে 
নাটক এখন চলিতে পারে পা। দীর্ঘ ব্ৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু ভ্রুত 
কথোপকথনের কথা ত গগ্ধের মত হইতেই হইবে। 581816505816-এর অমিত্রাক্ষর 
11100-অমিত্রাক্ষর হইতে পৃথক | : 5181536816-এ খানিক গদ্য খানিক পদ্য, 
তথাপি ছুইটি খাপ খাইতেছে। কারণ ইংরাজি ভাষায় সেরূপ অবস্থা আসিয়ছিল। 
কিন্তু বাঙ্গলাতে “তুমি যদি আস সখি, আমি যেথা যাবো” ইহার পরে “নবান নীরদ 
শ্রাম নিকুঞ্তবিহারী” এরূপ রচনা অসহা বিসদূশ বোধ হইবে। কিন্তু গন্ে একত্রে 
উভয়ই চলে। গছোের এখন সে অবস্থা আসিয়াছে ।*১ | 

দ্বিজেন্দ্রলীলের এই মন্তব্যটি পরীক্ষা করলে দেখা যায় ষে, তিনি নাটকীয় সংলাপ- 
রচনায় বাংল! নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপযোগিতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ 
করেছেন। তিনি মধূস্থদনের “দৈববাণী'র কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্ত যধুস্ছদন, 
নাটক রচনার যুগ যে বাংল! সাহিত্যে তখনে৷ আসে নি, মেই কথাই উল্লেখ করেছেন, 
তার সঙ্গে নার্টকে অধিত্রাক্ষর ছন্দের ভবিষ্যৎ সভভাবনার কথা অস্বীকার করেন নি। 


৷ আমার নাটাজীবনের আরঙ্ত : নাটা-দলগির, রাবণ, ১৩১৭, পৃঃ ৫১-২৩। 


৩০৭ বিজেন্দ্রনাটোর নানা প্রষন্ক 


কিন্ত এর জন্য আমাদের কান, তৈরী করতে হবে, এ কথাও তিনি বলেছেন ।* 
মধুক্ধনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের মধ্যেও একটি ক্রমপরিণতি লক্ষণীয়.। “ভিলোতমাসস্ভব 
কাব্যে” পপাল্লাবতীনাটকে' এই ছন্দের আড়ষ্টতা আছে। “মেঘনাদবধ কাব্যের শেষ 
দিকেই এ ছন্দের অধিকতর পরিণত রূপ লক্ষ্য করা যায়: “মেঘনাদবধকাব্যে"সথ 
ছন্দের মধ্যে মহাকাব্যোচিত মেঘমন্ত্র ও গীতিন্থযম! দুই-ই আছে। অিক্রাক্ষর 
ছন্দের নাট্যসম্ভাবনাই এক্ষেত্রে বিচার্ষ। মধুস্দনের অগিত্রাক্ষর ছন্দের 
সবাপেক্ষা নাট্যগুণসমৃদ্ধ রূপ বীরাঙ্গনা কাব্যের ছন্দ। একাত্মবক নাট্য- 
ভাষণের (71018179010 09০01019806 ) পদ্ধতিতেই মধুস্থদ্নের পত্রকাব্যখাঁনি রচিত 
হয়েছে । এর ফলে ঘাতপ্রতিঘাতপ্রধান অস্তজীবনকে মধুহ্দূন নাট্যকারের বস্তধর্মী 
শিল্পরীতির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। এই কাব্যের মধ্যে অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের নাট্য গুণ প্রকাশিত হয়েছে। | 

নাটকীয় সংলাঁপ রচনায় *গরিশ ছন্দ একটি নৃতন পথ নির্দেশ করেছিল। 
গিরিশচন্দ্রের এই ছন্)টি প্রকৃত পক্ষে “ভাঙা অমিত্রাক্ষর? ছন্দ । তিনি “রাবণ বধ” 
নাটকে (১২৮৮) এই ছন্দ সর্বপ্রথম ব্াবহার করেন। অবশ্য গিরিশচজ্ুই এই 
ছন্দের প্রবর্তক বা আবিষ্র্তী নন। তার পুবে ব্রজমোহন রায় ও বাজকুষণ বায় এই 
ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন।৩ কিন্তু গিরিশচন্দ্রই এই ছন্দকে সুসংস্কৃত ও হুমাজিত 
করে নাটকে ব্যবহার করেন। স্থৃতবাং অমিত্রাক্ষর ছন্দের দ্বারা ঘে নাটক বচন! 
কর] সম্ভব নয়, এ কথ! ব্ল। যায় না। ববীন্দ্রনাথও তার প্রথম যুগের “রাঙ্গা ও 
বাণী” “বিসর্জন” “চিত্রাঙ্গদা” প্রভৃতি নাট্যকাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে সার্থকভাবে প্রয়োগ 
করেছেন। “দ্রুত কথোপকথনের” ভাষাও এই ছন্দেই রূপ পেয়েছে । এই কারণেই 
নাটকের সংলাপরচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে অন্ুপযুক্ততার কথ 
বলেছেন, তা স্বীকার করা যায় না। 

আসল কথা, ঘিজেনদ্রলালের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সর্বত্র সার্থক হয় নি--অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের প্রবহমানতার মধ্যে একটি স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতা থাকে । কিন্তু অনেক 
সময়, বিষম মাত্রায় ছেদ পড়ার জন্য দ্বিজেন্্রলালের কাব্যসংলাপ গতিহীন হয়ে 
পড়েছে। দিজেন্দ্লালের প্রথম ছুটি নাট্যকাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগের মধ্যে 
অনেক ক্রটিবিচ্যুতি লক্ষ্য করা যাঁয়। কোথায় আট-ছয়ের, বিভাগটি অতিরিক্ত 


২। ৮90 (719 13 1001 019 886 01 019105 (0 10801191), ৬/০ ৮19 09৩ 00110 ৩৪৫ 
9 05 81601060 (0 0156 2891090 01 109 71801 ৯০১০*--ললাজনারায়ণ বহর কাছে লিখিত চিঠি, 
ঘধূদ্থৃতি (১৯২*)১ ২ নগেজনাথ সোম, পৃঃ ৭৪৬। 

৩। বাংলা মাহিতোর ইতিহাপ (খ্িতীয় খণ্ড, ১৩৫৯ ) ৫ সুকুমার সেন, পুঃ ৩৫৪। 


দ্বিজেজ্লাল £ কবি ও নাট্যকার ৩ 


সার্থকভাবে অন্থুসবণ করার ফলে মন্ত্রের দ্রিকটিই বভ বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে-_- 
কলাকৌশলকে গোপন করে গ্রথম শ্রেণীর শিল্প হয়ে উঠতে পাবে নি। 'তাবাবাই 
নাটকের অমিত্রাক্ষর ছন্দের গতি পদে পদে ব্যাহত হয়েছে--অনেক জায়গায় 
শ্রুতিকটুও বটে : 
শুনিয়াছি--যাহ! শুনি নাই 

পূর্বে কভু- শন্ত্রধ্বনি, সমর চীৎকার, 

মরণের আর্তনাদ-বিমিশ্রিত ঘোর 

অসীম বিকট কোলাঁহলে। করিয়াছি 

যুদ্ধ আজি তুচ্ছ করি, জীবন, প্রবল 

বিরাট উতৎ্সাহে। আনিয়াছি বন্দী করি 

এই হস্তে মজফরে আজি । 

-_€ তীরাবাঈ : চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্ঠ ) 
উদ্ধত সংলাপটির মধ্যে কৃত্রিমতা ও আঁভষ্টত! লক্ষণীয় । পরবর্তী নাট্যকা ব্যগুলিতে 
অমিভ্ত্াক্ষর ছন্দের পর্িণততর রূপ লক্ষ্য করা যায়। সভবত দ্বিজেনত্রণাল তার 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাই পব্বর্তীকালের 
এতিহাসিক নাটকগুলিতে তিনি গগ্ঠসংলাপ ব্যবহার করেছিলেন। 

কিন্ত ছ্বিজেন্্ল(লের কাব্যসংলাপের আর একটি দ্রিকও আছে। সাধারণ 
কথোপকথনের নিরুত্তাপ রূপ ছিজেন্দ্রলীলের কাব্যসংলাপে অসঙ্গত হযেছে-_কিন্তু 
উচ্ছসিত হ্বদয়াবেগকে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই তার চিত্রময়ী ভাষায় রূপ দিয়েছেন। 
“ভীঘ্ম” নাটকে অস্বার প্রতি ভীম্মের একটি উক্তি লক্ষণীয় ঃ 
এ ততুমি নহ। দেখিতেছি 
কোন এক উন্মাদিনী স্বন্দরী রমণী। 
আরক্তিম শুভ্রবর্ণ পূর্ণ গণ্ড ছুটি 
কামন। মদিরাপানে। চক্ষুর জালায় 
জবলিছে নিরয়বহি। বিশ্ব ওষ্ঠ ছুটি 
সগরল হান্ভরসে--লালসা-শিখিল। (ভীম্ম : ওয় অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃষ্ ) 
মর্দন ও রতির চক্রান্তে বসভ্তবিহবলা পৃথিবীর 'দিকে চেয়ে অহুল্যা! যেখানে বিশ্ব- 
প্রকৃতির মধ্যে নিজে যৌবনম্বপ্নকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেখানে দ্বিজেজ্জলাঁলের 
অমিজ্রাক্ষর ছন্দের কাব্যসংলাপ অপরূপ হয়ে উঠেছে £ 
আহা! কি মধুর ! মুঞরিত ঘনশ্তাম 
নিকুঞ্ক : গুঞঁরে ভূঙ্গ ; রঞ্সিত ছন্দর 


৩৩ ছিজেন্্রনাট্যের নানা প্রসঙ্ক 


পল্পবিত পণাবীথি সন্ধ্যার কিরণে। 
সুদূর তটিনী বহে ঘন তরুচ্ছায়ে 
অর্ধাবগুঠনবতী, ক্ষিগ্র পদক্ষেপে 


.১১০০০০০০***,,, সবার উপরে 
এক গাঢ় নীলাকাশ নিম্পন্দ, নির্মল, 
সদ্যমেঘমুক্ত নত চষ্বিতে ধরার ' 
স্থখস্মিত বিশ্বাধর__রক্তিম লঙ্জাঁয় । 
(পাষাণী £ ২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য ) 
উদ্ধত অংশঘ্য়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। প্রেম ও 
প্রকৃতিকে নিয়ে যেখানে নাটকীয় চরিত্রের প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ স্পন্দিত হয়ে ওঠে, 
সেখানে ছিজেন্দ্রলালের কাব্যসংলাপ অধিকতর সার্থক হয়েছে। কিন্ত নাটকীয় 
সংলাপরচনীয় এটুকুই যথেষ্ট নয়। 
নাটকে কাব্যের অধিকার কতখানি থাক! সঙ্গত--এই সমস্যা নিয়ে পাশ্াাত্য 
সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই আলোচনা করেছেন। একদলের মতে উৎকৃষ্ট 
নাটকে কাব্যগুণলমন্থিত হওয়ার প্রয়োজন আছে ( স্থইনবার্ন, আযাব্যারক্রম্থে গ্রভৃতির 
মত)। আর একদলের মতে কাব্য ও নাটক পৃথক বন্ত--নাটকের মধ্যে কাব্যের 
প্রবেশাধিকাঁর নিতান্ত অসঙ্গত। প্রাচীন গ্রীক নাটক ও এলিজাবেখীয় যুগের নাটক 
কাব্যগুণসমৃদ্ধ, স্থতরাং নাটকের এলাক1 থেকে কাঁব্যকে সম্পূর্ণ বহিষ্কার কর! সম্পর্কেও 
সংশয় জাগে, আবার কাব্যের অতিপ্রীধান্তও উচ্চঙ্র নাটককে অনেক সময় 
“লিরিকের জলাভূমি” করে তোলে । আমল কথা, নাট্যকাব্যে কাব্য ও নাটকের পূর্ণ 
সামগ্ুস্তের প্রয়োজন । যেখানে কাব্য নাটকের শাঁসনকে অস্বীকার কৰে নিজের 
কারুকারধ ও অলঙ্কারের বিলাস দেখাতে চায়, সেখানকার কাব্যসংলাপ নিঃসন্দেহে 
দোষাঁবহ। কিন্তু যেখানে কাবা ও নাটক পার্বতী-পরমেশ্বর"' একা ত্বতায় বিধৃত, 
সেখানকার কাব্য নাঁটকীয়তাকে আরও সমৃদ্ধই করে। শেক্সপীয়রের নাটকগুলি এর 
চরম উদাহরণস্থল-_কাব্যের' মাধামেই সেখানে নাটকীয় গতিধর্ম অসাধারণত্ব লাভ 
করেছে ।৪ 
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ছিজেন্্রলাল : কবি ও নাটাকার ৩১৬ 


দ্বিজেন্্লালের কাব্যসংলাপ সম্পর্কেও এই দৃষ্টিভঙ্গির সাহাঘ্যেই বিচার করতে 
হবে। ছিজেন্্রলীলের নাট্যকাধাগুলির মধ্যে তাঁর রোমান্টিক কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর 
আছে। কাবা হিসাবে সে সমপ্ত অংশের মূলা থাকলেও সব সময় নাটক হিসাবে খুৰ 
বেশী সার্থকতা নেই । তাই তার নাট্যকাবাগুলির কোনে কোনো অংশ গীতিকবিত! 
হিসাবে শিল্পপার্কতামগ্ডিত, কিন্তু নাটকীয় সংলাপ হিসাবে খুব বেশী সার্থকতা থাঁকে 
না। কারণ সার্থক নাট্যকাব্য কাবোর স্ব-মহিমা প্রকাশ করার ক্ষেত্র নয়। কিন্ত 
কাব্যগুণের সঙ্গে যেখানে কাঁবোর নাটকীয়তার সমন্বয় ঘটেছে সেখানকার 
কলাকৌশল অস্বীকার করা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকাব্যগুল্সির মধ্যে কাব্য- 
ংলাপের দিক থেকে 'ভীম্ম” নাটকটিই অপেক্ষারুত পরিণত। প্পাষাণী, ও 
“তারাবাই, নাটকের সংলাপগত ক্রটি এখানে অনেকখানি সংশোধিত হয়েছে ।-- 
কাব্য ও নাটকের মালাবন্ধনও অনেকখানি সার্থকতা লাভ করেছে। 
শ্রেষ্ঠ নাটকে কাবা ও নাটকের সামপ্রশ্য ঘটে । কিন্ত নাটকের কাব্যসংলাপের 
মধ্যেও বৈচিত্রা স্থষ্টিঘ অবকাঁশ আছে। কাব্যসংলাপের মধ্যে যে সুগভীর হৃদয়া- 
বেগকেই শুধু বপাধিত করা যায় এমন কোনে] ধরাবীধ1 নিয়ম নেই , চলতি ভাষার 
মেজীজকেও কাবাসংলাপে ফু্রিষে তোল! যায়। শেক্সপীয়রের নাটক থেকে এই 
ধরনের চলতি মেজাজের কাবাসংলাপের উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। ফলকন ব্রিজ 
(কিং জন ) ও 'রোযিও জুলিয়েট” নাটকেব নার্স চরিত্রটির সংলাপরীতি লক্ষ্য করলেই 
দেখা যাবে যে কাব্যসংলাপের সীনানা! কতদূর বাডানে সম্ভব । শেক্সপীয়র' তার 
কাব্যমংল।পের পাহাযো সর্ববিধ বস পরিবেশন করেছেন-_ প্রাত্যহিক জীবনের অতি 
সাধারণ চলতি স্বর থেকে স্ুগভীব হৃদয়াবেগ পর্যস্ত তিনি এই সংলাপের দ্বারা প্রকাশ 
করেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যসংপাঁপ একটি বিশেষ ধরনের ভাবাবেগকে 
প্রকাশ করারই উপযোগী ; শেক্সপীয়রের সংলাপের মতো! বিচিত্র ধরনের ভাব. 
প্রকাশক নয়। 


| ২ ॥ 


স্বিজেন্্রলালের নাট্াকাব্যের মধো “সীতা নাটকের সংলাপে কিছু টৈচিত্র্য আছে। 
“সীতা” নাটকে পূর্বাপর কাব্যসংলাপই ব্যবহার করা হয়েছে, অপন্ধ নাট্যকাব্যগুলিতে 
কাব্যসংলাপের সঙ্গে গগ্ঠসংলাপও বাবার করা হুয়েছে। দ্বিতীক্বত, এই নাটকে 
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ঞ&১১ দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার 


নাট্যকার অস্ত্যমিল কবিতায় সংলাপ রচন! করেছেন। তৃতীয়ত, এই নাটকে নাট্যকার 
বিভিন্ন ছন্দের প্রয়েগি করেছেন। পূর্বাপর কাব্যসংলাঁপ ব্যবহার সম্পর্কে কোনো 
আপত্তি থাকতে পারে না। শেক্পপীয়রের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু কাব্য ও গঞ্ঠের এই 
জাতীয় সংমিশ্রণ রসাম্বাদনের পক্ষে বিশ্ব ঘটায়। এলিজাবেথীয় যুগের দর্শকদের 
একটি সাধারণ সংস্কার ছিল যে গ্রাম্য ও নিয়শ্রেণীর চবিত্রর গদ্যে কথা বলবেন, অপর 
পক্ষে নায়কজাতীয় চরিত্র] ( ধারা সামাজিক পদমরাদায় বড় ),কাঁবাসংলাপ ব্যবহার 
করবেন । ' কিন্ত অস্তামিল কবিতায় সংলাপ রচনা নাটকের পক্ষে পরিহার্ধই হওয়া 
উচিত। মিত্রাক্ষর কধিতাঁয় কেউ কেউ নাঁটকীয় দংলাঁপ রচন1 করেছেন বটে, কিন্তু 
খুব সার্থক হতে পাবেন নি। রেসটোরেশন যুগের ইংরেজি নাটকে ড্রাইডেনের মতো 
প্রতিভাবান লেখকও এই ধরনের সংলাপরচনায় সার্থক হন নি। এ বিষয়ে নাট্য- 
সমালোচক নিকোলের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : 

31201 61565 15 1179 1071091 3) 19119551116 60101655101 01 03৩ 
11091 0০0081 01 000118119 ) 200 5০ 06০905৩ ০0£ 15 56100116, 10 
1917211)5 ০1956 [0 168] 116, [1 11505101116 10 1 ৮6 216 1701 50910160 09 
006 21010191165 01 00০ 6%015$5100, ]া) 01210 6156 %/6 17981 1116 
1211809886 ০01? 01017915 116 1816560 800 01206 10016 65:81:60. ]1) 
01)0106 091৮76০0121 8100 111160 9156১ 10119186012 ৬6 17090 21101)231620111519 


060106 101 076 010761...৫ 


এর প্রধান কারণ হল এই যে মিত্রাক্ষর কাব্যসংলাপে মিলের দিকে 'মতিরিক্ত 
নজর দেওয়ার জন্য সংলাপের ম্বাভাবিকত্ব ও প্রবহমাঁনতা! ব্যাহত হয়। একখানি 
সুদীর্ঘ পঞ্চমাস্ক নাটকে পূর্বাপর অস্ত্যানুপ্রাসের দিকে লক্ষ্য রাখলে কৃত্রিম হয়ে ওঠার 
সম্ভাবনা! থাকে--ক বিতার মিলের প্রতি অতিরিক্ত আহ্ুগত্যের ফলে চরিক্রানুযায়ী 
সংলাপ রচনার দিকে আর দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ ঘটে না । নাটকীয় সংলাপ চরিত্রকে 
ফুটিয়ে তুলবে ও নাটকীয় গতিধর্মের (৪০0০0 ) বাহক হবে। কিন্তু দ্বিজেন্্লালের 
“সীতা” নাটকের সংলাঁপ অধিকাংশ স্থলেই “বিস্তদ্ধ কাব্য'ই-_নাটকীয় সংলাপ নয়। 
উর্মিলার একটি উক্তি থেকে উদ্দাহরণ নেওয়া যাক £ 
সুর্য অন্তে যায়। দরে অনিমেষে চাহে 
'. রঙ্চিত প্রাস্তর । স্তব্ধ সরযৃণ্প্রবাহে 
রবির কনকরশ্শি ঘুমাইছে'আসি। 
হস্তে দীপ, আরক্িম মুখে মৃদুহাসি, 
8। শত বিগাঠ 01102585 (1937), ০৪৪০ 140. 


নাট্যপ্রবাহ ও নাটকবিচার ৩১২ 


আনলিছে আনত লেকে ধুসর বসন্যে - 
অর্ধাবগ্ডঠনবতী সন্ধ্যা সঙ্গোপনে 
ধীর পদক্ষেপে, এ বিশ্ব-মন্দির়ে। (সীতা ১ ১ম অঙ্ক, ২য় দৃষ্ত) 
এই উক্ভিটির মধ্যে নিঃসন্দেহে কাব্যগুণ আছে, কিন্ত নাটকের মূল গ্রবাহের সঙ্গে 
এর কোনে! যোগ নেই। শিজ্রাক্ষর কাব্যসংলাপে নাট্যাকারেন প্রধান দৃষ্টি রয়েছে 
কাব্যমোহ স্যহির দিকেই । ন্দীর্ঘ নাটকের মধ্যে অনেকগুলি অস্ত্যা্প্রীস নিতান্ত 
শ্রুতিকটু হয়েছে--কষ্টকল্লিত মিলও আছে । 

'দীতা” নাটকে নানাপ্রকার ছন্দ ব্যবহার কর] হয়েছে । এমন কি তার সবগুলি 
অক্ষরবুৃত ছন্দও নয় । অবশ্ত নাট্যকার একাধিক স্থানে ছন্দের বৈচিত্র্যও দেখিয়েছেন । 
সীতা যেখানে রামচন্দ্রের সঙ্ষে গোদাৰরীততীরের মধুর স্থৃতি আলোচনা করেছেন, 
সেখানে তার উক্তি লক্ষণীয় : 

মনে পড়ে প্রিয়? ঢালিত অমিয় 

এমনি চন্দ্রমা সেই দিন। 

গোদাবন্বী তীর, সে পর্ণকুটির ; 

সেই দিন আর এই দিন-_( সীতা £ ১ম অক্ষ, ৪র্ঘ দৃশ্ট ) 

সীতার এই উক্তিটি ভবভূতির উত্তরচরিতের ভাঁবাহ্গবাদ ছাডা আর কিছুই নয়। 
এই নাটকের সংলাপরচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল বৈচিত্র্য স্থষ্টির প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্ত 
অস্তান্থপ্রাস রক্ষার প্রাণাস্তকর প্রচেষ্টার জন্য তা ব্যর্থতাঁয় পধবপিত হয়েছে-_-নাটকীয় 
সংলাপ হিসাৰে এর অস্থপযৌগিতাই প্রকট হয়েছে। এমন কি চতুর্দশ মাত্রার অস্ত্যমিল 
কাব্যসংলাপও অনেক সময় লালিত্যহীন ও শ্রুতিকটু হয়েছে । যেমন-_ 

রাম। কি কহিপিছুমুখ? আম্পর্ধ তোর অতি। 

জানিস না কে সে, আর কে তুই ছূর্মতি? 
পথের কুকুর হেয়? ( নীতা : ১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য ) 
প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃষ্তে লক্ষ্মণ ও উন্নিলার কথোপকথন ( দ্বৈত সঙ্গীত ?) অংখটি 
নাটকে অন্তভূতি হওয়া উচিত নয়--এই অংশটি নাট্যকারের কাব্য-বিলাস মাত্র। 
ছন্দ, অলঙ্কার বা রূপকল্পনা (17985) পরীক্ষার ক্ষেত্র নাটক নয়, কাব্য। কিন্ত 
নাট্যকার নাটকের মধ্যে তার কাব্যকৌতৃহল পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করেছেন। “শীতা' 
নাটকটিতে কাব্যই যেন নাটকের আকারে লেখা হয়েছে। স্থতরাং এলিয্সটের 


মতান্ষায়ী "সীতা নাটকের কাব্যসংলাপকে +0০9৩0:% 18 101615]5 ৪. ৫5091810005 
87 80৫90 61209111511761 বলা হয় । 


দ্বিজেন্জলীলের সর্বশেষ নাটক “সিংহল-বিজয়'এর নংলীপ অংশ পেকে দু-একটি 


৩১৩ দ্বিদ্বেজনাটোর নান। প্রসঙ্গ 


যূল্যবান তথ্য আহরণ করা যায়। নাটকটি প্রথমে কাব্যে রচিত হয়েছিল, 
পরে একজন বিশিষ্ট বন্ধুর পরামর্শে তিনি কাব্যসংলাপ ভেডে গগ্যসংলাপে 
কাবাখানি রচনা করেন ।৬ এইজন্ত নাটকখানিতে কাব্যসংলাপ, গগ্ঠসংলাপ এবং 
"তার সঙ্গে এই দুয়ের মাঝামাধি একটি স্তরের আদর্শও পাওয়া যাঁয়। “সিংহল-বিজয়ঃ 
নাটকের আগেই ছ্িজেন্্রলালের গছাসংলাপের নাটকগুলি রচিত হয়েছে-_তাই 
গছযসংলাপ আড়ষ্টত। থেকে অনেকখানি মূক্ত হয়েছে । পরিমাণে অনেক কম হলেও 
কাব্যসংলাপও আছে--একেবারে বর্জন করলে আরও ভালে! হত। কিন্তু কাব্য ভেঙে 
গদ্ভ রচনার জন্ত গন্ঠের মধ্যেও অসঙ্গতির স্যষ্টি হয়েছে । চলতি গছ্যের মধ্যে সুদীর্ঘ 
মমাসবদ্ধ পদ্দবিহ্যাস “গুরু-চগ্ডাল' দোষের কারণ হয়েছে, যেমন £ 

“বিজয় । স্বর্গে দেবগণ । আমি মহাপাপী, আমায় ক্ষমা! কর। ক্ষমা কর যে, 
পিতাকে এ দোষে দোষী করেছি । আর এমন বাপ--পুত্রনেহবিগলিত-স্তনধার-মম । 
মেঘ কেটে যাবে । বাবা! ক্ষম! কর যে, স্বপ্নেও ভেবেছি যে এও সম্ভব । আষি 
হলাম কি-“মন্ত্রী মহাশয় ।” 

[ সিংহল-বিজয় £ ১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য ] 

উদ্ধত সংলাপাংশটি গগ্য-পছযের একটি উদ্ভট বর্ণসঙ্কর মাত্র--কাব্যও নয়, আবার 
কাবাধর্মী গছ্যও নয়। গগ্যের সহজ সচলতা এ ভাষায় নেই। অথচ “সংহল-বিজয়” 
নাটকটিতে গণ্ঠসংলাপ অল্কেখানি সহজ হয়ে এসেছে, সে কথাও অস্বীকার করা যায় 
না; কিন্তু কাব্য ভেঙে গগ্য করতে গিয়ে মাঝে মাঝে উতৎ্কট মিশ্রণের হৃষ্টি 
হয়েছে। 


॥ ৩ ॥ 


দ্বিজেন্দ্রলাল "তারাবাই” নাটক বচনার পর, অধিকাংশ নাটকই গছ্যে রচন। করেন 
€“সোরাব-কুত্তম” 'লীতা”, “ভীম্ম” ও “সিংহল-বিজয়' নাটকের কিয়দংশ ছাড়া )। 
বাংল! অযিত্রাক্ষর ছন্দে সর্বপ্রকার নাটকীয় রচনা সম্ভব নয়, এই ছিল তার অভিমত । 
এইজন্য তিনি অপেক্ষারুত পরিণত শক্তির নাঁটকগুলি গছ্যেই রচনা করেন। এ সম্পর্কে 
তিনি নিজেই তার অভিপ্রায়ের কথা বলেছেন £ 

“0811519-এর মতে সামান্ত হইতে গভীরতম এমন কোন ভাব নাই যাহা পদ্ 
অপেক্ষা! গন্ে হন্দরতর রূপে প্রকাশ করা নাযায়। পছ্যের ঝঙ্কার গছো দেওয়া যায় 


৬। “নাটকথানি প্রথমে পন্ধে রচিত হয়। পরে কবির আত্মীয় বন্ধু অধরবাবু তাহাকে বলেন যে 
তাছার গদ্যের 1০1০ ভ্াহার কবিতার নাই। ছিচ্েভ্রলাল সেই ক্রি লক্ষা করিয়! নাটকখানি পদ্চ 
ভাঙিয় গন্ষে লিখিতে আরগু করেন।”-দ্বিজেন্রলাল ১ নবকৃষ্ণ ঘোব, পৃঃ ২১৪। 


ছিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার | ৩১৯ 
কিন্তু গন্ভের শ্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাগতি পন্চে নাই। বহ্ধিমবাবৃর গ্রদ্য অনেক স্থলে ত 
পছ। 50011161, [,659106, 15617, 71911616 ইত্যাদি মহানাটাকারগণের বন্ধ 
মহা-নাটক গদ্যে লেখা আছে, তাহাতে তে। তাহাদের মহিমা কয়ে নাই ।"""তছুপৰি' 
নাটক অভিনয়ের জিনিষ ।.*'সেইজন্য উক্তিগুলি যত স্ষমভাবিক হয় (ভাষার মর্ধাদ। 
রক্ষা করিয়া অবস্থ ) ততই শ্রেয়। লোকে' কথা বার্তা পদ্ে করে না, গছ্যে করে। 
অতএব পছ্যে নাটক রচন! করিলে উক্তিগুলি অস্বাভাবিক ঠেকিবেই। 

«...মেইজন্য আমি তারাবাইয়ের পরবতী নাটকগুলি (রাঁণা প্রতাপ, দুর্গাদাস, 
নূরজাহান, মেবার পতন ও সাজাহান ) যথাক্রমে গপ্তেই রচনা করি। কিন্তু কৰিতায় 
আমার অত্যধিক আসক্তি থাকায় আমি গগ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবানর 
প্রলোভন তাগ করিতে পারি নাই । অথচ যেখানে সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা প্রচলিত 
শব্ধ বেশী জোরের সহিত ভাবপ্রকাশ করে বলিয়া বোধ হইয়াছে, ,সেখানে প্রচলিত 
শবই বাবহার করিয়াছি ।%? 

উদ্ধৃত অংশটি ছ্বিজেন্দ্রলালের গগ্যসংলীপ বিচারের পক্ষে একটি মৃলাবান 
নির্দেশিকা। তিনি প্রধানত গগ্যসংলাপ ব্যবহারের স্বপক্ষে ছুটি যুক্তি দেখিয়েছেন । 
গ্রথমত, গদ্যে নীমান্য থেকে গভীরতম ভাঁব গ্রকাশ কর] যায়; দ্বিতীয়ত, গগ্যনংলাপ 
কাব্যসংলাপের চেয়ে অনেক বেশী স্বাভাবিক, কারণ লোকে গগ্যেই কথাবার্ত৷ বলে । 
দ্বিজেন্ত্লালের প্রথম বক্তব্য সম্পর্কে নানা বিতর্কের অবকাশ আছে। অধিকাংশ 
সমালোচকের মতেই কাবালংলাপের দ্বারাই গভীর হৃদয়াবেগ সর্বাধিক ব্যক্ত করা 
সম্ভব। শেক্সপীয়রের নাটকের কবিত্বগুণও কম নয়-রাজা লীয়র, ম্যাকবেথ, 
ওথেলো, প্রম্পেরো প্রমুখ চরিত্রের তীব্র হৃদয়াবেগমণ্ডিত সংলাপগুলি কাব্যাংশেও 
অতুলনীয় । এলিজীবেখীয় যুগের নাট্যকারেরা তীর্দের নাটকে কাব্যসংলাপকেই 
প্রাধান্য দিয়েছিলেন । এমন কথাও কেউ কেউ মনে করেছেন যে গছ্যসংলাপ উচ্চাঙ্গ 
ট্রাজেডি রচনার অন্কুল নয়।৮ অথচ উইলিয়াম আর্চার প্রমুখ সমালোচকেরা 
নাটকের ক্ষেত্রে কাবোর প্রবেশকে অনধিকারপ্রবেশ বলেই মনে করেছেন । 

ছিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় যুক্তি, গন্ধ সাধারণ মানুষের. প্রাত্যহিক জীবনের ভাঁষা। 
তিনি ইবসেন, যোলিয়েরের প্রসঙ্গ তুলেছেন । কিন্তু ইবসেন ও মোলিয়বেরের নাটকের 
, মুল প্রক্কাতির কণা তিনি উল্লেখ করেন নি। ইবসেন সমাজসমশ্যাদূলক নাটক 


৭।' আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ ১ নাটামন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭, পৃঃ ৫১-৫৩। 
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৩১৫ ভিজেন্জনাটোর : নানা প্রসঙ্গ 


লিখেছেন, সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের কথা বলেছেন। মোলিয়েরের প্রহসন ও কমেডি- 
খুলির যধ্োও ব্যঙ্গ-বিদ্রপ প্রাধান্য লাভ করেছে। সেখানে গগ্চসংলাপকে লাঁধারণ 
জীবনের বাহক করে তোল] হয়েছে । কিন্তু ছিজেন্দ্রলীল সর্বপ্রথম অবিমিশ্র গচ্য" 
সংলাপে নাটক রচনা করেন 'প্রতাঁপসিংহ'। প্প্রতাপপিংহ* প্রাত্যহিক জীবনাশ্রয়ী 
সাঁয়াজিক ব৷ পারিবারিক নাটক নয়। স্থুতরাঁং দ্বিজেন্দ্রলাল পরবর্তী এঁতিহাঁসিক 
নাটকে গগ্যমংলাপ ব্যৰহার করেছেন বটে, কিন্তু বিষয়ের পরিবর্তন করেন নি। তাই 
তার গগ্ও ঠিক প্রাত্যহিক জীবনের গদ্ভ নয়, সেখানে উচ্ছবীস, বর্ণ ও অলঙ্কারের 
আতিশয্য আছে। 

ছিজেন্দ্রলাল নিজেই বলেছেন যে, তিনি "গছ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে” 
বসানোর প্রলোভন ত্যাগ করতে পাবেন নি। তাঁর স্বীকৃতি অনুযায়ী তার ভাষাকে 
৯০০1০ 0105০, বলা যায় । তার গগ্ভসংলাপ কাঁব্যধর্মী, কিন্তু তার শ্বরূপ-সার্থকতা 
ও নাটকীয় উপযোগিতা নির্ণয়ের প্রয়োজন । কাব্যমংল+প বিচারের আদর্শ ই কাব্যধর্মী 
গছাসংলাপযুক্ত নাটকেরও বিচার কর] যায়। কাঁব্যধর্মী গদ্য নাটকে ব্যবহার করলে 
সেই গগ্যকে সর্বপ্রকার নাটকীয়তার বাহন হয়ে উঠতে হবে-কাঁৰোর ত্ব-মহিমা ও 
মনোহা'বিত্ব দেখাতে গেলেই সে ভাষা নিছক অলঙ্করণে পরিণত হবে। কাবাধমী 
গগ্যে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাটকের এই ধরনের সংলাপের কথা মনে পড়বে । 
রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় গন্টে সঙ্গম সুরের লীলা ও গীতিকবিতার অপরাজেয় মো 
বিচ্যমান। কিন্ত রবীন্দ্রনাথের ভাবনাটো বা তত্বনাট্যে এই জাতীয় সংলাপ স্ুুসঙ্গত 
হয়েছে । 'ফাল্কনী” নাটকের অন্ধ বাউল বলেছেন : “আমার কথা বুঝবার জন্য নয়, 
বাজাবার জন্য 1৮” গোপন ও গুহাহিত সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে ভাষার যে 
ইঙ্িতময়তা ও সঙ্কেতগুঢ় রহস্তব্যপরনার প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তার সর্ববিধ 
অভিবাক্তি ঘটেছে । তার গীতিকবিতার সঙ্গেই নাটকীয় কাবাধমী গছ্ের একটি 
আত্মিক সম্পর্ক আছে। 


দ্বিজেন্দ্রলালের গন্যসংলাপের প্রকৃতি স্বতন্ত্র । তার ভাষা উচ্ছৃসিত হ্বায়াবেগষণ্তিত 
ও অলঙ্কারবহুল। তার পূর্বে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কোনো নাট্যকার গগ্ধে এমন 
কবিত্বপৃণ ও বেগবান নাটকীয় সংলাপ ব্যবহার করেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকীয় 
ভাষা যেন অপ্রত্িহতগতি একটি বর্ণের প্রাবন। উপমা-উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি দিয়ে 
যেমন তিনি তার ভাষাকে চিত্রধমী করে তুলেছেন, তেমনি ক্রুতপঞ্চারী ক্লাইম্যা্স- 
আযটিক্লাইয্যাক্সের আন্দোলনে তিনি তাঁকে গতিবেগসমৃদ্ধ করেছেন। চলতি ক্রিয়'- 
পদের ব্যবহার করলেও ঘিজেন্জলালের নাটকীয় গণ্ভ হালকা, নয়, প্ররুতিধর্মের দিক 
থেকে. এ ভাষ! দাধুভাধারই প্রকারতেদ মাত্র। তৎসম শবের প্রাচূর্য, সমাসবহছলত! 
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€ গাস্তী্ধ এ ভাষাকে এখ্বধময়ী করে তুলেছে । ছিজেজ্লালের গন্ে কাব্যধর্ষিতার 
সঙ্গে ওজোগুণের সময় ঘটেছিল । তীর নাটকের মঞ্চসাফল্যের অন্যতম কারণ তার 
এই এম্বর্ধশালী দৃপ্ত ভাবা । গছ্ধসংলাপের ছারা ঘে হৃদয়াবেগের আলোড়ন ও 
অন্তত্বন্দের তীব্রতাকে এমন গীতিকাব্যোচিত উন্মাদনার সঙ্গে প্রকাশ করা যায়, 
ছিজেন্দ্লালের পূর্বে বাংল! নাটকে তাঁর কোনে পরিচয় পাওয়া যায় নি। টডের 
“রাজস্থান” অবলদ্ষন করে মধুনুদন গগ্যসংলাপবাহী “কষ্কুমারী” লিখেছিলেন । কিন্তু 
অধুন্্দনের গন্য নাটকীয় সংলাপের অন্গুপযুক্ত, বাংলা ভাষার নিজন্ব বৈশিষ্ট্যই সেখানে 
ফুটে উঠতে পারে নি। নাটকীয় সংলাপের যে সজীবত! ও সচলত। থাকার প্রয়োজন 
মধুন্থদনের গপ্যসংলাপে তা নেই। মধুক্দনের গদ্য মহীকাব্যেরই অলঙ্কারবহ্থল একটি 
গদ্যবূপাস্তর মাত্র_অলঙ্কারের আতিশয্যে তার গতি আডষ্ট। জ্যোতিরিন্্রনাথের 
এঁতিহাসিক নাটকের ভাষাও বিশেষত্ববর্জিত ও গতিহীন । 

ছিজেন্্রলালের নাটকের গগ্চসংলাপ তীব্র অস্তর্দাহ, উচ্ছৃসিত হৃদয়াবেগ, মর্মভেদী 
শোৌকোচ্ছীন র্ূপাক়্িত করার উপযুক্ত ভাষা। তাঁই চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত ও 
হয়বৃত্বির আলোড়ন ম্প্টরেখায় ফুটিয়ে তুলতে এ ভাষার উপযোগিতা অস্বীকার কর! 
যায় না। ছিজেন্দ্রলীলের উক্তি থেকেই জানা যায় যে, গছ্যের ভাষাকে তিনি কবিতার 
আসনে বসানোর চেষ্টা করেছিলেন । শব্সংস্থানের লাবণ্য, পদবিস্যাসের স্থ্যমা ও 
আলঙ্কারিক ফারুকার্য নাটকীয় সংলাপের মধ্যে এক সাঙ্গীতিক মুূর্ছনার সৃষ্টি 
করেছে।৯ নৃরজাহানের রূপে মুগ্ধ জাহাঙ্গীরের উচ্ছৃসিত উক্তিটি লক্ষণীয় : 

“মেছিন গবাক্ষপথে দেখ লেম--কি সে মৃতি !-_যেন তুষারের উপর উষার উদয় 5. 
যেন স্তব্ধ নিশীথে ইমনের প্রথম ঝঙ্কার , যেন মনুষ্বের প্রথম যৌবনে প্রেমের প্রভাত। 
_-সে একটা নিসক্গ হুখের মত, মধুর রাঁগিণীর মত নয়, প্রন্ফুটিত পুষ্পের মত নয় ।” 
[ নূরজাহান £ ১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য ] 

রূপমুগ্ধ জাহান্গীর গবাক্ষপথে নৃূরজাহানকে দেখে সেই রূপের স্মৃতি োমস্থন 
করছেন। ক্পবিহ্বল প্রেমিকচিন্ডের হৃদয়রাঁগে রপ্িত হয়ে এই অংশটি সঙ্গীতময় 
হয়ে উঠেছে। নাট্যকারও যেন স্থান-কাল-পাত্র বিস্বৃত হয়ে বিহ্বল রূপতৃষ্জাকেই 
কাব্যধর্মী গদ্ে বূপার়িত করেছেন । কিন্তু এই ধরনের সংলাপের মধ দুর্বলতার 
বাঁজছও আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল যেন কাব্যের গীতিতরঙ্গেই নিজেকে ভাসিয়ে দেন, নিজের 


৯। প্ঠাহার নাটকীয় চরিত্রের কথাবার্তার মধ্যেও অনেক সঙয় সঙ্গীত-জাতীয় উচ্ছান এবং 
রসোছ্গারই লক্ষা করিবেন, সময় সময় এক একটি কথা অপরাপ বিষ্বাৎ-বিভাদের ভার, পঙ্গীতের 
আকগ্মিক আবেগ মুছনার স্যার, উদ্দাম পরিশ্ছট করিয়াই হানি অচিয়ে বিলীন হইতেছে? 

-স্ববালী ১ লশাগ্দাহূদ জেন, পৃং ১৪৭। 


৩১৭ নাট্াপ্রবাহ ও নাটকবিচার' 


কাব্যকৃহুকের মধ্যে নিজেই পথ হারিয়ে ফেলেন--ক্ষণিকের ভ্ন্ত ভুলে ঘান যে এ 
কাব্য নয়, নাটক! তা ছাড়া এই বিশিষ্ট র্রীতিটি ভিন্ন আর কোনে ভঙ্গি তার 
সংলাপে রূপায়িত হয়ে ওঠে না। কিন্তু একই ভঙ্গির ঘন্ত্র-তত্র-প্রয়োগ শেষ পর্যন্ত 
মুদ্রাদোষে (11800010150 ) পরিণত হয়। তা ছাড়া কাটা-কাটা ইংরেজি-ঘে যা 
সংলাপ অনেক সময় শ্ুতিকটু হয়েছে । সংলাপের মধ্যে “একটা” শব্ষের অতিরিক্ত 
ব্যবহার নাট্যকারের অন্যতম মুদ্রান্দৌষ ; যেমন__“একটা সৌন্দর্য, একটা গরিা, 
একট বিস্ময় |” 

[ মেবার-পতন : ১ম অন্ধ, ৭ম দৃশ্য ] 
এই জাতীয় এক-একটি অসমাপ্ত কাটা-কাট৷ বাক্যাংশের অতিরিক্ত প্রয়োগ অনেক 
সময় সংলাপকে অস্বাভাবিক করে তৃলেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যধর্মী অলঙ্কারবহল 
সংলাপের মধ্যে এটি হল একটি প্রধান ক্রুটি। 

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল যেখানে তার সংলাপরচনাঁঞ্জ চবিত্রের সঙ্কে সংযোগ রক্ষা করতে 
পেরেছেন, সেখানে এর নাটকীয় সার্থকতা ও শিল্পোৎকর্ধ অস্বীকার করা যাঁয় না। 
ঝটিকা-বি্যুৎ্ময় রাত্রিতে আগ্রাদুর্গে বন্দী সাজাহানের অস্তর্জীবনের প্রবল 
আলোড়নকে নিপুণ শিল্পসাফল্যে মণ্ডিত করা হয়েছে ঃ 

_-ইচ্ছে কচ্ছে জাহানারা, যে এই রাত্রির ঝড়বুটি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে 
একেবারে ছুটে বেরোই । আর এই সাদা চুল ছি'ড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে, এই বৃষ্টিতে 
ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছে কচ্ছে যে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই । 
ইচ্ছে কচ্ছ্ছে যে এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিড়ে বার করে তা ঈশ্বরকে 
দেখাই! এ আবার গর্জন !--মেঘ বার বার কি নিক্ষল গর্জন কচ্ছগ? তোমার 
আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে দিতে পারো? অন্ধকার? কি অন্ধকার 
হয়েছো! তোমার পিছনে এ সুর্য নক্ষব্রগ্ুলোকে একেবারে গিলে থেয়ে ফেলতে পারে ?” 

/  [ সাজাহান : ৫ম অন্ধ, ওয় দৃশ্য ] 

অপহ্ৃতা কম্াকে. ফিরে পেয়ে চাণক্যের হ্বদয়বৃত্তির আলোড়নকে নাট্যকার 
সার্থকভাবে রপ দিয়েছেন £ 

--কাত্যায়ন ! নাড়ী দেখতে জানো? দেখ ত [হাত বাড়াইলেশ ] আমি 
বেঁচে আছি কিনা? দেখ ত এ আমার ইহকাল না পরকাল ?--এ স্বপ্ন, না সত্য ? 
এ আলোকের উচ্ছ্বাস, ন৷ অন্ধকারের বস্তা? এ ৃট্টির সঙ্গীত; ন গ্রলয়কল্লোল 1 
' দ্বেখ ত।-+নহিলে এও কি ধন্তব এতদিন পরে আমারই কন্যা--ভারতের শাঁসনকর্তার 
কন্ঠ ডাই হ্বারে এপেছে ভিক্ষা! কর্তে।স্কাত্যায়ন! কাত্যায়ন! [ক্রন্দন ]” 
[ চম্র% : ৫ম অস্ব, হয় দুধ ] 
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উদ্ধৃত অংশটিতে উচ্ছৃসিত আপাত-অসংগগ্ন উক্তিগুলির মধ্যে চাণকা চরিআটিরই 
মর্মমূল উদ্ঘাটিত হয়েছে। স্থান-কাল-পাত্রানুঘায়ী, সংলাঁপটি রূপায়িত হয়েছে 
তাই পর্ম্পরবিরোধী উক্ভিগুপির মধ্যে এক নিগৃঢ় সামঞ্তন্ত বিছ্যমান। গণ্ে এই 
ধরনের সংলাপ স্ৃট্টি বাংল! নাটকে সত্যই বিরল। কিন্তু এই চাঁণকাই যখন চন্দ্গপ্তকে 
নন্দের বিকদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য মাতৃতক্তি সম্পর্কে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন, তখন তা! 
রীতিমত অসঙ্গত হয়ে ওঠে : 

“মা৮ রোগে শোকে, দৈন্যে দুর্দিনে তোমার ছু:খ যে নিজের বক্ষ পেতে নিতে 
পারে, তোমার শ্লান মুখখানি উজ্জল দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, 
ধার শ্বচ্ছ নেহমন্দীকিনী এই শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছৃসিত হয়ে যাচ্ছে? 
মা যার অপার শুভ্র করণ! মানব-্জীবনের প্রভাত-সরের মত কিরণ দেয়--বিতরণে 
কার্পণ্য করে না, বিচার করে না, প্রতিদান চায় না; উন্মুক্ত, উদীর কম্পিত আগ্রহে 
দুহাতে আপনাকে বিলাতে চায়,”-এই সেই মা!” [চন্ত্রগুপ্ত £ ২য় অন্ধ, ৫ম দৃশ্য | 

চাণক্যের এই উক্তিটি রীতিমত আতিশধা ও নাট্যাতিরিক্ত । আদর্শবাদ ও 
কতকগুলি গুণবাচক বিশেষণ বাদ দিলে সংলাপটিতে কিছুই থাকে না। কৰি 
দ্বিজেন্রলাল নাট্যকার ছিজেন্্রলালের সঙ্গে যখন একত্র হাত মিলিয়ে থাকেন, তখন 
সংলাপের সার্থকতা অস্বীকার কর যায় না, কিন্তু যখন কবি, নাট্যকারের প্রতি 
ভ্রক্ষেপমাত্র না করে থেয়াল-খুশির আকাশকুন্থম চয়ন করেন, তখনই সংলাপ অতি- 
নাটকীয় ভাববিলাসে পরিণত হয় । | 
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ছিজেন্দ্রলালের গন্ভসংলাপে মালোপমা উৎপ্রেক্ষা ও র্লাইম্যাক্স প্রচুর পরিমাণে লক্ষণীয়। 
ক্লাইম্যাক্স ও আার্টি-ক্লাইম্যাক্সের ছারা বাঁক্যাংশের মধ্যে তিনি তীব্র গতিসধার 
করেছেন। অমাসোক্তি অলঙ্কারের দ্বার] তিনি তার বক্তব্যকে সজীব করে তুলেছেন 1 
9৮3200100 ও 818780-জাতীয় বিরোধমূলক অলঙ্কারহৃটিতেও তাঁর নৈপুণ্য 
ছিল।- এপিগ্রামের বিছ্যাচ্চমকে তিনি বক্তব্যকে রমণীয় করে তুলেছেন । দ্বিজেস্রু- 
লাঞ্জের: ভাষার মধ্যেও দৃঢ়তার অভাব নেই, যুক্তাক্ষরবাহুলা ও সমাসবদ্ধতা তার 
বাধুনিকে একটি গাট়দংহত কূপ দিয়েছে। বঙ ও রেখার সুম্পষ্টতাঁয়-ছিজেন্জ্রলালের 
ভাষা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছ্বিজেন্ত্রলালের ভাষার চিন্রধন্তিত! ও সঙ্গীতমন্্ত। 


৩১৪ |  দ্বিজেজ্জনাট্যের, নানা প্র 


যেমন আমাদের সশ্র্ধ অনুমোদন লাভ করে, তেমনি নাঁট্যকারের ব্যর্থতা! ও অপচস্বও 
ব্যথিত করে। 

নাট্যধর্মকে ক্ষুঞ্ণ করে কাব্যের স্ব-মহিম' প্রচার কর! তাঁর সংলাপের একটি প্রধান 
ত্রুটি হলেও, একমাত্র ত্রুটি নয়। ছ্বিঙ্গেন্্লালের সংলাপের মধো পদবিন্তানগত ও 
গঠনরীতির ক্রুটিও 'আছে। ইংরেজি বাণ্বিধির অতিরিক্ত অঙগসরণের ফলে ভাবা 
অনেক সময় বাংল! বুলির স্বকীয়তা; হারিয়ে ইংরেজি-ঘে ঝা হয়ে পড়েছে_-বেশ বোঝা 
যায় যে, ইংরেজি বাক্যাংশের গঠনরীতির দিকে নজর রেখে যেন তিনি তার তর্জম। 
করেছেন। পর পর তিনটি বাঁক্যাংশকে একত্র গ্রথিত করে ক্লাইম্যাক্সের স্থষ্টি কর! 
দ্বিজে্জলালের সংলাপরচনার অন্যতম কৌশল-_কিস্তু এই কৌশল অনেক ক্ষেত্রেই 
কৃত্রিম ও বিজাতীয় হয়ে উঠেছে। 'নৃরজাহান” নাটকে রেবার মৃত্যুংবাদ শুনে 
লায়লা বলেছেন : “অভাগিনী পুত্রহার সম্তাজ্জী! পৃথিবী থেকে একটা গরিষ! 
চলে গেলো !--একট। আলোক, একট৷ সঙ্গীত, একটা প্রার্থনা !” [ নূরজাহান ৩ম 
অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য ]| এই জাতীয় কাটা-কাট! বাক্যাংশ মুহূর্তের চমক হ্ৃষ্টি করতে পারে 
মাত্র, কিন্তু একটি অথও সংলাপের রস পরিবেশন করতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলাল 
অনেক সময় অচেতনের উপর চেতনের গুণ আরোপ করে সমাসোক্তি অলঙ্কার সৃষ্টি 
করেছেন। সমাসোক্তি অলঙ্কাবের প্রয়োগে বর্ণনীয় বস্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষবৎ হয়ে ওঠে । 
কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলীলের সংলাপে এই জাতীয় অলঙ্কার কোনে। কোনে সময় বক্তব্যকে 
আচ্ছন্ন করে কফেলেছে--ভাষাঁকে কৃত্রিম কারুকাধে মণ্ডিত করতে.গিয়ে তাকে তিনি 
অনেক সময় ছুবল কবেই ফেলেছেন। 'পরপারে* নাটকের বিশ্বেশ্বর নানাভাবে 
প্রতারিত হয়ে মানুষের প্রতি বিশ্বাম হারিয়ে ফেলেছেন-__তাই তিনি দয়ালকে 
বলেছেন : 

“প্রেম, দয়া, ন্েহ, পাতিব্রতা, বাৎসল্য সব মুছে দিয়ে যাও দয়াময়ি! প্রেমে 
উধু কাম থাকুক; বন্ধুত্বের উপর ঈর্ষা রাজত্ব করুক; উপকারের শিয়রে কৃতস্নতা 
পাহার] দিউক ! আহারে বিষ থাকুক, শরীরে ব্যাধি থাকুক, এম্বরে অহঙ্কার থাঁকুক, 
দারিক্যে ঘ্ণা থাকুক !” [ পরপারে £ ৫ম অঙ্ক,”১ম দ্য ] 

এই জাতীয় অংলাপ বিসদৃশ । সবচেয়ে বিনদূশ হয়েছে তাঁর লামাজিক নাটক 
হটিতে। এভিহাঁসিক নাটকে স্বান-কাল-পা্রভেদে অনেক ক্ষেত্রে যা মানায়, 
সামাজিক নাটকে তা৷ মোটেই শোভা! পাঁয় না। আসল কথা, দ্ধিছ্েন্রলালের ভাষায় 
বৈচিত্রের অভীৰ আছে। তীর গন্চবংলাপ হৃদয়াবেগের চূড়ান্ত অভিব্যক্তিকে প্রকাশ 
করতেই সক্ষম। কিন্ত সমস্ত চরিত্র সব সময় তে একই ভাবা কথা 
বলতে পারে না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্চ-নীচ বা শ্রী-পুরুষভেদে সংলাপের মধ্যে 


দ্বিজেজলাল : কবি ও নাট্যকার ৩২০ 


বৈচিত্রা স্ত্টি করতে পাবেন নি। আলেকজাও্ার যে ভাষায় কথা বলেন, উচ্ছৃসিত 
হয়ে বিচিত্র দেশের বর্ণনা করেন, মূরাও সেই ভাঁষাঁয়ই তাঁর বাৎসল্য প্রকাশ করেন, 
নূরজাহান ঘে ভাষায় কথা বলেন তাঁর কিশোরী কন্যা লায়লাও সেই ভাঁষার কথ 
বলেন, জাহানারা যে ভাষায় গুরংজীবকে তিরস্কার করেন জহরৎ মেই ভাষায়ই 
পিতৃশক্রর উপর অভিশাপ বর্ণ করেন, শাস্তা বেশ্তা যে ভাষায় সমাজ সমালোচনা 
করেন, বিশ্বেশ্বরও সেই ভাষায় আক্ষেপ করেন। বীররস, উচ্ছৃদিত আদর্শবাদ, উদ্দীপ্ত 
দেশপ্রেম এবং যৌবনম্বপ্রের উন্মুখর হৃদয়াবেগকেই দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা নুন্দর করে 
ফুটিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু জীবন তো! একটান! উচু স্থরেই বীধা নয়__সেখানেও 
চড়াই-উতরাই-আছে। তাই ছিজেন্দ্রলালের ভাষা! যত কাব্যময়ই হোক না কেন, 
জীবনের বন্বিচিত্র অভিব্যক্তিকে নাটাক্বপ দিতে পারে নি। 
ংস্কৃত নাটকে পান্রপান্রীর সামাজিক অবস্থান্যায়ী বিভিন্ন প্রকার সংলাপ 
ব্যবহারের রীতি ছিল। দীনবন্ধু মিত্র ভদ্র ও ভক্রেতর চরিত্রের মধ্যে ভাষার পার্থকা 
স্ষ্টি করেছেন-_নবীনমাঁধব যে ভাষায় কথা বলেন তোরাঁপ সে ভাষায় কথা বলে না। 
তদ্রসমাজের ভাষাস্থষ্টিতে তিনি ব্যর্থ হলেও, চবিত্রাঙ্যায়ী ভাষাহ্ট্টির সার্থকতা তিনি 
উপলব্ধি করেছিলেন এবং ভব্রেতর চরিত্রের ভাঁধাস্থষ্টিতে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন। গিরিশচন্দ্রও তার নাটকের গছ্সংলাপ বুচনায় চবিত্রান্থ্যায়ী ভাষা 
ব্যবহার করেছেন। গিরিশচন্দ্রের গদ্যস্ংলাপে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাঙার মতো মর্মভেদী 
সঙ্গীতোচ্ছাস নেই সত্য, কিন্ত এ ভাষার ভারলাম্য অনেক বেশী । একটি উদ্দাহরণ 
দিলে বক্তব্যটি স্থম্পষ্ট হবে। “বিশ্বমঙ্গল' নাটকের বাড়িওয়ালী মাসী বা থাকোমণির 
সংলাপের সঙ্গে “পরপারে” নাটকের হিরগ্নয়ী বা শান্তা চরিত্রের সংলাপের তুলন? 
করলেই বোঝা যাবে। দ্বিজেন্দ্লালের ভাষা কৃত্রিম, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের ককৃনি-ঘেষ। 
ভাষ! স্বাভাবিক ও চরিত্রানগ । 
ছিজেন্দ্রলালের গগছ্যসংলাপের কথা! আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকের 
গ্ভঘংলাপের কথা মনে হবে। “চিরকুমার সভা" বা “শেষরক্ষা” জাতীয় রচনায় 
সংলাপ কোথায়ও বিজাতীয় হয় নি। প্রাতাহিক জীবনের ভাষাকেই সেখানে 
ব্যবহার কর! হয়েছে। চরিত্র-অনুচিত ভাষাও মেখানে ব্যবহার কর! হয় নি। 
কিন্তু ববীন্দ্রনাথের “তত্বনাট্য"গুলি সম্পর্কে ঠিক মে কথ! বল! যায় না। এই নাটক- 
গুলিঘে সবরকম চরিত্রই একই ভাষায় কথা বলে। “তপতী' ও “রক্তকরবী” নাটকে 
কবিকল্পনার প্রাধান্ত যেন আরও বেশী। নর্দিনী ও বাজ যে ভাষায় কথ। বলেন; 
ফাগুলাল ও খোদাইকরেবাঞ নেই ভাতার কথ! বলে, অধ্যাপক ষে ভাষাম্ব কথ! 
বন্পেন কিশোরও সেই ভাবায় কখ। বলে। বধীজ্ঞনাথের 'তত্বনাট্যে' ভাবেরই 


৩৪১ ছ্বিজেজ্জনাট্যের নানা শপ 


প্রীধান্ত, সেই অশরীরী ভাবকে একমাত্র সঙ্কেতব্ঞ্চনায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব । 
আমাদের প্রাত্যহিক জগতের সঙ্গেও সে জগতের প্রভেদ আছে। তাই চরিত্রগুলির 
সংলাপের মধ্যে বৈচিত্র্য না থাকলেও ক্ষতি নেই। চরিজ্রগুলিও সেই ভাবলোকের 
রহস্যে মগ্ডিত, এইজন্ত সাধারণ নাটকের সংলাপবৈচিজ্ের আদর্শে তাদের বিচার করা 
চলে না। কিন্ত সাধারণ নাটকে সংলাপের মধ্যে চরিত্রানুযাযী বৈচিত্র্য স্থঙি করা 
অত্যাবসশ্তক। রবীন্দ্রনাথের নাটকীয় সংলাপ সম্পর্কে আর একটি কথ! মনে পড়ে £ 
বাক-পরিমিতির সঙ্গে মিশেছে কবিকল্পনার হ্থক্্রস। ছিজেন্দ্রলালের ভাষায় মেঘমন্দ 
আছে, কিন্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আছে হুম্স্থরের মৃছ মু্ছন]। 

নাটকীয় টেকনিকের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল কিছু কিছু নৃতনত্ব সৃষ্টি 
করেছিলেন। আধুনিক নাটকে শ্বগতোক্তি বজিত হয়েছে। তার কারণ 
স্বগতোক্তির মধ্যে একটি কৃত্রিমতা আছে। কিন্তু শেক্সপীয়র স্বগতোক্তির ব্যবহার 
করেছেন 3 শুধু তাই নয়, শেক্সপীয়রের নাটকের বহু স্বগতোক্তি বিশ্বসাহিত্যে 
অতুলনীয় । ন্বগণ্তোক্তি যেন চরিত্রের নিজেরই আত্মগত কথা, দর্শকদের শোনানে। 
উদ্দেশ্টা নয়--এইভাবেই ধরে নিতে হবে, কিন্তু এই নীতি শেক্সপীয়রের নাটকেও 
উতৎ্কটভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে-_-চরিত্রটি দর্শকদের সঙ্গে দোজাস্থজিই কথা বালেছেন।১০ 
তা ছাড়। এ ভঙ্গিটিই অস্বাভাবিক, এইজন্য আধুনিক নাট্যকারেরা এই কৃত্রিম রীতিটি 
পরিহার করেছেন।১৯৯ দ্বিজেন্্রলালের পূর্বে বাংলা নাটকে স্বগতোক্তি ব্যবহৃত 
হয়েছে--এমন কি ছিজেন্দ্লালেরও প্রথম যুগের নাটকে ও প্রহ্মনে ম্বগতোক্তি ছিল, 
পরে অবশ্ঠ তিনিই অনেক ক্ষেত্রে পরিমাজিত করেন। মধুস্থদনের নাটকীয় লংলাপের 
_ একটি প্রধান ছূর্বলতাই হল শ্বগতোক্তির আতিশষ্য । যে কথা তিনি সাধারণ সংলাপে 
অনায়াসে প্রকাশ করতে পারতেন, তাকেও প্রকাশ করতে তিনি স্বগতোক্তির আশ্রয় 
নিয়েছেন--তাতে পদে পদ্দে সংলাপ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। 

নূরজাহান" নাটকে ছিজেন্দ্রলাল সর্বপ্রথম ত্বগতোক্ভি, বর্জন করেছেন। ব্বগতোক্তি 
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বর্জনের কারণটি তিনি নিজেই নাটকের ভূমিকায় স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন £ 
“***আমি এই নাটকে দ্বিতীয় ব্যক্তির সমক্ষে কাহারও ম্বগতোক্তি একেবারে বর্জন 
করিয়াছি। একজনের এরূপ চীৎকার করিয়! স্বগতোক্তি যাহা সমস্ত শ্রোতৃগণ 
শুনিতে পাইতেছেন কেবল তাহার পার্খে দণ্ডায়মান নট নটাই শুনিতে পাইতেছেন 
না, এ অনিবার্ধ ব্যাপার আমার কাছে একটু হাস্যকর ঠেকে ।” দ্বিজেন্দ্রলাল কৃত্রিষতা| 
দূব করার জন্য 'পার্খে দণ্ডায়মান, নটনটা"র সম্মুখে ত্বগতোক্তি বর্জন করেছেন বটে, 
কিন্তু তার চরিত্রের একাত্মভাষণগুলিই (11000195০ ) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । 
কোনে চরিত্র সম্মুখে নেই, সেই নির্জন অবকাশই একক মন প্রকাশ করার উপযুক্ত 
মুহূর্ত । . দ্বিজেন্দ্রলাল সেই মুহ্র্কে সদ্বাবহার করেছেন। অপরের সম্মুখে যে.কথ। 
প্রকাশ করা যায় না, এই নির্জন অবকাশে তাও প্রকাশ কর] সম্ভব! এরূপ অবস্থায় 
পার্খ্ববত চরিত্র থাকে না বটে, কিন্তু দর্শকদের শোনার পক্ষে কোনো অস্থবিধ| ঘটে 
না। নূরজাহান, গুরংজীব, চাণক্য প্রভৃতি চরিত্র এই জাতীয় একাত্মভাষণের ফলেই 
অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁদের মনের জটিল চিন্তা দর্শকদের কাঁছে পরিস্ফুট 
হলেও নাটেযালিখিত চরিত্রদের কাঁছে অপ্রকাঁশিত। “সাজাহান' নাটকে কূটকৌশলী 
ওরংজীবের একটি সংলাপ লক্ষণীয় । মোরাদ প্রবেশ করার আগে গুরংজীব সমস্ত 
পূর্ববর্তী কাজের পধালোচনা করে ভবিষ্যতের কর্তব্য নির্ধারণ করছেন। পরিত্যক্ত 
প্রাস্তরে গভীর নিশীথে ওউরংজীবের নির্জন উক্তি এক শ্বাসরোধকারী অশ্তভ 
আবহাওয়ার স্যি করে : 

“আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । ঝড় উঠবে,। একটা নদী পার হয়েছি; এ আর এক নদী 
ভীষণ, কলে [লিত, তরঞগসন্কুল। এত প্রশস্ত যে, ভার ওপার দেখতে পাচ্ছি 
না। তবু পারহতে হবে_এই নৌক। নিয়েই ।” | সাজাহান : ১ম অঙ্ক, 
৫ম দৃষ্ঠ ] 

নূরজাহান নাটকে নূরজাহান যখন একাকিনী তখনই যেন তীর অস্তঃস্তল 
সবচেয়ে বেশী উদ্ঘাটিত হয়েছে । নূরজাহান চরিত্রের আত্মক্ষয়কারী সংগ্রামের 
পর্রিণতি এ পদ্ধতিতে আরও বেশী পরিস্ফুট হয়েছে : ূ 

“বৃথা! বৃথা! বৃথ1। হারে মৃঢ় মানুষ ।-_ হাশ্তমুখে জয়ভঙ্কা বাজিয়ে ছুটেছিস 
সর্বনাশের দিকে | বচিস শুধু মৃত্যুর সঙ্গে আবে ঘনিষ্ঠ হবার জঙ্ক । যত পাকছিস 
তত পচছিদ!]-এ জীবন একটা জীবস্ত মৃত্যু । হাস্ত হাহাকারের বিকার! আলোক 
অন্ধকারের আর্তনাদ ।--আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে, এ বৃথা! আয়োজন ।...বিনাশের 
কলোল শুনতে পাচ্ছি।*-নিয়তির অদৃষ্ঠ তর্জনী অদূরে লক্ষ্য করে আমায় ঘেন ডেকে 
বলছে-“বরথানে ভোমার সর্বনাশ, তবু তোমার এখানেই যেতে হবে। ধ্বংসের 


৭৪২৩ নী ছিজেন্্রনাঁট্যের নানা প্রসঙ্গ 


ষ্ঠে একটা হিম-কঠিন শাণিত হাসি দেখছি,_-সে হামির অর্থ--এই যে! তোমার 
জন্য শেষ-শয্যা পেতে বমে আছি -এসো।” [ নূরজাহান : ৫ম অঙ্ক, ৬ষ্ঠ দৃশ্য ] 
ঘিজেন্্রলাল ভার নাটকে শ্বগতোক্তি বর্জন করেছেন বটে, কিন্তু তার অনেকখানি 
অভাব পূরণ করেছেন এই জাতীয় একা ভাষণ (7101101088০ ) ব্যবহার করে। 
এতে স্বগোতক্তির কৃত্রিমতাও নেই, আবার ব্বগতোক্তির উদ্দেশ্ঠও সিদ্ধ হয়েছে। 
দ্িজেন্দ্রলালের নৃতন পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে নাটকীয় টেকনিককে সম্বদ্ধ করেছে। 


11 ৫11 


দ্বিজেন্দ্লালের নাট্যপাহিত্যের সম্যক আলোচনা! করতে হলে তার নাটকের 
গঠনশৈলী আলোচন] করার প্রয়োজন । গল্প।ংশ বা উপাদান পৌরাণিক, এতিহাসিক 
অথব৷ পাঞীজিক যাই হোঁক না কেন,_-সেই উপাঁদানকে নাটকীয় বিন্যাসে গ্রথিত 
করাই নাট্যকারের কাজ। নাটকের কোনো ঘটনাই বহিরাগত নয়, গতিধর্মের 
(৪০০00 ) আবেগেই নাটকীয় ঘটনার স্থষ্টি হয়। যেখানে গতির তীব্র ক্রিয়াশিলতায় 
নাটকীয় ঘটনার স্যষ্টি না হয়ে বাইরে থেকে কতকগুলি ঘটনা এসে জম! হয়, সেখানে 
নাট্যকার সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হন। উপন্যাসের সঙ্গে নাটকীয় ঘটনার এইখানেই 
পার্থক্য । উপন্তাসের কাহিনী পূর্বেই সংঘটিত হয়েছে, মন্থর বিবৃতির মধ্য দিয়ে সেই 
সংঘটিত কাহিনীকেই রূপ দেওয়া হয়, কিন্তু নাটকে ঘটনা আগে ঘটে না, গতির 
উত্তাপে ঘটনার কৃষ্টি হয়। স্থতরাং নাটকীয় কাহিনীর মুলে থাকে একটি ক্রিয়াশীল 
ঘটমান জীবন। তাই গতিবেগ বা চরিজ্রত্থষ্টির পক্ষে যে ঘটনার প্রয়োজন নেই, 
তার কোনো মূল্যই নাটকে স্বীকৃত হয় না। 

ইউরোপীয় নাটকের অনুশীলন করলেও বাংল নাটকে যাত্রীরীতিকে অনেককাল 
পর্যস্ত কাটিয়ে ওঠ সম্ভব হয় নি। ইউরোপীয় নাটকের বাহরূপের দ্বারা বাঙালী 
নাট্যকারেরা অনেক আগেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন, - কিন্তু পাশ্চাত্য নাটকের নিগৃঢ 
রহস্তকে--তার গতিধর্মের স্বব্ধপপ্রক্তিকে নিজেদের নাটকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা এসেছে 
অনেকদিন পরে। তার কারণ সংস্কত দৃশ্ঠকাব্য ও যাত্রার সংস্কার সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম 
করতে সময় লেগেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে তীত্র গতিধর্ম আছে। এই 
গতিধর্মের প্রকৃতির উপর নাটকের গঠনশৈলীও অনেকথানি নি করে। স্ুলত, 
তার নাটকগুল্সির মধ্যে 'তিনটি অংশ দেখা যায়-_প্রথমাংশে- “নাটকীয় ঘটনার 
উপস্থাপনা- এমন ঘটনা যার মধ্যে গতিধর্মের সম্ভাবনা আছে, ছ্বিতীয়াংশে, 
প্রথমাংশের ঘটনাই পল্লবিত হয়ে জটিল আকার ধারণ করে ; তৃতীয়াংশে সমস্ত ঘটনা, 


ছিজেন্্রলাল ; কবি ও নাট্যকার | ত২%. 


চরিত্র ও গতিবেগ সংহত হয়ে নাটককে অনিবার্ধ পরিণতির দিকে অগ্রসর করার। 
এ বিষয়ে ছিজেন্দ্রলীলের নিজের নির্দেশটি প্রণিধনিযোগা । | 

"নাটকের গতি নন্দীর আোতের মত; অন্তান্ত উপনদী তাহার উপর আসিয়া 
পড়িয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে মাত্র । নাটকের আকার মোচার মত, একস্থান 
হইতে বাহির হুইয়! পরে বিস্তৃত হইয়া! একস্থানেই তাহা! শেষ হইতে হইবে। প্রে্ণ 
নাটকের মুখ্য বিষ হইলে, সেই প্রেমের পরিণাঁমেই নাটক শেষ করিতে হইবে; 
যেমন রোমিও ও জুলিয়েট । লোভ মুখ্য বিষয় হইলে লোভের পরিণামেই নাটক 
শেষ করিতে হইবে ১ যেমন' ম্যাকবেথ ।”১২ 

দ্বিজেন্্লাল এখানে শেক্সপীয়বীয় নাট্যশৈলীর দিকে দৃষ্টি রেখেই নাটকীয় গঠন- 
রীতি সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তার নাটকে এই রীতি 
কতদূর সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছেন, সেই হল বিচার্ধ। ছিজেন্দ্লালের 
প্রথম নাটক পাঁধাণী' । এই নাটকে অপরিণতির চিহ্ন আছে। কিন্তু গঠনশৈলীর 
দিক থেকে নাট্যকার তার প্রথম নাটকে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রথ্ম 
অঙ্কে অহল্যার যৌবনবেদনা ও অতৃপ্ত প্রেমপিপাসার বর্ণময় চিত্র আছে। মাধবীর 
সঙ্গে তার কথোপকথনের মধ্যে যে অতৃপ্ত আকাক্ষার পরিচয় পাঁওয়! যায়, তার 
যূলকারণ যে দীম্পত্যজীবনের অসঙ্গতি, গৌতমের বিদায়দৃশ্ঠে তা পরিষ্ফুট হয়েছে। 
প্রথমাক্কের শেষ দৃশ্তে ইন্দ্র ও মদনের ষড়যন্ত্রের ভিতর দিয়ে পরবর্তী ঘটনার ইঙ্গিত 
দেওয়৷ হয়েছে। স্থৃতরাং প্রেমবৃভুক্ষু অহল্যা ও সম্ভতোগলিপ্প, ইন্দ্র-_ছুটি চরিত্রেরই 
প্রাথমিক অবস্থার পরিচয় দিয়ে নাট্যকার নাটকের প্রতিপাগ্ঠ বিষয়ের বীজ বপন 
করেছেন। দ্িতীয়ান্কে বীজ মুকুলিত হয়েছে--মদন ও রতির চক্রান্ত সার্থক হয়েছে। 
ইন্দ্র ও অহল্য! পরম্পর প্রণয়াসক্ত হয়ে উঠেছেন। এই অস্কে অহল্যা ইন্দ্রের সঙ্গে 
পলায়ন করেছেন। তৃতীয় অঙ্কে নাটকীয় গতি চুড়াস্তপর্ষে (০1171 ) উঠেছে। 
এই অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে ইন্দ্রের সম্ভোগতৃষ্ণায় ভাটা পড়েছে, অহল্যার মধ্যেও 
অন্থুশোচন। ও অন্তর্ঘন্বের ৃষ্টি হয়েছে । অহল্যার আত্মহত্যাপ্রয়াস ও ইন্ত্রকে 
ছুরিকাঘাত--এই ছুটি ঘটনা! নাটকীয় গতির মধ্যে উত্তপতার ব্রি করেছে। এই 
অক্কেই দশরথ ও জনক রাজার দুটি দৃশ্ত সংস্থাপিত করা হয়েছে। চতুর্থ অস্কে অহল্যার 
অন্তদ্বন্থের ক্রম-পরিণতি ও রামলক্্ণ-বিশ্বামিত্রেব সঙ্গে তীর সাক্ষাৎ বণিত হয়েছে । 
প্চমান্কে ঘটনার সমস্ত শ্রোত একই পরিণতির মধ্যে মিলিত হয়েছে। জনকভবনে 
দশরথ রামচন্দ্র গ্রভৃতি একত্রিত হয়েছেন। গৌতম ও অহল্যাও মেখানে মিলেছেন। 


১২। কালিদান ও ভবভৃতি (প্রধম সং)$ দ্বিজেজ-গ্রন্থাবলী (প্রথম গাগ-বস্মতী লং) 
গং ৩০৬-৭ | 


৩২৫ | ছিজেন্্রনাট্যের নানা প্রন 


নাট্যকার মোটামুটিভাবে গঠনশৈলী বিকুত করেন নি। বীজ ক্রমশ বিচিত্র ধারগ়ি 
পল্পবিত হয়ে একটি বিশেষ লক্ষ্যের অভিমুখী হয়েছে। চিবধীব*মাধুরীর কাহিনী 
মূল কথাবস্তকেই আরও পরিস্ফুট করেছে। 

কিন্তু 'তারাবাই,য়ের মধ্যে গঠনশৈলীর মারাত্মক ক্রটি আছে। এখানে কেন্ত্রীয় 
বিষয়টি (00519 ) পরিষ্ফুট নয়। কাহিনীর মধো একা নেই-_হূর্ধমল-তমসা- 
দারঙ্গদেবের কাহিনী অন্থচিত প্রীধান্ত লাভ করেছে। নাট্যকার কাঁহিনীকে 
অকারণে বিস্তৃত করে তার রশ্মি সংহত করতে পারেন নি। ছ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য- 
কাব্যগুলির মধ্যে “তারাবাই*-ই ছূর্বলতম হষ্টি। নাটকে ছ বকম প্লট থাকতে 
পারে--(510019) ও জটিল ( ০018016. ) জটিল প্লটে একাধিক উপকাহিনী 
(58219) সন্নিবেশিত হতে পারে। উপকাহিনী নাটকের মূলধারার বহিভূত 
কোনো আকম্মিক ঘটনা নয়। উপকাহিনী মূলকাহিনীর ভাবাম্সারী ( 9978161) 
অথবা বিপরীতধর্মী কাছিনী হুতে পাবে, যা বৈপরীত্যের (০০21085. ) ছ্বার। মূল 
কাহিনীকেই পরিশ্ফুট করার সহায়তা করে। মোটকথা, উপকাহিনী মূলকাহিনীকেই 
নানাভাবে ব্যাখ্যা করে।১৩ কিন্তু সুর্ধমল-তমসা-দারঙ্গদেব কাহিনীর সঙ্গে মূল- 
কাহিনীর কোনে] যোগ নেই। নাট্যকার কাহিনীটিকে অযথ৷ পল্লবিত করেছেন, 
সেই ঘনবিত্যস্ত শাখাপল্লবে মূল কাহিনীর আর পদচিহুও পাওয়! যাঁয় না। 

পীতা” নাটকের গঠনশৈলীর মধ্যেও অযথা জটিলতা! নেই_-কাহিনীকেও বহু 
শাখা-প্রশাখায় অতিপল্লবিত কর] হয় নি। মূলকাহিনীর সঙ্গে দণ্ডকারণ্য আখায়িকা 
যুক্ত হয়েছে মাত্র। কিন্তু এই নাটকের প্রথম ছুটি অস্কই গঠনরীতির দ্বিকে সর্বাঙ্গ- 
স্রন্দর। তৃতীয়াঙ্ক থেকে দণ্ডকারণ্য কাহিনী ঘুক্ত হয়েছে। এই কাহিনীটি অবাস্তর 
না! হলেও ন।ট্যকার খুব ঘনবিন্যন্ত করতে পারেন নি। সীতা” নাটকের প্রথমাস্কের 
শেষদৃশ্তে দুমুক্ট্খর মুখে সীতা সম্পর্কে প্রজাদের মস্তব্য শুনে রামচন্দ্রের হৃদয়ে 
আলোড়নের স্থষ্টি হয়েছে। পরিপূর্ণ সুখের ঘংসারের মধ্যে সর্বপ্রথম আকম্মিক 
দিক থেকে আঘাত এলেছে। দ্বিতীয় অঙ্কে সীতাবিসর্জন ব্যাপারে বিভিন্ন চরিত্রের 
প্রতিক্রিয়া ও সর্বশেষে সীতার সিদ্ধান্ত বণিত হয়েছে। নাটকের এই অংশটির 
তুলনায় পরবর্তী অংশ অপেক্ষাকৃত শিখিল। “ভীন্ম” নাটকটি অপেক্ষাকৃত পরিণত 
হাঁতের রচন। হলেও গঠনরীতির দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ । সত্যবতীর ক্ষমতালিপ্দা ও 
সম্ভোগম্পৃহা নাটকের মূল রসকেন্দ্রের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কান্ধিত নয়। অন্থা 
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দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাঁটাকার ৩২৬ 


অস্বিক। দীশরাজ প্রভৃতি চরিত্র অনাবশ্ক বললেও হয়। অপরণক্ষে অস্বাকাহিনী 
মূল ঘটনাগ্রবাহের উপরেই আলোকপাত করেছে। তৃতীক্বান্কের শেষদৃশ্ঠ শুধু 
নঃটকীয় দৃশ্য হিসাবেই শ্রেষ্ঠ নয়--এই দৃশ্ঠই নাটকীয় গতির চূড়াস্তশীর্য (০117785)। 

দ্বিজেন্্রলালের গদ্যে রচিত এঁতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে গঠনশৈলীর দিক থেকে 
দুর্গাদাস” নাটকটিই সর্বাপেক্ষা হূর্বল। “ছুর্গা্দীস নাটকটির মধ্য কোনে! কাহিনী- 
গত সংহতি নেই--00169 01 ৪০010 বাহত হয়েছে । নাটকীয় গতিধর্মের 
মূলস্ত্রটি বিস্বৃত হয়ে নাট্যকার নাটকের ঘটনাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্ত 
প্রতাপসিংহ* নাটকে ঘটনার অনিবার্ধতা, ঘাতপ্রতিঘাতের নাটকীয় ফলশ্রুতি ও 
কেন্দ্রীভিমুখী পরিণতি সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে । '“ন্রজাহান, ও “সাঁজাহান? 
নাটকের মধ্যবর্তীকাঁলে রচিত হলেও “মেবাঁর-পতন” নাটকে নাট্যকারের প্রচার- 
ধষিতার জন্য এব শিল্পকর্ম ক্ষুপ্র হয়েছে । নাটকটির মূল বক্তব্যের মধ্যেই একটি 
বিরোধ আছে। মেবার-পতনের মধ্যে একটি আপাত-বিরোধ আছে । মেবার- 
পতনের মধ্যে একটি জাতীয় জীবনের পরাজয়ের বেদনা যেমন সঞ্চিত হয়েছে, 
তেমনি মাঁনসীর মুখ দিয়ে নাটাকার বিশ্বমৈত্রীর বাণীও শুনিয়েছেন। প্রথম 
অঙ্কের আটটি দৃশ্যের মধো সাতটি দৃশ্টেই ছুই পক্ষের রাঁজপুত-মৌগলের . 
সংঘর্ষের প্রস্থতি ও যুদ্ধের কথাই বণিত হয়েছে। নিক্ষিয় অমরসিংহকে 
গোবিন্দসিংহ ও সত্যবতী যুদ্ধে উদ্সাহিত করেছেন--“মেবাঁর পাহাড়” সঙ্গীতে 
নাটকটির মধো উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। মোগল পক্ষের যুদ্ধোগ্যম সম্পর্কেও ছুটি 
দৃশ্য আছে। যষ্ঠ দৃশ্য ও সপ্তম দৃশ্টের দৃশ্ান্তরে মানসীর আদর্শবাদের পরিচয় পাওয়া 
যায়। প্রশ্ন হল এই যে, নাটকটির মূল বসকেন্দ্র কি ?-_মেবার পতন ন! বিশ্বমৈত্রীর 
আদর্শ প্রচার করা? মেবারপতন নাট কটি গতিচঞ্চল না হলেও নাটকটির অধিকাংশ 
জুড়ে আছে মেবারপতন কাহিনীই। মগরমিংহ, অজিতমিংহ ও গৌবিন্দসিংহের 
মৃত্যুর সঙ্গে রাজপুত-মোগল সংগ্রামের প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ আছে। মহাঁবৎ- 
সত্যবত্তীর মিলন, সাজাহাঁনের ওঁদার্ষ, মানসী-কল্যাণীর সংলাপ, পর্বশেষে অমরসিংহ" 
মহাঁবতের সম্মুখ বুদ্ধের মাঝখানে মানসীর আবির্ভাব ও চারণীর সঙ্গীত নাটকের 
উপরে যেন শীস্তিবারি বর্ণ করেছে। ক্ষতীক্ত মেবারের উপর বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ 
নাটকীয় মূলগতির সঙ্গে গভীরতাবে সম্পৃক্ত নয়, কিন্তু নাট্যকার নাটকের পরিণতির 
মধ্যে তারই জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন। আদর্শবাদের শী নাটরটিকে 
কেন্দ্রচাত করেছে। 

ছিজেন্সলালের ছুখানি শ্রেষ্টনাটক “নূরজাহান” ও সাজাহান'-এর গঠনরীতি 
আলোচন1 করলে তার নাট্যরচনাশক্তির পরিচগ্ন পাওয়া যাবে। 'নুরজাহান? নাটকের, 


৩২৭ ছ্বিজেন্জনাটোের নানা প্রসঙ্গে 


প্রথমান্কে আকবরের মৃত্যু থেকে শের খ! হত্যার কাল পর্যস্ত ঘটনা বর্ণিত হস্সেছে। 
এই অঙ্কটিতে বধূ মেহেরের দাম্পত্য-জীবনের চিত্রের পাশাপাশি জাহাঙ্গীর-রেবার 
বার্থ ধবাম্পত্য-জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে--ছুটিই ব্যর্থতার ছবি। দ্বিতীয় অঙ্কের 
প্রথম দিকে বধু মেহেরকে রক্ষা করতে গিয়ে নূরজাহান শয়তানী বৃত্তির সঙ্গে যুগ 
করেছেন, সর্বশেষে শয়তানীর সঙ্গে সপ্ধি করে বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন । এ অঙ্কেরই 
শেষদিকে নৃরজাহান চরিত্রের পটভূমিক1 অন্কন করা হয়েছে। তৃতীয়াঙ্ছে মুখাত 
রাজনৈতিক ঘটনাই বণিত হয়েছে--নূরঞ্জাহান নানাভাবে সাঁজাহানকে পধুর্দস্ত করতে 
চেয়েছেন । চতুর্থ অস্কে ও পঞ্চমান্থের প্রথম তিন দৃশ্যে মহাঁবৎ-প্রমঞ্গ বধিত হয়েছে - 
নুবজাহানের আত্মক্ষয়কারী ট্রাজেডির সংহারধ্বনি এখন শুধু পটভূমিকায় নেই, 
পুরোৌভাগে এসে পড়েছে। পঞ্চমাঙ্কের শেষদিকে শারিয়ারের পরাজয়ে ও সাজাহানের 
পিংহাসনলাতে নৃরজাহানের বিষের পাত্র পূর্ণ হয়েছে । কিন্ত নূরজাহান” নাটকের 
গঠনশৈলীর মধ্যে প্রধান ক্রটি এই যে নৃরজাহানের জীবনবৃত্ধকে স্শৃঙ্খলভাবে বিনান্ত 
করা হয় নি। কোনো কোনো অংশের প্রয়োজনীয়তাও নেই-ঘেমন চতুর্থ অঙ্কের 
পঞ্চম ও সপ্তম দৃশ্ব ! মহাঁবৎ-কাহিনীকেও অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। 
আবার কোনে। কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নাট্যাংশকে অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে শেষ 
করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়াঙ্কের শেষদিকে ঘটনার তড়িৎগতি লক্ষণীয় । 

“নূরজাহান” নাটকের গঠনশৈলীর সর্বপ্রধান দোষ এই যে নাট্যকার পরিমাণ- 
সামগ্তন্ত রক্ষা করতে পারেন নি। অনাবশ্যককে অনেক সময় প্রাধান্য দিয়ে, 
 অত্যাবশ্ঠককে গৌণ করে ফেলেছেন। কিন্তু গঠনরীতির এই “অতিকথন” ও “সীমান্য-' 
কথন” দোষের অভাবপুরণ করেছে নৃরজাহানের অন্তদ্বন্ব-বহুল চরিত্র ও জটিল 
মনস্তব্সন্মত ট্রীজেডি। নাট্যকার নাটকের কেন্দরস্থলে নৃরজাহানকে স্থাপিত করে 
নাটকীয় ঘটনাকে মুল গতির অনিবাধ প্রকাঁশ রূপেই দেখিয়েছেন । প্রত্যক্ষভাবে 
ও পরোক্ষভাবে ঘটনা ও চরিক্রগুলি কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকেই আলোকিত করেছে। 
নূরজাহান নাটকের কাঁহিনীবিন্তাসের অসঙ্গতি সত্বেও এই কারণেই নাটকীয় রস 
খুব বেশী ব্যাহত হয় নি। 

“সাজাহান” নাটকের গঠনরীতির' মধ্যে অকারণ জটিলতা নেই। নাটকে 
বিশ্বাঘাতকত্তা, কপটতা, হীন ষড়যন্ত্র, হত্যাঁকাঁওড আছে বটে, কিন্তু বিশেষ কোনো 
একটি ঘটনার প্রতি অতিনিবদ্ধতা নেই! উপকাহিনীগুলিও নিজস্ব মহিমা প্রকাশ 
করে নি। ইতিহাদের ভ্রুতগতি ঘটনাপ্রবাহ একদিকে, অন্যদিকে আগ্রা ছূর্গে বন্দী 
বৃদ্ধ স্থবির সাঁজাহান। সাজাহান জীবন্ত। ' ভারত-ইতিহাসের দুর্যোগময় পরিবেশ 
--যা একদিকে সাজাহানের পারিবারিক জীবনের ও ভাগাবিপর্ষয়ের কাহিনীও বটে, 


ছিজেন্্লাল : কবি ও নাট্যকার ৩২৮ 


তাকে আঘাতের পর আঘাত করেছে--আর সেই আঘাতের মূলে আছেন, তারই 
পুত্র উরংজীব | “দাঁজাছান নাটকের ঘটনাকে ভারত-ইতিহাপের বিস্তৃত ঘটনাবলীর 
মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে--কিস্কু কোথাও কেন্ত্রচ্যুতি ঘটে নি। তবে নাটকের 
মধ্যে সাজাহানেব দীর্ঘকাল অন্ধপস্থিতি সঙ্গত হয় নি--দ্বিতীয়াঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্থের পর 
একেবারে চতুর্থ অন্ক পঞ্চম দৃষ্তে সাজাহানকে দেখা যায়। অবশ্ত এই সুযোগে 
নাট্যকার ইতিহাস অংশকে রূপায়িত করেছেন। তবু সাঁজাহানের দীর্ঘ জন্ুপস্থিতি 
নাটকীয় রসোপলব্ধির পক্ষে কিক্িৎ বিশ্ল ঘটাঁয়। 

চন্ত্রগুঞ্ঠ নাটকের জনপ্রিয়তা ও মঞ্চলাফল্য যতই থাকুক ন1 কেন, এই নাটকের 
গঠনশৈলীর মধ্যে প্রভূত ছূর্বলতা আছে। নাটকটির মধ্যে একাধিক উপকাহিনী 
আছে-_ প্রথমত, গ্রীক উপকাহিনী, দ্বিতীয়ত, চন্দ্রকেতু-ছায়ার উপকাহিনী, তৃতীয়ত 
চাণক্য-নন্দ ও আত্রেয়ীর উপকাহিনী। গ্রত্যেকটি উপধারায় সমান দুটি দেওয়ার 
জন্য নাটকের মূলকাহিনীর গতিপথ বিস্সঙ্কুল হয়েছে ।১৪ নাটকের স্থানগত এক্যও 
শিথিল-_-সবচেয়ে মারাত্মক হল জন্মরহস্ত সন্ধানের জন্য আযার্টিগোনাসের স্দূর গ্রীক 
পল্লীতে যাত্রা ও তাঁর মাতার কাছে পিতৃপরিচয় শোনার দৃশ্াটি। নাট্যকার 
অন্তভাবেও ঘটনাটি শোনাতে পারতেন। গঠনশৈলীর শিথিলতা! সবচেয়ে উৎকট 
হয়ে উঠেছে নাট্যরোমান্স “সিংহল-বিজয়ে। রোমাব্স-কুহকিনী নাট্যকার 
দ্বিজেন্দ্রলালকে এখানে মোহগ্রস্ত করেছে-স্থানগত এঁক্যও এখানে ছিধাগ্রস্ত । 
এখানে নাটকীয় উপধাবাগুলির স্বশস্ব-প্রাধান্যের জন্য মূলধারা ক্লিট হয়েছে। 

দ্বিজেন্্রলীলের নাটকের একটি প্রধান ক্রটি কাহিনীবিন্তাসের ছূর্বলতা। কখনো 
কখনো আঁকম্মিক চমৎ্কারিদ্থ হ্গ্টির দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দেওয়ার জন্য এই 
দুবলূতা অত্যন্ত প্রকট হয়েছে । কয়েকটি প্রবল ও উত্তেজিত মুহূর্তকে বেগমণ্ডিত 
করার দ্রিকেই যেন নাট্যকারের প্রবণতা, কিন্তু এই মুহূর্তগুলি সব সময় লামগ্রিক 
নাটকীয় ফলশ্রুতি বন করে না। ছিজেন্দ্রনাট্যের কাহিনীবিষ্তাসের যে শৈথিল্য 
দেখ] যাক, তার মূলে এর চেয়েও বড়ো আর একটি কারণ 'আঁছে। ছিজেন্দ্রলালের 
অধিকাংশ নাটকেরই রসকেন্্র একটি বিশেষ চরিত্র, অথবা একটি বিশেষ নীতি বা 
ভাবাদর্শ। নাট্যকার সেইদ্দিকেই তার দৃষ্টিকে অতিরিক্ত নিবদ্ধ করার ফলে নাটকের 


১৪। এই প্রদঙ্গে ডা: সাধনকুমার ভট্টাচার্যের মস্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য £ 

“প্রত্যেকটি উপধারার মধ ত্রমপন্ধিণতি ও গতিহ্ষ্টি করিতে যাইয়! নাট্যকার প্রত্যেকটিকে যতখানি 
পরিসর দিয়াছেন এবং ধে পরিমাণে ভাব-মুখর ও গ্সাবেগ চঞ্চল করির| তুলিগ়াছেন, তাহাতে প্রধান 
ধায়ার গতি বেশ ব্যাহত হইপ্নাছে বর্গিতেই হইবে ।৮--নাটাসাহিত্ের আলোচন! ও মাটক-বিচার 
(১ম খণ্ড )। পৃঃ ৭৫ । 


৩২৯ দ্বিজেন্্রনাট্যের নানা গুল 


সাষগ্রিক একা রক্ষিত হয় না। একটি চরিত্র বা একটি ভাবাদর্শ নাটকীয় একা- 
বন্ধনকে ছিন্ন করে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই অনঙ্গতি ঘিজেন্দ্রলালের নাটককে 
অনেক সময় ভারসাম্যহীন ও ছিধাগ্রস্ত করে তুলেছে । উদ্বাহরণন্বর্ূপ, “চক্র 
নাটকটির কথা বল! যায়। এই নাটকের মূল পরিকল্পনাটি চাঁণকাকে অবলম্বন করেই 
পল্লবিত হয়েছে । “কিন্ত চাঁণক্য ছাড়া, আর কোনে চরিত্র ও ঘটন! তেমন নার্টকীয় 
সৌন্দর্ষে মণ্ডিত হতে পারে নি। নাট্যকারের দৃষ্টি এ একটি চরিত্র ও তাঁর পরিণাম 
চিত্রণে এত বেশী নিবদ্ধ যে নাটকের সামগ্রিক রূপটি অনেকখানি অবহেলিত হয়েছে। 
নাটাকারের পক্ষে এই'জাতীয় ত্রুটি গুরুতর সন্দেহ নেই । নাটকীয় চরিত্র বা ঘটনার 
বিকাশলক্ষণ অন্তরকম। গতিবেগ, ছন্বসংঘাঁত কাহিনীকে যেমন স্থ্টি করে, তেমনি 
চরিত্রেরও আভ্যন্তরীণ বিকাশ ঘটায়। তা ছাড়া উন্নত নাট্যশৈলীর মধ্যে একটি 
সামগ্রিক একা (0188010 001) থাকে । সেখানে 'সমগ্রের সঙ্গে সমন্বিত হয়েই 
“বিশেষ-বিশেষ” যখন “সমগ্রকে অস্বীকার করে হযয়ংসম্পূর্ণ হতে চায়, তখনই 
নাট্যশিল্প দ্বিধাগ্রস্ত হয়। গীতিকবির পক্ষে যা সম্ভব, নাট্যকারের পক্ষে তা 
সম্ভব নয। গীতিকবি একটি বিশেষ ভাবকে লীলায়িত করে তোলেন, কিন্ত 
নাটক সম্ছলের শিল্প--সেখানে বহুর সঙ্ষে মিলেই এককে বিকশিত হতে 
হবে। কবি ছিজেন্দ্লীলই যে নাটক রচনা করেছেন, এ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে 
ওঠে। 

দ্বিজেন্্রলালের নাটকগুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে নি মূল বিষয় আলোচনার 
প্রয়োজন । তিনি নাটকীয় গঠনরীতি বিষয়ে রোমান্টিক পদ্ধতিই অন্গসরণ করেছেন। 
গঠনরীতি বিষয়ে ক্লাসিক্যালপন্থী ও রোমান্টিকপন্থীদের মধ্যে বিরোধ আছে। 
র্যাসিক্যালপন্থীর1 গঠনবীতি বিষয়ে ধরাবীধা রীতিনীতিগুলি মেনে চলতেন। কিন্তু 
, রোমার্টিকরা এ বিষয়ে ছিলেন নিরঙ্কুশ । তারা ক্লাসিক্যাল নাট্যতত্ববর্ণিত ভ্রিবিধ 
এক্যনীতির মধ্যে একমাত্র টে ০৫ ৪০০০০'-ছাঁড়া আর কিছু মানেন নি। এমন 
কি শেক্সপীয়রের নাটকে স্থান ও কালের এঁক্য অনেক সময় লঙ্ঘিত হয়েছে। তাই 
ক্যাসিক্যালপন্থী ভল্টেয়ার শেক্সপীয়বের রোমার্টিক নাটককে সুলজরে দেখতে 
পারেন নি, ক্লানিক্যালপন্থীদের কাছে বেন .জনসন শেক্সপীয়রের চেয়েও বড় নাট্যকার 
বিবেচিত হস্জুছেন। নিয়মনিষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধা, সংযম ও লামগশ্ত ক্লাসিক্যালপন্থীদের 
নাট্যবীতির গ্রধান আদর্শ । রোমান্টিক নাটক কল্পনার ্পর্ধিতগতিতে ও কাহিনীর 
বৈচিত্র কৃষিতে কলামিকাল বিধিনিষেধকে অন্বীকার করেছে। স্যাসিক্যালপন্থীদের 
বিরুদ্ধে তদের প্রধান অভিযোগ এই যে, তার (ক্লাসিকালপন্থী ) নিয়ম ও নীতির 
অতিরিক্ত বন্ধনে নাঁটককে ছুর্বল করেছেন, নাট্যকারের কোনো ম্বাধীনতার অবকাশ 


চে 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাটাকার ৩৩৮ 


রাখেন নি। জষালোচক €মীল্টন রোমান্টিক নাটকেন্র গঠনরীতির মুলতত্বটিকে 
চমৎকারভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন : 

৮১1 00191%) 0065 10100211600 012108. 15 019 1020186 06 ৫2089, 2170 
8015, 1015 01090006৫ ০% (175 2,0215211120100 01) 00০ 00001915099 01 
606 £17016170 012951981 12109 10005 501/ 0? ৮15৫199%91 
[২07721706. ১৯৫ 

মৌন্টনের মতে রোঁমাটটিক নাটক, নাটক ও রোমাটিক কাহিনীর মিলন । তাই 
রোমার্টিক নাটকে কাহিনীর মধ্যে নৃতন বসহ্ট্টির একটি মোহ থাকে । এইজনা 
প্লটের মনোহারিত্বের দিকেও এখানে অনেকথানি নজর দেওয়া হয়। শাখাকাহিনী 
ও উপকাহিনীর সংযোগে একটি জটিল ও রমণীয় নাটকীয় কাহিনী কৃষ্টি করা হয়। 
অবন্ত গতিধর্মের কেন্দ্রীয় আকর্ষণকে প্রথম শ্রেণীর রোমান্টিক নাটকেও প্রাধানু 
দেওয়া হয়। রোমান্টিক পদ্ধতির মধ্যে ঘেমন নট্যকাধের একটি স্বাধীনতার 
অবকাশ আছে, তেমনি রোমান্সের আতিশয্যের ফলে নাটকে গঠনরীতিগত ও 
চরিত্রগণড অনেক অসঙ্গতি ঘটারও সম্ভাবনা থাকে । ছিজেন্দ্রল।ল বলেছেন : “নাটক 
কাব্য ও উপন্যাসের মাঝাঁমাঝি , তাহাতে কবিত্ব চাই, গল্পের মনোহাঁরিত্‌ 
চাই ।”১৬ দ্বিজেন্্লীলের মনে ত্য রোমান্টিক নাটকের সংস্কারই প্রবল ছিল, যে 
বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দ্বিজেন্দ্রনাটোর গঠনরীতির ক্রটিবিচ্যুতির কথ 
আলোচনার সময় রোমান্টিক নাঁট্যপদ্ধতির সার্থকতা € আভান্তরীণ ছুর্বলতার কথাও 
স্মরণ রাখতে হবে। 


| ৬ ॥ 


ছিজেন্দ্রলালের চরিত্রহ্থট্টির মধোও নৃতনত্ব আছে। নাটকীয় চরিত্রগুলিকে পরিস্ফুট 
করার জন্য ছিজেন্্রলাল তার স্থষ্ট চরিত্রগুলিকে অস্তদ্থ ন্ববহল ও গতিচঞ্চল করে 
তুলেছেন। ছিজেন্দ্রলালের পূর্বে বাংলা নাটকে “নূরজাহান”, “চাণক্য” 'সাজাহান” 
জাতীয় অস্তদ্বন্ববহুল চরিত্র রচিত হয় নি। অন্তদ্বন্বের তীব্রতর আলোড়নে চরিত্রের 
নিগৃঢ় অন্তঃস্তল পর্যস্ত আলোকিত হয়ে ওঠে । যেখানে অন্তছন্দের তেমন প্রবলতা 
নেই, সেখানে চরিত্রটির মু আন্দোলন মান্র লক্ষিত হয়--মনের গহনে চিত্তবৃত্তিগুলির 
নেপখ্যলীলা অস্ফুটই থাকে__-এই জাতীয় চরিত্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য ও প্রাণময়ত) 


১৫। 10585051506 018881991 1019108৯ 7098৩ 427. 
১৬। ফালিদাস ও ভবভূতি (রহুমতী সং ), পৃ: ৩*৬। 


৩৩১ ছিজেন্দ্রনাটোর নান! প্রসঙ্গ 


থাকে ন1। ছিজেন্রলাল নাটলীয় অন্তদ্বন্ঘ সম্পর্কে নিজেই বলেছেন £ “এই অস্তত্বন্ৰ সব 
মহানাটকে আছেই আছে। প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংঘাতে তরঙ্র না৷ উঠাইতে পারিলে, 
বিপরীত বাঁমু সংঘাতে ঘূর্ণী ঝটিকা না উঠাইতে পারিলে কবি জমকালো রকম নাটক 
স্ষ্টি করিতে পারেন ন11”১৭ আত্মিক দ্বন্দের ফলে চরিত্রের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে 
যায়, অথচ সেই বিনষ্টপ্রায় ভারসাম্য সংরক্ষণের জন্য চরিত্রের মধ্যে প্রবল ক্রিয়া- 
শীলত1 দেখা যাঁয়। দ্বিজেন্ত্রলীল নাটকরচনায় শেক্সপীয়বীয় পদ্ধতিই অনুমরণ 
করেছেন। ছন্বনংঘাতের অন্তরূখিতা ও মানব মনস্তত্বের জটিল রূপাপনণে দ্বিজেন্্লাল 
বাংলা নাটকের ইতিহাসে এই নৃতন সুর সংযোগ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানত 
চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখেই নংটক লিখেছেন ।৯৮ যেখানে চরিত্রের চেয়ে ঘটন। ব। 
বিশেষ কোনে ভাবাদর্শেব দ্দিকেই তিনি অতিরিক্ত ঝুকে পড়েছেন, মেখানে নাটক 
খুব সার্ক হয় নি। 

বাংলা নাটাসাহিত্যের উপর" পাশ্চীত্তা নাটাসাহিতোর গ্রভাব অপরিসীম । 
মধুকদনের সময় থেকেই অধিকতর প্রযত্ব ও সার্কতার সঙ্গে বাংল! নাঁটকে পাশ্চাত্য 
নাটকের গঠন্টশলী, আঙ্গিকবৈচিত্রা ও ট্রাজেডি-চেতনাঁর র্ূপায়ণ-প্রচেষ্টা চলে 
এসেছে । মধুস্থদনের মতো পাশ্চাত্তয-সাহিতারপিকও প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যপদ্ধাত 
একেবারে অতিক্রম করতে পারেন নি। দীনবন্ধুও পাশ্চাত্য নাটকের দ্বার! প্রভাবিত 
হয়েছেন, কিন্ত তিনি যথার্থ শেক্সপীয়পীয় ট্রীজেডি-চেতনাকে দূপ দিতে পারেন 
নি।৯৯ গিরিশচন্দ্রের নাট্যরীতিও পাশ্াত্ত্য নাটকে পূর্ণসত্য উদ্ঘাটিত করতে 
পাবে নি। গিবিশচন্দ্রের নাট্যসাঁধনায় বাংলার দেশীয় যাত্রারীতির সঙ্গে শেক্সপীয়রীয় 

নাটাবীতির একটি নিপুণ সমন্বয় প্রয়দই পরিস্ফুট হয়েছে।২০ ছিজেন্দ্রলালের নাট্য 

১৮। তিনি প্রথমে নাটকের চরিব্রগুলি স্থির করিয়। কোন চরিত্র কিরূপভাবে অস্কিত তাহা কিয় 
লইতেন। পরে যখন ঘে দৃপ্ত মনে উদ্দিত হইত তখন তাহা! লিখিয় দেই চরিত্রগুলির বিকাশ করিতেন” 
দ্বিজেন্রলাল : নবকৃ্ণ ঘোষ, পৃঃ ২৩১। 

১৯। এই প্রসঙ্গে ডাঃ সপীলকুদার দের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য £ 

_“্ৰাহিরের বৃহত্তর নির্মম শক্তির সহিত মানুষের অসহায় জীবনে শিক্ষল সংগ্রাম” ক্ষ 
মানুষ যেন ছু্লজ্যয দৈবের ক্রীড়নক মাত্র, এই গ্রীক ভাটি বোধ হয় দীনবন্ধুর বিস্তীণ ও বাস্তব সচেতন, 
সহানুড়ৃতির উপযোগী ছিল। তথাপি ট্রাজেডি হউক ব1 ন! হউক, শীল, পণের করুণ রস অলীক বা অসত্য 
হয় নাই।”- দীনবন্ধু মিত্র, পৃঃ ৪৫। 

২*। পন্গিরিশচন্্রই শেষ খাঁটি বাঙালী প্রতিভা, বাঙালীর জাতীয় নাটক এ বাট্যাভিনয়ের আদর্শ, 
এমন কি একটা নাটকীয় ছন্দও সেই প্রতিভার সৃষ্টি, বাঙ্গালী-বাত্র! ও বিলাতী নাটকের এমন সমন্বয় আর 


কেছ করিতে পারেন নাই, ঠিক--এ বস্তই বাঙালীর হদয় জয় করিয়াছিল ।” 
বাংল! গরবন্ধ ও রটনাপিতি £ যোহিতুলাল মজুমদার, পৃঃ ৬৫৮। 


বিজেন্্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৩৩২ 


প্রতিভার অনেক অপূর্নত! ও দুর্বলতা আছে, কিন্ত তিনিই বাংল! নাটকে সর্বপ্রথম 
শেকসপীয়রীয় নাঁট্যরীতিকে সার্থকতর 'ভাবে রপায়িত করার চেষ্টা করেন। অস্তদন্ন 
স্ষ্টি ও ট্রীজেডি পরিকল্পনা তার মধ্যে অন্ততম। 

ট্রাজেডি-পরিকল্পনার দিক থেকে অন্তত দুখানি নাটক-_'নূরজাহান” ও 'সাজাগান" 
উচ্চাসন দাবি করতে গারে। “নৃরজাহান' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি চরিত্র অবলম্বন 
করে ট্রাজেডির মনস্তাত্বিক অস্তগুটি রহস্য চিত্রিত করেছেন। বাংলার কোনো 
এঁতিহাসিক নাটকে এই ধরনের মনস্তত্বপন্মত ট্রাজেডি নেই--একাধিক সত্তার 
ক্রমক্ষয়িফুততা ও তার পরিণামরিক্ততার এমন ভীষণ-্রমণীয় নাট্যরূপ সমগ্র বাংলা 
নাটকেও বিরল। “পাজাহান' নাটকে আবার ট্রাজেডির আর একদিক উদ্ঘাটিত 
হয়েছে। আপাত-নিক্রিয় চরিজ্রের মধ্যে নাট্যকার ট্রাজেডির নিবিড় রহস্য সঞ্চারিত 
করেছেন। বাংল! নাটকের ইতিহাসে “নূরজাহান ও “সাজাহান* নাটক যথাক্রমে 
€125905% ০? 00818500519 ও "8550$ ০0? 50061108*এর উচ্চতর আদর্শ 
হিসাবে বিবীজ করবে। বাংল! নাটকের সমালোচকেরা সকলেই একবাক্যে বলেছেন 
যে, আমাদের জাতীয় জীবন ঠিক উচ্চতর ট্রাজেডি স্থির অনুকুল নয়। পেরিক্লিসের 
যুগে, কিংবা! এলিজাবেথীয় যুগে, এমন কি চতুর্দশ লুই-এর আমলে যে নাট্যস্থষ্টির 
আবহাওয়া ছিল, বাংলা নাটকের পটভূমিকা তার চেয়ে ভিন্নতর। কিন্তু মেই 
ভাবপ্রবণতা৷ অশ্রুসিক্ত জলাভূমির মধ্যে ছ্বিজেন্দ্রলালের সার্থক ভ্রীজেডি হৃষ্টির যে ছুটি 
পূরণতর প্রচেষ্টা আছে, তাকে শেক্সপীয়রের উচ্চতম কির সঙ্গে তুলনা করে বাতিল 
করার চেষ্টাও কোনো ক্রমে যুক্তিযুক্ত হবে ন1। 

কারণ ট্রাজেডি যে জাতীয় জীবনবোধের উপর প্রতিঠিত, তার ক্রটিহীন শিল্পোৎ- 
কর্ষপূর্ণ বূপায়ণ ও নির্দোষ অবয়বসংস্থান খুব কম নাটকেই আছে। শেক্সপীয়বের 
আদর্শ ও সমুন্নতির আলোকে যে কোনো নাটকই খর্ব মনে হবে, এবং এ কথাও ঠিক 
যে ইংরেজি দাহিতো শেক্সপীয়র একজনই ছিলেন। বেশী দূর লা গিয়ে যদি 
এলিজাবেথের যুগের আর একজন খ্যাতনামা! নাট্যকার মারলোর নাটক আলোচনা 
করা ধায়, তা হলে বোধ হয় বক্তব্যটি পরিস্ফুট ছরে। মারূলোর চারখানি নাটকে 
( “ট্যোম্বারলেন”, জু. অব. মান্টা”, “ডক্টর ফাউস্টাস”, “এভোয়ার্ড দি সেকেও?) 
নাটকীয় ছন্ঘসংঘাতের তীব্রতা, স্পধিত কবিকল্পনা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের তীব্রেজ্ছিল 
মৃছনা প্রভৃতি রোমান্টিক নাটকের কতকগুলি শক্তিশালী অভিব্যক্কি লক্ষণীয়। কিন্ত 
পন্ববর্তী নাট্যকার শেক্সপীয়রের তুনায় মার্লোর প্রতিভা নিতান্ত প্রাথমিক ধরনের 
মনে হয়। অভিনাটকীয় আতিশয্য। ভাবা ও “চরিত্র পরিকল্পনায় বৈচিত্র্যহীনতা, 
নাবীচরিত্র অন্কনের ব্যর্থতা, উন্নত হান্তরস সৃষ্টির অক্ষমতা,---গ্রভৃতি মারুলোর 


৩৩৩ ছিঞ্েজ্নাট্যের নান! গ্রসঙ্গ 


নাটকের কয়েকটি পর্বজনত্বীরূত ক্রুটি। গ্রটবচনার মধ্যেও তাঁর দুর্বলতা ছিল।২১ 
দ্বিজেন্দ্লালের নাটক, বিশেষত ট্রীজেডি-্বিচার সম্পর্কে এই প্রসঙ্গি ন্মর্তবা । 

কিন্ত উনবিংশ শতাষীর বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ইংরেজী সাহিত্যের যে 
ভাবাদর্শ সধ্ারিত হয়েছিল, শেক্পীয়রের নাঁটক ছিল তার কেন্দ্রযূলে । শেক্সপীয়রের 
রচনাবলীর রসে বাংল! সাহিত্য নানাভাবে সঞ্জীবিত হয়েছিল। সবচেয়ে বেশী 
প্রভাবিত হয়েছিলেন বাঙালী নাঁট্যকারেরা। দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্য সাহিত্যে হরসিক 
ছিলেন, ইংরেজি নাটক ও কাব্যের লক্ষে তাঁর গভীবু পরিচয় ছিল। তাই তিনি 
নানাভাবে ইংরেজি কাব) ও নাটকের রস আহরণ করার চেষ্টা করেছেন। দ্বিজেন্জ্ু- 
লালের নাট্যবিচার করলে দেখা যায় শেক্সপীয়রের “কিং লীয়র' নাটকটিকে, বিশেষত 
লীয়র চরিত্রটিকে তিনি সবচেয়ে বেশী অন্গদরণ করেছেন । গোবিন্দমিংহ ( মেবার- 
পতন ), লাজাহান (সাঁজাহান ), সিংহবাহু €( সিংহল-বিজয় ). বিশ্বেশ্বর (পরপারে ) 
প্রভৃতি চরিত্রে কিং লীয়র চরিত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। 'সাজাহান' 
নাটকে কিং লীয়র নাটকের অত্যধিক অনুসরণ করা হয়েছে--অনেক সময় 
সাঁজাহানের সংলাপগুলি রাজ! লীয়রের সংলাপের অন্থুবাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়, 
যদিও এই ছুটি চরিত্রের প্রকৃতি ঠিক এক নয়। “কিং লীয়র” নাটকের পরেই 
ছিজেন্দ্রলীল 'হ্বাঁমলেট” নাটকের ভাবাহ্ছসরণ করার চেষ্টা করেছেন। লায়লা 
( নূরজাহান ) ও কুবেণী ( সিংহলবিজয় ) চরিত্র ছুটির সঙ্ষে হ্যামলেট চরিত্রের কিছ 
অবস্থাগত সাদৃশ্ত আছে-_ কিন্তু এই পর্যস্তই! 'হ্বামলেট' নাটকের ট্রাজিক-রম 
ও ভাবগভীরতা অনন্থকরণীয়। নূরজাহান চরিত্রের কৌনো কোনো সংলাপ 
ম্যাকবেথের সংলাপের ভাবানুমরণে রূচিত হয়েছে, “তাবীবাই+ নাটকের তমসা চরিত্রে 
লেডি ম্যাকবেথের প্রভাব আছে। 

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে উচ্চাঙ্গের হান্তরস নেই বললেই হয়, অথচ তিনি “হাসির 
গানের কৰি” হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এই আপাত-অসঙ্গতির 
কারণ কি? দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির হান্তরস বিশ্লেষণ করলে এই প্রশ্নের 
মীমাংসা! কর] যায়। হাসির গানগুলিই ছিজেন্দ্লালের প্রহসনের প্রাণ--এই গাঁন- 
গুলি বাদ দ্বিলে এক পুনর্জন্ম” ছাড়া সমস্ত প্রহসনই অর্থহীন হয়ে পড়ে। এর 
থেকেই সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নয় যে ছ্িজেন্্রলালের হাঁন্তরস যতক্ষণ সঙ্গীত ও গীতি- 
কবিতার আধানে পরিবেশিত হয়েছে, ততক্ষণই সার্থক । নাটকীয় চরিত্রের সংলাপ- 
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দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৩৩৪ 


বচনায় ও. হান্তোদ্রেককারী উত্তট ঘটনাসংস্থানে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। পরিণত 
বয়সের গম্ভীর রলের নাটকেও এই কারণেই উচ্চাঙ্গের হাশ্তরসের স্থট্টি করতে গিয়ে 
তিনি ব্যর্থ হয়েছেন . গানের হান্তরস ও নাটকীয় হাস্তরস এক নয়। ছিজেন্্রলাল 
ঠিক বিদূষক জাতীয় চবিত্র স্থষ্টি না করলেও গভীররসের নাটকে মাঝে মাঝে 
লঘুতরল হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাজা-বাদশাদের সভাগৃহের আমোদ- 
প্রমোদের মধ্যে বয়ন্যদদের নিম়শ্রেণীর স্থল ভাড়ামির অনেকগুলি বিশেষত্ববজিত 
মৌলিকতাহীন ছবি এ'কেছেন। চিনত্রগুলি হয়তে৷ দর্শকদের স্ুল,মনো রঞ্জন বৃত্তি 
চরিতার্থ করেছে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে এই ধরনের হাঁশ্তরূসের কোনে! সার্থকতাই 
নেই। একমাত্র মাধব চরিব্রটির ( ভীম্ম) পরিকল্পনায় খানিকটা সংস্কৃত নাটকের 
বিদ্ূষকের প্রভাব আছে। মাধব শান্তনু বাজার বয়স্য হিসাৰেই উপস্থিত হয়েছে। 
এই অংশটি বিদূষক চরিত্রের মতো]। কিন্তু পরবর্তীকালে. মাধব ভীম্মের পিতৃবন্ধু ও 
তার কল্যাণকামী । দিলদার শেক্সপীয়রের 0০1 365০: জাতীয় চরিত্র হলেও 
শেষদিকে স্টার হাস্তরসিকের মুখোঁন খুলে গিয়েছে। নিছক হাশ্তরসের দৃশ্তগুলির 
মধ্যে ছ্বিজেন্দ্রলালের কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপ নেই। 

( দিজেন্্লাল বাংল নাটককে আধুনিক নাট্যরীতির ৫বশিষ্ট্যে মণ্ডিত করতে 
চেয়েছিলেন। বরতমানকালের ইউরোপের খ্যাতনাম। নাট্যকাঁরেরা বিস্তৃত মঞ্চ- 
নির্দেশিকা (51885 017600100 ) দিয়ে থাকেন।' বানার্ড শ, গলসওয়ার্দি প্রমুখ 
নাট্যকারের নাটকের একটি প্রধাঁন বৈশিষ্ট্যই হল মঞ্চপজ্জার বিস্তৃত বর্ণনা কর]। 
দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চান্ত্য নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশ দিয়েছেন ।২২ 
বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশের ফলে স্থান-কাল-পরিবেশ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলাল 
বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশ দিতে গিয়ে নাটকের মধ্যে উপন্যাসের টেকনিক নিয়ে এসেছেন 
প্রতাপসিংহ" নাটকে সর্বপ্রথম তিনি এই বীতির ব্যবহার করেছেন। একটি উদাহর 
দেওয়া যাক : 

“নূরজাহান দীড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, “কখনও না। সম্রাজ্জী নূরজাহান এ 
সমুদ্রে ডুববে, না হয় তার বক্ষ পদতলে দলিত করে চলে যাবে. মহাবৎ খাঁকে 
বন্দী করার সাধ্য কারো না থাকে, আমি স্বম্নং তাকে বন্দী কর্ব। দেখি তারত- 
সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে বাঁধ দেয়, নে সাধ্য কার ।” এই বলিয়া সিংহাসন হইতে 
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২০৩৫ 


দ্িজেন্ত্রনাট্যের নান প্রসঙ্গ 


লাফাইয়! পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ নেপথ্য হইতে লায়লা! দরবার কক্ষে ঝম্প দিয়! প্রবেশ 
করিয়া কহিলেন--“সে সাধ্য আমার ।” সকলে স্তভিত হইয়া রহিলেন।”-- 
[ নৃরজাহাল : ৩য় অঙ্ক, ৮ম দৃশ্ত ] | 

খনাটকের মধ্যে উপগ্যাসিক রীতির ব্যবহার যেমন,বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশের সহায়ক 
হয়েছে, তেমনি নাটকীয় বৈচিত্র্যবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। ওপন্যাসিক পদ্ধতি অবলম্বন 
করার ফলে পাঠ্য-নাটক হিসাবেও অধিকতর সখপাঠ্য হয়েছে। 

বাংলা নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান সম্পর্কে মতভেদ আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 
দুজন জীবেনীকারের লেখায় ও মৃত্যুর পরে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে ছ্বিজেন্্রলালের 
উচ্ছৃসিত প্রশংসাই করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেই হাওয়া পরিবত্তিত হয়েছে--তীর 
নাটকগুলি সমালৌচকদের বিরূপ সমালোচনা ও কঠোর যন্তবোর বিষয়বস্ত হয়ে 
উঠেছিল। নিতান্ত সাম্প্রতিককালে ছু-একজন সমালোচক অধিকতর বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণের সঙ্গে দৌষ-গুণের ভিতর থেকে, তাঁর নাটকের একটি স্বরূপ আবিষ্কার 
করার চেষ্টা করেছেন। ( দ্বিজেন্্রলালের নাটকের অনেক আতিশযযদোষ ও ক্রুটি- 
বিচ্যুতি আছে, কিন্তু মেই দৌবগুলির জন্য বাঁংলা নাটকে তাঁর দানকে অস্বীকার 
করা যায়না। অন্তঘ্বন্ব-বহুল চরিজ্রস্থষ্টি, উজ্জ্ল-বলিষ্ঠ সংলাপ রচনা, নাটকীয় 
সংস্থান ও চমৎকারিত্বের স্ষ্টি, নাটকীয় টেকনিকের অভিনব প্রয়োগ, শেক্সপীয়রীয় 
নাট্যকলার অন্ুলরণ, নাটকে আধুনিক চিন্তা-চেতনার প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে 
দ্বিজেন্রলালের নাটক বাংল! নাটকের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী । 
দ্বিজেন্দ্রলালের নাটষ্ক বাংলা রঙ্গমঞ্চের মধ্যে এক উন্নত রসের ধারা প্রবাহিত 
করেছিল-_নাট্যশালাগুলি “বেল্িকবাজার' থেকে "আনন্দবাঁজারে' পরিণত হয়েছিল। 
রুবি-সমালোচক মোহিতলাল বলেছেন : 

“..-দ্বিজেজ্জলাল ভাবকে কেবল রসচর্চার বিষয় না করিয়া-ভাবের জীবনোছ্যিম- 
সুলভ বূপ দেখাইবার জন্য, অতঃপর নাটক রচনায় মনোনিবেশ করিলেন এবং তাহার 
দ্বারা বাংলা রঙ্গ-মঞ্চের নাট্যাদর্শ_-তাহার একদিকের ছুর্নীতি-মধুর লঘু-লাস্তের 
ন্লোত এবং অপর দিকে সেই জীবনাবেগবঞ্জিত মধ্যযুগীয় ভক্তিবিহবলতা৷ ও পাপপুণ্য- 
সংস্কারের তাঁমসিক আদর্শ__সংশোধন করিতে অগ্রসর হইলেন। নাট্যশিল্পের আদর্শ 
উন্নতি ও কুচি মাজিত করিয়! এবং নাঁটক রচনায় কাব্যসঙ্গত কারুকলার দ্বারা 
শিক্ষিত সমাজকে নাট্যান্গরাগী করিয়া, তিনি সেই যুগের অবোধ ভাবাতিবেককে 
পৌরুষ ও মহুত্সথদাঁধনার পথে প্রেরিত করিবার যে চেষ্টা-ফরিয়াছিলেন__জাতির 
প্রাণে যে উৎসাহ সঞ্চান্থ কবিম়াছিলেন, তাহার কথা আমরা জানি ।৮২৩ 
 হও। সাহিতয-বিতান ( দ্বিতীয় সংস্করণ )। পৃঃ ৯*। 


দ্বিজেন্্রসঈ [তি 

ছিজেন্্রসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচন1 করতে হলে দ্বিজেন্রসঙ্গীতের আলোচন! অপরিহার্য 
ইয়ে ওঠে । তাঁর কারণ তাঁর কাবা অথবা নাটক, যে দিকেই আলোচনা কর! যাক 
না, সঙ্গীত-প্রসঙ্গ ছাড়া সে বিচার পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। 'আর্গাথা” ছু খণ্ড, 
“হাসির গান সম্পূর্ণরপেই লঙ্গীতসন্কলন, অন্তান্য কাব্যগ্রস্থের মধ্যেও একাধিক গান 
আছে। তা ছাড়াও দ্বিজেন্্রলালের অনেকগুলি অপ্রকাশিত গান ও “নাটকাদিতে 
গ্রকাঁশিত গাঁনগুলি' কবিপুত্ব দিলীপকুমার- গান” নাম দিয়ে ত্বত্ত পুস্তকাঁকাৰে 
প্রকাশ করেছেন। দ্বিজেন্ত্রঙ্গীতের মৃল্য '্রিবিধ__প্রথমত, দাঙ্গীতিক মূল্য : এ 
অংশে প্রধানত বিচার্য এই যে বাংল! সঙ্গীতে ছ্িজেন্দ্লালের দান কতখানি এবং তার 
্বরূপই বা কি! দ্বিতীয়ত, ছিজেন্দ্রঙ্সীতের সঙ্গীতমূল্য ছাড়া একটি কাব্যযৃল্যও 
থাঁকে। স্থরকার দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সেখার্নে কবি দ্বিজেন্দ্রলালও আছেন। তৃতীয়ত, 
ঘিজেন্রলালের অনেকগুলি সঙ্গীত পরবর্তীকালে তার নাটকেও সন্নিবেশিত হয়েছে-_ 
যেমন 'আরধগাথা' দ্বিতীয় ভাগের “আয়রে বসস্ত ও তোর কিরণমাথা পাখা তুলে”, 
আর একবাঁর ভালবাসো! বাঁদতে যেমন আগের দিনে” “এ জীবনে পুরিল না সাধ 
ভালবাগি'-*গান তিনটি যথাক্রমে চন্তগ্ুপ্ত, 'পাষাঁণী” ও 'পাজাহান+ নাটকে 
সন্নিবেশিত হয়েছে । নাটকে লঙ্গীতসন্সিবেশের কতকগুলি বিশেষ নাটকীয় তাৎপর্ষ 
থাকে । দ্বিজেন্্রলালের সঙ্গীতগুলি এই নাটকীয় ০০৪ কতখানি পরিতৃপ্ত 
করেছে, তাঁও এই প্রসঙ্গে বিচার্য। 

পূর্বেই বল! হয়েছে যে দ্বিজেন্দ্রলাল নিতান্ত বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীত- সর 
বরপুত্র--সেকালের স্বিখ্যাত গায়ক দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্র রায়ের পুত্রের পক্ষে এ 
ছিল অত্যন্ত স্বাতাঁবিক উত্তরাধিকার । সঙ্গীত রচনা ও সেই সঙ্গীতে হৃবপ্ঠীংঘোগ 
করেছেন নিতাস্ত বাল্যকাল থেকেই অর্থাৎ এ বয়স থেকেই তিনি কবি ও সরকার । 
'আধগাথা? প্রথম ভাগই তার বড় প্রমাণ--গানগুলি লেখ! হয়েছে তার বারে! থেকে 
মতেরো বছর বয়সের মধ্যে। এই পর্যন্ত হল তার সাল্সীতিক প্রতিভার প্রথম স্তর। 
বিলীত-গ্রবাসকালে তিনি অর্থব্যয় করে বিলাতি সঙ্গীত চর্চ! করেন। "দেশে ফিরে 
এমে তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতরীতির সঙ্গে মিলিয়ে বাংলা গান রচনা শ্বরূু করেন। 
“আর্ধগাথা” দ্বিতীয্ন খণ্ডে তিনি অনেকগুলি ক্বচ, আইরিশ ও ইংরেছি গানের অন্থ্বাদ 


'করেন। আর্ধগাথ দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্গীতগুলির কাল পর্যন্ত ছিজেনসঙ্গীতের ' দ্বিতীয় 
স্তর বল! যায়।, 


৩৩৭ র ঘিজেন্দ্রসঙ্গীত 


সরকারী কার্ষোপলক্ষে তিনি যখন মুঙ্গেরে ছিলেন মেই সময় আবার ভারতীয় 
সঙ্গীতচর্চ। শুক করেন। প্রতিভাধর গায়ক স্থরেজুনাথ মজুমদার তখন ছিলেন 
ুর্ষেরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট । দ্বিজেন্্লালের রাঙাবৌদি মোহিনী দেবী ছিলেন 
স্থরেন্্রনাথের বোন । স্বরেন্দ্রনাথ ছিণন্দ্রসঙ্গীতকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। 
তিনিই প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্্রলীলকে ভারতীয় সঙ্গীতের ন্বক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন। 
স্বরেন্দ্রনীথ ছিলেন “টপ-খেয়ালের” অদ্বিতীয় অষ্টা। স্ুরেন্দ্রনাথ ত্বিজেন্্রলালের মনে 
শুধু নৃতন প্রেরণারই স্থষ্টি করেন নি+ কবির কয়েকটি বিশিষ্ট এই জাতীয় গানের মূলে 
আছে স্থরেক্্রনাথের প্রতাক্ষ প্রভাব । ছ্বিজেন্দ্রলালের সাঙ্গীতিক জীবনের উপর ভাই 
ন্ুরেন্দ্রনাথের প্রভাব অপরিসীম ।১ 

এই সময়ে সৃবিখ্যাত “হালির গান'ও বচিত হয়েছিল। তখন দ্বিজেন্দ্রলালের 
জীবনের উজ্জ মৃহূর্ত। তখন থেকে আরম্ভ করে স্ত্রী-বিয়োগ পর্বস্ত তাঁর সঙ্গীত 
রচনার তৃতীয় স্তর বল! ঘায়। এই স্তরেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য স্থরসরস্বতীব এক অপূর্ব 
সমন্বয় লক্ষ্য কর! যায়। ভ্ত্রী-বিয়োগের পরবর্তী কাল থেকে আর্স্ত করে মৃত্যু পর্ধস্ত 
কালকে কবির লঙ্গীতদাধনার চতুর্থ স্তর বল! যায়। এই পর্যায়ের কাব্যে ও নাটকে 
যে জাতীয় ভাবগভীরতা লক্ষ্য করা যায়, সঙ্গীতের মধ্যেও তার পূর্ণ স্বাক্ষর বিদ্যমান । 
প্রকৃতি ও প্রেমের উচ্ছৃদিত গীতিরম ও হাসির গানের ওঁজ্জল্য এখানে আর এক 
নৃতন রূপে উত্তাসিত হয়ে উঠেছে। দেঁশপ্রেমমূলক এঁতিহাদিক নাটক রচনার সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি শ্বদেশপ্রেম-দম্পকিত সঙ্গীতগুলি রচনা করেছে প্রধনত এই পর্বেই । 
ছিজেন্্রলালের গয়া-প্রবাদ তার*লাঙ্গীতিক জীবনের একটি উজ্দ্রপ লগ্র। গয়্ার 
জেল! জঙ্কু-তখন ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত মনীষী লোকেন্দ্রনাথ পরালিত। আচার্ধ 
জগদীশচন্ত্র, 'সাহিত্যের সাতসমুদ্রের নাবিক" প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি জ্ঞানী গুণীর 
সাহচর্ষে দ্বিজেন্্লালের গয়া-প্রবান সঙ্গীত নাটকের সোনার ফসলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। 
“আমারি-দেশ” “মেবার পাহাড়» “ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোঁর* প্রভৃতি গান 
ছিজেন্দ্রলাল গয়া-প্রবাসকালেই রচন। করেন। এই সময়ের কয়েক বত্মর পরে লিখিত 
আচার্য জগদীশচন্দ্রের একটি চিঠি থেকে জানা! যায় £ 

“কন্তেক বসব পূর্বে একবার গয়া় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল 
আমাকে তাহার কয়েকটি গান শুনাইয়াছিলেন। সেদিনের কথা কখনও ভুলিব না। 
নিপুণ শিল্পী হত্তে, আমাদের মাতৃভাষার কি যে অসীম ক্ষমতা, স্রেদিন. তাহা বুঝিতে 





শত পি হিপ জা অর আজ পা উপ্দ 


১। “কবি হিন্দুম্থানী গানের মর্মে প্রবেশ করেন কৈশোরে তার পিতৃদেবের খেয়াল গুনে শুমে। 
বিষ্ধ তারপর তিনি খুব ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন বিলিতি গানের। হুরেক্রনাথই তাকে ঘরের ছেলে করে 
রে ফিরিয়ে আনেন--নর্থাৎ ভারতীয় গানের নিজব ক্ষেত্রে ।”- উদাসী ছিজেজলাল ; পৃঃ ৩১। 
২২ 


দ্বিজেন্্লাল £ কবি ও নাঁটাকার ৩৩৮ 


পারিয়াছিলাম। সে ভাষায় করুণ ধ্বনি মানবের অক্ষমতা, গ্রেমের অতৃপ্ত বানন! 
ও নৈরাশ্তের শোক গাহিয়াছিলেন, সেই ভাষারই অন্য রাগিণীতে অদৃষ্টের প্রতিকূল 
আচরণে উপেক্ষা, মানবের শৌর্য ও মরণের আলিঙ্গন-ভিক্ষা ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত 
হইল ।”২ ' 
জগদীশচন্দ্র এখানে দ্বিজেন্ত্রঙ্ীতের বিষয়বৈচিত্রোর ও স্থরবৈচিত্রের কথাই 

প্রকারান্তরে উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্্লালের সঙ্গীতপ্রতিভার ক্রমবিকীশ আছে--- 
জীবনের বাইরের বৈচিত্রা ও বন্ধহীন ভাবোচ্ছু(স থেকে তিনি ক্রমশই গভীরের 'দিকে 
গিয়েছিলেন। ছ্বিজেন্ত্রলালের কাব্যে 'ন্দ্র থেকে একটি স্থরপরিবর্তন লক্ষ্য কর! 
যায়, শেষ জীবনের নাটকেও তাঁর ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু গানের মধ্যে এই 
ক্রমোত্তরণের স্থরটি আরও ম্পষ্ট। দেশপ্রেমের গান এই অন্তগুটি ভাব ও স্থরলীলার 
পথকে দেখিয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু দেশপ্রেমকেও কবি নৃতন অর্থে মণ্ডিত করে 
তুলেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত-প্রতিভার দেশপ্রেমের সঙ্গীতগুলি এক 
অভিনব উৎ্কণ্ঠায় বিধুব। দেশকে অব্লম্বন করে নৃতন এক ভাৰসত্যকে তিনি 
আবিষ্কার করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের পম্নয় রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক অখ্যাতনাম। 
গ্রাম্-কবিরাগ শ্বদেশী গান বচন] করেছেন । কিন্তু দেশকে অবলম্বন শরে এক 
উচ্চতর ভাবলোঁক সৃষ্টি কবা রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্্রলাশ ছাঁড়া আর কোনে কবির 
রচণায় তেমনভাবে পরিস্ফুট হয় নি। তাই দ্বিজেন্দ্রলীলের স্বদেশী গান শুধু বীপরসের 
উদ্দীপক নয়, শুধু চিত্ত-আলোড়নকারী উল্ল।সমাত্র নয়-- উদ্দাম ভাঁবাধেগ থেকে 
গভীর ভাবমত্যের এক অবিচলিত উপলব্ধি ঃ 

জননি, তোমার বক্ষে শাস্তি, কে তোমার অভয়-উক্তি 

হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি) 

জননি, তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ; 

জগৎপালিনি! জগদ্ধারিণি! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ ! 
এখানে জননী শুধু 'পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা”-পরিবেষ্টিতা এক্টি তৌগোপিক চিত্রই নয়__ 
কবির ভাঁবস্থির উপলব্ধির স্বচ্ছ দর্পণে ফুটে উঠেছে জগজ্জননীর এক বরমূ্তি, য! 
শুধু দেশপ্রেমের উন্মাদনা] ও সাময়িক ভাঁবোচ্ছাসের মধ্যে পাওয়। মায় না। 

ছিজেন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশের স্তরপরম্পরা কবির সঙ্গীত।বশারদ ও সঙ্গীত: 

সমালোচক পুত্র দিলীকুমার রায় সংক্ষেপে অথচ খুবই স্থুনার করে ধলেছেন £ ধ্ঞ্রথম 
কথা এই যে, গানে তিনি ধীরে ধীরে গভীবের দিকে ঝু'কছিলেন। প্রথম জীব 


দেবকুম!র রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত পত্র : স্বিজেজলাল £ দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ: ৪৭৫। 


৩৩৪ ছিজেন্্রমঙগীত 


নিপর্গচিত্রে। তারপর প্রণয়োচ্ছাসে, তারপর ত্বদেশলঙ্গীতে, তারপর প্রেমের তর্পণে, 
সরশেষে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদনে। প্রণয় তার প্রেমে পরিণত হয় তার স্ত্রীবিয়োগের 
পর থেকেই, যখন চাইলেন তিনি তীর প্রেমকে ভধ্বসুখী করতে, ব্যাপ্তি দিতে-_যে 
আধারে তার প্রেম নিবেদিত হত সেই মানুষটি অবর্তমানে প্রেম তাঁর খুজতে লাগল 
এক নব বিগ্রহ । দেশই হয়ে উঠল সে বিগ্রহ- প্রথম দিকে |*".জীবনের মত কাব্যের 
বা গানেরও ক্রমপরিণতি বাইরে থেকে গভীরের দিকে, নিচের থেকে উধ্বের 
দিকে 1৩ দ্বিজেন্দ্রঙ্গীতের এই ক্রমোন্নয়নের স্তরপরম্পর1! আলোচনা করলে এই 
মন্তব্যটির যাথার্থ্য প্রতিপার্দিত হবে। 
॥ ২ ॥ 

দ্বিজেন্দ্রলাল বাংল সঙ্গীতের অন্যতম শ্রেষ্ট স্থুবন্রষ্টা । তার সঙ্গীতকে বাদ দিলে বাংল! 
সঙ্গাতের ইতিহাস অসপ্পূর্ণই থাকে । দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভাঁর যে স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব তার 
সাহিত্যন্থটর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তা তার স্থরস্যর মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। 
শুধু তাই নয়, স্থরস্থষ্টির ক্ষেত্রে তার প্রতিভার মৌলিকতা আরও সহজ হয়ে 
আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ছিলেন মুক্তিপন্থী। তাই তিনি 
ছিলেন স্থরবিস্তারের পক্ষপাতী-_স্থরবিধারের উনুক্ত অবকাঁশ তাঁর গানকে সহজ, 
স্বচ্ছন্দ ও লীলাফ্ষিত করে তুলেছে । বাংল! কাব্দৃঙ্গীতকে তিনি মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত 
করেছিলেন। কাঁখ্যদঙ্গীত কেবল কণ্ঠবাদন মাত্রই নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কাব্য- 
সৌন্দধ ও কথারস স্্টির লাবণ্য। 'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে 
চাদের আলো” “এ মহাসিন্থুর এপার হতে কী সঙ্গীত আজ ভেসে আসে, প্রভৃতি গানে 
দ্িজেন্্রলালের কাব্যসঙ্গীতের স্থরবিহারলীলার অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। 
কাধ্যসঙ্গীত রচনায় কাব্য ও সঙ্গীতের যুগ দাবিকে তিনি একই সঙ্গে মিটিয়েছেন-_ 
স্থরবিহঙ্গ অপীম ভাবের বিস্তীণণ আকাশে তার সপ্তপক্ষ বিস্তার করেছে। 

“'আধগাথা* দ্বিতীয় ভাগের প্রেমসঙ্গীতগুলি এক সময়ে বাঁংল। দেশে খুব জনপ্রিয় 
সঙ্গীত হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিগ। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম দিকের কাধ্য- 
দঙ্গীতগুশির সবশ্রেষ্ঠ সক্কপন হল এই গ্রন্থটি । কাব্য ও সঙ্গীতের অপূর্ব মাল্যবন্ধন 
হয়েছে এই গানগ্ুলিতে। “কী দিসে মাজাব মধুর মূরতি কী সাজ মিলিবে উহারি 
সাথ রে, 'মোর হৃদয়ের আলো তুইবে সতত থাকিস হৃদয়ে ভাদি” “তোর কী মোহ 
কৃছক এ খেলস প্পলকে নয়ণে ,বিজলি হাপি), *আয়বে বসস্ত ও তোর কিরণমাখা 
পাখা ভুলে, এ জীবনে পুরিল না সাধ ভালবাপি' প্রভৃতি সঙ্গীত গুলি থেকে তীর 
তরুণ বয়সেই স্থরকার প্রতিভার অপূব বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই পধায়ের গান- 
৩। উদাসী ছিজে্রলাল £ পৃঃ ১৪৭.১৪৮। 


দ্বিজেন্জলাল £ কবি ও নাট্যকার ৩৪৭ 


গুলির মধ্যে একটি ঘুমণাভানি গান স্থররসিক ও কাব্যরমিকদের দুটি আকর্ষণ 
করেছে। গানটি হল «আয়রে আমার স্থধার কণ! আয়রে ননীর ছবি ।* এই 
ধরনের ঘুমপাঁড়ানি গান বাংল! কাব্যঙ্গীতের ইতিহাসে একরূপ নৃতন সৃষ্টি বললেও 
অতুযুক্তি হয় না। 

বিলাত থেকে ফিরে আসার পর দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতি সুরের রূপ ও বীতিকে 
বাংল৷ গানের ক্ষেত্রে নিপুণভাবে প্রয়োগ করেন। কিন্তু সঙ্গীতের পাশ্চাত্য বীতির 
প্রয়োগকে অনেকেই স্থুনজরে দেখতে পারেন নি। তখনকার দিনে অভ্যন্ত রীতি 
ভেঙে, চিরাচরিত পথ ত্যাগ করে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব সঞ্চার করা সহজ 
ব্যাপার ছিল না। তাই দ্বিজেন্্লীলকেও বাংলা গানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য রীতির 
আমদানি করতে গিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা ও অনেক কট,ক্তির সন্মুণীন হতে হয়েছিল। 
কিন্তু কোনে বিরুদ্ধ বিতর্ক তাকে বিচলিত করতে পারে নি। বাগমিশ্রণে ছিল 
তার অসাধারণ অধিকার--তাই তিনি এ বিষয়ে তৎকালীন বহু গুণিজনের সাননা 
সমর্থন পেয়েছিলেন । ছ্বিজেন্দ্রলালের বাংল! গানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য পদ্ধতির সার্থক 
প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনার আগে তার এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে কি জাতীয় আপত্তি 
উঠেছিল তা আলোচনার প্রয়োজন । 

মনীষী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মতে] বিদপ্ধজনও দ্বিজেন্্রলালের স্থরের বিরুদ্ধে 
ঘোরতর আপত্তি তুলেছিলেন। তিনি 'সাহিত্য-সম্মিলনে টাঁউন-হলের বিরাট 
অধিবেশনে" বলেছিলেন £ 

£******আমার বর্তমান ছুঃখ»-নবাযুবকদলের মধ্যে ইংরাজি সরে সঙ্গীতচর্চা 
দেখিয়া। যেস্থরের কথা আমি বলিতেছিলাম, সেটি প্রধানতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃকই 
নব্যনমাজে প্রচলিত হইয়াছে ।**.আমি “ভাবি এইভাবে যদি আমাদের উন্নতি হইতে 
থাকে, তবে আমাদের অবনতি আবার কিরূপে হইবে? দ্বিজেন্দ্রলাল কতৃক স্থরের 
বিকৃতি সাধনের কথা আমি বৈঠকী-সভায় উট্টগ্রামে তুলিয়াছিলাম, কাহারও মনে 
ছাপ লাগাইতে পারি নাই, এবারে একেবারে সম্মিলনে উপস্থাপিত করিলাম। 
আমার কথা ছিজেন্দ্রলাল প্রকৃত ও প্রগাঢ় স্বদেশ-প্রেমিক হুইলে, তিনি খাড়া স্থুর 
বাংলায় চালাইতে চেষ্টা করিতেন না। তাহার পিতা কাতিকেয়চন্দ্র রায় অতি 
স্মিষ্ট গায়ক ছিলেন? খেয়াল, ঞুপদ, ব্রহ্ষপঙ্গীত, টপ্পা তিনি অতি নিপুণভাঁবে 
গাহিতেন; জানি না, কার কিরূপ দুর্ভাগা কিরূপে হয়, এ হেন পিতৃসমীপে বসিয়। 
দ্বিজেন্্রল'ল কি দশদিনও সঙ্গীতচর্চ। করেন নাই ?”,*৪ 

উদ্ধত অংশ থেকেই উপলব্ধি কর! যায় যে দ্বিজেন্দ্রলালের নৃতন ধরনের সাঙ্গীতিক 


৪। নধকৃষ ঘোষের “দ্িজেন্্রলাল' গ্রস্থের ২৪৫ পৃঃ টব 


৩৪১ দ্বিজেন্্রলঙ্গীত 


রীতি তখনকার একশ্রেণীর সমালোচকদের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্থতি করেছিল। 
সমালোচকের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও এ কথা অনায়াসে বল! যায় যে, দ্বিজেন্দ্রলীলের 
বিলাতি স্থবের প্রয়ৌগবিস্তানকৌশলটি তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তার 
প্রধান আপত্তি হল এই যে ভ্বিজেন্্লাল বিলাঁতি স্থর আমদানি করে, ভারতীয় 
সঙ্গীতকে বিকৃত করেছেন-_ অর্থাৎ শ্বদেশী জিনিসকে সম্পূর্ণ বর্জন করে, কখনও 
কখনও বিকৃত করে তিনি বাংল! লঙ্গীতে বিদেশী সুর নিয়ে এসেছেন। দ্বিজেন 
লালের সঙ্গীতশিক্ষা। সম্পর্কে তিনি কটাক্ষ করতেও ছাড়েন নি। বাংল! কাব্যের 
ইতিহাসে যধুন্দ্নের বিরুদ্ধেও তৎকালে এই জাতীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। 
ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলীলের অসাধারণ দক্ষতা ছিল বলেই তিনি বিলাঁতি 
স্থরকে অনায়াসে তার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। যথার্থ স্থুশ্রষ্টার পক্ষেই 
এই জাতীয় সমন্বয় সাধন সম্ভব । আর একজন সকলকলাবিদগ্ধ 'কষ্ণনাগরিক' যা মন্তব্য 
করেছেন তা উল্লেখষোগ্য--তিনি অক্ষয়চন্দ্রের কঠোর লমালোচনার প্রত্যুত্তর দিয়েছেন ঃ 

“কাউকে পা রি গ ম (খাড়া সর ) সাধতে শুনলে, সরকার মহাশয়ের ধৈর্যচাৃতি 
হয়, অথচ অধৈর্ধে সা রি গ ম অভ্যাপ না করলে কি করে ও-বিষ্া আয়ত্ত করা যায় 
মে কথা তিনি বলে দেন নি। ৬দ্বিজেন্্লাল রায়ের হিন্দুসঙ্গীতের সঙ্গে যথেষ্ট 
'পরিচয় ছিল এবং তাঁর যে এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও অধিকার ছিল তা সঙ্গীতজ্ঞ 
বাক্তিমাত্রেরই নিকট স্ুপরিচিত। সঙ্গীত তার কুলবিদ্ধা এবং সে বিদ্যা তাকে 
কায়রেশে আয়ত্ত করতে হয় নি, কেন না, ভগবান তকে গানের গল। এবং সবরের 
কান দিয়েছিলেন ।৮৫ | 

দ্বিজেন্দ্রলালের নৃতন সাঙ্গীতিক পদ্ধতিই. অক্ষয়চন্্রের কাছে বিসদৃশ বোধ 
হয়েছিল। হিন্দুসঙ্গীতের বিশুদ্বিসম্পর্কিত একটি সংস্কীরই সম্ভবত তাঁর এই ধরনের 
মতবাদের কারণ। কিন্তু হিন্দুসঙ্গীতের একটি ুদুরপ্রসারী এতিহ্থ ও দীর্ঘকালসঞ্চিত 
প্রাণবল আছে--তা এত £্নকো নয়,তাই যথার্থ গুণীর কঠের নান! হুরবৈচিত্রা 
সঙ্গীতকে সমৃদ্ধই করে, বিকৃত করে না। ছিজেন্দ্রলাল অবলীলাক্রমে বিলা'তি স্থরকে 
আমাদের রাগরাগিণীর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। এঁতিহাসিক দিক থেকে আলোচনা 
করলে, দ্বিজেন্দ্রলালই যে 'দর্প্রথম আমাদের গানে বিলাতি স্থর প্রয়োগ করেছেন, এ 
কথা বল। যায় না। ছু দেশের সাঙ্গীতিক সাঁধনাকে সমন্বিত করার সর্বপ্রথম দীয়িত্ 
গ্রহণ করেছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। এই সময় থেকেই” বিলুঁতি সঙ্গীত ও 
বাঞ্ছচর্চার একটি প্রবল জোয়ার এসেছিল। জ্যোতিরিক্্রনাথের 'সরোজিনী* নাটকের 
ছুটি গানে বিলাতি স্থর ছিল। প্রথমবার বিলাত থেকে ফিরে আপার পর রবীন্দ্রনাথও 
5 । দ্িজেশ্রলাল শ্ৃতি-সভায় কখিত £ প্রম্থ চৌধুরী : সবুদপতর; জৈ৮, ১৩২২। 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৩৪২ 


বিশেষভাবে বিলাতি স্থরের চর্চা করেছিলেন-_-“বাল্মীকি-প্রতিভা” “কালম্বগয়া” ও 
মায়ার খেলা” এই দেশী-বিদেশী সাঙ্গীতিক আবহাওয়ার মধো জন্ম হয়েছিল। 
ছিজেন্্রলালের আগেই ব্রবীন্দ্রনাথ মৃরের “আইরিশ মেলোডিজ' থেকে অনুবাদ 
করেছেন । 


কিন্তু বাংল কাব্যসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক ববীন্দ্রনাথ ছাডা অন্ত কেউ ছিজেন্দ্রলীলের 
মতে? এত সার্থকভাবে বিলাতি সুর প্রয়োগ করতে পারেন নি। “আঁর্যগাথা” দ্বিতীয় 
খণ্ডের গানের চেয়ে, "হাসির গান অনেক বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল। এইজন্য এই 
দেশের অনেকের কাছেই তীর প্রধান পরিচয় “হাসির গান'-এর কবি হিসাবেই--যদিও 
“হাসির গান'-ই সুরকার ছ্বিজেন্ত্রলালের একমাত্র পরিচয় নয়, কারণ সঙ্গীতসাধনায় 
তিনি অনেক গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। তবু স্থুরশরষ্টা দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম 
কৃতিত্ব যে তাঁর “হাসির গান”-গুলিতে এ কথাও অস্বীক।র্‌ করা যায় না। “হাসির 
গান” এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আপ্দোচনা করলে দ্বিজেন্দ্রললের শক্তিমত্তার 
পরিচয় পাওয়া যাবে । তীর “হাসির গান**এর কাব্য ও সঙ্গীত-_দুদ্িকেরই একটি 
সমন্বর ঘটেছে। “হাসির গান'+-এও পাশ্াত্তা বরের মিশ্রণ ঘটেছে-কিস্ত বিলাতি 
চাল সহজে বাংপাগানের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে। “হাঁসির গাঁন'এ দ্বিগেন্দ্লীলের 
স্বরবৈচিত্র্যের লীল1 লক্ষণীয়। হাম্তরসের' মূলে আছে অসঙ্গতি,দেই অসঙ্গতি 
স্থরের ব্যাপারেও পরিস্ফুট হয়। কথার সঙ্গে সবরের অসঙ্গতি সি করে তিনি' এই 
জাতীয় গান রচনা করেছেন। ছু-একটি উদ্দাহরণ গ্রহণ করা চলতে পাবে । যেমন 
“বৃষ্টি পডিতেছে টুপটাপ”_-এর সর হল মেঘমল্লার অথচ কথার মধ্যে আছে পঘু 
হথরের আমেজ, আর রচনারীতি হল হালক ছডাব মতো-_ 


বৃষ্টি নামিল তোডে ; 
বস্তা কর্মে পোরে 
ছত্র মস্তকে রাস্তার মোডে 
পিছলে পড়ে সবে ঢুপঢাপ। 
হালকা কথার সঙ্গে গভীর স্থববিন্াস ঘটার জন্যই প্রধানত এ ক্ষেত্রে হাশ্তরম হুষ্ট 
হয়েছে। দদুর্বাসা'গাঁনটির কথায় ও ভাবে একটি প্রচণ্ড অসঙ্গতি আছে। কৰি 
গ্রাটীনকালের এই তরিকালদশী খধিকে নিয়ে নিতান্ত হালকা স্থরে যখন গান রচন। 
করেন, তখন হাশস্তাবেগ অসংব্র্ণীয় হয়ে ওঠে : 
পুরাকাঁলে ছিল শুনি, 
দুর্বাসা নামেতে মুনি-- 


৩৪৩ দ্বিজেন্সঙ্গত 


আজাহনুলঘিত জটা, মেজীজ বেজায় চটা, 
দাড়িগুলে৷ ভারি কট1)- ইত্যাদি । 

কাব্যবিচারে যেমন বিষয় ও বসের মধ্যে অসঙ্গতিজনিত হান্যরসের সৃষ্টি হয়েছে, 
তেমনি সঙ্গীতবিচারেও স্থরগাভীর্ধবের'সঙ্গে হলিক। কথার অসঙ্গতি ঘটেছে । এর স্বর 
হল দরবারি কানাঁড়া, অথচ এর কথা-বাহন কত লঘু ও চটুল! "সুতরাং “হাসির 
গান'এর মতো! রচনা থেকেও প্রমাঁণ করা যায় যে হিন্দৃস্থানী রাগরাগিণীতে 
দ্বিজেন্্রলালের কতখানি অধিকার ছিল । 

দ্বিজেন্্লালের শ্বদেশপ্রেমমূলক কোরাস-সঙ্গীতগুলি তার সাঙ্গীতিক প্রতিভার 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান । এই জাতীয় সঙ্গীতরচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল আজ পর্ধস্ত অপ্রতিদ্বন্বী। 
কখানেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য স্বরবৈচিত্র্যের অপূর্ সমন্বয় ঘটেছে । এই গানগুলিতেও 
দ্বিজেন্্লাল ভারতীয় রাগরাগিণীকেই আশ্রয় করেছেন, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তা 
উপলব্ধি কর! কঠিন হয়ে ওঠে__ ইউরোপীয় স্থরের ভঙ্গিটিও সেখানে অনুপস্থিত নয়। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাঙ্গীতিক পদ্ধতিকে যেমন-তেমন ভাবে একসঙ্গে জুড়ে দিয়েই 
দেশী-বিলাতি সঙ্গীতরীতির এক্যবন্ধন রচন1 কর] সম্ভব নয়। কারণ তা হলে নিতান্ত 
যান্িক উপায়েই এ দুয়ের মধ্যে জোর করে মিলন স্থ্টির আয়োজন হবে, কিন্তু রসের 
দিক ফুটবেনা। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সৃরসবন্বতীকে এমনভাবে সমন্বিত 
করেছেন যে, তার মধ্য একটি সামগ্রিক (570890০ ) শিল্পবূপ ফুটে উঠেছে । 
স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য £ “দ্বিজেন্্রলীলের গাঁনের 
স্থরের মধ্যে ইংরেজি স্থুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দুসঙ্গীত থেকে 
বহিষ্কত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছু'ইয়ে 
থাকেন, তবে সরম্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন ।৮৬ 

দ্বিজেন্্রলালের রণ-সঙ্গীত “ধাও ধাঁও সমরক্ষেত্রে”, “সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে 
আনিতে” প্রভৃতি গান স্থুবিখ্যাত। উচ্ছুসিত আবেগ ও বলিষ্ঠ উদ্দীপন] এই জাতীয় 
সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য । ধাও ধাঁও সমরক্ষেত্রে জাতীয় ভূপ[লীভঙ্গিম গাঁনটি বাংলা 
গানেক্ট ইতিহাসে একটি অদ্বিতীয় সঙ্গীত। দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর গানে একটি 
ওজন্িতা ও পৌকুষদৃপ্ত ভঙ্কি ফুটে উঠেছে। তবু এই পৌরুষবলিষ্ঠতা কিংবা 
হাস্যরসই ছ্বিজেজুপঙ্গীতের চরম ফলশ্রতি নয়। কৰি ক্রমশ ভীবগভীরতার মধ্যে 
প্রবেশ করেছিলেন । শেষ জীবনের তক্তিমূলক গানগুলির মধ্যে কবির স্থরসাধনায় 
এই ভাবগভীরতা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর তর্কপ্রবণ মন এক, নৃত্তন বিশ্বাস ও 
আলোয় পরিমাঞ্জিত হয়ে উঠেছিল-_প্রেম উৎ্বমুখী আত্মনিবেদধনে পরিণত হয়েছে। 

৬. নোনার কাঠি £ সবুজপত্জ, জোষ্ঠ, ১৩২২ 
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তুমি যে হে প্রীণের বধু আমরা তোমায় ভালবাসি”-_গানটিই তার একটি বড় 
প্রমাণ। ভাবের যুক্ত আকাশে স্বরবিহঙ্গের লীলাবিহার ০৪ বৈষ্ণবভক্তিকে 
রূপায়িত করেছে ঃ 
ভালোবাসে নাহি বাসো নইকো। আর ভিলাবী, 
'আমর শুধু ভাঁলোবাঁসি--ভালোবাদি-__ভালোবাসি । 


॥৩॥ 

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যঙ্গীত আলোচনা! করতে হলে একটি কথা মনে রাখতে হবে 
যে এখানে কথা ও স্থর--উভয়ে মিলেই স্টি। বাংলার কাব্যসঙ্গীত-বচয়িতারা এই 
যুগলরসেরই পাধক। স্বর ও কথার এই সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একবার চমত্কার 
একটি মন্তব্য করেছিলেন  “হিন্ুস্থানী সঙ্গীতে আমরা স্বরের তাঁন শুনে মুগ্ধ হই; 
সঙ্গীতের স্থর-বৈচিত্য তানালাপে কেমন মূর্ত হয়ে উঠতে পারে সেইটেই উপভোগ 
করি, নয় কি? কিন্তু কীর্তনে আমর! পদাঁবলীর মর্মগত ভাঁবরসটিকে ই নানা আখরের 
মধ্য দিয়ে বিশেষ করে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করি। এই আখর অর্থাৎ বাক্যের তান 
অগ্রিচন্র থেকে ক্ফুলিঙ্গের মত কাব্যের নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করে বর্ধিত হতে 
থাকে ।”৭ তাই বাংলা কা'ব্যসঙ্গীতকে শুধু কাব্য হিসাবে বিচার করলে বিভ্রান্তি 
ঘটার সম্ভাবনা, আবার ভার সঙ্কে এ কথাও ম্মর্তব্য যে কাব্যসঙ্গীতের সঙ্গে হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীতের একটি প্রভেদ আছে-_প্রথমৌক্টি সম্পর্কে এর কথা-অংশের দিকেও নজর 
দিতে হবে। শ্রেষ্ঠ কাব্যসঙ্গীত-রচয়িতাঁর! তাঁদের সহজ অধিকাঁরেই কথা ও স্ুরকে 
সামগ্রিক একো বিধৃত করেন--এতছুভয়ের জন্য কোনে৷ পৃথক ঘত্ব নিতে হয় নাঁ_ 
কাব্যবিচাবের মতে] সঙ্গীতবিচারেও মন্মট ভট্টের এই সিদ্ধান্তটি অভ্রান্ত। 

“আধগাথা” প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের গানগুলির বিশ্তদ্ধ কাব্যবিচার করতে 
গেলে অনেক সময় তার পূর্ণ রসাম্বাদন সম্ভব নয়-_কাঁরণ এর অনেকগুলি গান কাব্য 
হিসাঁবে সুমহ্থণ ও স্ুখপাঠ্য নয় (“আধগাথা'র বিশুদ্ধ কাব্যবিচার সম্পকে “দ্বিজেন্তর 
কাব্যপ্রবাহ” অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য )। র্রবীন্দ্রনাথ তাই “আর্ধগাথা” দ্বিতীয় ফ্লাগের 
সমালোচনা-প্রদঙ্গে এই গ্রন্থটির মধ্যে ছুজাতীয় রচনা! লক্ষ্য করেছিলেন-_-এক জাতীয় 
রচনা যা কাব্যের দাবিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহথ করেছে, এই শ্রেণীর রচনা স্থরদংঘোগে 
পূর্ণাঙ্গ হওয়ার অপেক্ষা রাখে__কাঁব্য হিসাবে সেগুলি যেমন শ্রুতিহ্ৃথকর নম, তেমনি 
গ্রকাশরীতির নানা বিষমতার জন্য স্থখপাঠ্যও নয়। আর এমন কতকগুলি গান 
আছে যা গান হয়েও কাব্যের দাবি মিটিয়েছে | রবীন্দ্রনাথ এই মূল্যবান 


০০ করি 


৭। সার্মীতিকী দিলীপরুষার রার, পৃঃ ১৫,। ূ 
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আঁলোচনাটিতে গান ও কবিতার প্রভেদও আলোচনা করেছেন। কিন্ত কবিতা 
ও গানের মধ্যে যে পার্থক্যই থাকুক না কেন, “আর্ধগাথা, দ্বিতীয় খণ্ডের কয়েকটি 
কাঁব্য-সঙ্গীতের গীতিলাবণা অপূর্ব। মেমন একটি প্রসিদ্ধ গানের কঙ্গ উল্লেখ 
করা যায় : ও 


আঁর একবার ভালবাস বাঁসতে যেমন আগের দিনে ; 
ঘুমন্ত প্রাণের ব্যঘ! আবার জাগিছে প্রাণে । 


সুর ও বাণীর যুগল রসে গানকে কতখানি লমুদ্ধ করে তোলা যায় তাঁর আর একটি 
উদাহরণ “এ জনমে পুরিল না সাধ ভালবামি' গানটি। উৈরবীর সঙ্গে মিলিত 
হয়ে কবিতাটির নিপুণ কথাবিন্তাম ও ভাবগতীরতা একটি রসবূপ লাভ করেছে । 
উৈরবীর এমন উন্নত মহিম] দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীতে খুব বেশী নেই। ভাবৈশ্বর্ষেও সঙ্গীতটি 
মূল্যবান । 


'আর্ধগাথা'র পরেও ছিজেন্দ্রলালের প্রেমসঙ্গীত আরও বিকাশ লাভ করেছিল। 
পরবর্তীকালের প্রেমসঙ্গীতগুলিতে তারুণ্যের স্বপ্লাবেশ ও উচ্ছলতা নীরব 
আত্মনিব্দেন ও আত্মবিলোপকারী ব্যাকুলতার মধ্যে অনেক বেশী ভাঁবগভীর হয়ে 
উঠেছে। ইমন কল্যাণে রচিত একটি বিখ্যাত প্রেমসঙ্গীতের উল্লেখ কর] যেতে 
পারে : 

যাও হে সুখ পাঁও যেখানে সেই ঠাই, আমার এ দুখ আমি 
দিতে ত পারি না; 
(তুমি ) রহিলে স্বখে নাথ পুরিবে নব সাধ, নিরাশ কভু যদি 
ললাট ঘিরে-_ 
তখনই এই বুকে আসিও ফিরে । 
এখানকার প্রেমে আনন্দোচ্ছলতাঁর চেয়ে দুঃখের ভাগই বেশী। বিশেষত, স্বী- 
বিয়োগের পরবর্তীকালের প্রেমসঙ্গীতগুলি বেদনার দীর্ঘশ্বাসে নৃতন বূপলাভ করেছে-_ 
প্রেমের আত্মবিলোপকারী মহিমা বেদনার মন্ত্রে এক পুণ্যোজ্জল ভাঁবলোকের অভিমুখী 
হয়ে উঠেছে । কবি যখন গান করেন : 
তুমি হে আমার হৃদয়েশ্বর তুমি হে আমার প্রাণ! 
কি দ্দিব তোমায়, যা আছে আমার, সকলই তোমারই দান। 
তখন বৈষ্ণব কবিতার হ্বিখ্যাত চরণ ছুটির কথা মনে পড়ে £কি দিব কি দিব 
বলি মনে ভাবি আমি। তোমারে যে ধন দিব সেই ধন তুমি।” ভাবের এই 
ক্রমোত্তরণ ছিজেন্দ্রলালের শেষ দিকের প্রেমসঙ্গীতের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে 
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ছ্িজেন্দ্রপঙ্গীত চিত্ররসসমুদ্ধ। প্ররুৃতির কোমল মধুর স্বপ্লাবেশের মধ্যেও তিনি 
যক্তাক্ষরবহুল শবমংযোগে চিত্ররসকে যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি শব্ববলিষ্ট 
ভাষায় এক্লটি দৃঢ়তার স্ষ্টি করেছেন। এও দ্বিজেন্্লীলের আর এক নিজন্ব ভঙ্গি :. 

এ কি জ্যোত্মা-গবিত শর্বরী 
এ কি পাণুর তারাপুঞ্চ 
এ কি স্থন্দর নীরব মেদিনী 
একি নীরব নিভৃত নিকুঞ্জ; 
গানটি যেন হ্থর, চিত্র ও ভাক্কর্ধরীতির এক বিচিত্র সমন্বয় -জ্যোৎ্সাবাত্রির 'গধিত 
সৌন্দর্য যেন মনের মধ্যে আগ্নেয় বর্ণে ছবি অ্শকে। আবার শব্খচাতুর্ষের দ্বারা, 
অনুপ্রাসের গুঞ্জন ছারাও প্রকৃতির উল্লাসময় ছবি আকা হয়েছে : 
এ কি মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ, পবন মন্দ*মন্থর _ 
এ কি মধুর মুঞ্তরিত নিকুপ্ পত্রপুগ্ মর্মর | 

বঙ্গভঙ্গের প্রচণ্ড উন্মাদন1 ছিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতে প্রাণরসদমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। 
কাব্য হিসাবেও তীর এই শ্রেণীর সঙ্গীতগুলির একটি মূল্য 'শাছে। বর্তমান অবস্থার 
কথ] মনে করে আত্মধিক।র, অতীত গোরব-কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ও 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ দ্বিজ্ন্্রলালের স্বদেশী সঙ্গীতগুলির কেন্দ্রীয় ভাববস্ত। 
দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানে ভাব ও রূপের যোগ্য সমন্বয় ঘটেছে। দৃপ্তবলিষ্ঠ প্রকাশ- 
ভঙ্গি, মর্মম্পর্শী আবেগ দ্বিজেন্্রলালের ব্বদেশপ্রেমের গানকে সহজেই জনচিন্তগ্রাহথ 
করে তুলেছিল । “আমার দেশ", “ভারত আমার ভারত আমার”, “মেবার পাহাড়, 
প্রভৃতি গঃনে একটি ইতিহাস রস সঞ্চারিত হয়ে জীবস্ত করে তুলেছে_-কীতিমুখবিত 
বিলুঞ্ধ দিনের কাহিনী তিনি সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে রূপ দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 
ছিলেন স্পই কাব্যের পক্ষপাতী-_ন্বদেশপ্রেমের গানগুলির মধ্যে কোনো দেশ-কাল* 
অতিক্রমকা রী ভাবন্বপ্নের চেয়ে দেশের ভৌগোলিক ও এতিহামিক চিতই উজ্জল বর্ণে 
ফুটে উঠেছে। কিন্তু তাই বলে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন তিহপিক ও ভৌগোলিক বদ 
পরিবেশন 'করাই তীর উদ্দেশ ছিল না-তিনি দেশঙ্গনপীর ব্রমৃত্তিরও ভাষা-চিত্র 
একেছেন £ 

এখনে! তোমাব্র গগন স্থুনীল, উজল তপন তারকা চন্দ্রে, 
এখনো তোমার চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ-মন্দ্রে। 

শবের মেঘমন্দ্র এখানে মহিমময়ী একটি মাতৃমৃতি রূপাফ্মিত করে তুলেছে। 
নিজের দেশের ভৌগোলিক সত্তার মধোই তিনি এমন এক ব্যাকুলতার স্থষ্টি করেছেন 
যেখানে এই মাতৃমুতির এক সার্জনীন মহিম! আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বিজেন্দ্রপখলের 


৩৪৭ ভ্বিজেন্্রসঙ্গীত 


“ভারতবধ সঙ্গীতটিই সম্ভবত তার এই শ্রেণীর সঙ্গীতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এই গানে 
কবি রূপ থেকে ভাবের নিগুঢ় অস্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন। উদ্দীপনা থেকে . একটি 
শান্ত উপলব্ধিতে এসেছেন । 
দ্বিজেন্্লালের শেষ-জীবনের ভক্তিপঙ্গীতগুলিরও মুল্য কম নয়। শাক্ত ও 
বৈষ্ণব ছু ধরনের কবিতাই তিনি লিখেছিলেন। সংশয়বাদ ও বুদ্ধিবাদ থেকে 
জীবনের শেষ দিকে তিনি খানিকটা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন । “ও কে গান গেয়ে 
চলে যায়” গানটির মধো নদীয়ার প্রেমবিহ্বল তরুণ-সন্াসীর একটি সুন্দর ছৰি 
ফুটে উঠেছে। ছিজেন্দ্রলালের শ্যামাপঙ্গীতগুলির মধ্যে এক ভক্তিব্যাকুল পিহতার 
স্থুর লীলায়িত হয়েছে : 
চরণ ধবে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিস ন1 মা, 
মত্ত আছিস আপন খেলায় আপনভাবে বিভোর বাঁমা। 
আদর-আবদার-অন্থুযোগ*অভিমান প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ভক্ত মনের আস্তৰিক 
আকাজ্ষ। কোনো কেনো গানের প্রাণ বামপ্রমাদের শ্যাঁমাসঙ্গীতের ভাবান্ধনরণও 
অস্পষ্ট নয় ঃ 


এবার তোরে চিনেছি মা, আঁর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি 

তবের দুঃখ তবের জালা (এবার) পাঠিয়ে দিছি যমের বাঁড়ী। 

ফেলেছিলি গোলোক-ধ ধায়-_ম। হয়ে কি এমন কাঁদায়। 

( শেষে ) ছেলের কান্না শুনে অমনি (ও তোর ) কেদে উঠল 
মায়ের নাড়ী। 


॥ ৪ | 
দ্বিজেন্ত্লীলের গানের সাঙ্গীতিক মূল্য ও কাঁব্যমূল্য ছাড়া আর একটি দিকও বিচাষ। 
তাঁর অনেকগুলি গান নাটকে সম্গিরেশিত হয়েছে»_নাটকীয়-সঙ্গীত হিসাবে এই 
সঙ্গীতগুলি আর একটি স্বতন্ত্র মূল্যের অধিকাঁরী। কিন্তুস্থর বা কীব্যশিল্পের দিক 
থেকে প্রথম অেণীর সঙ্গীত হলেই যে নাটকীয় সঙ্গীত হিসাবে সাক হতে হবে, এমন 
কথা বলা যায় না। নাটকে সঙ্গীতসন্নিবেশের একাধিক কারণ থাকতে পারে । 
নাটকের একটাঁন। ঘটনার মধ্যে খানিকটা আনন্দময় বিরৃতি (10181012610 £6116 ) 
সুষ্টি করার জন্য সঙ্গীত সন্গিবেশিত হতে পারে। কিন্তু এই ধরনের সঙ্গীতের মধ্যে 
স্থলভ মনোরগরনী বৃত্তি ছাড়া অন্ত কোনো নাটকীয় অভিপ্রায় পরিষ্ফুট হয় না। 
যাত্রার মধ্যে এই জাতীয় সঙ্গীতেরই প্রাচুর্য লক্ষণীয়। কিত-সার্থক নাট্যসঙ্গীত, 
নটিকীয় তাৎপর্যকেই প্রকাশ করে। নাটকীয় সঙ্গীত নাটকীয় চরিত্র বিকাশের 
সহায়তা করে। অনেক সময় সংলাপের মধ্য দিয়েও যা! প্রকাশ করা সম্পূর্ণ সম্ভব 
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হয়ে ওঠে না, তা নাটকীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোল! সম্ভব। সঙ্গীতের 
সাহায্যে নাটকীয় ঘটনা বা পরিস্থিতিকে ও ফুটিয়ে তোলা যাঁয়। অনেক সময় অতি: 
সাধারণ বিবৃতিপর্বস্ব ঘটনা একটি সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নাটকীয় ঘটনায় পরিণত 
হতে পারে। শুধু ভালে! গান হলেই হবে না, নাটকীয় পরিস্থিতি ও চরিত্রহ্্টির 
সঙ্গে তাঁকে যিলিয়ে দেওয়! চাই। | 

গিরিশচন্দ্রের পূর্বে বাংল সাহিত্যের কোনো নাট্যকারই সঙ্গীতকে নাটকীয় 
তাৎপর্ষের সঙ্গে তেমন করে মিলিয়ে দিতে পারেন নি। গিরিশচন্দ্র নান! ধরনের 
নাটকীয় সঙ্গীত রচনা করেন। তার মধ্যে তার শ্তামাসঙ্গীত ও ভক্তিমূলক লঙ্গীত- 
গুলিই সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিল। “বিশ্বমঙ্গল* নাটকের সঙ্গীতসন্নিবেশ সর্বাধিক 
নাটকীয় গুণসম্পন্থ। গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্্রলীলের মতো সুরকার ছিলেন না-- 
সঙ্গীতাচার্ধ দেবক বাঁগচী তাঁর বেশীর ভাগ গানেরই স্থর-সংযোজন করেছেন। 
কিন্তু গিরিশচন্দ্রের একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্াদৃর্টি ছিল, যাঁর ফলে তীর নাটকীয় সঙ্গীত 
অনেক ক্ষেত্রেই নাটকীয় তাৎ্পর্ধে মর্ডিত' হয়ে উঠত । কিন্তু গিরিশচন্দ্রের চেয়ে 
একটি বিষয়ে ছ্বিজেন্্লালের সুবিধা ছিল। তিনি শুধু কবি ও নাটাকারই ছিলেন 
ন1, উপরন্ত তিনি ছিলেন লব্প্রতিষ্ঠ সুরকার। তাই তার নাটকগুলির অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য হল এর সঙ্গীত। 

দিজেন্দ্রগালের সঙ্গীতগুলি নাটকে .নন্গিবিষ্ট হয়ে অধিকাংশ স্থলে নাটকীয়. 
চমৎকারিত্ব বৃদ্ধিই করেছে। প্রহসনগুলির প্রাণকেন্দ্রই হল “হাসির গান'_-কৰি 
ঘেন গানগুলিকেই সন্গিবিষ্ট করার জন্য তদচুযায়৷ চরিত্র ও ঘটন] স্থষ্টি করেছেন (এ 
সম্পর্কে «“প্রহমন ও হাস্তরন” অধ্যায়টি ত্রষ্টব্য )। নাট্যকাব্যগুলিতে অনেক প্রসিদ্ধ 
গান সন্নিবেশিত হয়েছে বটে, কিস্তুখুব কম ক্ষেত্রেই তা প্রথম শ্রেণীর নাটকীয় 
বৈশিষ্ট্ে মণ্তিত হয়ে উঠেছে । “তারাবাই? নাটকে কোনে গানেরই তেমন গভীর 
নাটামূল্য নেই। “সীতা, নাটকটি সঙ্গীতবজিত। 'তীম্ম” নাটকে অগ্বিকা ও 
অন্বালিকার সঙ্গীতগুলি নাটকের গুকুগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে কিছু বৈচিত্র্যের স্্ট 
করেছে। সঙ্গীতগুণি এই যুগল রাঁজকন্তার চপল স্বভাব, লঘুচিত্ততা ও সহজ 
আনন্দরসকে ফুটিয়েছে। “আমরা মলয় বাতাসে ভেসে যাঁব তধু' গাঁনটি তরুণী 
রনঁজকন্যাদ্ধয়ের লঘু আনন্দকেই রূপায়িত করেছে। কিন্তু চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে 
“নীল আকাশের অসীম ছেয়ে” গানটির মধ্যে একটি হুক্ধ্ম নাটকীয় তাৎপধ আছে। 
বিচিত্রবীর্য অনুস্থ, ক্ষয়রোগী গ্রস্ত --কিস্তু এই দুর্বল মাস্্ষটির মনে কবিকল্পনা আছে-_ 
তীর ইচ্ছা, এই .ঘে *জ্যাত্জালোকে এ নীল আকাশের নীচে, যেন গান শুনতে 
শুনতে' তাঁর মৃত হয়। অন্বা-অশ্িকার গান শেষ হওয়ার পূর্বেই তাঁদের রোগতুর্বল 
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স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। অস্থিক! অন্বালিক হাপিঠা্ট! ও লঘু আনন্দ নিয়েই জীবন যাঁপন 
করেন--তীার1 নিজেদের গানে মত্ত, কিন্ত সেই অবকাশে যে তাদের. দুর্ভাগ্য খনিয়ে 
এসেছে__এ কথা তারা বুঝতেই পারেন নি? তাদের আনন্দময় মেঘশূন্ত আকাশে 
আকম্মিকভাবে ম্ঘ ঘনিয়ে এসেছে । এই বৈপরীত্যের মধো একটি নাট্যরস আছে | 
দ্বিতীয়ত, এ গানটির মধ্যে বিচিত্রবীর্ষের কাব্যমণ্ডিত মৃত্যুবাসনাটিও স্থন্দর ভাবে 
রূপায়িত হয়েছে। “সোরাব-রুস্তমণ সঙ্গীতপ্রধান অপেরাধর্মী নাঁটক--এখানে 
সঙ্গীতকে সংলাপ হিসাবেও ব্যবহার করা হয়েছে--যেমন প্রথমাস্ক চতুর্থ দৃশ্ঠের 
হাযিদা ও সারিয়ার ছৈত-সঙ্গীতটি। ও 

পরবর্তীকালের এঁতিহাসিক নাটৰগুলিতে ছিজেন্্লাল তার সঙ্গীতসন্গিবেশে 
অধিকতর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অবশ্য রাঁজনভায় নর্তকীদের গান প্রধানত 
'018109010 16119? হিসাবেই এসেছে। 'প্রতাপসিংহ' নাটকে সঙ্গীতের প্রভাব 
খুবই কম, শুধু মেহের-উন্নিার প্রেমলঙ্গীতগুলি তার হৃদয়ের গোপন প্রেমের পরিচয় 
দেয়। “ছুর্গা্দীস' নাটকটির মধ্যে রাজিয়া চরিত্রটিকে শুধু তার সঙ্গীতবিলাসের 
জন্যই ত্বপ্টি কর! হয়েছে। তৃতীয়াঙ্ক ছিতীয় দৃশ্তে রাজিয়ার 'হদয় আমার গোপন 
ক*রে* গানটি গুল্নেয়ারের উচ্ছৃসিত আবেগপ্রবণ মনকে প্রকাশ করেছে। কিন্তু 
সঙ্গীতসন্্িবেশের দিক থেকে “মেবার পতন? “সাজাহান? ও চন্দ্র্ত*-এই তিনটি 
নাটকই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । | 

“মেবার-্পতন” নাটকের সঙ্গীতগুলিতে সবপ্রথম নাটকীক্প সংঘাতকে সার্থকতর- 
ভাবে ফুটিয়ে তোল! হয়েছে। প্রথমাঙ্ক ছিতীয় দৃশ্টে বিখ্যাত “মেবার পাহাড়” গানটি 
অসাধারণ নাটকীয় তাৎ্পর্ষে মণ্তিত। পূর্ববর্তী দৃশ্তে মৃত মহারানা প্রতাপসিংহের 
বিশ্বস্ত সহচর গোঁবিন্দসিংহের মেবার-গরিমার পূর্বস্থতি পর্যালোচনায় ও উৎসাহবাক্যে 
যে মৃদ্গতির স্যষ্টি হয়েছে, তাই এ গানটির ছ্বার। তীব্রতায় পরিণত হয়েছে। 
সঙ্গীতটিতে মেবাঁরের অতীত ইতিহাসের গরিমা বর্ধিত হয়েছে। পরবর্তী দৃশ্ে যুদ্ধে 
অনিচ্ছুক রানা অমরসিংহকে গোবিন্দমিংহ ও সত্যবতী মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ 
করেছেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনার লঙ্কে অস্বিত হয়ে গানটির নাটকীয় মূল্য 
বর্ধিত হয়েছে। দীর্ঘকাল যুদ্ধবিরতির ফলে মেবার আবার স্থখন্বাচ্ছন্দা কিরিয়ে 
পেয়েছে বটে-_কিন্তু আরামে ও আলস্তে সে যেন ঝিমিয়ে পড়েছে । এই গানটি 
মেবারের ত্যাগছুংখসহনশীল অতীতের গৌরবর্গ্ত অধ্যায় আবার স্থৃতিপটে ফুটিয়ে 
তুলে মেবারের আ'গন্ন যুদ্ধের পটভূমি রচনা করেছে। প্রতাপমিংহের সংগ্রামশীলতা, 
পদ্মিনীর খত্মাুতি, কাগাঁর তীরে সংগ্রামসিংহের মৃত্যুতয়হীন যুদ্ধ, বাপা রাওয়ের 
বীরত্ব প্রভৃতি অতীত স্থৃতির পর্যালোচনা! করে সমন্ত নাটকটির মধ্যে একটি গৃতি 
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সকারিত করা হয়েছে। পঞ্চমাঙ্ক যষ্ঠ দৃশ্যে আর একটি চাঁরণীদঙ্গীতে পরাজিত 
যেবারেব বিষাদময় ছবি ফুটিযে তোলা হয়েছে। মেবার-পতনের বিষাদঘন 
পরিস্থিতিব সঙ্গে মিলিত হয়ে সঙ্গীতটি এক বিষণ্ন আবহাওয়ার স্থত্টি করেছে। এই 
গানটিই যেন মেবার-ভাগ্যের শান সায়াহ্কে আরও করুণ করে তুলেছে। পতনোন্মুখ 
মেবারের মেঘছুর্যোগময় পরিবেশকে নাট্যকার ইঙ্ষিতময় করে তুলেছেন : *ঘ্ঘন 
মেঘরাঁশ, ঘেরিয়া আকাশ, হানিয়। তড়িৎ চলিয়া ষায়।” এই ছুটি গান 'মেবার- 
পতন' নাটকের কেন্দ্রীয় রলকেই ফুটিষেছে--প্রথম গানটিতে আছে স্তৃতির উদ্দীপনা, 
দ্বিতীয় গানটিতে আছে সকরুণ বিষগ্রতা--এই ছুটি গাঁন তাই “মেবাঁর-পতন” নাটকের 
যথার্থ ফলশ্রুতি। নাটকের সবশেষ গান “আবার তোরা মানুষ হ*_-“মেবার-পতন*- 
এর বিশ্বমৈত্রীর আবর্শকেই বড করে তুলেছে। মানসীর গাণগুলির মধ্যেও তার 
আদর্শবাদ__€্রমের উধ্বতর ভাবপত্যই প্রকাশিত হয়েছে। 

'সাজাহান নাটকে নটি সঙ্গীত সন্নিবেশিত হয়েছে। তার মধ্যে ছুটি গাণ 
জ্ঞানদাঁস ও চণ্তীদাসের । মোরাদের নর্তকীদের গান একটি, পিয়ার।র গান তিনটি ও 
চারণীদঙ্গীত ছুটি। “আজি এসেছি-_-আজি এসেছি, এসেছি বধু হে” গানটি 
নর্তকীদেগ প্রেমলঙ্গীত-_স্ুুরাপাশোন্সত্ত মোরাদের বিপাশী উরিত্রকে ফুটিয়েছে। 
পিয়ারাব গান তার পথুচপল আনন্দোজ্জল চিত্রকেই বপ দিয়েছে। স্থজার আসন্ন 
ছুতাগ্য শিয়ারার আনন্দপ্রেমোচ্ছল সঙ্গীতগ্রপিব বৈপবীত্যে মাবও স্পষ্ট হযে উঠেছে টি 
'সাজাহান? নাটকের মেঘাচ্ছন্ন ঘনকৃষ্ণ আকাশে পিয়ারাপ গানগুাঁল যেন শুভ্রে জপ 
স্থরেগ বলাকা-েঘেপর অন্ধকারকেই আরশ শিবিড করে তুলেছে । শঙগীতময়ী 
পখিহাদানপুণা এহ মোগল-কুসবধুব নির্মম পরিণতির সঙ্গে তার ডচ্ছপিত প্রেম- 
সঙ্গীতকে যুক্ত কৰে একটি সমগ্র চিত্রের কথা ভাবলে খেধপাতুৰ হতে হয়। দুটি 
চারণী-সঙ্গীতও “সাজাহান” নাটকের অন্য৩ম গৌবব। প্রথমাঙ্ক চতুর্থ দৃশ্তে চারণা 
সঙ্গীতে “সেথা, গিয়াছেন তিনি”-যশোবন্ত-মহিষী মহামায়া তথা রাজপুত পারী- 
চরিত্রের তেজন্থিতা প্রকাশিও হযেছে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি বণনঙ্গীত। ঘশোবস্ত 
সিংহ যুদ্ধে গিয়েছেন-জয় অথবা মৃত্যু-_কিন্তু পরাজিত দ্বামীকে সাদরে গ্রহণ করা 
রাজপু৩ বমণীর প্রথা নয়। ত।ই বাজপুত রমণীকে উদ্বোধিত করার ভন্য চাএধীরা 
গাঁন গেয়েছেন--'সধবা অথবা |বধবা তোমার বাবে উচ্চশির ।”--ফিন্ত যশোবস্ত 
শিংহ পর1ঙিত হয়ে আসছেন শুনে মহামায়! দুরগদ্বার রুদ্ধ করার আদেশ ধিশেন। 
চাঁরণী-সঙ্গীতটি এই উদ্দীপনাময় মুহৃতটির প্র প্রতিষ্ঠা করেছে। তৃতীয়াঙ্ক হষঠ দৃশ্ঠের 
বিখ্যাত গান “ধনধান্যে পুষ্পে ভর1”-ও দেশমাতৃকার ধন্দনা। মহামাসা যশোবস্তকে 
দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বোধিত করেছেন। রাজপুত ইতিহাসকে অবলম্বন করে 


৩৫১ ছিজেন্দ্রনঙ্গীত 


দেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ ঘোষণা কর] ছিজেন্দ্রলালের এতিহাঁপিক নাটকের একটি 
প্রধান লক্ষণ। “সাজাহান' নাটকেও পে লক্ষণটি বিদ্যমান, তার প্রাণ এই চারণ" 
সঙ্গীত ছুটি। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয় যে, যশোবস্ত-মহামায়ার 
কাহিনীটি 'সাঁজাহান নাটকের একটি ক্ষীণ-কলেবর শাখাকাহিনী মাত্র-তাই 
নাট্যকাহিনীর মূল ধারার সঙ্গে সঙ্গীত ছুটির কোনো অনিবার্ধ যোগ নেই। 

দ্বিজেন্্লীলের সঙ্গীতসংযোজন “ন্দরগুপ্ত নাঁটকেই সর্ধোত্তম সিদ্ধি লাভ করেছে। 
এই নাটকে আটখানি গান আছে-_কিস্তু প্রতিটি গান নাটকীয় তাৎপর্ষে মণ্ডিত 
হয়েছে। ভিক্ষুকবালিকার দুটি গান, ছায়ার তিনটি গান ও সৈগ্ুদলের একটি 
কোরান গান বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছায়ার তিনটি গানের মধ্যে 'তভীর 
চবিত্রটি ফুটে উঠেছে-_চরিত্রের বিশেষ তিনটি অবস্থাই রূপায়িত হয়েছে। প্রথমাস্ক 
চতৃর্থ দৃশ্যে “আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণ মাখা পাখা তুলে” ছায়ার পূর্বরাগলঙ্গীত | 
চন্দরপ্প্ধকে দেখে এই তকুণী পার্বত্য-কন্াব হৃদয়রীগ এই উচ্ছু।স-উল্লাসময় গ।নের 
মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয়েছে। তৃতীয়াঙ্ক পঞ্চম দৃশ্তে “আর কেন মিছে আশা, মিছে 
ভাবা ম"” সঙ্গীতটিতে-_ ছায়ার হৃদয়ের অভিম।নই প্রকাশিত হয়েছে। চন্্রগুপ্তের 
সঙ্গে ভালোবাসার মাঝখানে একটি বর্ণপমন্যার আঁশঙ্ক। করে ছায়া অভিমানিনী 
হয়েছে। ছায়ার অভিমান তাঁর কুমাঁবী মনের অন্করাগকেই আরও পরিস্ফুট কবেছে। 
পঞ্চমাস্ক তৃতীয় দৃশ্তে “নকল ব্যথাঁর বাথী আমি হই”--গানটিতে ছায়া তার অন্তবেদন। 
ও আত্মবিলোপকারী প্রেমকে প্রকাঁশ করেছেন। দূতের হাতে গ্রীককন্তা হেলেনের 
সঙ্গে চন্রগুপ্রের বিবাহলিপি পাঠ করে তার মনে যে গ্রতিক্রিয়ার ত্যষ্টি হয়েছিল, তাই 
তিনি এই গানটিতে প্রকাশ করেছেন! চন্দ্রগুপ্তের সুখেই ছায়ার সথখ--ছুঃখের 
গবল আক পান করে চন্ত্রপ্তপ্তকে সুধা পরিবেশন করার জন্য তিনি উন্মুখ । ছায়ার 
তিনটি গনের মধো এই অনুরাগিণী পাবত্যকন্তা'র হৃদয়াবেগের বৈচিত্রযই প্রকাশিত 
হয়েছে। 

তৃতীয়াস্ক প্রথম দুম্তে সৈম্যদলে সমবেত সঙ্গীত “ঘখন সঘন গগন গরজে বরিষে 
করকাধার।?”__একটি সার্থক নাট্যসঙ্ষীতে পরিণত হয়েছে । বিজয়ী গ্রীক পন্য 
দীর্ঘকালব্য।পী যুদ্ধবিগ্রহে পরিশ্রান্ত হয়ে অবশেষে দেশে ফিরে যাচ্ছে-_দেশে ফিরে 
গিয়ে তারা তাদের হৃদয়গানীদের সঙ্গে মিলিত হবে-.সেই মধুর প্রত্যাশাটিই সঙ্গীতের 
মধ্যে ফুটে উঠেছে-_সমুদ্রতীরে সন্ধ্যায় এই আত্মীয়পরিঞজনহীন, অজ্ঞাতপিতৃপরিচয় ও 
প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক আটিগোনাসের হৃদয়বেদনাকেই তীব্রতর বড তুলেছে। এই 
সঙ্গীতটি তাই আটিগোনাসের মর্মতলকেই আলোকিত করেছে। একটি সঙ্গীত ও 
একটি লংলাপে এই দৃশ্ঠটি রচিত হয়েছে-_কিন্ব দৃশ্যটি নাট্যমূল্য উল্লেখযোগ্য । 


ছ্বিজেন্জলাল : কবি ও নাট্যকার ৩৫৯. 


তিক্ষুকবালার ছুটি গান সবৃচেয়ে 'বেশী নাটকীয় বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। চতুর্থ অঙ্ক 
প্রথম দৃশ্যের “ঘন তমসাবৃতা৷ অস্বরধরণী” ও পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্তের “এ মহাপিস্ধুর 
ওপার থেকে কি মহাঁসঙ্গীত ভেসে আসে”-_ছুটি গানই নাটকীয় পরিস্থিতির উপর 
আলোকপাত করেছে ও চাণক্য চবিত্রটিকে পরিশ্ফুট করেছে। চাঁণকা তার শৃন্ত 
হৃধয়কে প্রতিহিংপাবৃত্তির উন্মাদন! দিয়ে কোনো! রকম করে পূরণ করে রেখেছিলেন, 
কিন্তু নন্দবংশকে ধ্বংস করে, নন্দকে হত্যা করে যখন তার গ্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ 
করলেন, তখন তার হৃদয় আবার শুন্ততীর অবসাদে পূর্ণ হয়েছে । সেই অময়েই 
ভিক্ষুক-ভিক্ষকবালার প্রথম সঙ্গীতটি সংযোজিত হয়েছে। গানটিতে ঝটিকাময় 
রাঁজ্িতে এক ব্যক্তির জননীহীনা কন্তা অপহৃত হওয়ার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। 
চাণক্যের হৃদয়ে একটি শূন্তার অবলা? স্থষ্টি হয়েছিল, গানের মধ্য দিয়ে তীর নিজের 
জীবনেরই কন্ঠা হারানোর বেদনাময় ম্বতি জেগে উঠেছে। দ্বিতীয় সঙ্গীতটিও 
চাণক্য চরিত্রটিকেই ব্যাখ্য। দিয়েছে । চাঁণক্য নির্ধাতিত। তাই প্রতিহিংসাগ্রহণের 
জন্ ব্রাঙ্মণোচিত ক্ষমা-নেহ প্রভৃতি বিসর্তন দিয়ে তিনি জিঘাংসাবাদী ও সংশয়পত্রায়ণ 
হয়ে উঠেছিলেন। বিশ্বের সৌন্দর্যতীর্থ থেকে তিনি নিবাসিত-_কিস্ত চাণক্যের 
স্বদয়ে এক অনুশোচনা জেগেছে । গানটির মধ্যে চইণক্যের অভিশপ্ত চিত্তের মুক্তির 
সঙ্কেত চমৎকারভাবে গ্যোতিতত হয়েছে_-'গীতিগন্ধভরা চির-স্সিপ্ধ মধুমাগের' 
আনন্দালৌক সংসার-কারাগারে অবরুদ্ধ মানবাত্মীকে আহ্বান পাঠিয়েছে। গানটির 
আগে চাণক্যের হদয়ঘন্ব আছে--তাঁরপরে আছে কন্তা প্রাপ্তির কাহিনী । চাঁণক্যের 
অবসাদগ্রস্ত মনের ছবি ফুটিয়ে তুলতে এই জাতীয় সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা 
অনস্বীকার্য। 

দ্বিজেন্্রলালের নাটকের অন্যতম আকর্ষণ তাঁর এই নাট্যসঙ্গীতগুলি। এক 
রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কেউ তাকে এ বিষয়ে অতিক্রম করতে পারেন নি। 
ছিজেন্দ্রলালের নাট্যদঙ্গীতগুলি নাটকীয় প্রয়োজনীয়তাকে অতিক্রম করে ইতর-ভদ্র 
জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এ কথাও ঠিক যেত্তার সঙ্গীতের 
যথার্থ রূপটি খিয়েটারের সংস্পর্শে অনেকখানি বিকৃতি হয়েছিল। ছিজেন্্রণঙ্গীত 
সম্পর্কে অনেকের মনে যে উচ্চ ধারণা নেই, তার আদল কারণই হল রঙ্গ।লয়ে 
দ্বিজেন্্রঙ্গীতের যথেচ্ছ-বিকৃতি। এই জাতীয় অশিক্ষিতপটুত্বের হাত থেকে উদ্ধার 
করতে না পারলে ছিজেন্দ্রসঙ্জীতের বিশুদ্ধি রক্ষিত হবে ন1। সেইদ্দিনই দ্ধিজেন্দ্র- 
সঙ্গীতের যথথস্বরূপ আত্মপ্রকাশ করবে। দ্িজেন্রঙ্গীতকে বাদ দিলে বাংলা গানের 
ইতিহাস অসম্পূর্ণ ই থাকে। 


দ্বিজেন্্রলালের গগ্ঠরচনা 

হ্বরকার, কবি ও নাট্যকার হিসাবেই দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ 
করেছেন। “কণ্ত কবিতা, গান ও নাটক ছাড়াও তিনি পত্রসাহিত্য, লঘু-গুরু ও 
সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাদি রচনা! করেছিলেন। তার কবিতা, গান ও নাটকের তুলনায় 
বিচিত্র শ্রেণীর গগ্যরচন। পরিধিতে ও সাহিত্যিক মৃল্যবিচারে অকিব্ধিৎকর সন্দেহ 
নেই। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রমানলন ও ছিজেন্দ্রসাছিত্য বিচারের পক্ষে তাঁর এই জাতীয় 
রচনাগুলির মূলা নিতাস্ত কম নয়। তার সাহিত্যসম্পকিত প্রবন্ধাবলীর মধ্যে একটি 
বিশিষ্ট দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়--বিশেষত তাঁর “কালিদাস ও ভবভূতি” গ্রন্থটি 
নানা কারণে উল্লেখযোগ্য । তা ছাড়া তার কিছু কিছু গছ্যরচন] তাঁর ব্যক্তিজীবন 
ও শিল্পীজীবনের উপরও আলোকপাত করে। গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ ছাড়! কয়েকটি 
লঘুরপাত্মক “নকশা” শ্রেণীর রচনাও আছে। সংখ্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হলেও 
হান্যরসাত্মক লঘু রচনাতেও যে তীর হাত ছিল, তা বেশ বোঝা! যায়। 

বিলাতযাত্রীর বিবরণ তিনি “বিলাত'গ্রবাসী” নাম দিয়ে “পতাকা” নামক 
সাঁঞ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। এ সাগ্াহিক পত্রিকাটি 
পরিচালন! করেন ছিজেন্দ্রলালের সেজদ। জ্ঞানেন্্রলাল বায় ও বাডাদ। হরেন্দ্রলাল রায়। 
এই পত্রগুলি 'পতাঁকা' পত্রিকায় কান্তিক ১২৯১ থেকে আশ্বিন ১২৯২ পর্বস্ত--প্রায় 
একবছর কালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। “বিলাত-প্রবাসী” লেখা হয়েছিল প্রায় 
পঁচাত্তর বছর আগে। সুতরাং তখনকার যুগজীবদের ভাবাদর্শ ও বিলাতের 
সামাজিক, রাজনৈতিক, দৈনন্দিন ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটি চিত্বীকর্ষক ছবি ফুটে 
উঠেছে। ইংরেজের অস্তঃপুর, শয়ন প্রথা, সামাজিক বাবহার, বিলাতের দোকানপাট, 
ইংরেজদের পোশাকপরিচ্ছদ, বিলাতের তৎকালীন রাজনীতি প্রভৃতি বহু জতব্য 
বিষয় পত্রগুচ্ছের মধ্যে পাওয়া যায়। লেখক কৌতুহলী হয়ে নৃতন দেশকে পর্যবেক্ষণ 
করেছেন। বনু জ্ঞাতব্য বিষয় থাক। সত্বেও বর্ণশাগুলি নীরস ও তথ্যভাবাক্রাস্ত হয়ে 
ওঠে নি।--একটি তরুণ মনের জাগ্রত কৌতুহল বর্ণনীয় বিষয়কে সরস করে 
তুলেছে। লেখকের নিজন্ব মন্তব্য ও পরিহাঁসরপিকতা৷ ভ্রমণকাহিনীটিকে ঠিক 
বিবৃতি"সর্বস্ব করে তোলে নি। অতি তুচ্ছ বিষয়ও বর্ণনার গুণে সৃখপাঠ্য হয়ে 
উঠেছে। বাঙালীর আহার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখ"বলেছেন : 

“জন-মাধারণ চাউল, ডাইল, ব্যান ও আশুবীক্ষণিক মৎকণা খাইয়াই 
জীবন-ধারণ করে। ট্হাতে অবশ্ত সকলেরই পরিপুষ্টি--আহার হয়: এমন কি, 
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অনেক সময়ে নেকের উদ্য আহারের পর বিশ্বরকর রূপে প্রলহিত হুইতে দেখা, 
যাক, এবং বাত্যান্দোলিত সাগরের স্ভায় ধীরে ধীরে তরক্কায়িতও হট্তে থাকে । 
কিন্তু সে তরঙ্কে গল্গীন নাই, তাহাতে ফোন হতভাগ্য পোত জলমপ্ধ হয় না। তাহাতে 
জোয়ার*তাটা আছে, সে তরঙ্গ ধীব্ব প্রশাস্ত ও নয়নরঞ্চন। এমন কিঃ মধ্যে মধ্যে 
তাহাতে মতন্তের জীড়াও হইতে শুন! যায়। কারণ ন্ান-কালে কাছারে! কাহারো 
বলীন্রয়েন মধ্যে মৎম্যের অতন্রোচিত প্রবেশ ও গুপ্ত অবস্থিতি (প্রমুখ ঘটনা, কখন 
কখন গ্নে শ্রতিগোচর হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না।” 

ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে ভ্রমণের স্থান ও বৈচিত্রা বড় কখা নয়, ভ্রমণকারীর 
ক বড়। ভ্রমণকারীর দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রমণকারীর স্বরূপ নির্ণয় করে।৯ 

আহারপ্রথা ও আহার্ষের সঙ্ষে আমাদের দেশের আহারপ্রথার তুলন! 
করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল সামাজিক প্রশ্ন তুলেছেন। ইংরেজি শিক্ষার্দীক্ষার ফলে 
তিনি যুক্তিপন্থী ও সংস্কারমূক্ত দৃষ্টির অধিকারী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি 
কবিতান্ 4৪ নাটকে নান। সামাজিক প্রশ্ন তুলেছেন 
' “নমাজ 'স্বাইাস-্কারের উপর খড়গহস্ত।**.কিস্ত আমার বোধ হয় কৃশীসন ও 

মেঝের পরিবর্তে অধিকতর সুবিধাজনক, চেয়ার-টেবিল ব্যবহারে ঈশ্বরের বিদ্ধ 
অন্তর ধৃত হয় না।...প্রত্যেকেই বুঝিবেন-_সভ্যতা৷ পাপ নহে, স্থবিধাহুদরণ ধর্মের 
পথে কণ্টক দেয় না। কোন পাধিব স্থবিধায় যদি জীবনের সখ বর্ধিত হয়, তাহাতে 
ঈশ্বরের সন্তোষ বই অসস্ভোষ হইতে পারে না।” 

ছ্বিজেন্্লালের পত্রগুচ্ছের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার ব্যবহারিক উন্নতি সম্পর্কে 
একটি সপ্রশংস মনোভাব আছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুরবস্থা ও পরাধীনতার 
জন্ত তিনি মর্মে মর্মে বেদনা অনুভব করেছেন। ঘিজেন্্রলালের স্বদেশী গান ও 
এঁতিহাসিক নাটকে দেশপ্রেমের যে উজ্জল প্রকাশ আছে, তার পত্রগুচ্ছেও এর 
প্রমাথ পাওয়া যায় । নানা জাতব্য তথ্যের মধ্যেও তার ব্বদেশচিতস্ত। ও স্বদেশের 
কল্যাণ কামনার স্বরটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশের উন্নতি কামনায় তিনি যে 
ছু-একটি মন্তব্য করেছেন, ভার মননশীলতাকে অস্বীকার করা যায় না। ছিজেন্দ্রলাল 
অসস্তোষকে সর্ববিধ উন্নতির মূল হিসাবে নির্দেশ করেছেন--শব্বঙ্কারে ও হ্বদয়াবেগে 
বক্তব্যটি তার ব্যক্তিমনের গভীর প্রত্যয়ের পরিচয় বহন করে £ 

“মনুস্ত বর্তমানে অন্ধষ্ট থাকিলে সভ্য হইত গা, তাহা হইলে স্থযম্য হর্মযরাজি 
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ধরনী্পৃষ্ঠ স্থশোভিত করিত ন1) বাঁণিজ্যপৌত নিগিত হইত নাও রেলগাড়ীঃ 
বৈছ্যাতিক ভার উদ্ভাবিত হইভ নাঃ ব্যোমষান আকাশে উড়িত নাঃ তাহা হইতে 
গঙ্গীতের প্রাণালোড়ী বঙ্কার, চিত্রের হদয়োম্সাদী মাধুর্য, ভাস্কর-নিম্মিত প্রন্তর- 
প্রতিমৃন্তির কবিত্ব, কবিতার তারাময়ী ভাব! হৃষ্ট হইত না ও মানব জীবন-পথে 
কুন্থম-বৃষ্টি করিত না। অসন্তোষই ইহাদিগের উৎপত্তির স্থান) অসস্ভোবই 
সভ্যতাজোতন্ষিনীর নিরব ।” 

দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর মন্তব্যের বিরুদ্ধেও হয়তো অনেক কথা বলা 'ঘায়। 
তবু নিতান্ত তরুণ বয়সে হিজেন্ত্রলালের যে একটি ব্যক্তিত্ব ও নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গি জন্মলাভ 
করেছিল স্চে বিষম কোনে! সন্দেহ নেই। বিচাববুদ্ধি, বিঙ্লেষণক্ষমতা; সতর্ক 
মনৌভাব, তেজন্িতা তার অনেকগুলি চিঠিরই প্রাণকেন্জ। চিঠিগুলি তাই 
ভ্রমণকাহিনীর বেচিত্র্যহীন বিবৃতি মাত্র নয়, তার চিস্তাশীলতা, বিচারবুদ্ধি ও 
যুক্তিবাদী মনের অনেরখানি গ্রক্ষেপও বটে। 

সার্থক পত্রসাহিত্য ও ডায়েরি সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য । রচগ্লিতার 
ব্যক্তিত্বের রস সেখানে পরিক্ফুট হয়ে ওঠে । নিছক তথ্যবিবৃতি ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের 
অজশ্র উপাদ্দনি-সঙ্কলনই সার্থক পত্রপাহিত্যের আদর্শ নয়। যে কোনে! চিঠিই তাই 
সাহিত্যপদবাচ্য নয়। যে চিঠি.শুধু প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ, “অপ্রয়োজনের 
আনন্দ* পরিবেশন করে না, সে চিঠির লেখক যদি অসাধারণ ব্যক্তিও হন, তা৷ হলেও 
তাকে সাহিত্যিক চিঠি বল! যাবে' না। পত্রসাহিত্য রচর্জিতার ব্যক্তিত্বের রসে 
সঞ্ধীবিত হয়ে ওঠে । তাই অনেক সময় দেখা যায় যে রচয়িতা অসাধারণ ব্যক্তি বা 
সাহিত্যিক নন, তবু তীর চিঠি রসপাহিত্যের পর্াযতুক্ত হয়েছে । চিঠির মধ্যে 
পত্ররচয়িতার ব্যক্তিত্বকে বিগলিত কবে ছড়িয়ে দেওয়া চাই, পুণ্তীভূত তথ্যের ভার 
থেকে মুক্ত করা চাই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : “তারহীন পহজের রসই হচ্ছে চিঠির 
রস।...এই অতিমাত্র অর্থভারহীন ধ্বনিতে মন খুশী হয়--গাছের মর্যর-্বনির মত 
প্রাণ-আন্দোলনের এই সহজ কলরব।”২ তথ্য যেখানে ভার হয়ে ওঠে, সেখানে, 
পজ্জাবলীও তার সহজ সর হারিয়ে ফেলে। 

দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিলাত-্প্রবাস” পত্রগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ-বণিত পত্রসাহিত্যের চূড়ান্ত 
রসাদর্শ প্রত্যাশা কর! সম্ভব নয়। তবু এই পত্রীবলীতে রচয়িতার ব্যক্তিত্ব একেবারে 
অনুপস্থিত নয়। বিজেন্্রলালের সৌন্র্মুগ্ধ সংবেদনশীল কবিচিত্ত, তার আনন্দবেদনার 
বিচিত্র আন্দোলন মাখে মাঝে বস্বকে অতিক্রম করে প্রকাশিত হয়েছে। ইংলগ্ 


২। পথে ও পথের প্রান্তে--৩৭ নং। 
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যাত্রার পথে লোহিত-সাগরের উপরে চক্জোদয় দেখে ছিজেন্্রলালের সৌন্র্যমুগ্ধ কবিমন 
উচ্ছৃসিত হয়ে উঠেছে : 

“***তখন টাদ উঠিতেছে-_সমৃদ্রের কিনারায় লহুরীময়ী নীলিমা-প্রীস্তে, সিগ্ধ 
লোহিত গরিমায়, প্রশাস্তভাবে চাদখানি দেখ! দিল। মধুরশক্িপ্ধজ্যোতি, প্রেমময় 
চন্দ্রমার উদ্য়ে, সমুজ্রের শাস্ত-হৃদয় মৃদুল সমীর সস্তাড়নে দোলায়িত হইতে লাগিল। 
প্রেমিকের মধুর আগমনে, প্রণয়ীর মধুরতর সম্ভাষণ-চুম্বনে দ্দিপ্ধ চঞ্চল-হৃদয়ে প্রেমপূর্ণ 
অস্তুরে চুম্বনের প্রতিদান করিল। এ চুম্বন কি বন্দর! এ চুম্বন কি সুন্দর ! অপ্নরা- 
কণ্ঠ গীতবৎ “ইয়োলিয়” বীণাবঙ্কারবৎ নিগ্ধ ও মধুর! সুন্দর জিনিসহন্দর, কিন্ত 
স্ন্দর জিনিসের সম্মিলন শত্‌ গুণ মধুর 1” 

আবেগের আতিশয্য ও ফেনস্ফীত ভাষা সত্বেও লেখকের ব্যক্তিহৃদয়ের উদ্বেলিত 
প্রকাশটিকে অন্বীকার করা যায় না। লেখকের চিত্রবন্থল ভাষা ও বর্ণনাশক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায় । ইতিহাসপ্রপিদ্ধ স্থানগুলির বর্ণনায় দ্বিজেন্দ্রলালের ম্বতিরঞ্জিত 
রোমান্টিক কল্পনা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। আযাতন-তীরবর্তী শেক্সপীয়রের জন্মভূমি 
স্রাটফোর্ড নগৰী, ক্কট-বন্িত প্রাচীন কেনিলওয়ার্থ দুর্গ, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ “গাইয়ের 
গিরিকক্ষ” প্রভৃতি অতীত কীতির লীলাভূমিগুলি লেখকের কল্পনাশক্তিতে জীবন্ত হয়ে 
উঠেছে। প্রাচীন ইতিহাসকে চিত্রময়ী বর্ণনার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা দ্বিজেন্দ্লালের 
স্বদেশী গান ও এতিহাঁমিক নাটকগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ইতিহাস-রসের প্রতি 
একটি আকর্ষণ তিনি তরুণ বয়স থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল 
শেক্সপীয়রীয় সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন। শেক্সপীয়রের সমাধি- 
মন্দিরে উপস্থিত হয়ে এই শেক্সপীয়র-তক্ত বাঙালী তরুণ নিজেকে তার আত্মার 
আত্মীয় বলে মনে করে উচ্ছ্বসিত কে বলেছেন : 

“আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পার হইতে তোমার নাম গীত হইবে, দক্ষিণ 
মহাসাগরে তোমার নাম প্রতিধ্বনিত হইবে) সমগ্র ইউরোপ জাতি-বিদ্বেষ ভুলিয়া 
তোমার গুণগ্শন করিবে । আর দুরে গঙ্গাতীরবামী আর্ধাবর্তের শ্বামল সন্তান 
তোমাকে ভারতীর ববপুত্র কালিদাসের প্রিয় ভ্রাতা, জগতের প্রিয় কবি বলিয়া 
আলিঙ্গন ও আস্তরিক শ্রদ্ধাগুলি প্রদান করিবে ।” 

“বিলাতন্প্রবাস” দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বপ্রথম গছ্যরচনা, তৎপূর্বে তিনি “আর্ধগাথাঃ 
প্রথম ভাঁগের কবিতা ও গানগুলি রচনা করেন । সুতবাং তার সর্বগ্রথম গছ্যরচনার 
মধো অপবির্ণতির চিহ্নও আছে। উচ্ছাসের আতিশয্য, অপরিণত মনের অসতর্ক 
অস্তব্য তার চিস্তাগুলির কোনে! কোনে অংশে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু চিঠিগুলির 
মধ্যে ব্যক্তি ছিজেন্ত্রলালের কতকগুলি মানসপ্রবণতা ও স্বাতন্ত্রসমুজ্জল মনের যে ছবি 


৩৫৭ দ্বিজেজ্রলালের গািরচন। 


পাওয়া যায়, তার মূলা অস্বীকার করা যায় না। ছিজেন্জলাল যখন “বিলাত-প্রবাসপ 
লেখেন তখন বাংল! সাহিত্যে সার্থক পত্রপাহিত্য খুব বেশী লেখা হয় নি। প্ররুতপক্ষে 
প্রাকৃ-ববীন্দ্রযুগে সাহিতাক, পত্র বিরলদর্শন। ববীন্ত্রনাথের “মুরোপ-গ্রবাসীর পত্র” 
(১২৮৮) দ্িজেন্্লালের পত্রগুচ্ছের তিন বছর আগে লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 
এই প্রথম পত্রপ্তচ্ছেও ব্যক্তিগত মতবাদের উগ্রতা ছিল। ইঙ্গবঙ্গ সমাজ সম্পর্কে 
ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য, বিলেতের ধনিসমাজের বিলালিনীদের সম্পর্কে কঠোর সযালোচনা 
ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে বিরূপ উক্তি-_রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
চিঠিতে অতিরিক্ত উগ্রভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি নিজেই পরবর্তীকালে 
এই অল্পবয়সের গদ্ধত্যের কথা ম্মরণ করে লঙ্জিত হয়েছেন।৩ তবু 'মুরোপ-প্রবামীর 
পত্র” বিলাতপ্রবাপীর চেয়ে অনেক বেশী সাহিত্যিক গুণে সমুদ্ধ, প্রকাশরীতিও 
অধিকতর কলাকৌশলমগ্ডিত। 


॥ ২॥ 

কালিদাসের “অভিজ্ঞান-শকুভ্তলমূ” ও ভবভূতির “উত্তরচরিত” অবলম্বন করে 
দ্বিজেন্দ্রলাল ১৩১৭-১৩১৮ সালের “সাহিত্য? পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে সমালোচন। 
লিখেছিলেন। এই নমালোচনাগুলিকে স্বতন্ত্র পুস্তকের আকারে প্রকাঁশ করার ইচ্ছা! 
ছিল। কিন্তু লেখকের জীবিতকালে তার অভিপ্রায় পিদ্ধ হয় নি, মৃত্যুর পরে কবিপুত্র 
দিলীপকুমাঁর বায় “কালিদাস ও ভবভূতি” নাম দিয়ে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন €১৭ই 
আগস্ট, ১৯১৫ )। “কালিদাস ও ভবভূতি” ছ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত মানসের স্ষ্টি। 
কালিদান ও ভবভূতির কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি নানা 
প্রসঙ্গের অবতারণ| করেছেন। তাঁর এই প্রাসঙ্িক আলোচনাগুলিও মনম্বিতার 
পরিচয় দেয়। সাহিত্য-সমাঁলোচন] উপলক্ষে তিনি নাটাসাহিত্য সম্পর্কে যে সমস্ত 
মূল্যবান মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

বর্তমানকালে সংস্কৃত সাহিত্যের সমাঁলোচন1 কদাচিৎ চোখে পড়ে। সংস্কৃত 
সাহিত্যের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে, সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনাও 


৩। প্বাঙাজীর ছেগ্পে বিলেত গেলে তার ভালে! লাগার অনেক কারণ ঘটে । সেটা শ্বাভাবিক, সেটা 
ভালোই। কিন্ত কোমর বেঁধে বাহারী করবার প্রবৃত্তিতে পেয়ে বসলে উদ্ধুটে। মৃতি ধরতে হয়।..*সেটা 
যে চিন্তদৈত্তের লক্জাকর লক্ষণ এবং অর্ধাচীন সু$তার শোচনীর প্রমাণ লেটা বোঝবার বয়দ তখনো! 
হয় মি”. 

--ফুরোপ-প্রবাসীর পঞ্্ের ভূমিকা £ রবীন্্র-রচনাবলী (১ম খও) 


ছিজেক্ত 
যখখজেন্দ্রলাল : কবি ও নাটাকার ৩৫৮ 


আজ একটি অতীত অধ্যায়ে পর্যবসিত হয়েছে । কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীতে এমন 
কি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও নংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান আলোচন! 
করা হয়েছে। উনবিংশ শতাববীর শেষার্ধ থেকেই পাশ্চাত্য সমালোচনা-পদ্ধতির 
সাহাযো সমালোচকেরা সংস্কৃত সাহিত্যকে নৃতন করে বিচার করতে শুক 
করেন। প্রাচীন পদ্ধতির বিচারে তারা পরিতৃপ্ত না হয়ে নৃতন রীতির প্রবর্তন 
করলেন। এ বিষয়ে তার! যে শুধু পাশ্চাত্য পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন তাই নয়, 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারের দ্বার সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যনির্ণয় 
করার চেষ্টা করলেন। বেশী লেখ! হয়েছে কালিদাসের শকুস্তল! সম্পর্কে । প্রথম 
যুগের সংস্কত সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে বন্ধিমচন্ত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নামই 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । বঙ্ষিমচন্দ্র তার বিবিধ প্রবন্ধ সম্কলনটিতে “উত্তরচরিত”, 
শিকুত্তল! ও মিরাগ্ডা” 'শকুস্তলা ও দেলদিমোনা” প্রভৃতি প্রবন্ধে কালিদাস ও ভবভূতির 
প্রতিভার উপর নৃতন আলোকপাত করেছেন । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের তুলনা- 
মূলক বিচারপদ্ধতিকেও তিনিই প্রথম সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। ভূদেবও “ত্তর- 
চরিত”, “মৃচ্ছকটিক* ও “বত্বাবলী+ সম্পর্কে আলোঁচন! করেন । বঙ্গদর্শন-পর্বে ও রবীন্্র- 
প্রভাবের পূর্ববর্তী যুগে অনেক কৃতকর্! প্রবন্ধকাঁর সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনায় আত্ম- 
নিয়োগ করেন । রবীন্দ্রনাথের “প্রাচীন সাহিত্য, গ্রস্থচি সংস্কৃত সাহিত্য বিচারকে কৰি- 
ধর্মের ইঞ্জ্রজালম্পর্শে নৃতন স্ষ্টি করে তুলেছে । বলেন্্রনাথ প্রধানত রবীন্দ্রনাথের পথকেই 
অহুসরণ করেছেন। প্রমথ চৌধুরী বিশেষ কতকগুলি দিক থেকে সংস্কত সাহিত্য 
আলোচন। করেছেন। সংস্কৃত কবিদের রূপজ্ঞানই প্রধানত তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। 

কালিদাস ও ভবভূতি সংস্কৃত সাহিতোর যুগল বত্ব। ম্বভাবতই এই দুজনের 
প্রতিতা সমালোচকদের বিল্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে 
অনেকেই নানাদিক থেকে এই দুজন প্রতিভাবান কবি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । 
কিন্ত ছিজেন্দ্রলালের সমালোচন পূর্ববর্তী সমালোচকদের চেয়ে অনের বেশী বিস্তৃত 
ও পূর্ণাঙ্গ । এই গ্রস্থটিতে তিনি কালিদাসের শকুস্তলা ও ভবভূ'তির উত্তরচরিত 
অবলম্বন করে প্রধানত এই দুজনের প্রতিভার তুলনামূলক আঞল্পোচন1 করেছেন 1 
আলোচনাটিকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তিনি বিভিক্ন দিক থেকে বিচার করেছেন। 
আখ্যাক্মিকাবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ, নাটকত্ব, কাব্যসৌন্দর্য, বসবৈচিত্রা, ভাষা-ছন্দ- 
অলঙ্কার, অতি-প্রারুত সঙন্গিবেশ প্রভৃতি নাঁনার্দিক থেকে তিনি নাটক ছুটির বিচার 
করেছেন। সমালোচনার মৃলনুত্রগুলিও আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেই নির্দেশ করেছেন। 
ক্কালিদাস ও তবভূতির প্রতিভার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি পাশ্চান্ত্য 
লাতিতোর সঙ্ষে তলনামূলক আলোচনাও করেছেন । 


গদ্যরচনা 
৩৪% ছিজেন্জলালের গণ্চদরণ 


প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক আখ্যা়িক1 বিশ্লেষণ করেছেন । “শকুস্তলা' নাটকের 
শাঁন্বরব-বিবাহ, অভিজ্ঞান ও দুর্বাশার অভিশাপের নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর 
হয়েছে । লেখকের মতে গান্বর্ব-বিবাঁহ এবং অভিজ্ঞান ও দুর্বাশার অভিশাপ বৃত্তান্তের 
দ্বারা কালিদাস ছু্ষস্তকে কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা! করেছেন। এই ছৃক্ষেত্রেই 
দ্বিজেজ্জলাল আলোকপাত করেছেন । গান্ধর্ব-বিবাহ সম্পর্কে লেখক বলেছেন : *তিনি 
পিপাহুনেত্রে শকুস্তলাকে দেখিতেছেন সত্য, তিনি এই তাপসী বালিকাকে দেখিয়াই 
আপনার উপভোগ্য! বিবেচনা! করিতেছেন সত্য, তথাপি তিনি মনে মনে শকুস্তলার 
সহিত নিজের বিবাহের কথাই তাঁবিতেছেন। তখন বুঝি তিনি বালিকাকে ভষ্টা 
করিয়।৷ পলায়ন করিতে চাহেন না, তাহার সঞ্ষল্প সাধু।” অভিজ্ঞান ও অভিশাপ 
সম্পর্কেও তার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য £ “কবি অভিজ্ঞান ও অভিশাপ দিয়! ছুশ্মস্তকে 
বাচাইয়া লইলেন। তিনি (ছুম্মস্ত ) যাইবার সময় শকুস্তলাকে যে স্বীয়নামাঙ্কিত 
অন্গুরীয় দিলেন, তাহাতে দেখা! যায় যে, ছুম্মস্ত শকুস্তলাকে তখনই ধর্মদার বলিয়! 
স্বীকার করিলেন। আর এই অভিশাপে দেখা যায় যে, রাজার বিস্বৃতি লম্পটের 
বিশ্বৃতি নয়, ইহা দৈব, তাহাতে রাঁজার হাত ছিল ন1।” 

তবভূতিও সীতানির্বাসন ও শুদ্রকহত্য ব্যাপারে রামচন্দ্রকে যতদুর সম্ভব দৌবমুক্ত 
করার চেষ্টা করেছেন। সীতানির্বাননশ্ব্যাপারে প্রজান্রগ্ুনরূপ কর্তব্যকেই দায়ী 
কর! হয়েছে। ভবভূতির রামচন্দ্র কপা করে তরবারির দ্বারা শুন্রককে শাপমুক্ত 
করেছেন। লেখকের মতে এর প্রধান কারণ হল অলঙ্কারশান্ত্রের নির্দেশ যেনে চল! । 
তিনি এখানে শেক্সগীয়রের নায়কচরিত্রগুলির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য নাট্যকারদধের নায়কচরিত্রের. পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল 
মস্তবা করেছেন £ 

“তথাপি 9118195927৩ কেন এরূপ করিলেন? তাহার কাঁরণ বিবেচনা করি 
এই যে, তিনি ধন ও ক্ষমতায় গবিত ইংরাজ। পাধিব ক্ষমতাই তীহার কাছে 
সর্বাধিক লোভনীয়। তিনি মহৎ চরিত্রের অপেক্ষা বিরাট চরিত্রে সমধিক মুগ্ধ 
হুইতেন।"*' প্রাচ্য কবিগণ একট! ধর্মের মহিমায় মহীয়ান ছিলেন । তাহার] ক্ষমতার 
মোহে একেবারে ভুলিতেন না, তাহা নহে; কিন্তু চরিত্রের মাহাত্ম্য তাহাদের কাছে 
অধিক প্রীতিপদ ছিল।...সাহার! তাই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, নায়ক যে কেবল 
বাজ! হইবে তাহ! নহে । নাটকের নায়কগণকে মহৎ করিতে খ্ইলে, সেই বাজার 
সর্বগুণাদিত হইবার প্রয়োজন আছে।” 

ভিজেন্্লালের এই মীষাংসাটি উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্ধু সমস্তার একটি 
দিকের উপরেই তিনি প্রধান্তত আলোকপাত করেছেন। আরও গভীরে যাওয়া 


(বক গাল: কবি ও নাট্যকার | ৩৬৯ 


বগঈত ছিল। শেক্পপীয়রীয় জীবনদৃষ্টির সঙ্গে সংস্কৃত নাট্যকারদের ৃটিতঙ্গির পার্থক্য 
শাছে। শেক্সপীয়রের মধ্যে এক উদদীর অপক্ষপাঁত মনোভাব ও নৈর্ব্যক্তিকতা তার 
চরিত্রগুলির মধ্যে এক সুগভীর জীবনরহস্ত ফুটিয়ে তুলেছে । এর তৃলনায় সংস্কৃত 
নাট্যকারের] প্রধানত ভাবাদর্শের উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। তাছাড়া ইংরেজি 
নাটক ও সংস্কৃত দৃশ্তকাব্যও ঠিক এক বন্ধু নয়। কালিদাস ও ভবভূতির যুগের 
ভারতবর্ষের ও বেনের্সী-দীক্ষিত ইংলগ্ডের জীবনাচরণের মধ্যেও পার্থকোর অস্ত 
ছিল না। 

ছিজেন্দ্লাল শকুস্তল! নাটকের মিলনাস্ত পরিণতি সমর্থন করলেও উত্তর-চরিতের 
বাম ও লীতার মিলনকে সমর্থন করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন : “অভিনয়ে 
প্রদশিত এই গভীর করুণ দৃত্যের পরে এই কল্লিত মিলন মৃত্যুর পরে উন্মাদের হাস্তের 
ন্যায় মনে হয়, পরিত্যক্ত নগরীর উপরে প্রভাতের কুর্যরশ্বির ন্যায় প্রতিভাত হয়, 
ক্রন্বনের পর ব্যঙ্গের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ভবভূতি কি করিবেন? মিলন 
করিতেই হইবে । তিনি কাব্যকলাকে বধ করিয়া অলঙ্কারশান্ত্রকে বাচাইলেন ।”--এ 
বিষয়ে ছিজেন্দ্রলাল বাল্সীকির পদ্ধতিকে সমর্থন করেছেন। তিনি তার “সীতা, 
নাটকের পরিকল্পনায় তাই অনেক ক্ষেত্রেই ভবভূতিকে অন্থসরণ করলেও পরিণতি 
সম্পর্কে বাল্সীকির পদ্ধতিকেই অন্থলরণ করেছেন । “সীতা” নাটক রচনার সময় যে 
_সমাজজিজ্ঞাসা ও নারীর ব্যক্তিত্বাতন্্র সম্পকিত প্রশ্ন তার মনে উদ্দিত হয়েছিল, 
( সীতা” নাটকের ভূমিকা! ত্রষ্টব্য ) 'উত্তরচরিত” সমালোচনা প্রসঙ্গে সেই প্রশ্নটিকেই 
তিনি বিস্তৃতভাবে আলোচন। করেছেন । 

নায়কচরিত্র সম্পর্কে আলোচন। করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল দুম্মস্ত চিত্রে উপর 
আলোকপাত করেছেন। ছুম্স্ত চরিত্র সম্পর্কে ছ্বিজেন্্লালের বক্তব্য এই যে কালিদাস 
এই সাধারণ চরিত্রকে নৃতনভাবে কৃষ্টি করেছেন_-তিনি চরিত্রটির বিচিত্র বিকাশ 
দেখিয়েছেন : “যে রাঁজা নাটকের প্রারস্তে সামান্ত কামুকমাত্ররূপে প্রতীয়মান হইয়া- 
ছিলেন, নাটকের শেষ পর্যস্ত পড়িয়া! উঠিয়! তাঁহার চরিত্রের বিচিত্র বিকাশ দেখিয়া 
তাহাকে সম্মান করিতে শিখি ।” দ্বিজেন্দ্রলাল রাম চরিত্র সম্পর্কে দু-একটি সাধারণ 
মন্তব্য করেছেন মাত্র, কিন্ত কোনে বিস্তৃত আলোচন৷ করেন নি। শকুস্তলাকেও 
সমালোচক দোষে-গুণে মিশ্র চরিত্র বলেছেন। তাঁর মতে গহাভাঁরতের শকুম্তল! 
“কামুকী” কিন্তু কালিদাস তাঁকে প্রেমিক! ও দেবীতে পরিণত করেছেন। গুসঙ্গব্রমে 
তিনি-মিরাপ্ডার কথ। তুলেছেন। ছিজেন্্রলাল মিরাগ্ডার সঙ্গে তুলনা করে শকুস্তলার 
প্রতি কঠোর মন্তধ্য করেছেন : 

“এই তৃতীয় অঙ্কে শকুস্তলার নির্লজ্জ আচরণ দেখিয়া আশ্নব। ব্যধিত হই! 


৩৬১ ছ্বিজেন্ত্রলালের গগ্রচন। 


হাজার হউক তিনি ভীপসী! মেনকার গর্ভে জগ্গগ্রহণ না করিলে তীহার আচরগ 
আরও সংযত হইত নিশ্চয় । কেহ কেহ বলেন যে তৃতীয়াঙ্কের শেষভাগ কালিদাসের 
রচিত নয়; তাহা হইলেও এ অঙ্কের প্রথম অংশেও নারীর পক্ষে পুরুষের প্রেম ভিক্ষা 
কর! কুলটারই শোভা পায়।...যেখাঁনে প্রেমীলাপের পর বিবাহ প্রচলিত আছে, 
সেখানেও পুকুষই নারীর প্রেম যাঁরা করে। আমরা 91)2199962£০-এ দেখি বটে 
যে মিরাগ্া ফার্ডিনাগ্ডের প্রেমভিক্ষা করিতেছেন ।...কিস্ত সে ভিক্ষার মধো এমন 
একটি সাবূল্য, গাস্ভীর্য ও আত্মমর্ধাদা জ্ঞান আছে, যেন বোধ হয় সে ভিক্ষাই দান। 
এ ভিক্ষা ভিক্ষা নহে--এ একটা প্রতিজ্ঞ! ।” 

দবিজেন্দ্রলালের এই মন্তবাটি অত্যন্ত কঠোর, তিনি এ ক্ষেত্রে শকুস্তল! চরিত্রের 
প্রতি অবিচারই করেছেন। মিরাগ্ডা ও শকুন্তলার বাইরের সাদৃশ্য যতই থাঁক ন! 
কেন, দুজনের মধ্যে পরিবেশগত পার্থক্য ছিল অনেকখানি-_মিরাণ্ডা কোনো 
সামাজিক শিক্ষা পায় নি, অপরপক্ষে তপোবনবাসিনী শকুন্তলা! সমাজ-অনভিজ্ঞা 
ছিলেন নাঁ। এই দুজনের পরিবেশগত পার্থকাই ছুটি চরিত্রের স্বাতন্ত্র ফুণ্টয়ে 
তুলেছে ।$ কিন্তু ভবভূতির সীতা চরিত্র সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রল।ল যা! মন্তব্য কবেছেন, 
তা অত্যন্ত ষথার্থ। তার মতে ভব্ভৃতির সীতা নাটকের নায়িকা নন, কবিতার 
করনা ।” শকুস্তলা ও সীত৷ চরিত্রের পার্থক্য নির্ণয় বিষয়েও তার সুক্দৃষ্টির পরিচয় 
পাওয়া যায়: “শকুস্তল! একট] চরিত্র, সীতা একট] ধাঁরণা। শকুস্তল! সজীব নারী, 
সীতা পাষাণপ্রতিমা । শকুস্তল! উচ্ছল নদী, সীতা স্বচ্ছ ত্্দ।” ভভুতির সীতা 
চরিত্রের চেয়ে বালীকির সীতা চরিত্র অনেক বেশী পরিষ্ফুট হয়েছে-_বালীকির শীত 
চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব নেই। 

“কালিদাস ও ভবভূতির' “নাটকত্ব” অংশটি দর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । এই অংশে 
ছিজেন্দ্রলাল সংক্ষেপে নাট্যতত্বের কতকগুলি মৃলম্থত্র আলোচন। করেছেন। ঘটনার 
এঁক্য, ঘটনার সার্থকতা, অস্তদ্বন্ৰ, কবিত্ব, চবিত্রচিত্রণ, স্বাভাবিক প্রভৃতি কয়েকটি 
বিষয়ের উপর আলোকপত করেছেন। এই নুত্রগুলি লেখক শকুস্তল1 ও উত্তর- 
চরিতের উপর প্রয়োগ করেছেন। তার মতে ঘটনার একা, চরিত্রন্থটি ও অস্তবিরোধ 


৪। এ সম্পর্কে বস্কিমচন্দ্রের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য £ প্যদ্দি একজন ছুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, 
তাহা হইলে কবি শকুদ্তলার প্রণয়-লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন ষে, শকুন্তলা সমাজ 
প্রদত্ত সংস্কার-মম্পন্না, লজ্জা শীলা, অতএব তাহার প্রণয় অবাক্ত থাকিবে, ক্লেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে, কিন্ত 
মিরা সংস্কারশূঞ্ঠা। লৌকিক লজ্জা কি তা! জানে না, অতএব তাহার প্র।ঈণক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত 
পরিশ্ুট হইবে, পৃধক পৃথক কবি-প্রণীত চিত্রন্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে।”--শকুন্তলা মিরাণ্ডা এবং 
দেসদিমোন] £ বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম ভাগ ) 


ছিজেন্পাল : কবি ও নাটাকার ২ 


চিত্রণে শকুস্তলাই শ্রেষ্ঠ । কিস্ত এখানেও একটি প্রশ্ন জাগে । ছিজেন্রলাল নাট্যতত্ব 
আলোচনায় পাশ্চান্য পঞ্ধতিই অবলম্বন করেছেন । শকুস্তলা! ও উত্তরচরিতকে সেই 
পদ্ধতি অন্থযায়ীই বিচার করেছেন। এই বিচার কতদূর যুক্তিযুক্ত তাও এই প্রসক্ষেই 
'বিচার্য। পাশ্চাত্য নাটকের মতো পাশ্চাত্য নাট্যরীতিও প্রীচাপন্কতির নাটা- 
সমালোচন। থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যেমন, দ্বিজেজ্লাল ছুম্মস্ত চরিত্রের যে অস্তবিরোধেক 
কথা উল্লেখ করেছেন, তা পাশ্চাত্য নাট্যস্থত্রান্থঘায়ী প্রথম শ্রেণীর অস্তদ্বন্ নয়। 
সংস্কত নাটক বিচারে পাশ্চাত্য নাটাবিচার পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে আরও মতর্ক 
হওয়ার প্রয়োজন আছে। 


॥ ৩ ।॥ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদে দ্বিজেন্দ্রলাল কবিত্ব সম্পর্কে আলোচন! করেছেন। কাব্যের সংজ্। 
নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি পাশ্চাত্য সমালোচকদের অনেকগুলি মতামত উদ্ধৃত 
করেছেন। কিন্তু এই অংশটি উদ্ধৃতিসর্বস্ব ও অপ্রাসঙ্ষিক। নাটকের ক্ষেত্রে কবিত্বের 
সম্ভাবনা কতথানি--এইটিই প্রবন্ধকারের আলোচ্য হওয়া উচিত ছিল। তা ছাড়া, 
অতিরিক্ত উদ্ধৃতির ফলে কাব্যের যথার্থ হ্বরূপশ্লক্ষণটিও ফুটে উঠতে পারে.নিশ। 
কিন্ত কালিদাদ ও ভবভূতির নারীসৌনার্য বর্ণনার পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে 
ছিজেন্্রলীল স্ম্্রসবোধ ও পর্যবেক্ষণ-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন : “কালিদাসের 
রূপবর্ণনা আলোক বটে, কিন্ত প্রদীপের রক্তবর্ণ আলোক । ভবভূঁতির বূপবর্ণন শুভ 
বিছ্যতের জ্যোতিঃ। কালিাস যখন মাটিতে চলিয়া যাইতেছেন, ভবভূতি তখন 
উধের্ব বিচরণ করিতেছেন। কালিদ্লাসের কাব্যে নারী ভোগ্যা, তবভূতির কাছে 
নারী দেবী।” কালিদাসের শকুত্তলার রূপবর্ণনা “নাটকত্বে'র দিক থেকেই করা 
হয়েছে। সমালোচকের এই বিচারটিও তাঁর হুম্দর্পিতার পরিচায়ক । করুণ রসের 
তুলনামূলক আলোচনা! করতে গিয়েও লেখক বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন : 
“উত্তরচরিতে করুণ রসেরই প্রাছুর্তাব বেশী ।......কিন্ত সে কারুণ। প্রায়ই বিলাপেই 
পূর্ণ। এরূপ কাকণ্য অতি দম্তাদরের ।**-*.ভবভূতির বাঁমবিলাঁপ' অপেক্ষাকৃত 
নিয়শ্রেণীর। তাহা! কেবল চীৎকার, কেবল অন্থযোগ ।” সম্ভবত, এই অংশের 
আলোচনার ছিজেজ্জলাল বক্কিমচন্দ্রের ছার! প্রভাবিত হয়েছেন ।৫ 

হাশ্তরলের রীতিনীতি সম্পর্কেও ছ্িজেজ্জলাল বিষ্ত আলোচনা করেছেন। 


*1 “ইহার অবেকপজলি কথ! সকরণ বটে, কিন্ত আর্যবীর্যপ্রতিম অহায়াজ রামচত্রের সুখ, ভ্ইতে নির্গত 
ন1 ভউয়া, আধবিক ফোন বাঙ্গালীবাধর সখ উউতে নির্গত হইলেট উপধার হইত 1”... 


৩৬৩ দ্বিজেজ্্রলালের গ্ভরচনা 


হান্তরমের মধো তিনি প্রধানত তিনটি শ্রেণীর কথা বলেছেন--ব্যক্ক, পরিহাস ও 
হিউমার । শেক্পীয়রের ফলস্টাফ চরিত্রকে তিনি শ্রেষ্ঠ হাশ্ঠরলাত্মক চরিত্রের দৃষ্টাস্ত 
হিসাবে গ্রহণ করেছেন । তিনি হাশ্তরম ত্য্টিতে কালিদাসের চেয়ে শেক্সপীয়রের 
অনেক উদ্চস্থান নির্দেশ করেছেন। কালিদাস ও ভবভৃতির বর্ণনাশক্তি ও . রসদৃ্টির 
পার্থক্য সম্বন্ধে লেখক বলেছেন ; “বস্ততঃ বিরাট গম্ভীর ভৈরব চিত্রণে ভবভূতি 
কালিদামের বহু উর্ধে। আদিরসে কালিদাস অদ্বিতীয় ।”৬ দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু 
নাটকের অন্তরঙ্গ ভাব ও বস সম্পর্কে আলোচন! করেই তৃপ্ত হন নি, তিনি ভাষা, ছন্দ, 
অলঙ্কার প্রভৃতি বহিরঙ্ষেরও বিচার করেছেন। ভাবান্থসারী ভাষার কথা তিনি 
বলেছেন বটে, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দের চেয়ে তিনি মিল কবিতার প্রতিই পক্ষপাতিত্ব 
দেখিয়েছেন । এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় স্বর্তব্য যে দ্বিজেন্দ্রলাল অমিত্রাক্ষরে রচিত 
নাটকের কাব্যসংলাপের চেয়ে গছ্যসংলাপের অধিকতর উপযোগিতার কথা শ্বীকার 
করেছেন। কালিদাসের নাটকে অন্ুপ্রাস ব্যবহারের লাঁলিত্য ও মাধুরধ ভবভূতির 
নাটকে অহ্থপস্থিত। কালিদাস ও ভবভূতির তাষা-বিচারেও ছ্িজেন্দ্রলাল তার মূল 
কথাটিকে সংক্ষেপে অথচ স্থতীক্ষভাবে উপস্থাপিত করেছেন £ 

“ভবভূতির ভাষা সারল্যে ও লালিত্যে কালিদাঁসের ভাষার অপেক্ষা! হীন 
হইলেও প্রসার সম্বন্ধে কালগিদাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । তাহার রচনায় তিনি ললিত 
কোমলকাস্ত পদাবলীও শুনাইতে পারেন, আবার জলদ-নির্ধোষও শুনাইতে পারেন । 
সংস্কৃত ভাষা যে কত কত গাঢ়, গম্ভীর হইতে পারে, তাহার চরম নিদর্শন ভবভূতির 
উত্তরচরিতের ভাষ11” 


দ্বিজেন্দ্রলীলের এই মিতবাক মন্তব্যটি যেমন অর্থগুঢ়, তেমনি মননশীলতার 
পরিচায়ক। তবে কালিদাস ও ভবভূতির ভাবগত পার্থক্য পূর্ববর্তী সমালৌচকদেেরও 
দুহি আকর্ষণ করেছিল।৭ ভাষা ও অলঙ্কারের আলোচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল নিপুণ 
বিশ্লেষণবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন-- ইংরেজী সাহিত্যের লক্ষে তুলনামূলক আলোচনার 
দ্বাব৷ তার বক্তব্যকে পরিদ্ফুট করেছেন। নাটকে অতিপ্রাকৃত উপাদান (5806- 
1090019] 51610011) সংস্থান বিষয়েও ছিজেন্দ্রলালের আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য । 
ছুর্বাসার অভিশাপের উপর প্রধানত দৃষ্টি নিবন্ধ রেখেই তিনি আলোচনাটির বিস্তৃত 


৬। তুলনীয় বহ্িমচগ্তের “মধুরে কালিদাস অিতীয়--উৎকটে ভবতৃতি।* 
৭1 এই প্রসজে খলেঞ্রনাথের মন্তবাটি উর্েখযোগা £ 
“কৃতি বেখানে এক্টিযাত্র মেধমস্্র-সমাসে বিজ্ধাপর্বতের অধ্ধকার অরণ্য সম্মুখে মুর্তিমান করিয়া 


তুলেন, কালিদাস সেখানে প্রত্বোক লতার এবং ফুলের স্বতন্ত্র আন্বাদটুকু ছাড়িতে পারেন না।”-- 
আতিক সিজার পতিত আরোও এরম্াতলী € সাভিতাগিযার সং ) পত 5৫1 


দ্বিজেন্রলাল : কবি ও নাটাকাঁর ৩৬৪ 


রূপ দিয়েছেন-_-শেক্সপীগ্পরের নাটকের অতিপ্রারৃত-সংস্থানের কথাও তিনি উল্লেখ 
করেছেন। তীর মতে. ছূর্বাসার অভিশাপ-বৃত্তাস্তটি নাটকীয় আখ্যানবস্তর সঙ্গে 
সুসঙ্গত হয় নি। আকন্মিকতার (04009) স্থান সম্পর্কে ছিজেন্দ্রলালের মস্তবার্ট 
প্রণিধানযোগ্য : গলায় মাছের কাটা বাধিয়াও লোকের যৃত্যু হয়। কিন্ত উচ্চ 
অঙ্গের নাটকে এরূপ আকম্মিক ঘটনার স্থান নাই।” শেক্সপীয়রের নাটকেও 
আকম্মিক ঘটনা আছে, যেমন দেলদিমোনার কমাল হারানোর বৃত্তান্তটি । ঘটন। 
নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মান্গষের নেই-_জীবনের এই ট্রাজিক সত্যকেই আকস্মিক ঘটন! 
যেন ফুটিয়ে তোলে-_কিন্তু এই ধরনের আকস্মিক ঘটনার প্রাচুধ নাটককে ছুবলই 
করে। এ সম্পর্কে সমালোচক ব্রাডলের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য £ 
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দুরবাসার অভিশাপবৃন্তান্ত সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্যটি বিচার কথার প্রয়োজন 
সমালোঁচকের মতে শকুন্তল! তার পতিচিস্তায় নিমগ্রা ছিলেন, এই জাতীয় চিস্তা 
শকুস্তলার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়, এই কারণে তাকে অভিশপ্ত কর! মোটেই 
উচিত ছিল না । এ সময়ে শকুন্তলা “অন্তকম্পার পাত্রী, ক্রোধের পাত্রী” নন। ছুবাসার 
অভিশাপ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন £ দ্দুবানা অভিশাপ ধিতেছেন, শকুস্তল। 
তাহাকে-_দুর্বাসা সম মুনিকে--অবহেলা করিয়াছেন বলিয়া । ত্রর্বানার ক্রোধ পাপের 
প্রতি ক্রোধ নহে, নিজের লাঞ্ছনার জন্ত ক্রোধ । ইহ] এই অভিশ!পের সহজ সরল 
অর্থ। অন্ত অর্থ কষ্টকর ।”-_ছ্বিলেন্দ্রলীলের মতে ছুর্বাসার অভিশাপের একমাত্র অর্থ 
ুম্মস্তকে কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা র1। কালিদাস এ ক্ষেত্রে ছবাপাকে হত্যা করে 
দুম্মস্তকে বাচিয়েছেন। 

দুবাসার অভিশাপ সম্পর্কে এই বন্ধধর্মী যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যাটি কালিদাস ও 
ভবভূঁতি? গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা বিভর্কমূপক অংশ। এই অংশটির নিরপেক্ষ ও সতর্ক 
বিচারের প্রয়োজন । ্বিজেন্্রলাল দুর্বাসার অভিশাপটিকে কোনোপ্রকার ব্যাখা! 
দেওয়ার পক্ষপাতী নন--তিনি এই ঘটনাটিকে ৰস্তধ্মী দৃষ্টির সাহাযো পর্যবেক্ষণ 
করেছেন, কোনো! তত্দৃষ্টি বা ভাঁবদৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত হন নি। এখানেও ছ্িজেন্্র- 
51 88215825559 নাহ ৪505 2 918169, 68৪৩ 15. 


রি দ্বিজেন্্রলীলের গস্ভরচনা' 


লালের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্্র ও খ্ভুবলিষ্ঠ যুক্তিবাদের পরিচয় পাওয়! যায়। ছ্বিজেন্্রলাল 
দুর্বাসার অভিশাপটিকে পাশ্চাত্য নাট্যবিচারের পদ্ধতিতেই বিচার করেছেন। প্রাচ্য 
নাটক বিচারে পাশ্চাত্য বিচারপদ্ধতি প্রয়োগের ফলে যে জাতীয় অসামগ্রস্ত ঘটার 
সম্ভাবনা, এখানেও তাই ঘটেছে। অবশ্ঠ দ্বিজেন্ুলালের দৃষ্টিভক্কিতে বিষয়টিকে 
পধবেক্ষণ করলে তার যুক্তির যাঁথার্থ্য অন্বীকাঁর কর! যায় ন!। কিন্তু কালিদাসের 
যুগের ভারতীয় জীবনচর্ধা ও আদর্শবাদের পটভূমিতে তার নাটক আলোচনা! করা 
উচিত। এ সম্পর্কে রামায়ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটি উল্লেখযোগা £ "বিদেশী 
যে সমালোচক বলিয়াছেন যে, রামায়ণে চরিত্র বর্ণনা অতিপ্রাকত হইয়াছে, তাহাকে 
এট কথা বলিৰ যে, প্রকুতিভেদে একের কাছে যাহা অতিগ্রাকত, অন্যের কাছে 
তাহাই প্রাকৃত । ভারতবর্ষ রামায়ণের মধ্যে অতিগ্রাকৃতের আতিশয্য দেখে 
নাই ।”৯ 

প্রত্যেক দেশের জলহাওয়া ও ভৌগোলিক রূপশ্বাতদ্ত্ের মতে। তার সাঁহিত্যেরও 
বিশেষ কতকগুলি নিজস্ব লক্ষণ পরিস্ফুট হয়| প্রাচীন সংস্কৃত নাটক যে পরিবেশে 
ও পটভূমিকাঁয় রচিত হয়েছিল, ইউরোপীয় নাটক ঠিক সেই আবহাওয়ায় রচিত হয় 
নি। তাই শকুস্তল! নাটককে পূর্ণাঙ্গ নাট্যস্থষ্টির প্রয়াম হিসাবে দেখলে “টেম্পেন্ট'কে 
অর্থপরিসমাপ্ত নাটক মনে করাই অত্যন্ত স্বাভাবিক । আবার ইউরোপীয় ট্রাজেডির 
আদর্শ বিচার করলে রাজার প্রত্যাখ্যানের পরেই শকুস্তলা নাটকে উপসংহার টান 
উচিত ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল কালিদাসের নাটকটিকে তার পরিবেশ ও পটভূমিক 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে শেক্সপীয়রীয় নাট্যাদর্শ অন্থসারেই বিচার করেছেন । তাই' 
কালিদাসের অতিপ্রাত সংস্থানকে তার নিতান্ত অসঙ্গত ও নাট্যবহিভূ্ত ব্যাপার 
বলে মনে হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পাশ্াত্ত্য-নাট্যরীতিপ্রভাবিত বস্তধমী দৃষ্টির 
সাহায্যে ববীন্ত্রনাথের ব্যাখ্যাটির যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ 
ভারতীয় ভাবাদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে কালিদানের কবিমানস বিচার করেছেন, 
কালিদাসের প্রতিভার মৃলস্ত্রটি এক মৌলিক বসদৃষ্টির সাহায্যে উদ্ভাসিত করেছেন £ 
“তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমার্দিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে, ভা 
ভর্তুশাপের দ্বারা খণ্ডিত, খধিশাপের ছ্বার। প্রতিহত ও দেবরোষের ছার! ভস্মসাৎ 
হইয়] থাকে ।”১০ | 

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যাটি ছিজেন্দ্রলালের,আ্ননঃপৃত.হয় নি-_-এই 
জাতীয় “আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা” তীর হ্ব ভাবধর্মের অন্থকূল ছিল না! £.. অপর এক কবি- 





»। রামায়ণ £ প্রাচীন সাহিত্য । 
১*। কুমারদন্তব ও শকুত্তলা £ প্রাচীন সাহিত্য। 


দ্বিজ্েজলাল £ কৰি ও নাট্যকার ৬৬৬ 


সমালোচক এই অভিশাপের এক আধ্যাস্তিক ব্যাখা দিয়েছেন । সে ব্যাখা। এই যে, 
এই জাতীয় কামজনিত গুপ্ত বিকাহকে দূর্বাসা অভিশপ্ত করিয়াছেন। কিন্ত ইহা 
তাহার কবি-কল্পনা। এ অভিশাপে তাহার কোন নিদর্শন নাই |” এই মস্তবাটি 
থেকে রবীন্দ্রনাথ ও ছিজেন্রলালের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থকা উপলব্ধি কর! যায়। দ্বিতীয়ত, 
মৌলিকতা৷ মননশীলত সত্বেও সংস্কৃত নাটক বিচারে পাশ্চাত্য নাট্যবিচারপদ্ধতির 
প্রয়োগ যে অর্ধন্র সার্থক হয় না, তারও একটি প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। ধীবরের 
আখ্যায়িকাঃ দৈত্যবিনাশের জন্ত দুম্বন্তের ত্বর্গে গমন প্রভৃতি বাপার ছ্বিজেন্্লালের 
তে “আরব্য উপন্যাস, নাটকের মজ্জাগত অংশ নহে।” কালিদাসের সঙ্গে তবভূতির 
নাট্যপ্রতিতার তুলনামূলক আলোচনা করে লেখক ভবভূত্তির প্রতিভাকে নাট্যকারের 
প্রতিভা না বলে কবিপ্রতিভা বলেছেন। ছিজেন্্রলালের এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার 
করা যায় না। ভবভূতির উত্তরচরিতে নির্বাসিত! সীতার গঙ্গাবক্ষে বীপ দেওয়ার 
ব্যাপারটিকে লেখক “অতিমান্থধিক কল্পনা” আখ্যা দিয়েছেন, শন্বক হত্যার 
ব্যাপারটিকেও তিনি উচ্চাঙ্গের কধিকল্পন। বলে শ্বীকার করতে পারেন নি। তমসা 
ও মুরলার পরিকল্পনা ও "ছায়াসীতা” অংশকে দ্বিজেন্দ্রলাল ভবভূতির কাব্যগ্রতিভার 
সর্োত্তম সিদ্ধি হিসাবে নির্দেশ করেছেন । 

বাংল! সমালোচনা-সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের “কালিদীস ও ভবভূতি' 
একটি মূল্যবান সংযোজন। উনবিংশ শতাবীর শেষার্ধ থেকে সংস্কৃত সাহিত্য 
সমালোচনার যে নৃতন ধারা, নৃতন বিচারপদ্ধতি গড়ে উঠেছিল, দিজেন্দ্রলালের এই 
সমালোচনাগ্রস্থটি তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী । বুবীন্দ্রনাথের 
প্রাচীন সাহিত্য" (প্রথম প্রকাশ ১৩১৪ ) প্রকাশের পর থেকে অনেকেই জ্ঞাতসারে 
বা অজ্ঞাতপারে কবিকৃত বিচার ও ব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্ত 
দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পূর্ণ ত্বতন্ত্র পথ অবলগ্থন করেছেন। তার নিজের উক্তি থেকেই তার 
সৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়] যায়। গ্রন্থটির শেষদিকে তিনি চন্দ্রনাথ বহুর “শকৃস্তলাতত্ব 
€ ১২৮৮ ) ও রবীন্দ্রনাথের শকুত্তলাসম্পফিত আলোচনার প্রতি কটাক্ষ করেছেন £ 

“** আমার শিক্ষা বুদ্ধি ও ধাঠণা অনুসারে উভয় নাটকের দোষগুণ বিচার 
করিয়াছি। কোনও নাটকের আধ্যাত্মিক অর্থ বাহির করি নাই। অতিজ্ঞান- 
শকুস্তল নাটকের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও নান! ব্যক্তি করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন 
যে, ছুম্বস্ত ও শকুস্তল! আর কেহই নহে, পুরুষ ও প্ররূৃতি। কেহ বাঁবলিয়াছেন, এ 
নাটকে দেখান হুইক্সাছে প্রেমে কাম মিলন সম্পাদন করিতে পারে না, তপস্যা তাহ! 
সাধন করে। যে কেহ ইচ্ছা করিলে এই ছুইখানি নাটকের শতগৃষ্ঠাব্যাপিনী 
খাধ্যাত্বিক ব্যাখ্যা লিখিতে পাবেন ।***আমি একপ কষ্টকল্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার 


৩৬৭ ছিজেন্্রলালের গদ্ভরচন। 


পক্ষপাতী নছি, এবং জাংশিক সামৃশ্তকে আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক কোন ব্যাথ্যাই 
বিবেচনা করি-ন1।৮ 

ধিজেন্জলালের শিল্পীধানসের মধ্যে একটি প্রোজ্জলবুদ্ধি যুক্তিনিষ্ঠ মন ছিল, সেই 
মনের আলোকেই আলোট্য বন্ধ উদ্ভাসিত হয়েছে--তিনি কোনে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা 
আরোপ করতে চান নি। তাই তীর সমালোচনার মধ্যেও বিচারের দিকটাই বড় 
হয়ে উঠেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনীথের সমালোচনায় বস্তর রসব্যাখাই প্রধান স্থান 
অধিকার করেছে। একে শুধু “কষ্টকপ্পিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা” নামিয়ে উড়িয়ে 
দেওয়াও চলে না। কারণ সাহিত্য-সমালেচনীয় বিচারের মতো ব্যাখ্যারও একটি 
স্থান আছে।৯১ ববীন্দ্রনাথের সমালোচনায় কবিহৃদয়ের রসম্পন্দন লীলায়িত হয়ে 
উঠেছে। সমালোচনার বিষয় কবির হ্ায়রাগে বুপ্তিত হয়ে এক নূতন স্যঙ্টিতে 
পরিণত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের এই বৈশিষ্ট্য 
প্রকাশিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা! করতে গিয়ে তিনি পুঙ্ান্গপুঙ্খ 
বিশ্লেষণ করতে বসেন নি, সমগ্রভাবে রসাম্বাদন করেছেন। কালিদাসের কবিকৃতিকে 
তিনি কবিমন দিয়েই ব্যাথা! দিয়েছেন । কালিদাসের কাবাজগৎ তাঁর রসিকচিত্বকে 
স্পন্দিত করেছে-_মেই ম্পন্দনের লীলামাধুরীই: তার দমালোচনায় এক অপরিসীম 
লাৰণ্যের সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্য-সমালোচনায় তাই সংস্কৃত 
সাহিত্য অবলম্বন করে তারই রোমান্টিক কবিচিত্রের দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়েছে।১২ 
ছ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনাপদ্ধতি বস্তনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণ প্রধান, সেখানে বস্তবিঙ্লেষণই 
প্রাধান্য লাভ করেছে, লেখকের অন্তগূ মানসলীলার রস সেখানে প্রধান হয়ে ওঠে 
নি। কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণে ও মৌলিক চিন্তার হুম্পষ্টতায় দ্িজেন্ত্রলালের এই 
সমালোচনা "গ্রন্থটির মুল্য অন্বীকার করা যায় না। 


১১ ৮89 81:5505 10001160, 01101019100 1099 ৮০ 15881050 8৪ 11851105 (ড০ ৫176608 
10000005--1199% 01 10051015651103 9100 086 01 10055103000. 
৮4) [000000০6100 00 00৩ 91105 01 11651860165 2 17005010, 788০ 267. 
১২। পপ্রাচীন নাহিতর সমালোচনায় রবীন্্রনাথ কেবলই বে প্রাচীন সাহিত্যকে নৃতন নূতন করির়| 
সৃষ্টি করিয়া! লইয়াছেন, তাহায় একট! প্রধান কারণ এই যে, রবীআ্রনাথ মুখ্যতঃ য়োম্যার্টিক কবি, 
রোমাট্িক মনের কাছে দুরত্বের অন্পষ্ট আবরণে রহ্তময় অতীত সর্বদাই মহ্মাঙিত। অতীতের এই মহিমা! 
কিছুটা থাকে হয়ত বন্তর কিরে, কিছুটা হট করিয। লয় বর্তমান-বিসুখ কবিরদ্াবুক চিত্ত” 
বাংল! সাহিত্যের একদিক ( ছিতীয় সং); শপিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃঃ ১৮-৩১৮৪ 13 


দ্বিজেজলাল £ কবি ও নাট্যকার ৩৬৮ 


॥ ৪8 ॥ 

জাঁমরিক পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত গণ্ঠরচনাগুলিকে দ্বিজেঞ্জরলীল একত্রিত 
করে “চিন্তা ও কল্পনা" নাম দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। মুদ্্ণকাণর্ধ 
অনেকখানি অগ্রসরও হয়েছিল, কিন্তু গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বেই তীর মৃত্যু ঘটে। 
পরবর্তীকালে বন্থমতী-সাহিত্যমন্দির থেকে প্রকাঁশিত দ্বিজেন্্রগ্রস্থাবলীতে ঘিজেন্্র- 
লালের এই বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধগুলির মধ্যে অধিকাংশই সঙ্কলিত হয়েছিল। আলোচ্য 
্রস্থটিতে ১২৯* সাল থেকে ১৩২* সাল পর্যন্ত এই ত্রিশ বৎসর কালের বিচ্ছিন্ন 
গগ্ঠরচনাগুলিই একত্রিত কবা৷ হয়েছিল। নব্যভারত, ভারতী, সাহিত্য, বঙ্গদর্শন, 
গ্রবামী, নাটামনির, বাণী, জন্মভূমি, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় তার এই রচনাগুলি 
প্রথম প্রকাশিত হয়। হিজেন্ত্রলালের বিচ্ছিন্ন গপ্রচনাবলীকে মোটামুটি তিনটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £ (ক) সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ, (খ) লাহিত্য- 
সংস্কৃতিবিষয়ক প্রবন্ধ, (গ) বিবিধ হান্রসাত্মক গগ্ভরচন]। 

বিলাত-াত্রার পূর্বে ঘিজেন্্রলাল “নব্যভারত' পত্রিকায় ছুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 
ঘতদৃব জানা যাঁয় 'বাগ্মী ও সংবাদপত্র” ( চৈত্র ১২৮৯, আধদর্শন ) প্রবন্ধটিই ছ্বিজেন্্র- 
লালের সবপ্রথম গদ্ঘরচনা। িজে্দ্রলালের দেওঘর-প্রবাস তাঁর সাহিত্যিক জীবনের 
উন্মেষলগ্নের একটি প্রধান ঘটনা । এই নময়েই তার রচনাবলী সবপ্রথম পত্তিকায় 
গ্রকাঁশিত হয। এই সময়ে লেখা “প্রেম কি উন্মত্ততা' প্রবন্ধটিতে (নব্যভারত, পৌষ, 
১২৯০ ) দ্বিজেন্্রলীল প্রেমের স্বরূপ ও প্রঞ্কতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবদ্ধকারের 
মতে প্রেম কর্তব্যের বিবোধী নয়--"অন্রাগ কর্তব্যের শত্র নহে। বরং অন্গরাগই 
কর্তাবোর প্রাণ।” কর্তব্যের মূলে প্রেম না থাকলে সে কর্তবাপালন সম্পূর্ণ হয় না। 
ক্ষমতাঁলিগ্া ও যশোলিপ্লার সঙ্গে তিনি প্রেমকে তুলনা করেছেন। তার মতে 
প্রেমের শক্তি ক্ষমতাঁলিগ্া ও যশোলিগ্সার চেয়ে অনেক বড-_-**অন্নরাঁগের গতি 
অপ্রতিহত। ইহার শক্তি অদম্য, অনিবার্ধ। অনুরাগ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে 
কুষ্ঠিত নহে। কারণ অনুরাগ ক্ষমতাকাজ্ষা ও যশোলিগ্ণার ন্যায় পরিণামদর্শী নহে।” 
অন্থবাগহীন কর্তব্য শুষ্ক ও নীরস। প্রেম বিবেচনার চেয়েও বড়। প্রেম উন্মত্ত 
নয়, যদি ত৷ আদৌ উন্মত্ত! হয় তবে সে উন্মন্ততাও অপার্ধিব। দ্বিজেন্রলালের এই 
প্রথম যুগের প্রবন্ধটি অপরিণত মনের ভাবোচ্ছাসে পূর্ণ । মনে হয় যেন তিনি উচ্চ 
বসে পাঠকসাঁধারণকে সম্বোধন করে কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন__অন্তত, রচনারী তিটি 
তেমনি । বক্তব্য তেমন কিছুই নয়, শুধু স্থলভ ভাবোচ্ছাস ও ফেনপ্ৰীত ভাষায় 
ভাঁকে বাঁড়িয়ে তোল! হয়েছে। প্রবদ্ধটিতে এ যুগের প্রবন্ধরচ়িতাদের, বিশেষত 
কাঁলীগ্রসঙ্ন ঘোষের (১৮৪৩--১৯১১ ) রচনারীতির গ্রতাৰ আছে, কিন্ত কালীপ্রমবের 


৩৬৯ ছিজেন্দ্লালের গছ্যরচনা 


মননগীলত! এখানে অনুপস্থিত । “হৃদয় ও মন” গ্রবন্ধটিও (নব্যভারত £ ভাত্র, ১২৯) 
অনেকট1 এই জাতীয়। বক্তব্যকে হ্বযিত ও হস্পষ্ট না করে স্বলভ ভাবোচ্ছাসের 
স্বার। তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলা হয়েছে। 

বিলাত থেকে ফিরে আনার পর প্রথম দিকে প্রধানত “ভারতী” পত্রিকাতেই তার 
রচনাবলী প্রকাশ করেন । “নূতন ও পুরাতন (ভারতী : পৌষ, ১৩*২ ) প্রবন্ধের 
মধ্যে লেখক নানা উদ্বাহরণ দিয়ে পুরাতিনের বিদায় ও নৃতনের আগমন প্রমাণিত 
করেছেন। পুরাতন যে “বিশুদ্ধ মন্দ' এ কথাও তিনি স্বীকার করেন না। 
পুরাতনের প্রতি লেখকের মোহও কম নয় £ "পুরাঁতনের গাভীরধ-মাধুর্ষ-সৌন্দর্যগুলি 
যদি ধরিয়] রাখিতে পার! যাইত, উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার এই উদ্দাম বিকাশের 
সহিত যদি গ্রীসীয় স্থপতিকার্ধ, ইটালীয় ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প, জার্জানীর সঙ্গীত ও 
ইংলগ্ডের কবিত্ব মিলাইতে পারা যাইত।” তবু নৃতনই যে জীবনের অগ্রগতি এ 
কথাও তিনি অস্বীকার করেন নি। প্রবন্ধটির মধো হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতাকে 
তীব্রভাবে আক্রমণ কর] হয়েছে । বিলাত থেকে ফিরে আসার পর ছিজেন্দ্রলালকে 
যে সামাজিক নির্ধাতন ভোগ করতে হয়েছিল, তার একটি তীব্র প্রতিক্রিয়াই এই 
প্রবন্ধটির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি স্থম্পষ্টভাবেই বলেছেন ঃ “হিন্দুজাতির 
জাতীয়ত্ব অনেককাল গিয়াছে । হিন্দুধর্মের ক্রিয়াকলাপ মাত্র অবশি্ই আছে। 
শিক্ষিত হিন্দু হাজার টিকি রাখুন, ফৌট। কাটুন, ভগবদ্গীতার পাতা! উল্টান, 
সে কেবল ইংরাজ বিদ্বেষিতা ব] আপনার জিনিষে মমতার নামান্তর মাত্র।"* প্রবন্ধটিরু 
আরম্ভ একটু নৃতন ধরনের, গল্পচ্ছলে শুরু করা হয়েছে,__কিন্তু ক্রমশ লেখক গম্ভীর 
হয়ে উঠেছেন। প্রবন্ধের ছ্িতীয়াংশটিতে কিছু পুনকুক্তিদোষ ঘটেছে । তবে 
বন্িমযুগের প্রবন্ধরচয়িতাদের রচনারীতি ও ভাষার প্রভাবকে তিনি এখানে কাটিয়ে 
উঠেছেন। 

ইংরাজি ও বাঙ্গালা পোষাক" প্রবন্ধটিতে (ভারতী : চেত্র, ১৩০২) লেখক 
২1রজি ও বাংলা পোশাকের তুলনামূলক আলোচন] করেছেন। অবস্থাভেদে ও 
দেশকালভেদে তিনি পোশাক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তার 
মতে সৌন্দর্যের দিক থেকে বাঙালীর পক্ষে ধুতি-চাদরই শ্রেষ্ঠ পোঁশাক, তবে স্থবিধা 
ও সত্যতার জন্য "পিরাণে'র দরকার । তিনি কোঁট-প্যাণ্টেরও স্থবিধা-অহ্বিধার 
কথ! বলেছেন। অবস্থার সঙ্গে অসঙ্গত বেশভূষ! সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি 
বঙ্িমচন্দ্রকেও রেহাই দেন নি: “তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই. য, ইছা অপেক্ষাও 
হাস্যকর ব্যাপার *শাস্তি” নায়ী বীর বঙ্গনারীর সাড়ী পরিয়া অশ্বারোহণ ও মলের 
গুতা দিয়া অশ্বপরিচালনার কিনুতত্ব বন্ধিমবাবুর স্তাত্স একজন স্থনিপুণ সৌন্দর্যতবঙ্জ 

৪ 


দ্বিজেন্দ্রলাল; কবি ও নাট্যকার ৩৭০ 


“'আর্টিস্টের' হৃদয়ঙ্গম হইল ন11” এই প্রসঙ্গে 'বিলাত প্রবাস" পত্রগুচ্ছের মধোও 
দবিজেন্ত্রলীলের পোশাক লম্পফ্িত আলোচন! উল্লেখষোগ্য । পরবর্তীকালে অবশ্ত 
“হাসির গান'-এ তিনি বাঙালীর পোশাক-পরিচ্ছদগত নসাহেবীয়ানীকে ব্যঙ্ই 
করেছেন। 

'মানতিক্ষা” প্রবন্ধটির (ভারতী £ কাতিক, ১৩*২) মধ্য দিজেন্্লালের সামাজিক 
চিন্তার সঙ্গে রাজনৈতিক চিস্তারও কিছু পরিচয় পাওয়া যার ।, মৌথিক শ্বদেশ- 
হিতৈষণ! ও বক্তৃতাসরবস্ব দেশপ্রেমের আদর্শকে তিনি ব্যঙ্ঈই করেছেন। পূর্বপুরুষের 
দোহাই দিয়েই নিজেদের লুপ্ত সম্রম ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়-_লজ্জাজনক শৃন্তগর্ভ 
আত্মপ্রচার আত্মাবমাননার নামাস্তর মাত্র। এই প্রসঙ্গে লেখকের একটি মন্তব্য 
লক্ষণীয় ং প্প্রতাপসিংহের হ্বদেশানুরাগ টাউন হলে বক্তৃতা করিয়! ব! খবরের 
কাগজে লিখিয় প্রমাণ করিতে হয় নাই ; তাহার স্বার্থত্যাগই তাহার জীবন্ত জাগ্রত 
অকাট্য গ্রমাণ।৮ 

'জাতিভেদ” প্রবন্ধে ( সাহিত্য : শ্রাবণ) ১৩১৪ ) দ্বিজেন্ত্রলাল জাতিভেদের শ্বপক্ষে 
তথা বিপক্ষে নান! যুক্তি দেখিয়েছেন। বাদী ও প্রতিবাদীর যুক্তিগুলি তিনি 
সত্রাকারে ও বিশ্লেষণের সঙ্গে সাজিয়েছেন। প্রবন্ধের শেষ দিকে তিনি ছুই বিরুদ্ধ 
মতের মধ্যে একটি সমন্বয় স্যট্টি করার চেষ্টা করেছেন। ইংরেজদের সঙ্গে হিন্দুদের 
জাতীয় ভাবাদর্শের কোনো মিল নেই, স্থতরাং পাশ্চান্ত্য সভ্যতার দিকে চেয়ে ও 
অন্য কোনে বিচার না করে জাতিভেদের শুধু দোষকীর্তন করলেই চলবে না--. 
প্রবন্ধকার এই মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেনঃ “এক জাতির পক্ষে ঘা 
হিতকর, আর এক জাতির পক্ষে তা হিতকবর নাও হতে পারে ।৮” কিন্তু এ কথাঁও 
বলেছেন ; “তবে জাঁতিভেদ এখন যেভাবে বর্তমান আছে, মেভাবে সে কখনই 
থাকতে পারে না।.."আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ধীবে ধীরে জাতিভেদকে 
সঙ্গততর ভিত্তির উপর খাড়া কর1।১ 

ভ্বিজেন্্রলাল “নেতা ও নেতৃত্ব (শক্তি : ১২৯০) নাম দিয়েও একটি 9 

ৃ ক্ান্তুতা 
বাজনীতিসম্পক্কিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন ।৯৩ “অবরোধ প্রথা” নামক আর একা 
সামাজিক প্রবন্ধের কথাও দিজেন্দ্জীবনীকার দেবকুমার বান্ন চৌধুরী উল্লেখ 


রী 
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৬) 


শ্ 


৩৭১ ছ্বিজেন্্লালের গম্ভরচন! 


করেছেন।৯৪ তিনি সেই অসম্পূর্ণ প্রবন্ধের যেটুকু উদ্ধার করেছেন, তা থেকে 
দ্বিজেন্্রলালের সামাজিক মতামতের পরিচয় পাওয়া যা়। এই প্রবন্ধে তিনি 
অবরোধ প্রথাকে সমর্থন করতে পারেন নি--মেয়েদের হৃদয়মনের বিকাশের জন্য এই 
প্রথার যথোঁচিত পরিবর্তনের কথা বলেছেন। ঘিজেন্দ্রপালের কবিতায় ও নাটকেও 
অনেক সামাজিক মতামতের পরিচয় পাঁওয়] যায়। প্রবন্ধগুলিতে তারই প্রতিধ্বনি 
শোনা যায়। . | 

ছিজেন্দ্রলাল সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বিলাত 
থেকে ফিরে আমার পর দ্বিজেন্দ্রলাল 'ইংরাঁজি ও হিন্দু সঙ্গীত” (ভারতী ; বৈশাখ, 
১৩০৩) নামে একটি মৃল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি ইংরেজি ও হিন্দু 
সঙ্গীতের একটি তুলনামূলক লমালোচনা। প্রবন্ধটির প্রথমে লেখক তার ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন--ইংরেজি গানের উপর তাঁর “আস্তরিক ঘ্বণা” ছিল, কিন্তু 
ধীরে ধীরে বিরাগ অনুরাগে পরিণত হয়েছিল। প্রবন্ধটিতে সংক্ষেপে অথচ সুন্দর 
কয়েকটি উপমার সাহায্যে তিনি বক্তব্যটিকে সাজিয়েছেন। ইংরেজি ও হিন্দু 
সঙ্গীত-_দুর্দিকেই তার অধিকার কতখানি ছিল তার প্রমাণ এই প্রবন্ধটি। 
দ্বিজেন্দ্রলাল যখন এই প্রবন্ধটি রচনা! করেন, তখনও বাংল! সাহিত্যে যথার্থ সঙ্গীত- 
সমালোচনার শৈশবকাল মাত্র। কিন্তু সেই সময়েই তিনি প্রাচ্য-পাশ্াত্ত্য সঙ্গীত" 
সমালোচনায় মনম্থিতার পরিচয় দিয়েছেন। কতকগুলি পারিভাষিক শব না এনে 
তিনি উপমা ও উতপ্রেক্ষার দ্বার1 বক্তব্যকে সাহিত্যিক প্রবন্ধের উপযুক্ত করে 
ভুলেছেন। 

“বাঙ্গলার রঙ্গভূমি' (ভারতী ৫ মাঘ, ১৩০২ ), ল্মভিনেতার কর্তব্য, (নাট্যমন্দির £ 
ভাত্র, ১৩১৭) প্রবন্ধ দুটি প্রধানত দ্বিজেন্দ্রললের মঞ্চসম্পফিত অভিজ্ঞতার উপর 
প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে প্রথম প্রবদ্ধটির একটি এতিহামিক গুরুত্ব আছে। প্রবন্ধটিতে 
তৎকালীন রঙ্গালয়ের একটি প্রধান সমন্টার আলোচনা কর] হয়েছে । তখনকার 
দিনে অনেক ভদ্রলোকই থিয়েটার যাওয়ার বিরোধী ছিলেন। দ্বিজেন্ত্রলালও 
তাদের মতামতকে'একেবারে অস্বীকার করেন নি--তিনি বলেছেন যে এতে যুবকদের 
নৈতিক বিরুতির সম্ভাবন! দেখা দিতে পারে । কিন্তু এর জন্য রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদের 
দোষ দেওয়া যায় না। শ্ত্রী-চরিত্র বর্জন করা সম্ভব নয়, অথচ পুরুষ বা বালকের 
দ্বারাও স্ত্রী“ভূমিকায় অভিনয় করালে নানা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, অভিনয়ও 
মে না। অথচ “শিক্ষিতা” সংঘতা* দৃঢচরিত্র। কূলনাক্বীধাঁও রঙ্গালয়ে যৌগ দিতে 
সম্মতা হন না। এর ফলে বঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদের বাধ্য হয়ে “নিষিদ্ধ 


১৪। হবিজেজলাল (দ্বিতীয় স্মরণ ): দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৫৯৭ ৬*৩। 


ছিজেন্্লাল : কবি ও নাট্যকার ৩৭২ 


থেকে অভিনেত্রী সংগ্রহ করতে হয়।১৫ দ্বিতীয়ত, থিয়েটারের কল্যাণে এই 
শ্রেণীর নারীদের কিছু হ্বাধীন জীবিকার ব্যবস্থাও হয়েছে। কিস্ত ছিজেন্দ্রলাল 
বালকদ্দের থিয়েটারে যাওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন নি। যুবকদের মধ্যে যদি 
কারে! থিয়েটার দেখে চিত্তবিকৃতি ঘটে তা হলে দৌষ যুবকেরই। দ্বিজেন্দ্রলাল মনে 
করেন যে “থিয়েটার বঙ্গীয় যুবকের 2891811-র একরকম 58150 ৪1 স্বরূপ 
কার্য করে।” প্রবন্ধটিতে তিনি “অভিনেত্রীকুল'কে লোপ ন৷ করে, যুবকদের মধ্যেও 
নৈতিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে বলেছেন। প্রবন্ধটি মূলত রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদের 
স্বপক্ষে বলা হলেও তত্কালীন রঙ্গমঞ্চের একটি যথার্থ চিত্র পাওয়া যায়--একটি প্রধান 
সমস্যার উপরেই তিনি আলোকপাত করেছেন। 


কৰি নবীনচন্দ্রের প্রতি দ্বিজেন্ত্রলালের অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল, এই শ্রদ্ধার ফলেই 
তারাবাই নাটকের পাওুলিপি নবীনচন্ত্রকে পাঠিয়ে পরিয়ে তিনি তাঁর মতামত 
চেয়েছিলেন। নবীনচন্ত্রের মৃত্যুর পর রামমোহন লাইব্রেরিতে যে ্থৃতিমভা অনুষ্ঠিত 
হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল তার সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির লিখিত ভাষণটি «নবী নচন্দ্ 
নাম দিয়ে মুদ্রিত হয় (সাহিত্য : মাঘ, ১৩১৫ )। প্রবন্ধটিকে নবীনচন্দ্রের প্রতিভার 
সামগ্রিক আলোচনা বলা যায় না। তিনি হেমচন্ত্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্য প্রতিভাকে 
বিস্তৃতভাবে তুলনা করেন নি, কিন্তু সামান্ত একটি মন্তব্য থেকেই দুজনের প্রতিভার 
স্বাতন্ত্য উপলব্ধি করা যায় £ “...আমার যতদুর স্মরণ হয়, তখনকার পছ্য রচয়িতার। 
হেমবাবুর তুরীনিনাদের অপেক্ষা নবীমচন্ত্রের এত্রাজের বঙ্কারই সমধিক ভালবামিতেন 
এবং তাহার অন্থকরণ করিতেই সমধিক প্রয়ামী হইতেন।” দ্বিজেন্দ্রলাল প্রসঙ্গক্রমে 
নবীনচন্দ্রের “পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। নবীনচন্জ্রের কাঁবোর 
এতিহাসিকত্ব সম্পর্কে বিরোধী সমীলোচকদের কথার জবাব দিয়েছেন : “নবীনবাবু 
কৰি ছিলেন, তিনি এঁতিহানিক তত্বের আবিষ্কার করিতে বসেন নাই |” “নবীনচন্ত্র 
গ্রবন্ধটিতে দ্বিজেন্ত্রলীল নবীনচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভার আলোচনা না করে তীর সঙ্গে 
নবীনচন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পর্কেই লশ্রদ্ধভাবে শ্বরণ করেছেন। 


১৫। তখনকার দিনে অভিনেত্রী সংগ্রহের ব্যাপারটি যে কেমন মার়াতক ব্যাপার ছিগ, তার রণশাধ 
দিয়েছেন একজন নট ও নাটাকার £ 

"এই অভিনেত্রী অন্বেষণ য্যপরদদেশেই এই সহরের কোন নিষিদ্ধ পলীতে প্রথম পাদক্ষেগ করিতে সাহঈ'ক 
হই। এইরূপ ঘ্বগিত পল্লীতে প্রবেশ আর পল্লীর রকমারি বাড়ীর চৌকাঠ ডিভাঁন, ইহার মধ্যে যে কি. 
সঙ্কোচ, কি ভয় এবং সর্বোপরি কি ঘ্বণ। সহজেই মনকে মলিন ও মুখকে আরক্কিম করিয়া তুঙ্িত, তাহা 
ভগধানদ করুন-_-পতিতার উদ্ধারকামী কোন সহাদয় ভদ্রসম্তানকে যেন 2কিয়। শিখিতে না হয় 1”- রঙ্গালক়ে 
ত্রিশ বংদর  অপরেশচচ্র মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ১২-১৩। 


৩৭৩ দ্বিজেন্্রলালের গগ্যরচন! 


' রবীন্দ্রনাথের স্ৃবিখ্যাত উপন্তান “গোরা? প্রকাশিত হওয়ার পর দ্বিজেন্দ্রলাল তার 
একটি সমালৌচন! লেখেন (বাণী ; আশ্বিন-কান্তিক, ১৩১৭)। প্রবন্ধটি গোরা, 
উপন্যাসের একটি প্রশংসামূলক আলোচন1। প্রবন্ধকার প্রধানত 'গোরা” উপন্যাসের 
চরিজ্্গুলির উপরেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ -রেখেছেন। জন্বৃত্বাস্ত জানার পর «গোরা 
চবিত্রের পরিবর্তনটিকে সমালোচক বিল্প্পমিশিত শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচন! করেছেন__ 
“কবি অসামান্ত কৌশলে দেখাইয়াছেন যে, এরপ হ্বার্থসেবা কি জীর্ণভিত্তি 1% 
দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথের মূল লক্ষ্টির কথাও আলোচনা! করেছেন। 
কিন্ত গোরা উপন্যাসে সামাজিক ও ধর্মনৈতিক যত বিতর্কই থাক না কেন, এ সবকে 
ছাপিয়ে তা অনন্যসাধারণ শিল্পকর্মেই পরিণত হয়েছে। 


'খুকুমণির ছড়া” (প্রদীপ : অগ্রহায়ণ, ১৩০৬) প্রকৃতপক্ষে একটি পুস্তক- 
সমালোচনা ( ৪০০%-:০৮1০৬ )। বইটি বাংলাদেশের স্বগ্রচলিত ছেলেভুলানে! 
ছড়ার একটি সঙ্কলন। প্রবন্ধটির রচনারীতির মধ্যে একটি সহজভাঁব ও কোমলতা 
আছে, যা বিষয়ের সম্পূর্ণ অন্গকুল। সমালোচক ছড়াগুলির কাবাগুণ বিশ্লেষণ 
করেন নি-_কিস্ত শিশুমনের বিচিত্র আকাক্ষার একটি সহজ-সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন । 
ছড়াগুলিকে তিনি বিষয়ান্ুসারে নানাভাগে ভাগ করেছেন । রবীন্দ্রনাথ 'লোক- 
সাহিত্য? (১৩১৪) গ্রন্থে এই জাতীয় রচনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ছড়া বা 
রূপকথার জগৎটিকে তাঁর সুক্ষ স্থকুমীর কবিকল্পনার সাহায্যে বপায়িত করেছেন। 
দ্বিজেন্দ্রলাল বস্তবিচার করেছেন বটে, কিন্তু বস্তকে হৃদয়ের রঙে বঞ্চিত করতে পারেন 
নি--তাই এই জাতীয় আলোচন] যত স্ুন্দরই হোক না কেন, “নৃতন হট” হয়ে 
উঠতে পারে নি। তে 

“উপমা” প্রবন্ধটিতে (সাহিত্য £ বৈশাখ, ১৩১৪ ) ছিজেন্দ্রলীল উপমা সম্পর্কেই 
'আলোচন] শুরু করে, রূপক এবং দুর্বোধ্য কাব্য প্রসঙ্গে প্রবন্ধটি শেষ করেছেন। 
শ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যে অনেক সার্থক উপমা আছে, কিন্তু “যদি এই কবিগণ কেবল 
উপমা-সর্বন্বই হতেন, তাহলে তাঁরা কৰি হতেন না। লেখক উপমার প্রয়োজনী- 
তাকে তিনভাগে ভাগ করেছেন-- প্রথমত, উপমার ছার! ভাবকে স্পষ্ট কর1 যায়; 
ছিতীয়ত, উপমার ছা? গ্রীক্কৃতিক নিয়মের একটি সামঞ্স্ত দেখানো হয়; তৃতীয়ত 
*শ্ুদ্ধ সৌন্দর্য হিসাবেও উপমার ব্যবহার করা হয়। তৃতীয় শ্রেণীর উপমা'র উদ্দাহরণ 
হিসাবে লেখক 'শেলীর 'স্কাইলার্ক' ও শিবনাথ শাস্ত্ীর 'পুষ্প'এর কথা উল্লেখ 
ক্ুরেছেন। িজেন্ত্রলাল পদ্াপ্রবন্ধে উপমা ব্যবহারের পক্ষপাতী. ছিলেন না_তার 
মতে প্রবন্ধের ভাষা হবে উপমাবিরল ও যুক্তিপ্রধান £..*ধাব1 উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখক 
€ যেমন এমার্সন ম্পেন্সার, মিল, রক্কিন ইত্যাদি; কার্পাইল গছ্যে কৰি ছিলেন। ) 


খিজেন্্রলাল : কবি ও নাটাকার ৩৭৪ 


তারা মোটেই উপমাপ্রিয় নন। আমাদের দেশের ছুএকজন প্রবন্ধ রচদ্লিতা বড়ই 
উপমা ব্যবহার করেন।” প্রবন্ধের ভাষা যুক্তির ভাষা হওয়ার প্রয়োজন, 'অলঙ্কারের 
আতিশয্য বক্তব্যকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করে। কিন্তু গছ যেখানে কবিভাব 
সমভূমিতে আরোহণ করে সেখানে গগ্যের চলার ছন্দেও শ্বাভাবিকভাবে অলঙ্কারে 
নৃপুর বেজে ওঠে-_রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধেই গন্ের এই রাজরাজেশ্বর মৃতি চোখে 
পড়ে। প্রবন্ধটির শেষ দ্দিকে দ্বিজেজ্ুলাল বূপক আলোচন৷ প্রসঙ্গে দুর্বোধা ও অন্পষ্ট 
কাব্যের কথা উল্লেখ করেছেন : “অনেক ব্রাউনিং শিষ্য এই রূপক লিখবার জন্ত 
বড়ই বাস্ত। ইচ্ছা করলে মোজা কথায় বক্তব্যটি প্রকাশ করতে পারতেন। কিন্তু 
করবেন না। তাঁরা কবিতাকে দুরূহ করে একটি আমোদ উপভোগ করেন ।”--এ 
হল দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যাদর্শের কথা, এবং 'ব্রাউনিং শিষ্ক”টি যে ববীন্দ্রনাথ 
ছাড়া আর কেউ নন, তাও বেশ বোঝা ঘযায়। রবীন্দ্রনাথ ও ছিজেন্্লালের 
সাহিত্যাদর্শের পার্থক্য ও মতবিরোধ তখনকার বাংলাদেশের এক এঁতিহাসিক 
ঘটনা । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সাহিত্যিক মতবিরোধ সম্পফিত প্রবন্গুলি থেকে 
( কাব্যের অভিব্যক্তি” প্রবামী; কাতিক, ১৩১৩ $ “কাব্যের উপভোগণ+ বঙ্গদর্শন, মীঘ, 
১৩১৪ ১ “কাবো নীতি”; সাহিত্য, জোষ্ট, ১৩১৬) দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য!দর্শের 
পরিচয় পাওয়া যায়। [ এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল” নামক অধ্যায়টিতে 
বিস্তৃতভাবে আলোচন কর] হয়েছে ]। 


|| € || 


ছ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি হাশ্যরসাত্মক গগ্যরচন! আছে । তার সর্বপ্রথম ব্যঙ্ষ-বিদ্রেপাত্বুক 
গছ্যরচন! “একঘরে? । একঘরে” নির্মম শ্যাটায়ার । এই পুস্তিকাটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের 
ভাষ! সময় সময় সংযমের মাত্রা অতিক্রম করেছে। “একঘরে? পুস্তিকার কোনে 
সাহিত্যিক মৃল্য নেই--কিস্ত বিদ্ধপাত্মক রচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের যে গ্রবণত। ছিল, 
তা অস্বীকার করা যায় না। তখনকার কোনো কোনো পত্রিক] ছিজেন্্রলালের 
বিদ্রপরসস্থষ্টির ক্ষমতার কথাও উল্লেখ করেছেন ।৯৬ “চিন্তা ও কর্পনা'র মধ্যে বক্তার 
সমালোচনা” ও “বক্তৃতার নমুনা” নামক ছুটি ছোট ছোট বসরচনা সন্কলিত হয়েছে। 
রচনা] ছুটির মধ্যে গম্ভীর স্বরে উদ্ভট তথ্য পরিবেশন কর] হয়েছে । আমাদের 


১৬। প্আর্ধাবর্ত” এ পুপ্তকের ভাষার দোব দেখাইয়াছেন-_মতেয় প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু 
স্বীকার করিয়াছেন--এ পুস্তকে 'ভ্বিজেন্রলাগের পরিহাস-ক্ষমতার-বিজ্ঞপত্রিয়তার বিশেষ পরিচয় পাওয় 
যায়।'-ছিজেজলাল £ নবকৃষণ ঘোষ, পৃঃ ৪৯৫০ | 


৩৭৫ দ্বিজেন্্রলালের গন্ভরচনা 


উৎ্কট গবেধণাবৃত্তি ও উত্তট পাণ্ডিত্যকে শ্লেষাত্মক মন্তবোর সাহাযো ব্যঙ্গ কর 
হয়েছে। অসমাঞ্স্তকর তথ্যের বিচিত্র সংমিশ্রণে লেখক হান্তরস ত্যট্টি করেছেন। 
লেখক ইচ্ছা করেই বচনাব্রীতিকে অম্পই্ট ও দুর্বোধ্য করে তুলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 
“লোকরহস্য” গ্রন্থের প্রভাব আছে, কিন্তু 'লোকরহন্তে'র ওজ্জল্য, তীক্ষ রদবোধ ও 
শিল্পধর্ম এখানে অন্কুপস্থিত। 


“গল্পের নমুনা” (সাহিত্য : চৈত্র, ১৩*৬) ও হরিপদর ঞরুপদ শিক্ষা ( তারতবর্ষ £ 
ভাত্র, ১৩২৯ )--এই ছুটি রচনা ছোটগল্পের ঢঙে লেখা, কিন্তু ঠিক ছোটগল্পও নয়। 
ছোটগল্পের মত আখ্যয়িক1 আছে বটে, কিন্তু পুরোপুরি গল্পরসের আম্বাদন নেই-_- 
একটি তর্ক সমালোচনা ত্মক দৃষ্টি গল্প ছুটিকে জমিয়ে তুলতে দেয় নি। গল্পের নমূনা। 
রচনাটিতে সম্ভবত তৎকালীন স্থলত মিলনবিরহপূর্ণ রোমান্টিক আখ্যায়িকাকে ব্যঙ্গ 
করা হয়েছে_-নীলমণি ও পাঁচির কাহিনী উপলক্ষ মাত্র । গল্লের শেষে লেখক 
বলেছেন ; “পাঁচির সম্বন্ধে এই বক্তব্য যে, নভেলে হইলে যেরূপ বিচ্ছেদ্ান্তে হয়-- 
নীলমণির মহিত তাহার বিবাহ হইতঃ অথব। সে যৌগিনী হইয়। হিমালয়ের প্রাস্তদেশে 
একাকিনী যোগাভ্যাস করিত, €সরূপ করিল না। তাহার যথাসময়ে অলগোত্রে 
বিবাহ হইয়া গেল এবং সে পরিশেষে পঞ্চ পুত্রকন্তার মতা হইয়া পতিব্রতা হইয়া, 
সংসারধর্ম গ্রতিপালন করিতে লাগিল ।”-_-লেখকের এই শ্লেষাত্মক উপসংহারটি তাঁর 
বক্তব্য ও মনোভাৰকে হৃস্পষ্ট করে তুলেছে। 


হরিপদর ঞুপদ শিক্ষা*ও একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প নয়, _হাশ্তরসাত্মক নকশ]। 
হবিপদর প্রুপদ শিক্ষাকে কেন্দ্র করে তার সম্ভব অসম্ভব সমস্ত অসঙ্গতির বন্ধপথ 
আবিষ্কার করা হয়েছে। ঘটনাগুলিকে কিছু অতিরঞ্জিত করে পরিহাঁসরপকে ঘনীভূত 
করে তোলা হয়েছে। হরিপদর ঞধূপদ্দের খ্যাতি সম্পর্কে লেখক বলেছেন ঃ 
“হরিপদর পদের খ্যাতি ক্রমে ক্রমে দেশ-দেশাস্তরে ছড়াইয়! পড়িল। মাতার। 
ছেলে কাদিলে বলিত, "এ আসছে হরিপদ” অমনই সে আপিয়া মাতৃবক্ষে মুখ 
লুকাইত। এক গ্রোঁা স্ত্রীলোককে ভূতে পাইয়াছিল। হরিপদর গান শুনিয়৷ সে 
আশ্রয় পরিত্যাগ করিল $ দূরে-_আশ্রকাননে এক বেলবৃক্ষে নিজের বাসস্থান স্থির 
করিল ।” সম্ভবস্অসম্ভব যে কোন অবস্থা স্থঙি করতে লেখকের বাধে না। গল্প বল! 
লেখকের উদ্ধেশ্ত নয়, আদল লক্ষ্য হল ঘটনাকে চূড়াস্তরূপে অপঙ্গত ও উদ্ভট করে 
ভোলা । গল্পটির শেষাংশে তাই অযথ! জটিলতার স্যটি কথ হয়েছে__বিশ্ুদ্ধ গল্প” 
হিসাঁবে বিচার করলে দেখা যাবে যে এই অংশটিই গর্পরসকে ব্যাহত হয়েছে । কিন্ত 
লেখক চেয়েছেন কতকগুলি হাশ্যকর পরিস্থিতি হ্ট্টি করতে। তবু শেষর্দিকটা! যেন 


দ্বিজেক্জলাল £ কবি ও নাট্যকার ৩৭৬ 


মাত্রা ছাড়িয়ে হাম্যরলের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহকে বাধা দিয়েছে--উত্তারন গুলিও কিছু 
কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়। 

দ্বিজেন্দ্রলালের লঘু গুরু গগ্ভরচনাবলীর মধ্যে “ছত্র-মহিমা” ( ভারতবর্ষ £ শ্রাবণ 
১৩২* ) ও পটাকের জয়” (নব্যভারত £ শ্রাবণ, ১৩১৮) রচন। ছুটি হাশ্তরসিক 
কবির বিশিষ্ট স্থষ্টি। রচনা ছুটিকে বস্তনিষ্ঠ প্রবন্ধ বলা যায় না-_বিষয়গৌরবও 
কিছুই নেই। সামান্য একটি ছাতা ও টাক অবলম্বন করে লেখক নানাভাবে তাঁর 
বক্তব্যকে পরিবেশন করেছেন। এখানে বক্তব্যও এমন কিছু নয়, নিতাস্ত গৌণ 
বললেও হয়, মুখ্য হল লেখকের বলার বিশেষ ভঙ্গিটি। রচনার ভঙ্গিটি “ফ্যামিলিয়ার 
এসে” ধরনের | বচনাটির মধ্যে লেখক ছত্রমহিমা বর্ণনা! করতে গিয়ে নান। প্রসঙ্গের 
অবতারণা করেছেন--প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ছুটে চলাই এই জাতীয় রচনার 
বৈশিষ্ট্য ; সহজ আলাপের চেই লেখক তাঁর বক্তব্যকে উপস্থিত করেছেন। প্রথম 
বচনাটির শেষ ছুই অনুচ্ছেদে লঘুত্বরটি আর নেই-লেখকের পরিহাসনিপুণ 
কঠ ভাবগভীর হয়ে উঠেছে । রচনা ছুটি পডে মনে হয়, এই জাতীয় লেখায় 
ছিজেন্্লীলের হাত ছিল, কিন্তু খুব দুঃখের বিষয় তিনি এ দ্িকটিতে তেমন নজর 
দেন নি। 

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধাবলী সম্পর্কে কোনে! আলোচনাই হয় নি। অবশ্য প্রবন্ধাবলী 
তার অস্তান্ত সাহিত্যকৃতির তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। কিন্তু দ্বিজেন্ত্রমানসের 
বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে হলে তার প্রবদ্ধগুলিকে বাদ দেওয়1 যায় না । প্রবন্ধকে তিনি 
বস্তনিষ্ট এবং যুক্তিনির্ভর করে তুলতে চেয়েছেন। বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করে তোলার 
দিকেই তিনি প্রধানত তাঁর দৃষ্টি সজাগ রেখেছেন, বক্তব্যকে সুন্দর করার দিকে তার 
তেমন লক্ষ্য ছিল না। এমন কি তিনি প্রবন্ধের ভাষাকে আটপৌরে ও নির্ভূঘণ 
করতে চেয়েছিলেন এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সম্পর্কেও কটাক্ষ করেছেন 
( “উপমা” প্রবন্ধটি জুষ্টব্য )। প্রবন্ধের ভাষার মধ্যে ম্পষ্টতা ও যুক্তিনিষ্ঠা থাকার 
প্রয্মোজন, এ বিষয় কোনো সন্দেহ নেই । কিন্তু প্রবন্ধকে উচ্চতর সাহিত্যে পরিণত 
করতে হলে তাকেও রমণীয় করে তুলতে হবে। কবি-কল্পনা, মণ্ডনকর্ম গ্রভৃতিবু 
সঙ্গে প্রবন্ধকাত্রের কোনে বিরোধ নেই-_কারণ শ্রেষ্ট প্রবন্ধও এক জাতীয় উচ্চতর 
সাহিত্যিক রচন11৯৭ বঙ্কিমচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রনন্দর প্রভৃতি খা তনাম! প্রবন্ধ" 


১৭1 পট 15 50191086 00510 606 68985) ড121012 20 2191 51818010019 (76 6231551 810৫ 
00091 08101810108 20 005 ৮011 00 স1119) 1093 50 5610010 2086%50 55:০51161006, 5 
1015 210 8001901068015 9801 0086 1105 61658155 59585156 11006 035 £1586590 16106751076, 


1816 5550 11080 1156 &5৪. ১০৫1.এজিজাবেধ ডালি সন্কলিত 12181151) 1855895+ গ্রন্থের রবার্ট 
লিও লিখিত ভূমিক!। 


৩৭৭ "দ্বিজেন্্রনালের গণ্ভরচন! 


কারদের গধগ্রবন্ধগুলি হটমৃ্ক সাহিতোরই পরযাযতুক্ত। আবেগ, কবিকল্পনা 
অলঙ্কত বি্ভাষণ) ব্যক্তিগত ভাবনা--মমন্ত কিছুই তাদের প্রবন্ধে অবিরোধে 
আত্মপ্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়, গ্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধকারদের রচনার মধ্যে 
তাঁদের ব্ত্তিত্বপ্তোভক স্টাইপ্টিও চমৎকার ভাবে উনঘাটিত হয়েছে। দিজেন্ুলালের 
কোনো গ্রবন্ধই এ জাতীয় নয়-গ্রবন্ধাকে তিনি 'রচনা” (0:621100 ) করে তুলতে 
পারেন নি। কিন্তু 'কাঁলিদাদ ও ভবভৃতি' গ্রস্থটিতে প্রবন্ধকাৰ ও মাহিত্য- 
পমালোচক ছিজেন্রালের চুড়ান্ত দিদ্ধির পরিচয় আছে। যু নি্ায়,বুদ্ধিণপ্রিতে, 
বনতবিপ্লেষণের নৈপুণো ও সর্বোপরি মৌলিক চিন্তাশীলতায় এই গরন্থট ছিজেনদললালের 
গগ্রচনার সর্বোত্তম পরিচয় বহন করে। 


রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল 


ঘিজেন্দ্রলালের জীবনের শেষ অধ্যায়টির মধ্যে সবচেয়ে তাঁৎপর্ধমূলক ঘটনা হল 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার মতবিরোধ | রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনের মধ্যে 
বহুবার তাকে মশীযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তার মতাস্তর 
তৎকালীন বাংলা সাহিত্যকে যেভাবে আলোড়িত করেছিল, তেমন আর কোনোদিনই 
হয়নি। এই আট-দশ বছরের ইতিহাস বাংল! সাহিত্যের ইতিহামে একটি তাৎপর্য- 
মূলক অধ্যায়। রবীন্দরদ্বিজেন্দ্রবিরোধের পটভূমিকা পূর্বাপর আলোচনার "প্রয়োজন । 
ছিতীয়ত, এই দীর্ঘবিস্তৃত সাহিত্যিক বিরোধের যথার্থ শ্বরূপ কি তাও উপলব্ধি করার 
প্রয়োজন আছে। কাঁরণ মে বিরোধ হল অর্ধশতাবী পূর্বের ঘটনা আজ রবীন্দ্রনাথ 
বা ছ্বিজেন্্রলাল কেউই আমাদের মধ্যে নেই। সেদিনের উত্তাপ, উত্তেজনা ও 
ব্যক্তিগত আক্রমণ আজ দৃরকাঁলের ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। স্তরাং এ কালের 
সমালোচক ও সাহিত্যের ইতিহাঁপ লেখকদের কাছে এ ঘটনা সাহিত্যের ইতিহাসের 
অঙ্গীভূত হয়েছে । এ ঘটন! থেকে ছুটি সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
প্রথমত, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের রবীন্দ্বরণ ও রবীন্দ্রবিরোৌধের ইতিহাস ? 
দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্্লালের সাঁহিত্যাদর্শ। দ্বিজেন্ত্রপাহিত্য আলোচনার পক্ষে এই ছুটি 
প্রসঙ্গই উল্লেখযোগ্য । 

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের মান্র ছু বছরের ছোট হলেও, সাহিত্যিক খ্যাতিলাভ 
করেছিলেন অনেক পরে। প্ররুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম দ্বিজেন্দ্রলালের কবি- 
প্রতিভার মৌলিকতা৷ ও বিস্ময়কর শ্বকীয়ত! সম্পর্কে আলোচনা করেন। 'আর্ধগাথা” 
(দ্বিতীয় ভাগ ), “আষাঢ়ে' ও এন্ত্র' সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথের আলোচনা! আজ পর্যন্ত 
দ্বিজেন্্রপ্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দিগদর্শন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের 'অবলীলাকৃত ক্ষমতা”, 
'প্রবল আত্মাবশ্বাস, ও “অবাধ সাহস'এর কথা সশ্রদ্ধতাবে উল্লেখ করেছেন। 
ছবিজেন্লালও তার “বিরহ” প্রহসনটি (১৩০৪ ) রবীন্দ্রনাথকে উৎনর্গ করেন। প্রহমনটি 
জোড়ার্সীকোর ঠাকুরবাড়িতেও অভিনীত হয়েছিল।১ 'পুণিমা-মিন", “ডাকাত 
ক্লাব” প্রভৃতি অবলম্বন করেও রবীন্দ্রনাথ ও ঘিজেন্্রলালের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক 
অত্যন্ত নিবিড় হয়ে উঠেছিল। এসাহিত্য-সম্পাদক স্থরেশচন্ত্র সমাজপতি বলেছেন : 
“সে. সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ-উভয়েই পরস্পরের একাস্ত গুণমুগ্ধ হয়ে পড়ে 


১। "বিরহ" প্রহসনটি থিয়েটায়ে অভিনীত হইয়াছিল, মন কি জোড়াসাকোর ঠাকুপ্বাড়িতেও উহার 
অভিনয় হয়” -সবধীন্র-জীবনী, দ্বিতিক খণ্ড ১৩৫৫ $ প্রভাতকুমাগ 'দুখোপাধ্যায়। পৃঃ ২৮, 


৩৭৯ রবীন্দ্রনাথ ও ছিজেন্দ্রলাল 


ছিলেন । ছুই বন্ধুর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এই অবস্থায় খুবই প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল ।”২ সুতরাং 
এ পর্ধস্তও দুই কবির মধ্যে অসপ্তাবের কোনে! কারণ ঘটে নি, বরং পরম্পরের প্রতি 
একট গুণমুগ্ধতার তাবই লক্ষ্য করা যাঁয়। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজিত 
পটভূমিকায় দ্বিজেন্্লালের দেশপ্রেমমূলক এঁতিহাসিক নাটকগুলি যখন অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত নাটকের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে 
কোঁনে। মতামত প্রকাশ করেন নি। হয়তো রুবীন্দ্রনাথের এই নীরবতা দ্বিজেজুলালের 
মনঃপৃত হয় নি।৩ 

বরিশালের প্রার্দেশিক সম্মিলনীতে (১৯০৬ ) সাহিত্যসম্মিলনীর ঘে অধিবেশন 
আহ্বান করা হয়েছিল, তার সভাপতি নির্ধাচিত হয়েছিলেন ববীন্দ্রনাথ। এই 
সাহিত্যসম্মিলনীর ব্যবস্থা করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রজীবনীকাঁর লাখুটিয়ার জমিদার 
সাহিত্যিক দেবকুমার রায়চৌধুরী । 'বঙ্গবাঁসী” সাপ্তাহিক পত্রিকা শুধু রবীন্দ্রনাথকে 
কেন, সাহিত্যসম্মিলনীর ব্যবস্থাপক দেবকুমারকেও নির্মমভাবে আক্রমণ করেছিল । 
ছিজেন্দ্রলাল তখন কাঁদিতে ছিলেন। কার্দি থেকে এসম্পর্কে তিনি দবকুমীরকে যে 
চিঠি লিখেছিলেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগা : “রবিবাবুকে সাহিত্যিক সম্মিলনের 
সভাপতি করায় “বঙ্গবাসী* তোমার উপরে এত নারাজ হইয়া! চটিয়া উঠিলেন কেন, 
জানি না। আমি যদ্দিও রবিবাবুর এ সব লালসামূলক রচনাবলীর নিতান্ত বিরোধী 
তবু এ কথা আমি মৃক্তকণ্ঠেই মানি যে, বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে তিনিই সর্বাপেক্ষা 
যোগ্য ব্যক্তি এবং তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার সঙ্ষে এখন আর কাহারও তুলনাই হইতে 
পারে ন1৮8 মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করলে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে : রবীন্দ্রনাথের 
যোগ্যতা সম্পর্কে দ্বিজেন্ত্রলীলের কোনো সংশয় ছিল না। “বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে 
তিনিই সর্বাপেক্ষা যোগা বাক্তি*_ দ্বিজেন্্রলাল “মৃক্তকণ্ঠেই' তা শ্বীকার করেছিলেন। 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে রবীন্দ্রনাথের “লালসামূলক রচনাবলীর নিতান্ত বিরোধী” 
তাও তিনি ম্পষ্টভাবেই বলেছেন । 

কিন্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলেও এ পর্যস্ত প্রকাশ্বভাবে 
দ্বিজেন্দ্রলাল কোনে। বিরোধিতা করেন নি। হরিমোহন বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত ও 
'বঙ্গবাঁী” কার্ধালয় থেকে প্রকাশিত “বঙ্গভাষার লেখক" গ্রস্থচির (১৯৯৪ ) অন্তর্গত 


২। দ্বিজেম্ত্রলাল (দ্বিতীয় খওড) : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ২৬২। ূ 

৩। -_*এই নীক্বতার কঠোরত। দ্বিজেন্্লালের মনে আঘাত দিল। এতদিন. ছুই বন্ধুর মধ্যে 
বিচ্ছেদের হুজপাত হইল।”-_রবীন্রর-জীবরী( দ্বিতীর খও ): প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, £ পৃঃ ২৮২ | 

৪1 ১৩ই মে, ১৯০* তারিখে কাছি থেকে লিখিত চিঠি £ ছিজেন্রলাল £ দেবকুমার রায়চৌধুরী, 
পৃঃ 8৪৪ । 


ছিজেন্্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৩৮৪ 


রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিজেন্জলালের প্রকাশ্ত 
বিরোধের সুত্রপাত ঘটে । এই গ্রন্থে বাংল! সাহিত্যের অনেক জীবিত ও স্বৃত 
লেখকের জীবনী স্ষ্কলিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকের দ্বারা অন্কুদ্ধ হয়ে তার 
কাব্যান্তভৃতির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কবেন। এই আলোচনার মধ্যে 
মানুষরবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোন কথাই ছিল না, কবি তাঁর কবিসত্তারই ক্রমাভিব্যক্তির 
কাহিনী সেখানে বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই আত্মপরিচয়টি দ্বিজেন্দ্রলালকে 
উত্তেজিত করেছিল। এ বিষয়ে ববীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের পত্রালাপ ও 
হয়েছিল।৫ ১৩১১ সালের শেষ দিকে এই দুই কবির সাহিত্যিক মনোষালিন্য যে 
কতদুর গড়িয়েছিল তা রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি থেকে জানা যায়।৬ এর পরে 
বরিশালের সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্ব সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল যে মন্তব্য 
করেছিলেন, তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 

১৩১৩ সালের আষাঢ় মাসে দ্বিজেন্দ্রলাল গয়ায় বদলি হন। গয়ায় অবস্থানকালে 
তার নিত্যসঙ্গী ছিলেন জেলা! জজ লোকেন্দ্রনাথ পালিত। লো'কেন পালিত ছিলেন 
অসাধারণ পণ্ডিত ও সাহিত্যরসিক। লোকেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু ও 
রবীন্দ্রসাহিত্যের যথার্থ মর্মরসজ্ঞ। লোকেন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রল[লের ববীন্দ্র-সাহিত্য 
নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক হত। দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার এমনও জানিয়েছেন যে এই তর্ক 
নাঁকি একবাঁর তিন দিন ধরে চলেছিল । বলা বাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলাল যে সমস্ত কবিতায় 
রবীন্দ্রনাথের “অস্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন রীতি” আবিষ্কার করেছিলেন, পালিত সাহেব সে দৰ 
কবিতাঁকে “বিশেষ প্রীতির চক্ষে” দেখতেন । দ্বিজেন্দ্রলাল পালিত সাহেবকে স্বমতে 
দীক্ষিত করতে অসমর্থ হয়ে, প্রকাশ্তভাঁবে রবীন্দ্রনাথের “অস্পষ্ট রচনা-রীতি'র বিরুদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ করলেন। সেই সময় দ্বিজেন্দ্রলালের এই আক্রমণাত্মক মনোভাবটি 
দেবকুমীর বাঁয়চৌধুরীর কাছে লিখিত একখানি চিঠিতে সুম্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে : 

“এতদিন চুপ করেই ছিলাম, স্পষ্টতঃ হাতে কলমে রবিবাবুর বিপক্ষে কোন কথাই 
বলিনি। কিন্তু ক্রমে যেরূপ দেখা যাচ্ছে, ববিবাবুর এইসব অন্ধ স্তাবক ও 
অন্ুকারকদের মধ্যে তার এই দৌধযগুলির বড় বেশি প্রতিপত্তি বেড়ে চল্ল এবং 
রবিবাবুর প্রতিভার যেরকম দুর্দম্য প্রতাপ তাতে নিশ্চয়ই পত্রিণামে এ সব দোষ 


&। ****্ব্লভাষার লেখক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ধে আত্ম-জীবনীটি প্রকাশিত করেন তদ্বিষয়ে 
1হ্বজেকজ্লালের সঙ্গে তাহার গোপনেই বাদানুবাদ চলিয়াছিল : সে ব্যক্তিগত ব্যাপারট। গোপনীয় বলিয়াই, 
তাহা লইয়। দ্বিজেত্রলাল আর সাহ্ত্যিরমাজে কোনরূপ 'উচ্চবাচা' করেন নাই ।” তরী পৃ ৪৯৭ ॥ 

৬। ছিজেন্লালকে লিখিত একথানি চিঠি (২৩শে বৈশাখ, ১৬১২) £ রবীন্্রজীবনী হেয় খ্ড১৩৫৫) £ 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮৩ ২৮৫ | 


৩৮১ বুবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেঞ্রালাল 


আমাদের সাহিত্যে অধিকাংশ নবীন লেখকদের মধ্যেই অল্লাধিক সংক্রামিত হয়ে 
পড়বে ।...আজ তিনদিন ধরে পালিতের সঙ্গে তর্ক ক্রমাগত করলাম,তা রবিবাবুর 9০:৪০- 
08119 এমনি 08086100519 50008 যে,তিনি আমার যুক্তি গুন করতে অক্ষম হয়েও 
আমার 01015 সব ৪%০1 করে কেবল দেই-সব অক্পষ্ট ছুরনীতিপূর্ণ লেখার ৪ আর 
গুণই দেখতে লাগলেন। এখন স্বয়ং পালিতের মত বিজ্ঞ ও বিদ্বান লৌকেরই যখন 
এই দশা তখন আর অন্যের কথা কি ?-_নব্য সাহিত্যিক ও কবির দল রবিবাবুর 
গুণের তো নাগাল পাবেন না, কেবল এই সব নিকৃষ্ট 919 ও 1469রই অন্করণ 
করে ক্রমে আমাদের আরাধ্যা মাতৃভাষার €০10015এ আঁন্তাকুড়ের আবর্জনা জমিয়ে 
তুলবেন ।? 

এরপরেই বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরী” কবিতার একটি প্যারডি রচন! 
করে তাঁর একটি কষ্টকল্লিত ব্যাথ্য। জুড়ে দিয়ে 'সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশ করেন।৮ 
“সোনার তরী" কবিতাটির ধার] নান! প্রকার রূপক ব্যাখ্য। করেছিলেন, দ্বিজেন্ত্রলাল 
প্রধানত তাদের এই সমস্ত কষ্টকল্লিত ব্যাখ্যাকে বিদ্রপ করেই তার এই রচনাটি 
প্রকাশ করেন্‌। দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার একজন প্রসিদ্ধ এতিহাসিককে “সোনার তরী”র 
অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়ার অভিযোগ করেছেন এবং বলেছেন যে এই সমস্ত 
ব্যাখ্যার জন্যই নাকি 'অবিচলিত চিত্তে” ছ্িজেন্দ্রলাল “সাহিত্য” পত্রে তাদের প্রতি 
অব্যর্থ ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেন। কিন্তু দ্বিজেন্্-জীবনীকারের এই প্রসঙ্গটির মধ্যে 
কালগত অসঙ্গতি আছে।৯ কিন্তু ববীন্দ্রকাব্যের এই ব্যঙ্গাত্বক অন্ুকৃতিতে সন্তুষ্ট না. 
হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করলেন। এখান থেকেই 
মতবিরোধটি তীব্রতর আকার ধারণ করল। 


॥ ২ ॥ 


অজিতকুমার চক্রবর্তীর “কাব্যের প্রকাশ' ( বঙ্গদর্শন £ শ্রাবণ, ১৩১৩) প্রবন্ধটি 
উপলক্ষ্য করে দ্বিজেন্দ্রলাল তার ধুমায়িত বিক্ষোভকে “কাব্যের অভিব্যক্তি”১০ নামক 
গ্রবন্ধে রূপায়িত করেন। অজিতকুমার ববীন্দ্রশিস্ত, রবীন্দ্রমীনসের ন্মেহলালনে তার 


৭ | দ্বিজেত্রলাল £ দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ৪৯৮-৪৯৭ 

৮। একটি পুরাতন মাঝির গান (আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ) £ সাহিত্য, আশ্বিন, ১৩১৩। 

*। তিহাসিক বছুনাথ সরকারের 'লোনার তরী' বাখ্যাটি ১৩১৩ সাজেক অগ্রায়ণ মাসের প্রবাসী 
পত্রিকায় (৪৬৭ পৃঃ) প্রকাশিত হয়। ঘিজেন্ত্রলালের সোনার তরীর প্যারডি তার ছুমাদ আগে 
প্রকাণিত হয়। 

১*। কাব্যের অভিব্যক্তি; প্রবাসী, কাতিক, ১৩১৩। 


স্বিজেন্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৩৮২ 


এন পরিপুষ্ট। কাব্যসমালোচক হিসাবে তিনি কাব্যের অন্তগুঢ় বোধসত্যেত্র উপরেই 
অধিকতর নির্ভরশীল ছিলেন। কবিতার সন্কেতধর্ম, অর্থগ্যোভনা, ইক্লিতময়তা 
প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি পরবর্তীকালেও প্রবন্ধ রচনা করেন (জরষ্টব্য অজিতকুমারের 
“বাতায়ন' গ্রন্থের "শিল্প', “কবিতা, 'সৌন্দর্যমহিমা” গ্রভৃতি প্রবন্ধ )। সাহিত্যদর্শনের 
দিক থেকে তিনি ছিলেন ছ্বিজেন্্রলালের বিপরীতপন্থী । সুতরাং 'কাব্যের অভিব্যক্তি: 
প্রবন্ধে ছ্বিজেন্্লাল অজিতকুমারের বক্তব্যকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে 
অস্পষ্টতার অভিযোগ আনেন £ 

“গত শ্রাবণের বঙ্ষদর্শনে “কাব্যের প্রকাশ” নামক একটি প্রবন্ধ পডিলাম। তাহা 
অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থন । শুদ্ধ তাহা নহে, ধাহার1 স্পষ্ঠ কবি, লেখক তাহাদ্দিগকে 
একটু ব্যঙ্গ করিতে ছাডেন নাই। যদ্দি এটি রবীন্দ্রবাবুর মতের প্রতিধ্বনি মাত্র 
না হইত, তাহ! হইলে ইহার এই প্রতিবাদ করিতাম না1” 

দ্বিজেন্দ্রলাল অম্প& কাব্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের “সোনার তরী" 
কৰিতাটির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন £ “পরের তাষার পরের দেশের 
সবাপেক্ষা দুর্বোধ কবির প্রায় সর্বাপেক্ষা হুর্বোধ্য কবিতা (ড/0145011)-এর 0৫6 
00 (06 [711701621169 ০£ 0১০ 5০81) বুবিতে পারি, কিন্তু আমার মাতৃভাষায় 
আমার বাঙালী ভ্রাতীর কবিতা বুঝিতে গলদ্ঘর্ম হইতে হয়। এই যদি ইহাদের 
বৃহৎ ভাবের ফল হয় ত বলিতে হুইবে যে, সে ভাব ৰডই বৃহৎ। কারণ এ কবিতাটি 
ুর্বোধ্য নয়, অবোধ্যও নয়--একেবারে অর্থশৃন্ত স্ববিরোধী ।**-অস্পষ্ট হইলেই গভীর 
হয় না। কারণ ডোবার পক্কিল জলও অস্পষ্ট; শ্বচ্ছ হইলেও 58110 বা অগতীর 
হয় না কারণ সমুত্রের জলও শ্বচ্ছ ১ অস্পষ্টতা লইয়৷ বাহাদুরি করিয়া 401:808109+ 
দাবী করিয়া, ব্যঙ্গ করিবার কারণ নাই। অস্পষ্টতা একটা দোষ, গুণ নহে।” 

“কাব্যের অভিব্ক্তি” প্রবন্ধটি নিয়ে তৎকালীন সাহিত্যক্ষেত্রে চাঞ্লোর ত্যট্টি 
হয়েছিল। প্রবন্ধটি প্রকাশের প্রায় একবছর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল “কাব্যের উপভোগ*১৯ 
নামে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটিতে ছিজেন্দ্রলাল ববীন্দ্রনাথের 
পৃধপ্রকাশিত আত্মজীবনী লক্ষ্য করে তীব্র ভাষায় সমালোচন! করেন। প্রবন্ধটি 
প্রথমে রবীন্দ্রনাথের “চল।”"দের রসবোধ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ কর! হয়েছে : 
“আমার “কাব্যের অভিব্যক্তি” নামক প্রবন্ধ-পাঠে অনেক ব্যক্তি অনেক রকম অদ্ভুত 
ওকালতি করেছিলেন। কবি স্বয়ং ঘে সব কবিতার ভাব গ্রহণ করতে অসমর্থ, সে 
সব কবিতা দেখলাম যে, কবির চেলাগণ বেশ বোঝেন । আমি সেই চেলাদ্দিগকে 
এইখানে বলে রাখি যে ববীন্রবাবুর কাব্য আমি যেব্ধপ উপভোগ করি, সেই চেলাগণ 


১১। বজদর্শন £ মাধ, ১৩১৪। 


২৩৮৩ রবীজ্্নাথ ও ছিজেন্জলাল 


তাহার দশমাংশও করেন কিনা সন্দেহ।” রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী সম্পর্কে 
দ্বিজেন্্রলীল বলেছেন : “রবীন্দ্রবাবু তার আত্মজীবনীতে 10528786101 দাবী করে 
যখন নিজের কবিতাবলী মমালোচন1 করতে বসেছিলেন, তখন তার দন্ত ও অহমিকায় 
আমি ম্তস্ভিত হয়েছিল!ম।” 

“বঙ্গদর্শন” পত্রিকার সম্পাদক শৈলেশচন্্র মভুমদার প্রবন্ধটি প্রকাশের পূর্বেই তা 
রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথের জবাবটি উক্ত পত্রিকায় এ সংখ্যাতেই 
ছাপা হয়ঃ “আমার আত্মজীবনী প্রবন্ধে আমি অলৌকিক শক্তির প্রেরণা দাবী 
করিয়া দত্ত প্রকাশ করিয়াছি, ছবিজেন্্রবাবুর এইরূপ ধারণ! হইয়াছে ।...আমি মনে 
জানি অহঙ্কার প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল ন11...কিস্ত অহঙ্কার করিব 
বলিয়া কোমর বীধিয়া বসি নাই--তবু অহঙ্কার আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, 
ইহা কিছুই অসম্ভব নহে ।...আমার সেইরূপ বিকৃতি যদি লক্ষিত হইয়] থাকে, তবে 
ছিজেন্দ্রবাবু তার শান্তি দিতে কিছুমাত্র আলম্তবোধ করেন নাই, ইহা নিশ্চিত । 
'তিনি প্রবন্ধে ও গানে, স্ভাম্থলে ও মামিকপত্রে এবং যে ব্যঙ্গ কদাচ ব্যক্তিবিশেষের 
মর্মভেদ করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হয় নাই, সেই ব্যঙ্গ ও ভত্্নায় অশ্রীস্তভাবে আমার 
লাঞ্ছনা করিতে কিছুমাত্র কৃষ্ঠিত হন নাঁই।” ববীন্দ্রনাথ ছিজেন্ত্রলালের তিনটি কাব্যের 
আলোচনা করেছিলেন, প্রবন্ধটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সে প্রসঙ্গও উল্লেখ করেছেন। 
প্রবন্ধটির শেষে তিনি তার “চেলা”দের প্রসঙ্ষে বলেছেন : “ছ্বিজেন্দ্রবাবু কেন অধথা 
কল্পনা করিতেছেন যে, আমি একদল চেল৷ আমার চারপাশে তৈরী করিয়া 
তুলিয়াছি।...আমার যে কবিতা দ্বিজেন্দ্রবাবুর কোনমতেও ভাল লাগে নাই তাহ! 
যেআর কাহারও ভাল লাঁগিতে পারে, আমার এ ত্বপরাধ তিনি কিছুতেই ক্ষমা 
করিতে পাবিতেছেন না।” 

দ্বিজেন্্রজীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী এই ঘটনার জন্য “চেলা-চাুত্া” ও 
“অনুরক্ত বন্ধুবর্গ-কে দায়ী করেছেন।৯২ “বঙ্গদর্শন পত্রিকায় নিজের বক্তব্য 
প্রকাশ করার পর প্রকাশ্তভাবে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের কোনে প্রতিবাদ করেন 
নি। প্রবন্ধটি লেখার কয়েকদিন পর তিনি শিলাইদহ থেকে মনোরঞ্জন 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন : “ছ্বিজেন্দ্রবাবু আমাকে কিছু বলে নিয়েছেন আমিও 
তীকে কিছু বলে নিয়েছি। তারপর এইখানেই খেলাটা শেষ হয়ে গেলেই চুকে 


১২। “আদল কখা--উভয়ের মেই বন্ধদিন-সফ্িত যনোমালিন্যের উপরে, ইহাদের অনুগ্রহপ্রার্থী ও 
পার্থচর এই সব “চেল! চামুডা' ব। “অনুরক্ত বন্ধবর্ঠ' এই সময়ে হুযোগ পাইয়া» একজনের কাছে অন্তের 
সম্বন্ধে যত রাজোর অমূলক ও মিথ্যা অপবাদ ও নিঙ্গ। ক্রমাগত পুর্লীভূত করিয়া তুলিয়া*"নানাপ্রকারেই 
বিবিধ জখন্ত চক্রান্ত চালাইতেছিলেন।” স্ছিজেজলাল (হিতীয় সং), পৃঃ ৫*৮ 


খ্বিজেন্্লাল : কবি ও নাট্যকার ৩৮৪ 


যায়, অন্তত আমিতো! এই বলে চুকিয়ে দিলুম । এতে বৃথা অনেক সময় যায়-_-আমার 
আর সে সময়ের বাহুলা নেই। আগুনের উপর কেবলি ইন্ধন চাঁপিয়ে আর কতদিন 
বৃখা অগ্নিকাণ্ড করে মরব ? দূর হোক গে অস্তত নিঃশেষে মিটিয়ে দিয়ে গ্রীণটাকে 
জুড়োতে পারলেই বাচি। ঈশ্বর ককুন তার কথা ছাড়া আর কারো কথা যেন এ 
বয়সে আমাকে টানাটানি করে না মারে--সব পাপ শাস্ত হোক্‌।”১৩ 

কাব্যে অস্পষ্টতার অভিযোগের প্রায় বসরাধিককাল পরে ছিজেন্দ্রলাল রবীন্তর- 
কাব্যের বিরুদ্ধে দুননীতির অভিযোগ আনলেন ।১৪ রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রেমসঙ্গীত 
থেকে উদাহরণ নিয়ে তিনি দেখালেন যে "সেগুলি সবই ইংরাজী কোটশিপের গান, 
আর কতকগুলি লম্পটের বাঁ অভিপারিকার গান।” দ্বিজেঞ্্লাল লিখেছেন : “ছুর্নীতি 
কাব্যে সংক্রামক হুইয়] দাড়াইতেছে। আহার উচ্ছেদ করিতে হইবে । ধাহারা ধর্ম 
ও নীতির দিকে তাহার! আমার সহীয় হউন ।-**উদ্বাহরণ দিতে হইবে? ববীন্দ্রবাবুর 
প্রেমের গানগুলি নিন। “সে আসে ধীরে»” “মে কেন চুরি করে চাঁয়»”” “ছুজনে 
দেখা হলে পথেরি মাঝে” ইত্যাদি বহুতর খ্যাত গান সবই ইংরাজী কোর্টশিপের 
গান। তাহার “তুমি যেও না এখনই”, “কেন যামিনী না যেতে জাগালে না” 
ইত্যাদি গান লম্পটের ব। অভিসারিকার। আশ্চধের বিষয় এই এরূপ গানে কোন 
মৌলিকতাও নাই। শয্যা-রচন! করা, মালাশগাথা, ছ্বীপজ্জালা--এ নকল ব্যাপার 
বৈষ্ণব কৰিতা হইতে অপহরণ ।” প্রবন্ধটির মূল আক্রমণস্থল ছিল “চিত্রাঙ্গদা, 
কাব্যনাট্য--তর্কের খাতিরে দিজেন্দ্রলাল প্রায় আঠারে। বছর আগে লেখ কাব্য- 
খানির দুর্নীতি উদ্ঘাটনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন : 

“্রবীন্দ্রবাবুর “চিত্রাঙ্গদা” কাব্যটি লউন। এ কোটশিপে একজন সামান্তা 
ইংরাজ-নারী সম্মত হইত না; কিন্তু একজন হিন্দু রাঁজকন্া তাহা যাচিয়া লইলেন। 
রুবীন্দ্রবাবু অগ্ুনকে জঘন্য পশ্ড করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন ।..*রবীন্দ্রবাবুর গ্রহ- 
উপগ্রহগণ ভারতচন্দ্রকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অশ্লীল কবি বলেন। অশ্লীলতা ঘ্বণাহ্‌ বটে , 
কিন্তু অধর্ম ভয়ানক । ঘরে ঘরে বিষ্যা হইলে সংসার “আকন্তাকুড়? হয়, কিস্ত ঘরে ঘরে 
এ চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্নে যাঁয়। ন্থকুচি বাঞ্চনীয়, কিন্তু স্নীতি 
অপরিহার্ধ। আর ববীন্দ্রবাবু এই পাপকে যেমন উজ্জল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন 
তেমন বঙ্গদেশে কোনও কবি অগ্ভাবধি করিতে পারেন নাই। মেজন্য একুনীতি 
আবুও ভয়ানক ।” 

রবীন্্রনাথ নিজে “কাব নীতি? প্রবন্ধের কোনে। প্রতিবাদ করেন নি। কিন্ত 


১৩। রবীন্ত্র-জীবনী (দ্বিতীয় থণ্ড, ১৩৫৫ ), প্রভাতকুমার মৃখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮৭। 
১৪1 কাব্য নীতি £ সাহিত্য, জেট, ১৩১৬। 


৩৮৫ রবীন্দ্রনাথ ও ঘিজেন্্লাল 


এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার প্রায় পাঁচ মাঁস পরে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু স্থপপ্ডিত 
প্রিয়নাথ সেন মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধটির জবাব দিয়েছিলেন ।১৫ “প্রকাশ 
হইবার কালেই আমরা “চিত্রাঙ্গদ1” পাঠ করি। সেই প্রথম পাঠে এবং তাহার 
পরও কয়েকবার পাঁঠকালে ইহা আমাদের একখানি সর্বাঙ্গন্ুন্দর প্রথম শ্রেণীর 
থণ্ডকাব্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল।.*.কিন্ত গত জোষ্ঠ মাসের “সাহিত্য” পত্রিকায় 
শ্রীযুক্ত দিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় লিখিত “কাব্যে নীতি” নামক প্রবন্ধে “চিত্রাঙ্ষদ।” 
সম্বন্ধে তাহার মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের উক্ত ধারণার পুনর্ধিচার আবশ্যক 
হইয়াছে ।”-_ প্রবন্ধকার প্রবন্ধটির প্রথমে “চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের ব্ষয়বিশ্লেষণ করেছেন, 
তারপর ছ্িজেন্দ্লালের অভিযোগগুলির একে একে উত্তর দিয়েছেন : “'...দ্বিজেন্দ্রবাবু 
ধরিয়া! লইয়াছেন যে, অর্জন ও চিত্রাঙ্গদার প্রথম মিলন বিনা বিবাহে নিশ্পন্ন 
হইয়াছিল ।**আমরা দেখাইব যে, কাব্যপাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়, এবং বুঝিতে হইবে, 
তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল ।"*.দ্বিজেন্দ্রবাবুর আর এক অভিযোগ চিত্রাঙ্গদা 
উপয!চিক হইয়া অঞ্জুনেব নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন । আমর] দেখাইয়ছি 
যে চিত্রাঙ্গদার এবংবিধ আচরণ স্বাভাবিক এবং অনিবার্ধ। অন্তঃপুরবাঁদিনীর লজ্জ।- 
সন্কোচ-শিক্ষা চিত্রাঙ্গদা কখনও পায় নাই ।***আমর] ত কাব্যের কোথাও খিজেন্দ্র- 
বাবুর কথিত এই নির্লজ্জ উপভোগ বা তাহার অধিকতর নির্লজ্জ বর্ণন। দেখিলাম না। 
দ্িজেন্দ্রবাবু নীতির দৌহাঁই দিয়া বুবিবাবুর যে সকল নির্দোষ ও পবিত্র গানের 
শিন্দাবাদ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকগুলি এই পৃররাগের মাধুবীতে পূর্ণ ।-*" 
'জেন্্রবাবুর নিন্দা সত্বেও রবিবাবুর এই গানগুলি যতদিন বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালী 
জাতি থাকিবে, ততদিন তাহারা আদরের সহিত গীত হইবে ।”৮ 

কাব্যে নীতির প্রসঙ্গ নিয়ে তখনকার কালে বাংল সাহিত্যে তীব্র বাদ-প্রতিবাদের 
সুট্টি হয়েছিল। প্রিয়নাথবাবুর সমালোচনার প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছিল “হিতবাদী, 
পত্রিকায় ।১৬ স্থরেন্দ্রনাথ মজুমদারের “কাব্যে স্মাঁলোচনা”১৭ ও ললিতকুমার 
বন্য্যোপাধ্যায়ের “চিত্রাঙ্গদার আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যা”৯৮ এই বার্দ-প্রতিবাদকে মুখরোচক 


১৫। “চত্রাঙ্গদা : সাহিতা, কাতিক, ১৩১৬ । 

১৬। “কিস্তুনিজে (দিজেন্দ্রলাল ) নীরব থাকিলেও* প্রিয়বাবুর প্রতিবাদ-প্রবন্ধে এক অতীব তীব্র ও 
দীর্ঘ, প্রতিকুল সমালোচনা কোন-একজন সর্বজন পরিচিত প্রবীন কি ও ধতিহাসিক (নিজ নাম গ্লোপন 
শরিয়া ) “হিতবাদী' পত্রে মুদ্রিত করেন ।” ৃ 
_দ্বিজেজ্জলাল £ দেবকুমার রারচৌধুরী, পৃঃ ৫১৫। 
»৭। কাব্ো সমালোচন। : সুরেজনাধ মজ্মদারঃ পাহিতা, শ্রাবণ, ১৩১৬। 

১৮। 'চিত্রাঙ্গদা”র আধ্যাম্মিক ব্যাখা! £ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ | 
ন্‌ ৫ 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৩৮৬ 


করে তুলেছিল। ললিতকুমারের প্রবন্ধটি তত্কালীন বাদগ্রতিবাদমুখরিত বাংলা 
সাহিত্যের পটভূমিকার উপরে সকৌতুক টীকা-টিগ্রনি করেছে । এই সময়ে বাংলা 
সাহিত্যে এই বাদপ্রতিবাদ অবলম্বন করে ছুই কবির ভক্তবৃন্দ যেন মুখর হয়ে 
উঠেছিলেন_ পরস্প্ররের প্রতি বিন্রপবাঁণও প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত হয়েছিল। 
দ্বিজেন্দ্লালের বিরুদ্ধবাদ্দীর! “কাব্যে নীতি” ও “কাব্যে অপহরণ” প্রবন্ধদ্বয়ে ( প্রবন্ধ 
ছুটি “মানসী” পত্রিকার ভাত্র ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ) তাঁকে মাবাত্বক- 
ভাবে আক্রমণ করেছিলেন। পরস্পরের মতমস্থনের ফলে যে গরলের স্থানটি হয়েছিল, 
সে সম্পর্কে দুইজন কবির মনে কি প্রতিক্রিয়ার স্থ্টি হয়েছিল ত। তাদের তৎকালীন 
চিঠি থেকে জানা যায়। ছিজেন্দ্রলাল দেবকুমারকে লিখেছেন £ “ব্যাপারটা যে 
শেষে এতখানি গড়াবে তা আমি শ্বপ্লেও ভাবিনি । অশ্রীস্তবেগে, মাসের পর মাস 
নানারকমে এই যে অকথ্য গালি চলিয়াছে, তাতে ক আঁমার তো! একটু ও এল 
গেল ন11..উঃ! কি কাগুটাই না চল্ছে! এরা শেষকালে কি বাস্তবিক প।গলই 
হয়ে গেল নাকি ?” 

এই ঘাতপ্রতিঘাঁতে ববীন্দ্রনাথের মনেও প্রতিক্রিয়ার হ্যট্টি হয়েছিল। তিনি 
চাকুচন্দ্র বন্দ্যোপাঁধ্যায়কে এই সময় একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : “আমার লেখা 
সম্বন্ধে কিছু না লিখলেই ভাল করতে । প্রবাসীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে 
উঠেছে, এই কারণে প্রবামীতে আমার কাব্যের গুণাগুণ ঠিক হুশ্রাব্য হবে ন11... 
তোমবা আমার লেখার শ্রেষ্টত্ব প্রতিপন্ন করতে যদ্দি চেষ্ট। কর, তবে একদল লোককে 
আঘাত দ্েবে--অথচ মে আঘাঁত দেবার কোন দরকার নেই, কেন না আমার কবিতা 
ত বয়েইছে-যদি ভালো! হয় ত ভালোই, যদি ভাঁল না হয় ত' ও আঁবর্জনা দুর করার 
জন্য ঢোঁলাই খরচ লাগবে না-আপনি নিঃশবে সরে যাবে । যতদিন বেচে আছি 
নিজের নাম নিয়ে ধুলো! গুড়াতে ইচ্ছে করিনে-* চতুর্দিকে বিদ্বেষের বিষ মধিত করে 
তুলো না।?৯৯ 

এই সময় দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের “গোরা” উপন্যাসের এক সপগ্রশংদ সমালোচনা 
লেখেন (বাণী, কাতিক, ১৩১৭)। এই সমালোচনা পড়ে অনেকেই মনে করেছিলেন 
যে বোধহয় এই বিরোধের অবসান হল। কাধতঃ তা হয় নি। কিস্ত 'আনন্দ- 
বিদবায়'-এর অভিনয়ই (১৩১৯ সালের ১লা পৌষে ন্টার'-এ অভিনীত হয় ) এই 
বিরোধের চূড়ান্তশীর্ষ । নাট্যকার যদিও এই প্যারডির ভূমিকায় কৈফিয়ত দিয়েছেন 
যে কারও প্রতি এখানে ব্যক্তিগত আক্রমণ কর! হয় নি, কিন্তু যে কোনো পাঠক এই 
প্যারডির যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন। *আনন্দ-বিদায়'-এ দ্বিজেন্্রলাল 


১৯। রবীন্তর“জীবনী ( দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৫ )$ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যার, পৃঃ ২৮৯। 


৩৮৭ রবীন্দ্রনাথ ও ছিজেন্্লাল 


রবীন্দ্রনাথকে সর্বজনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু সেদ্দিনের দর্শক 
এই বীভৎ্স ব্যক্তিগত আক্রমণ মেনে নিতে পীরে নি, সেদিনের রঙ্গমঞ্চ রণভূমিতে 
পরিণত হয়েছিল এবং নাঁট্যকারও রঙ্গািয় ত্যাগ করতে বাঁধ হয়েছিলেন। “আনন্দ- 
বিদায়,-এর দক্ষষজ্ঞ পরিণতি নিয়ে প্রমথ চৌধুরী দসাহিত্যে চাবুক*২০ প্রবন্ধটি 
লিখেছিলেন | দ্বিজেন্ত্রলালের “আনন্দ-বিদীয়'-এর সংক্ষিপ্ত ভূমিকাটিকে লক্ষ্য করেই 
তিনি প্রবন্ধটি রচনা! করেন। তার মতে দ্বিজেন্ত্রল।ল প্যারভির মাধ্যমে যথার্থ 
হান্তরস সৃষ্টি না করে স্থুলতার দ্বারা দর্শকদের রলচেতনাকে পীড়িত করেছেন, 
দ্বিতীয়ত দ্বিজেন্দ্রলাল প্যারডির মাধ্যমে লোকশিক্ষা দিতে চেয়েছেন। চৌধুরী 
মহাশয় তীর স্বভাবসিদ্ধ বাকচাতুধের সাহায্যে দ্বিজেন্্লালের কাঁব্যবিচারের নীতিবাদী 
দৃষ্টিকে সমালোচনা করেছেন £ “যাঁরা রবীন্দ্রবাবুর সরশ্বতীর গাত্রে কোথায় কি তিল 
আছে তাই খুজে বেড়ান, তীরা যে ভারতবধের পুব-কবিদের সরম্বতীকে কি করে 
তুধারগৌরীরূপে দেখেন, তা আমার পক্ষে একেবারেই ছুবোধ্য।” পরের মাসের 
'নাহিত্য” পত্রিকায় চৌধুরী মহাশয়ের সমাপোচনাটির একটি দুর্বল প্রতিবাদ প্রকাশিত 
হ্য় (২৯ 


| ৩ | 


“আনন্দ-বিদায়' অভিনয়ের পর দ্বিজেন্্রপাঁল মাত্র পাচমাসক।ল জীবিত ছিলেন । 
। 'আনন্দ-বিদীয়'-এর এই দক্ষযঞ্জ ব্যাপার তার মনের উপরেও একটি তীব্র প্রতিক্রিগার 
সুষ্টি করেছিল-দ্বিজেন্দ্রজীবনীকার তার দীর্ঘ বিবরণী দিয়েছেন। মৃত্যুর পুরে তিনি 
“ভারতবর্ষ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার জন্য যে প্রবন্ধটি রচন1 করেন, তার মধো তার 
বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ স্থচিত হয়েছে । প্রবন্ধটির প্রথমদিকে তার 
একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য £ “আমাদের শাসনকর্তারা যদ্দি বঙ্ষ- 
সাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল [9১28০ 
পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ 10150 উপাধিতে ভূষিত হইতেন।” উদ্ধত অংশ থেকে 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ছিজেন্দ্রলালের শেষ মন্তব্যের পরিচয় পাঁওয়। যাঁয়। 
দ্েবকুমার রায়চৌধুরীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তার “ছ্বিজেন্্রলাণ, গ্রস্থের২২ 


২*। সাহিত্য : মাথ। ১৩১৯। 

২১। প্রতিবাদচির লেখক নিজেব নাম প্রকাশ ন। করে *“মেধনাদ' ছগ্সনাম ব্যবহার করেছিলেন 
( সাহিতা, ক্রান্তুন, ১৩১৯ )। 

২২। দেবকুমার রায়চৌধুরীর “ভ্বিজেজলাল" গ্রন্থের প্রথম প্রকাশকাল ১৩২৪ সালের ভাত মাস। " 


দিজেন্রলাল : কবি ও নাট্যকার সিরা 


ভূমিকা স্বরূপ যে অংশটুকু লিখেছিলেন তাতে সংক্ষেপে অথচ ুম্পষ্ট ভাষায় দ্বিজেন্দ্রলাল 
সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাটি বল! হয়েছে :-_"দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্কে আমার 
যে সম্বন্ধ সত্য, অর্থাৎ আমি যে তার গুণপক্ষপাতী এইটেই আল কথা এবং এইটেই 
মনে রাখিবার যৌগা । আমার দুর্ভীগ্যক্রমে এখনকার অনেক পাঠক দ্বিজেক্্রলালকে 
আমর প্রতিপক্ষ শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া কলহের অবতারণ1 করিয়াছেন । অথচ আমি 
স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি, এ কলহ আমার নহে, এবং আমার হইতেই পারে না। 
পশ্চিম দেশের আধি হঠাৎ একট] উডো হাওয়ার কাঁধে চভিয়] শন বসন আসনের 
উপব এক পুরু ধুল1 রাঁখিয| চলিয়া! যায়। আমাদের জীবনে অনেক সময়ে সেই ভুল- 
বোঝাৰ আধি কোথা হইতে আসিষ। পড়ে তাহা বলিতেই পারি না। কিন্তু 
উপস্থিতমত সেট। যত বড উতৎপাতই হোক সেটা নিত্য নহে এবং বাঁডালী পাঠকদের 
কাছে আমার নিবেদন এই যে, তীাহাবা এই ধুলা জমাইযা বাখিবার চেষ্টা যেন না 
করেন, করিলেও রুতক।|য় হইতে পারিবেন না। “দ্বিজেন্দ্রলালের সন্বদ্ধে আমার যে 
পবিচয় স্মরণ করিয়া পাখিবার যোগ্য তাহা এই যে আমি অন্তরের সহিত তাহার 
প্রতিভাঁকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেখায় বা আচবণে কখনও তাহার প্রতি 
অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই ।-আব যাহা কিছু অঘটন ঘটিযাছে তাহ মীয়া মার, 
তাহ।ব শম্পূর্ণ কারণ নির্ণয় করিতে আমি ত পারিই না, আব কেহ পাঁবেন বলিষা 
আমি শিশ্বান করি না।” প্রায় দশ বছর পন্ে রবীন্দ্রনাথ ছ্িজেন্্লালের পুত্র 
দিলীপকুমাব বায়কে শিখেছিলেন £ “তোমার পিতাকে আমি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা 
করেহি। সেকথা জাশিষে তাকে ইংলগ্ড থেকে আমি পত্র লিখেছিল।ম, শুনেছি সে 
পত্র তিনি মৃত্যুশয্যায় পেয়েছিলেন এবং তার উত্তব লিখেছিলেন । সেন্উত্তব আমার 
হাতে পৌছয়নি ।৮২৩ 

র্বীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্লাশের মতবিরোধটিকে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা মনান্তর হিসাবে 
গ্রহণ করলে উত্তরকাঁলের সাহিত্যসমালোচকেরা তার বৃহত্তর তাঁৎপর্ধ পেকে বঞ্চিত 
হবেন। বাংল সাহিত্যে রবীন্দ্র শর্বের প্রথমার্ধে যে বিচিত্ত রবীন্দ্রবরণ ও ববীন্ত্র- 
বিরোধের ধার! চলেছিল, রবীন্দ্রদ্বিজেন্দ্র মতান্তর প্রকৃতপক্ষে তাঁকেই স্থচিত করেছে। 
ববীন্দ্রনাথের সমকালীন কবিদের উপরে অল্পবিস্তর রবীন্দ্রপ্রভাব পডেছে। অবশ্য 
রবীন্দরপ্রভাবের কপ ও রীতি সব কবির কাব্যে যে 'খকই রকমের ঠা বল! যায় ন]। 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উত্তরকালে ছিজেন্দ্রলালের মতবিরোধ ঘটেছিল, কিন্তু তবুও 
রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রভাব দ্বিজেন্্লালের উপর পড়ে নি, এ কথা বল] চলে 
না। দ্বিজেন্ত্রলালের প্রথম যুগের কবিতা ও নাট্যকাব্যের উপর রুবীন্দ্রপ্রভাব 


২৯। তীর্ঘকর (গরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫* ): দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ১৯। 


৩৮৯ রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রপাল 


আছে। কিন্তু সে প্রভাব যেন উত্তরমেরুর উপর দক্ষিণমেকর প্রভাব ! দ্বিজেজ্জ্র- 
লালের “কেরাণী* কবিতাটি ১৩*১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের পসাধনা-য় প্রথম 
প্রকাঁশিত হয়। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। 
“চিত্রা»-য় সঙ্কলিত “প্রেমের অভিষেক” কবিতাটি যখন “সাধ””-য় প্রথম প্রকাশিত হয় 
(১৩০০ ক্ান্তন) তখন তার বপ ছিল স্বতন্ব। কবি লোকেন্দ্রনাথ পালিতের 
“ধিকাবেব জন্য সেই সমস্ত অংশ পরবর্তীকালে বর্জন কবেছিলেন ।২৪ 'দাঁধনা”-য় 
প্রকাশিত কবিতাটিব একটি অংশ ছিল £ 
ক্ষুদ্র আমি 

কর্মচাবী, বিদেশী ইংরাঁজ মোর স্বামী, 

কঠোর কটাক্ষপাতে উচ্চে বসি হানে 

সংক্ষেপ আদেশ, মোর ভাব। নাহ জানে, 

মোর ছ্ুঃখ মানি মানে ১ 


কেবাণীর বিডদ্বিত জীবনে মধোও কবি প্রেমের নভংম্পর্শা গৌরব আবিষ্কীর করেছেন। 
দ্বিজেন্্রলালের “কেবাণী কবিতার মধ্যে শেষোক্ত স্কুপটি অন্পস্থিত। নিনি এই 
কবিতায কেরাঁনী জীবনেব বিডপ্ধনা 9 দারিদ্রালাঞ্থিত জীবনে বিবাহ ও প্রেমঙীবনের 
ব্যর্থতা দেখিষেছেন কাবতাটি বলেছেন নিতাপ্ত হালকা সুরে, “প্রেম অভিষেক 
কবিতাটি গুকগন্ভীর ভাবের--প্রেমেব স্উন্নত মঠিমা আ্ুপণী স্থবে বিন্তস্ত হয়েছে। 
স্ততরাং দ্বিজেন্দ্রপীলের “কেরাণী* কবিতায় “শ্রমের অভিষেক? কবিতার কোনো 
প্রেবণ। থাকলে, এ ক্ষেত্রে দ্বিজেপ্্লাল যে রবীক্্নাথে দ্বার! প্রভাবিশ হয়েছেন, 
এ কথা ৰলা যাঁধ না ।-_বরং ছুই কবির দৃষ্টিভঙ্ষি এবং মনোভাবের স্বানন্ত্রই এখানে 
প্রমাণিত হযেছে । 

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাঁতকুম'র মুখোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথ ও ছিজেন্দ্রলাপের 
হাম্তরসেব হ্ববণ নির্দেশে করতে গিষে দুজনেরই প্রহসনের কথা উল্লেখ করেছেন। 
দ্বিজেন্্রলালের “কক্ি-অবতার” প্রহ্সণের বিষয়-নির্বাচনে ববীন্দ্রনাথের কয়েকটি 
“বিদ্রপাত্মক ব্যঙ্গকৌতুকে'র প্রভাব আঁছে বলে তিনি মনে কণেন।২৫ কিন্তু হাস্যরসের 


২৪। “প্রেমের অভিষেক" কবিতার যে পাঠ সাধনায় প্রকাশিত,হইয়াছিল, কৰি সে সম্বন্ধে শৃচনায 
লিখিয়াছেন,"তাতে কেরানী জীবনের বাস্তবতার ধূলিমাখা ছবি ছিল অকুষ্ঠিত কলমে আকা। [লোকেন্্রনাথ্] 
পালিত অত্যন্ত ধিক্কার দেওয়াতে সেট! তুলে দিয়েছিলুম :* 

রবীন্্র-রচনাবলী ( চতুর্থ খণ্ড )-গ্রন্থপরিচয়। 

২৫। “গোড়ায় গলদ?” রচনার পর রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল আর কোনে! প্রহসন লেখেন নাই, প্রায় ছুই 

বংসর পরে কয়েকটি ছোট ছোট 88075 বা বিজ্রুপাত্মক ব্যঙ্গ কৌতুক লিখিলেন। ...সেগুলি হইতেছে 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৩৪৯০ 


ত্বরূপধর্মের দ্বিক থেকে দুজন কবির প্রকৃতিগত পার্থক্য এখানেও ছিল। সামাজিক 
ব্যঙ্গবিদ্রপ রচনায় ঘিজেন্দ্লাল এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের ছার! প্রভাবিত হয়েছেন বটে, 
কিন্তু সে প্রভাব মূলত উপাদানসম্পক্কিত। তীব্রতম বিদ্প-ভাঁষণের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ 
তাঁর সুত্ম কলাকৌশল ও শিল্পদৃষ্টি হারান নি, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় ও ভঙ্গিতে 
একটি উদ্দাম বেপরোয়া ভাব আছে, য1 রবীন্দ্রবীতির ঠিক অনুগত নয়। ডাঃ স্থকুমাঁর 
সেন মহাশয় দ্বিজেন্্লীলের কয়েকটি কবিতায় রবীন্দ্রকাঁব্যের ভাবসাদৃশ্ত আবিষ্কার 
করেছেন : “মন্ত্র কাব্যের 'জাতীয় সঙ্গীত” কবিতায় ববীন্্নাথের *শিশ্ব'-র ক্ষীণ 
গ্রভাব আছে।২৬ 'জাতীয়সঙ্গীত' কবিতায় শুধু 'ছুরস্ত আশা” কবিতাঁরই ভাবগ 
প্রভাব পড়ে নি, বুবীন্ত্রনাথের “মানসী* কাব্যগ্রন্থের দেশসম্পকিত কয়েকটি কবিতার 
সঙ্গেও ছ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাটির ভাগবত সাদৃশ্ত আছে। কিন্তু “'আলেখ্য” কাব্যের 
শিশুসম্পকিত কবিতাগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের “শিশু” কাব্যের ক্ষীণতম সাদৃখও 
আবিফ্ীর করা কঠিন। স্ত্রী-বিয়োগ ও মাতৃহীরা শিশু-সম্তান_-এই অবস্থাগত সাদৃশ্ঠ 
ছাড়া ছুই কবির শিশু সম্পকিত কবিতার আর কোনো সাদৃশ্য নেই। রবীন্দ্রনাথের 
“শিশ্ত' কাব্যের বক্তা শিশু স্বয়ং__তাই ভার মনের বিচিত্র লীলাই অভিব্ক্ত হয়েছে, 
ছিজেন্দ্রলালের শিশু কবিতাগুলিতে শিশুর চেয়ে শিশুর পিতার মনোভাঁবটিই অনেক 
বেশী সচিত হয়েছে । “আলেখ্য” কাব্যে স্্রী-বিয়োৌগ ও শুন্য গৃহের বাস্তব বেদনাই 
রূপায়িত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের “শিশু কাব্যে গাহ্‌স্থ্য জীবন বা বাস্তব সংসারের 
ক্ম্পষ্ট ছবি নেই, শিশু মনের আশা-আকাক্ষায় সে জগৎ একটি লীলার জগৎ। অপূর 
পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যটির ভূমিকায় বলেছেন যে তাঁর “বর্ণিত বিষয়গুলি পার্থিব ।, 
গন্দ্র কাবোর “সমুদ্রের প্রতি” কবিতাটির সঙ্গে ববীন্দ্রনাথের “সমুব্রের প্রতি 
(সোনার তরী) কবিতাটির তুলনামূলক আলোচনা করলেও ছুই কবির মনোভঙ্গির 
পার্থক্য উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথের সমুন্নত ভাব-গৌরব ও এ্ুপদী উদাত্ততার 
তুলনায় ছিজেন্্রলালের কবিতাটি মহৎ ও তুচ্ছ ভাবের বিচিত্র সংমিশ্রণজাত গ্ভধর্মী 
বিতর্কমূলক সংলাপ বলে মনে হয়। ছ্িজেন্দ্লালের নাট্যকাব্যগুলির উপরে 
রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যগুলির কিছু প্রভাব থাঁকা বিচিত্র নয়। ১৮৯২-১৯০০ পর্যস্ত 
“অরসিকের হ্গপ্রাপ্তি” (সাধনা ১৩১১ ভান্র ), “্ষগীঁয় প্রহদন' (১৩*১ আশ্গিন-কাঁতিক ), নুতন অবতার' 
(১৩*১ গৌব)। সকলগুলিই দেবতাদের লইয়া এংং প্রচলিত লৌকিক ধর্ম লইয়া বিদ্রুপ ; উদ্দেশ্য অতান্ত 
পাষ্ট,_নবা হিন্দুদের উত্তট ধর্মমতবাদকে ব্যঙ্গ । ইন্দ্র, চন্্, বৃহস্পতি, কার্তিক ছাড়। শীতলা, মনসা, ঘোটু, 
ওলাবিবি প্রভৃতি অনেককেই নাটকের মধ্যে লেখক আনিয়াছেন 1***এই প্রহদন কয়টি পাঠের পর পাঠক 
যদি দ্বিজেন্ত্রলালের “কক্কি অধতার” € ১৩২) পড়েন তো দেখিবেন ত্িজেন্ত্রলালের নাটকে রবীন্দ্রনাথের 


'্রইসব 98116-র প্রেরণ। আছে কিন11”-_রবীন্ত্রজীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৫ ) পৃঃ ২৭৯। 
২৬। বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের ইতিহাস (দ্িত্তীয় খণ্ড, ১৩৫০ ), পৃঃ ৫৫ । 


৩৯১ রবীন্দ্রনাথ ও ছিজেন্্রলাল 


কালকে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্য রচনার যুগ বলা যায়। এই যুগের প্রথমেই 
“চিত্রাঙ্গদা” (১৮৯২) বুচিত হয়েছিল। ছিজেন্দ্রলাপের “পাষাণী, নাটকের উপৰ্ে 
“চিত্রাঙ্গদা'র প্রভাব পরিস্ফুট । কিন্তু এই “চিত্রাঙ্গদা”র বিরুদ্ধেই ছিজেন্দ্রলাল ছুনীতির 
অভিযোগ আনেন । নাট্যকাব্যগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অন্ুকরণ- 
প্রচেষ্টা লক্ষণীয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সহজ সৌন্দর্য ও স্ুকোমল 
মাধুর্য সেখানে অন্থুপস্থিত। তাই তিনি পরব্তীকালে নাটকে গন্-সংলাপই ব্যবহার 
করেছিলেন । 


11 ৪ ।। 


ছিজেন্্রলালের উপর রবীন্দ্রনাথের যে কোনো প্রভাবই পড়ে নি, এ কথা বলা মোটেই 
সঙ্গত নম্ন । কিন্তু তাকে গ্রভাব না বলে প্রেরণ। বলাই সঙ্গত। কারণ রবীন্ত্রকাবোর 
ভাব ও ভাবন। দ্বিজেন্্রলালের হাতে অন্তরূপ হয়ে উঠেছে। তাঁর মানসিক গঠনই 
ছিল এত স্বতন্ত্র । ওজদ্দিনী, শব্বঝন্কৃত ও ন্থুম্পষ্ট কবিতাই ছিল তাঁর অধিকতর প্রি 
কাব্য । উনবিংশ শতাব্দীর দেশপ্রেমের কবিতা বা বীররসাঁশ্িত আখ্যায়িকা কাবা 
তার প্রিয় ছিল। “মেঘনাদবধ কাব্যে"র উত্তাল ধ্বনিগৌরব তাকে মুগ্ধ করেছিল, 
হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমের কবিতা ও নবীনচন্দের “পলাশীর যুদ্ধ+ও তীর প্রিয় কাব্য ছিল। 
রবীন্দ্রনাথেরও যে সমস্ত কবিতায় বাচ্যার্থের অতিরিক্ত কে।নো সক্ষেতব্যগ্না নেই, 
দুরাভিপারী অর্থভ্যোতন। নেই, সেই সমস্ত কবিতা দ্বিজেন্্রলালের কাব্য-রুচির সপ্রশংদ 
অনুমোদন লাভ করেছিল। কবিপুত্র দিলীপকুমাঁর রায় এ সম্পর্কে যা বলেছেনঃ তা 
বিশেবভাবে উল্লেখযোগ্য : “কৰি ভালবাসতেন মধুহ্দনের মেঘনাদবধ, হেমচন্দ্রের 
বাজরে শিও।, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ --অর্থাৎ ওজন্বী কবিতাই বেশির ভাগ । বেশ 
মনে আছে শ্রীলোকেন্দ্রনাথ পাঁলিতই তাঁকে তর্ক করে বোঝান যে রবীন্দ্রনাথ মস্ত 
কবি। কবি তর্কে হেরে স্বীকার করেছিলেন একথা» কিন্তু ববীদ্রনাথের মাত্র 
কয়েকটি কবিতার উচ্ছৃদিত হখ্যাতি করতেন : যেতে নাহি দিব, ছুই বিঘা জমি, 
পুরাতন ভৃত্য । নিরুদ্দেশ যাত্রা নিয়ে লৌকেন কাকার সঙ্গে কবির তর্ক মনে পড়ে। 
কবির বক্তব্য ছিল : “যাতে বোঝা যায় না তাঁতে আমি নেই ।”--এই মত তাঁর শেষ 
পর্যন্ত ছিল।”২৭? 

উদ্ধৃত মন্তব্যঠি থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যকুচির পরিচয় পাওয়া যায়। “ছুই বিঘ! 
জমি” কবিতার সবটুকৃই স্পষ্ট-_-কবিতাটির ব্যাচার্থ বা অর্থমূল্যই এর সর্বস্ব বললেও 


২৭। উদ্দানী ছিজেন্্লাল, পৃঃ ৪০ । 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ৩৯২ 


অত্যুক্তি হয় না। অথচ কবিতা হিসাবে “নিরুদ্দেশ যাত্র। কবিমানসের গভীবার্থবাহী, 
বর্ণময় পটভূমিকায় আলোছায়াসঙ্কেতে এক বাচ্যাতিরিক্ত রসধ্বনির স্ট্টি করেছে। এর 
তুলনায় ছুই বিঘা! জমি'কে শিশুপাঠ্য কবিত। বললেও অত্যুক্তি হয় ন1। তবুও প্রাচ্য- 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠক ও নিজে কবি হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল কি কাব্যবিচারের 
এই সাধারণ স্ুত্রটি বিস্বৃত হয়েছিলেন? আসল কথা, দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্রকাব্য- 
বিরোধিতার মূলে ছিল তার কাব্যবিচারের বিশেষ মাপকাহঠি--তিনি মনে করতেন 
যে কাব্য হবে ম্পষ্টভাষী, পেশীবহুল, _অর্থমূল্যই হবে তীর সবটুকু কিন্তু ভিন্নপন্থীরা 
বলবেন কাব্য শুধু অর্থভারৰাহী নয়, বাচ্যার্থের সীমাকে অতিক্রম করতে না পারলে 
কাবা, কাবা না হয়ে হয় অর্থসমুচ্চন্ন মাত্র । ববীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্বরূণ বিশ্লেষণ করতে 
গিয়ে স্বন্দব একটি উপমার সাহায্য গ্রহণ করেছেন : পপুকষদের যথাঁধথ হওয়া 
আবশ্তক-_কিন্তু মেয়েদের স্থন্দর হওয়া চাই। পুরুষের ব্যবহার মোটের উপর 
স্পষ্ট হইলেই ভালো-_কিস্তু মেয়েদের ব্যবহারে অনেক আবরণ আভাস ইঙ্গিত থাক! 
চাই। সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলংকারেব বূপকের আভাদের 
-ইঙ্নিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্শন-বিজ্ঞানের মতে। নিরলংকাঁর হইলে তাঁহার 
চলে না।২৮ 
শব্ার্থের অতিরিক্ত কবিতার একটি গুঢ় সত্য থাকে--শবের মধ্যেও অর্থাতিরিক্ত 
রং, স্বর ও সন্কেততাষণ থাঁকে। প্রতীক, বূপকল্পনা, মণোঁময় ভাবনার বাহক হিলাবে 
আর একদল কবি কাব্য রচনা করেছেন-__তারা ঠিক কবিতার শব্দার্থমূলো বিশ্বাসী 
নন, তারা কবিতার বোধসত্যকেই চরম মূল্য দিয়ে থাকেন। তাদের কবিতাকে 
স্ষ্পষ্ট অর্থমূল্যের দিক থেকে বিচাঁর করতে গেলে “অর্থহীন” “ম্ববিরোধী” মনে হওয়। 
অস্বাভাবিক নয়। বল! বাহুল্য, কবিতার অর্থমূল্যকে চরম করে দেখতে গিয়েই 
দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের অনেক সার্থক কবিতার কাব্যমূল্য উপলব্ধি করতে পারেন 
নি। সাহিত্যবিচারে ছিজেন্দ্রলল অনেক স্থলে তার এই মতবাদকে হম্পষ্টভাবেই 
ঘোষণা করেছেন। ববীন্দ্র-ছিজেন্্র মত-বিরোধকালে ছিজেন্দ্রলীল একটি প্রবন্ে 
লিখেছিলেন £ 
, “অনেক ব্রাউনিং-শিল্ত এই রূপক লিখিবার জন্য ব্যস্ত । ইচ্ছা করলে বেশ মোজ' 
কথায় বক্তব্যটি প্রকাশ করতে পাঁরতেন। কিন্তু করবেন নাঁ। তারা কবিতাকে 
দুরূহ করে একটি আমোদ উপভোগ করেন। এমন কি, কবিতার নাঁমটিও তার 
আসল নাম দিবেন না, পাছে টক করে পাঠক তার অর্থ ধরে ফেলে। তার নাও 


২৮। সাহিত্যের তাৎপর্য ( ১৩১* ) £ সাহিত্য । 


৩৯৩ রবীন্দ্রনাথ ও ছিজেন্দ্রলাল 


দেবেন এমনি যে, নামের সঙ্গে তার পংক্তিগুলো৷ মিপিয়ে নেওয়া পাঠকের পক্ষে একটা 
সমন্তা হয়ে দীড়ায় । তার যে রূপক (যা নারকেলেব ছোবড়ার মত শাসটিকে সধতে 
ঢেকে রাখে ) লিখতে বেশী চাইবেন, তার আর আশ্চর্য কি ?”২৯ 


এই সময়ে ছ্িজেন্দ্রলীলের *আলেখ্য” কাব্যটিও প্রকাশিত হয়। এই কাবোর 
ভূমিকা'তেও তিনি “প্রহেলিকাঁ-কাব্য সম্পর্কে শ্রেষাত্মক মন্তব্য করেছেন 
(২১শে বৈশাখ, ১৩১৪ )। “কালিদাস ও ভবভৃতি' গ্রস্থেও তিনি কাবোর কষ্টকল্লিত 
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে সমর্থন করতে পারেন নি। ছিজেন্দ্রলালের ববীন্দ্রকাব্য সম্পর্কে 
অল্পষ্টতাঁর অভিযোগকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটন! হিসাবে বিচার করলে এই পরের সমগ্র 
মর্মবাণী উদ্‌ঘাটিত হবে না। নানাদিক থেকেই এই যুগে রবীন্দ্রকাবাবিরোধী একটি 
আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সুবরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত “সাত্ত্যি” পত্রিকা 
দীর্ঘকাল ধরে রবীন্দ্রপাহিত্যের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আক্রমণ চাপিয়ে আমছিল। 
এমন কি যে সব তরুণ পাহিত্যিক ভাব ও ভাষার দিক থেকে রবীন্দ্র-বরণ করেছিলেন, 
সমাজপতির ক্ষুরধার সমালোচনা তীদের উপরেও নির্যমভাবে বধিত হয়েছে । এই 
পর্বে বিপিনচন্দ্র পালের মতো মনীষীও ববীন্্নাথের সাহিত্য, ধর্মবোধ, আদর্শবাদ, 
স্বদদেশপ্রেমিকতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিস্বতন্ত্রহীনতা'র অভিযোগ এনেছিলেন। তার 
“চরিক্রচিত্র” প্রবন্ধটি ব্বীন্দ্রদ্ধিজেন্দ্রবিরৌধলগ্রেই রচিত হয়।৩০ তিনি লিখেছেন £ 
“উর্ণনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তত্ব বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার করে 
ববীন্নাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতে অনেক সময় ভাবের ও রদের তন্তমকল 
বাহির করিয়া, আপনার অদ্ভুত কাবাসকল রচন৷ করিয়াছেন। তাহার কাব্য যেমন 
ক্লচিৎ বস্ততন্ত্র হইয়াছে, তাহার চিত্রিত লোৌকচবিত্রেণও অনেক সময় এই বস্ততন্ত্রতার 
অতাব দেখিতে পাওয়া যায়ি।” 

বিপিনচন্দ্রের এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রবিরোধী সাহিত্যিকদলের মধ্যে একটি আনন্দময় 
উত্তেজনার স্থগ্টি করেছিল। বিরোধীদলের মুখপত্র "সাহিত্য” পত্রিকার সম্পাদক 
স্থরেশচন্দ্র সাজপতি মহাশয় তিক্ত ভাঁষায় রবীন্দ্রনাথের “মোসাহেব”-দের এই প্রবন্ধটি 
পড়ে উপকৃত হতে বলেন।৩১ “আঁনন্দ-বিদায়' অভিনয়টি এর ছ শান পরের ঘটন]। 
রবীন্দ্রপাহিত্যের বিরুদ্ধে বন্ততত্ত্রতার অভিযোগ নিয়ে পরবর্তীকালে যে থোরতর 
আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, তার হুত্রপাঁত এই সময় থেকেই। প্রমথ চৌধুরী 
সম্পাদিত “সবুজপত্র, (১৩২১) ও চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত “নারায়ণ” পতিকা ( ১৩২১) 


২৯। উপমা £ সাহ্িতা, বৈশাখ, ১৩১৪। 
৩০ চরিত্রচিত্র £ বগদর্শন, চৈত্র ১৩১৮। 
৩১। সাহিত্য আধা, ১৩১৯, পৃহ ২৭৭ । 


ছ্বিজেন্্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৩৯৪ 


এই সময়ের সাহিত্যিক আন্দোলনের ছুই বিরোধী শিবিরে পরিণত হয়েছিল। অবশ্ঠ 
এই আন্দোলন যখন চরম হয়ে উঠেছিল দ্বিজেন্দ্রলাল তখন পরলোকে। কিন্তু 
আন্দোলনের সুতব্রপাতকালে তিনি জীবিত ছিলেন। তা ছাড়া রবীন্রপাহিত্যের 
বিরুদ্ধে দিজেন্্রলালের অভিযোগ তৎকালীন রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলনেরই সবচেয়ে 
বলিষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ মাত্র। 
দ্বিজেন্দ্রলাল ববীন্্রকাব্যের বিরুদ্ধে ছুটি অভিযোগ এনেছিলেন। অস্পষ্টতা ও 

দুর্নীতির অভিযোগ । দ্বিতীয় অভিযোগটি মোটেই দ্বিজেন্দ্-মানসের অনুকূল ছিল না। 
কারণ ছিজেন্দ্লাল তীর বহু রচনায় বুদ্ধিদীপ্ত সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। 
“পাষাণী' রচয়িতার পক্ষে “চিত্রাঙ্গদা'-র দুর্নীতি আলোচনা করা নিতান্তই অসঙ্গত 
বলে মনে হয়। দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের শ্রদ্ধাবান পাঠক অন্তত একথা বিন] দ্বিধায় স্বীকার 
করবেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্যস্থষ্ঠির মধ্য নীতিপ্রচারকের ভূমিকা গ্রহণ করতে 
চাননি। কিন্তু তিনি হঠাৎ কেন “চিত্রাঙ্গদী*+-র মতো একটি সার্থক কাব্যের মধ্যে 
দুর্নীতি আবিষ্কার করতে বসলেন, এই হল প্রশ্ন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমে যখন রবীন্দ্র- 
কাব্যের বিরুদ্ধে অন্পষ্টতাঁর অভিযোগ আনলেন, তখন তার মধ্যে একটি সত্য ছিল 
যে, এ বিরোধ প্রধানত নীতিগত--কাব্যবিচারের অর্থমূল্য ও বোধমূল্য নিয়ে। 
রবীন্দ্রনাথের ভাঁষা, ভাব ও প্রকাঁশরীতি দ্বিজেন্দ্লালের ভালো লাগে নি। কিন্তু 
উত্তেজনার ঝে' কে তিনি তীর স্বপক্ষের মুক্তিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, এই সময়েই 
তিনি ববীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে ছুরনীতির অভিযোগ আনলেন-_এর মধ্যে যুক্তির চেয়ে 
বড় হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথকে আঘাত করার উত্তেজন1। এবই নগ্ন আত্মপ্রকাশ 
ঘটেছে 'আনন্দ-বিদায়* প্যারডভিতে। প্রস্তাবনা” অংশ থেকেই ব্যক্তিগত আক্রমণের 
তীব্রতা উপলব্ধি করা যায় ঃ 

নাহি যাঁর রুষে ভক্তি 

বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি ধার 

লালসায় শুধু অন্ুরক্তি 

এট] তারও মন্তকে চাটিক! 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ বছর পর্যস্ত 

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ও সক্রিয় ছিল। ববীন্দ্রকাধোপন প্রতি এই 
আনুগত্যের আতিশয্য ছিজেন্দ্রলালের ভালো লাগেনি । রুবীন্ত্রপ্রবততিত কাঁব্যবীতি 
অক্ষম অনুকবণকারীর হাতে কতকগুলি অর্থশূন্য শবসমষ্টিতে পরিণত হতে পারে__ 
ঘিজেন্দ্রলীলের মনে এ জাতীয় আশঙ্কাও ছিল। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যা সম্ভব, তার 
অনুসরণকারীদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। থজুতা, ম্পষ্টতা ও বলিষ্ঠতাকে তিনি 


হি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল 


সাহিত্যন্ত্রির মূল উপাদান হিসাবে বরণ করেছিলেন । এ কথ সত্য যে রবীন্দ্রনাথের 
প্রতি তার ব্যক্তিগত আক্রমণ মাত্রা ছাঁড়িয়েছিল-_কিস্তু কাব্যবিচারে আর একটি 
দিকও যে আছে তাও দ্বিজেন্্লাল হুম্পষ্ট ভাষায় ও বিনা ছিধায় ঘোষণ। 
করেছিলেন। কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন এ সম্পর্কে একটি মূল্যবান মন্তব্য 
করেছেন £ “দ্বিজেন্দ্রলাল সাঁহস করিয়া বলিয়াছেন, কাব্যে ন্যায়শান্্টাকে মানি! 
চল! একান্ত আবশ্যক--এবং রবীন্দ্রনাথ সময় সময় ন্যায়শান্রকে পদদলিত করেন। 
রবীন্দ্রনাথও ততোধিক সাহসের সহিত বলিয়াছেন, ন্যায়শান্্কে মানিয়া চলিতে গেলে 
সকল সময় ভাল কবিতা হয় না। উভয় সাহমিকতাঁর মধ্য হইতে আমর লাভ 
উদ্বত্ত করিয়াছি ।”৩২ 

রবীন্দ্র-ছিজেন্্র মতবিরোধ এখন ইতিহাসে পরিণত হয়েছে । অর্ধ-শতাবী পূর্বের 
এই কাহিনীর মধ্যে ছুটি সত্য একালের সম্মুখে উদ্ভািত হয়ে ওঠে: প্রথমত, 
রবীন্দ্রজীবনের প্রথমাঁধে” রবীন্দ্রবরণ ও ববীন্দ্রবিরোধের বিচিত্র ইতিহাস; দ্বিতীয়ত, 
রবীন্দ্রনাথের প্রবল একাধিপত্যের যুগেও দ্বিজেন্দ্রণালের অপরিসীম আত্মপ্রতায় ও 
ও মানসিক স্বাতন্ত্র । ধবীন্দ্রনাথকে লাঞ্ছিত করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালও কম লাঞ্চিত 
হন নি। মৃত্যুর পরেও এজন্য তার মূল্য দিতে হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল এ বিষয়ে 
সচেতনও ছিল। তাই “কাব্যের অভিব্যক্তি লেখার আগে দেবকুমারকে লিখেছেন £ 
“পালিতের এ পরামর্শ একটু 19 হলেও 17 যে, তাঁতে আর সন্দেহ নেই। বেশ, 
তবে তাই হোক । আমি তা হলে লিখেই প্রতিবাদ করব। 1701795 0:00 0- 
০5$কে আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি $ কিন্তু কেউ যদ্দি আমাকে এজন্য বিছিষ্ট ভাবে, 
-_সে কিন্তু বড় অন্যায় ও আক্ষেপের কথা হবে ।”৩৩ তবে অর্ধশতাঁবী পরে 
সাময়িকতার ধুলিজালের উধধর্ব বিচারবুদ্ধির উদদারক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলীলকে নৃতন করে 
আবিফার করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের ললিত-মধুর কবিকীতির মোহ তার ভাব- 
ত্বাতন্ত্যকে আবিষ্ট করতে পারে নি-_বস্তসত্যের প্রতি বিশ্বাম বুদ্ধি-বিচারের অন্তর 
শাসন তাকে কাব্যমূল্যের আর একটি প্রত্যয়ে অচল-প্রতিষ্ঠা করেছিল। কোনো 
কোনে। সময় বিভ্রান্তি ঘটলেও তিনি মনের অনন্যতা হারান নি। ববীন্দ্র-প্রভাবিত 
বাংলাসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাই অপঠিত ও অনাদৃত। অবশ্য বাঙালী পাঠকও 
তাতে লাভবান হয় নি।৩৬৪ 


৩২। “সোণার শিকলি' কবিতা! ( গোলাপ গুচ্ছ ) প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ মন্তধা করেছেন : “বল! বাহুল্য 
আমার এ সনেটটি রধিবাধুর “মোধার বাধন' কবিতার অন্ুদরণে লিখিত। প্রভেদ এই যে, তাহার খাটি 
সোনা, আর আমার €060108] 0০10...” 

৩৩। ৰলবানী £ পৃঃ ১৫৮ ৩৪। দ্বিজেন্্রলাল £ দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃঃ ২৯৯। 


দ্বিজেন্রলালের প্রভাব 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিংশ শতকের প্রথম ত্রিশ বছর কালের বাংলা 
কাব্যের ইতিহাল ববীন্দ্রনাথের ব্যাপক প্রভাবের ইতিহাম। এই যুগের কোনো 
কোনো! কবির রচনায় ছ্বিজেন্্লালের কাব্য প্রভাবও লক্ষা করা যাঁয়। দ্বিজেন্দ্রকাবোর 
মহজ ন্বতঃক্র্ত কৌতুৃকরন ও ভাঁষা-ছনের প্রথাবদ্ধ রীতি-নীতির অস্বীকৃতি 
তৎকালীন অনেক কবিষশঃপ্রার্থীদের উৎসাহিত করেছিল। ববীন্দ্রনাথের প্রতি 
তাঁদের সশ্রদ্ধ আন্গত্য সত্বেও তীর] দ্বিজেন্দ্রলালকেও অন্রসরণ করার চেষ্টা করেছেন। 
দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে শবীর্থবাদী, তাই ববীন্দ্রকাবোর রহস্যময় 
সৌন্দর্ষ-নিকেতনের আলোছায়ামন্কেত তাঁকে মোহগ্রন্ত করে নি। অথচ রবীন্দ্- 
ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ ছিজেন্ত্লীলের ছ্বারাঁও প্রভাবিত হইয়েছিলেন। হাস্যরস, 
সঙ্গীত ও প্রকাশরীতি--তিন দিক থেকেই ছিজেন্দ্রলালের প্রভাব ম্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ 
ও ছ্বিজেজ্ুলাল--ছুজন কবির প্রভাঁবকে যুগপৎ আত্মপাৎ করে একালের কোনো 
কোনে! কবি বিচিত্র মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার ( ১৮৬১-১৯৪২ ) ছিলেন দ্িজেন্দ্রলালের চেয়ে ছু বছরের বড়। 

সমসাময়িক কবিদের মধ্যে ধারা ছ্বিজেন্ত্লালের কাব্যের দ্বাব! প্রত্যক্ষভাবে প্রভবিত 
হয়েছেন বিজয়চন্দ্র ছিলেন তী'দের মধ্যে সবচেয়ে বরধায়ান। ব্জিয়চন্ত্র রবীন্দ্রনাথ, 
ছ্বিজেন্ত্রলীল ও অক্ষয়কুমার বড়াল-তিনজন সমসাময়িক কবির দ্বারাই অল্পবিস্তর 
প্রভাবিত হয়েছেন। তবে ছিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রভাবই সবচেয়ে সক্রিয় হয়েছিল। 
বিজয়চক্জরের বাগ বৈদগ্ধ ও হাস্যরস স্থষ্টি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর কবিতার 
হালক] ছন্দের চটুল বিন্যা “আযাঁঢ়ে' কাব্যের দ্বিজেন্দ্রলালকে শ্মরণ করিয়ে দেয় : 

নামটি শুনেই শাশুড়ী হলেন হতভদ্বা, 

শ্বশুর বলেন মন্দ কি, তবে একটু লঙ্কা! । 

কথাটা এই বাগচী-পাঁড়ায় পরাণ বাগচী বড় লোক, 

লোমে ভরা বুকের পাঁটা, কটা কটা ছুটে! চোখ ।১ 

'যজ্ঞতশ্ম' (১৩১১) ও 'ফুলশর” (১৩১১) কাব্যের হাশ্তরপাজক কবিতাগুলি 

পরবর্তীকালে 'ছেয়ালি' (১৩২২) কাব্যগ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। কেরাঁনী-জীবনের 
বিড়ম্বনা, দাম্পত্যপ্রেমের গগ্ভাত্ক পরিণতি, ছেলেমেয়ের সংখ্যাধিকা প্রভৃতি 
বিষয়গুলি দ্বিজেন্দ্রলালের পরিহাস ও বিদ্রপরসের প্রত্যক্ষ প্রেরণ] থেকেই রচিত 


৩৯৭ দ্বিজেজ্রলালের প্রভাব 


হয়েছে । বিজয়চন্্রও এ বিষয়ে তাঁর কবিবন্ধুর পথই অনুসরণ করেছেন--এ জাতীয় 
কবিতার বাঁকচাতুর্য ও উপকরণ ছুইই ছ্বিজেন্দ্রকাব্যন্থলভ : 
রোদন বেদন জানাই কিছু আপীসে আর বালিসে, 
জানেন কিছু ডাক্তার পাঁচু, পৃষ্ঠদেশের মালিশে ! 
( কেনন। ) দাম্পত্য প্রেমের পথ্যে সকল রোগ তো সারে না? 
( অহে1) বেড়ে যাচ্ছে ছেলেমেয়ে ধন-দৌলত বাড়ে না।২ 
বলা বাহুলা কবিতাটির সঙ্গে ছ্বিজেন্দ্রলালের “কেবানী” (আষাটে ) কবিতাটির 
একটি নিকট সাদৃশ্য আছে। ইংরেজি-বাংলা-মিশ্রিত বাগবিধিকেও দ্বিজেন্ত্রলালের 
মতো তিনি কোনো কোনো ব্যঙ্কবিতার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছেন-- এই 
মিশ্রভাষা বাবহারে ও স্বরবৃত্তাশ্রয়ী লঘু ছন্দ প্রয়োগে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 
“যজ্ভম্ম* কাবাগ্রন্থের 'পরিহাম” অংশের পঞ্চদেবস্ততি” গণেশবন্দনা” প্রভৃতি কবিতায় 
হাসির গান-এর কোনো কোনে কবিতার প্রভাব আছে। হাঁসির গান,-এবর 
কতকগুলি গানে দেব-্দেবী নিয়ে রঙ্গ-বহস্য করা হয়েছে । এ প্রস্‌ঙ্ষে 'কক্কি অবতার" 
গ্রহস্নটিও উল্লেখযোগা । গণেশবন্দনা” কবিতায় কবি বলেছেন : 
“একবার কপা কর শ্ীদন্তে ইছুর মার, 
ঘোঁড়া দিব, হাঁতী দ্দিব, যাহে ওঠে মন; 
অথবা মোটর কার, নৃতন বাহন |” 
দ্বিজেন্দ্রলাল সমসাময়িক বাঁজনৈতিক জীবনের অসঙ্গতি নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রপ 
করেছেন। বিজয়চন্দ্র “বাঙ্গালার পলিটিকৃস” কবিতায় দ্বিজেন্্রলালের এ জাতীয় 
কাব্যরীতি অনুসরণ করেছেন। বাঁকৃসর্বস্ব বাঙালীর “আর্ম-চেয়ার পলিটিকৃস”*কে 
এখানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে: 
“আরাম চেয়ারে শুয়ে ভেবে কূল পাইনে, 
কিদ্বিধ শাসন নীতি হবে ফিলিপাইনে 1” 
কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রলালের “নন্দলাল”, “কলিষজ্ঞ” প্রভৃতি কবিতাকে স্মরণ করিয়ে 
দেয়। দ্বিজেন্দ্রলীল উতৎ্কট রোমান্সগ্রন্তা নায়িকাকে ব্যঙ্গ করেছেন। “নব- 
হিরোইন” কবিতাটির উপাদানসংগ্রহে বিজয়চন্্র তার কবিবন্ধুর পথই অনুসরণ 
করেছেন। “ফুলশর” কাব্যগ্রস্থের অন্তর্গত “বঙ্গমঙ্গল” কাব্যটিকে একটি ?1০০%- 
1)5:০1০ খণ্ডকাব্য বল! যায়--বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অবলম্বন করে তিনি এই ব্যঙ্গকাব্যটি 
রচনা করেছেন। এই খগ্ডকাব্যটির মূলেও ছ্িজেন্দ্রলালের প্রত্যক্ষ, প্রেরণা আছে। 


১। শাব্প্রেম : 
২। বেড়ে যাচ্ছে ছেলেষের়ে ই এ 


ছিজেন্ুলাল : কবি ও নাট্যকার ৩৯৮ 


বিজয়চন্দ্রের প্রক্ৃৃতিসম্পক্কিত বিদ্ধপমূলক কবিতা “নবখতুসংহার'-এ খতুসম্পকিত 
রোমান্টিক মনোভাবের প্রতি একটি সমালোচনামূলক স্লেষাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে 
উঠেছে : 
“বৃষ্টি পডে ঝুপ ঝাপ 
জলে কাদা পথে পাঁক 
পাকে পোকা, জলে সাপ 
মরি তরাদে। 
ঞ ৬৬ ৬ 
ভিজে চুল নাহি বাঁধে 
ধুয়ার জলনে কাদে, 
তবু ভালভাত রাঁধে 
যত বিরহিণী।” 


কবিতাটির প্রকশরীতি ও মনোভাব দ্বিজেন্রলালের “বা” কবিতার (হাসির 
গান ) প্রভাঁবজাত। বিজষচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দকেও বাংলাষ ব্যবহার করেছেন। 
বিজয়চন্দ্রের “যজ্ঞভম্ম” কাব্যগ্রন্থের কিছু কিছু কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ছন্দোরীতিরও 
অন্নকবণপ্রয়াগ লক্ষণীয়। এ যুগের কবিরা যেমন লঘুচপল কাব্যরীতি সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকা”-কে (শ্রাবণ, ১৩০৭) অনুসরণ করেছেন, তেমনি দ্বিজেন্্র- 
লালের “হাঁসির গান?”ও তদের লঘুক্বিতা রচনার প্রেরণ] সঞ্চার করেছে। 
বিজয়চন্দ্রের “হেয়ালি' (১৩২২) কাব্য প্রধানত ছ্বিজেন্দ্রশিস্তেরই বচনা।৩ কাব্যটি 
ছিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর ছু বছর পরে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই কাব্যে 
ছ্বিজেন্দ্রলালের পন্থীন্থসরণ করেই তাঁকে তার কবিবন্ধু ও বধাঁয়ান শিত্ধ শ্রদ্ধাগুলি জ্ঞাপন 
করেছেন । 

কাস্তকবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) ব্ববীন্দ্র-ছিজেন্্র নিশ্র-মানসের 
উত্তরাধিকারী । তিনি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েরই কাঁব্যকলার ছার! 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা ও দ্বিজেন্দ্রলালের কৌতুক- 
প্রবণতা-_ছুই-ই তাকে সমানভাবে আকর্ষণ করেছিল। মৃত্যুর ছু বছর আগে 
(১৯*৮) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রজনীকান্তের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথও 


৩। “হেয়ালি' কাব্োর বিষয়বস্ত সম্পর্কে ধিজয়চজ্ত্র নির্দেশ দিয়েছেন £ পদ্বাদণী ম্মৃতি' বাহার আলাপ্য 
মধুর ম্থাতিতে রচিত, তিনি হাম্তবসের কবিতার এবং দেশ প্রেম-উদ্দীপক সঙ্গীত রচনায় বঙ্গসাহিত্ে উচ্চতম 
স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং তাহার নাটারচনা, এদেশে নবধুগের অবতারণা করিয়াছে" 


রি ভিজেন্রলালের প্রভাব 


রজনীকান্তের কবিতার ও গানের অনুরাগী ছিলেন । বুজনীকান্ত হুরারোগ্য ক্যান্সার 
(রোগে আক্রান্ত হয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে থাঁকার সময় রবীন্দ্রনাথ তার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।5 রবীন্দ্রনাথের “কণিকা+-র আদর্শে তিনি তার “অমৃত” কাব্য- 
গ্রন্থটি রচনা করেন। কিন্তু তবুও রজনীকান্তের উপরে ছিজেন্দ্রলালের প্রভাবই 
অধিকতর পরিষ্ফুট হয়েছে। কান্তকবির প্রতিত৷ ছিল প্রধানত গীতিকারের। 
্বদদেশী গান ও হাঁসির গানগুলিতে কাস্তকবি প্রত্যক্ষভাবেই ছিজেন্ত্রলালের দার! 
প্রভাবিত হয়েছেন। দ্বিজেন্ত্রলালের এই শ্রেণীর গাঁনের শুধু ভাবই নয়, ভাষাও 
তাকে আকর্ষণ করোছিল। কাম্তকবির ইংরেজি-বাংলা-মিশ্রিত কাব্যরীতিও 
দ্বিজেন্দ্রকাব্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল। “কল্যাণী” কাব্যের অন্তর্গত “পুরোহিত” 
“দেওয়ানী হাকিম”, “ডেপুটি”, “উকিল”,-_-এই চারটি গানে দ্বিজেন্দ্রলালের “আমর! 
বিলেত ফেরতা ক'ভাই” গানের ভাবভঙ্গি, এমনকি সুর পর্যন্ত অন্নুকরণ করা হয়েছে ।€ 
তরুণ-ডেপুটিচরিত বর্ণনায় কান্তকবি তাঁর অগ্রজ কবির পথই অনুসরণ করেছেন : 

আমরা, 095 কি ২৪৮? কি 98091, 

আমর) 01100109] 7361201) এর 198116], 

আমরা, আসামী-শশক তেড়ে ধরি, যেন 

73109011907 কি 91327161. 

আমরা, দেখতে ছোকরা বটে, 

কিন্তু কাঁজে ভারি চটপটে,, 

যাহা, এজলাসে বসি, মেজাজ কক্ষ, 

চট্‌ করি উঠি চটে। 
দ্বিজেন্দ্রলালের মতোই কান্তকবি ইংরেজি-বাংলা-মিশ্রিত কাব্যবীতি প্রয়োগের 
দ্বারা বক্তব্যকে সরস ও উপভোগ্য করে তুলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক 
ব্যঙ্গবিদ্ধপের উপকরণকেই কান্তকবি স্বতন্ধ ভাষায় রূপ দিয়েছেন। কাস্তকবির 
'পুরাঁতত্ববিদ” ( কল্যাণী ) কবিতাটির প্রেরণামূলে আছে দ্বিজেজ্জলালের “তাঁনসান- 
বিক্রমাধিত্য-সংবাদ” 'ইরাঁণ দেশের কাজী, জাতীয় কবিতার প্রভাব। পুরাঁতত্বের 
মধ্যে নানা উৎ্কট অসঙ্গতি স্ষ্টি করে কান্তকবি হাস্তরস স্থটটি করেছিলেন : 
রাজা অশোকের কটা ছিল হাতী 
টোডরমল্ের কটা ছিল নাঁতি 


৪। কান্তকবি রজনীকাস্ত ঃ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, পৃঃ ৯৩৯৪। 
৫ | চারটি গানেরই পাদটিকায় কান্তকবি নির্দেশ দিয়েছেন £ 
“ছুর-_'আমর1 বিলেত ফেরত ক'ভাই 110: 1, 7২০১ 


দ্বিজেজ্জলাল £ কবি ও নাট্যকার ৪৬ 


কাঁলাপাহাঁডের কট] ছিল ছাঁতি 
এ সব করিয়া বাহির, বড বিদ্কে করেছি জাহির। 


পুরাঁতত্ববিদদদের উত্কট গবেষণ] নিয়ে ছ্বিজেন্দ্রলালের বিদ্রপাত্বক সমালোচন! 
এই প্রসঙ্গে উলেখযোগ্য (বক্তৃতার নমুনা (প্রত্বতত্ব ): চিন্তা ও কল্পনা )। 

কান্তকবির “তামাক কবিতাটিতে ( কল্যাণী ) লঘুভঙ্রিতে তামাকের প্রশস্তি 
রচনা করা হয়েছে । নেশার মৌতাঁত নিষে দ্বিজেন্দ্রলাল একাধিক হাঁসির গান 
লিখেছেন । “হাসিব গাঁন'-এর “চা” “ভাঁউ” ন্থবা" প্রভৃতি গানে তিনি নেশা নিয়ে 
নানা রসিকতা করেছেন। কান্তকবি দ্বিজেন্্রলালের বিষয়বৈচিত্র্যের অধিকারী না 
হলেও অগ্রজ কবির মনোভঙ্ষি ও স্থবকে যথার্থ অন্থমরণ করেছেন । কাস্তকবির 
স্বিখ্যাত ভোজনবিলাসসম্পকিত “ওদিক কবিতাটি কল্যাণী) প্ররুতপক্ষে 
ছ্বিজেন্্লালের “পন্দেশ বুদে গজা মতিচুর গানটির পূর্ণতর ও পরিবর্ধিত সংস্করণ 
মাত্র--ছিজেন্্রশাল যা হ্বল্পভাঁষণে ইঙ্কিত দিয়েছেন, কান্তকবি তাই বিচিত্র “আখর' 
সহযোগে পল্লবিত করেছেন । দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন £ 


আহা, ক্ষীর হত যদি ভাবত-জলধি, ছানা হত যদ্দি হিমালয়: 
আহা, পারিতাম পিছু করে নিতে কিছু স্থবিধা হযশ মহাঁশয ; 
অথব] দেখিয] শুনিষ। 
বেডাতীম গুনগাণয়া, 
আহা, মযবা-দোঁক।নে মাছি হযে যদদি--কি মজাঁরি হত দুনিয়া ; 
আহা, বেজায বেদম বেমালুম তাহা খাইতাম হয়ে মরিষ1।৮ 


কান্তকবি লিখেছেন £ 
যেমন, সরোবর মাঝে কমলেব বনে 
কতশত পন্ম-পাতা, 
তেমনি, ক্ষীর-সরসীতে, শতশত লুচি 
যদি রেখে দিত ধাতা। 
(আমি নেমে যে যেতাঁম ), (ক্ষীর-সরোবর-ঘন"্জলে আমি 
নেমে যে যেতাম ); (গামছা পরে নেমে যে যেতাম ) 
(একটু চিনি যে নিতাম ), (সেই চিনি ফেলে দিয়ে 
ক্ষীর লুচি আমি মেখে যে খেতাম )$ ( আহা মেখে যে খেতাম )। 


এখানে বুঝতে অন্থবিধা হয় ন। যে ছিজেন্্রলালের ক্ষীরুরূপী “ভারত-জলধি'ই 
কাস্তকবির কবিতায় “ক্ষীর-সরসী'তে পরিণত হয়েছে । তবে ছিজেন্দ্রলাল “ময়র1- 


৪৯১ ্‌ দ্বিজেজ্্রলালের প্রভাব 


দোকানে মাছি হতে চেয়েছেন মাত্র, কিন্তু তার ভাবশিশ্বটি তাতেও সন্তষ্ট না হয়ে 
“ক্ষীর-সবরোবর*্ঘন*জলে" গামছা'পরে নেমে যেতে চেয়েছেন! গুরু-শিষ্তেও এইটুকুই 
যা পার্থক্য । 

রজনীকান্তের হাঁসির গানগুলিতে যেমন অবিমিশ্রভাবে দ্ধিজেন্্রপ্রভাব 
পড়েছে, ত্বদেশী সঙ্গীতগুলিতে তেমন পড়ে নি-_কারণ এখানে দ্বিজেন্্লালের 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আছেন। কিন্তু কাব্যরীতি সম্পর্কে দ্বিজেন্্লালের সঙ্গেই তার 
সম্পর্ক বেশী। “শেষদিন” (বাণী) কবিতায় কাস্তকবির ক দ্বিজেন্দ্রলালের মতোই 


শোনায় : 
যেদিন উপজিবে শ্বাসকষ্ট 


বাযু-পিত্ব-কফের নাড়ী হয়ে ক্ষীণ 
- হবে নিজ নিজ স্থান-ভরষ্ট। 

যুক্তাক্ষরবহুল এই গগ্যাত্মক কাব্যবীতিটি ছ্িজেন্দ্রলালের অনেক কবিতার কথ। 
স্মরণ করিয়ে দেয় । “তব চরণ-নিয়ে উতৎ্লবময়ী শ্যাম-ধরণী সরলা,--গানটি সম্পর্কেও 
ঠিক এই কথাই বল! যায়। দ্বিজেন্্লালের কবিতার বলিষ্ঠতা "ও পৌকুষদীপ্তি 
কান্তকবির মধ্যে নেই-_কিন্তু. কাস্তকবির নির্ভরতা ও নিগ্ধোজ্জল ভক্তিমাধুরষ 
দ্বিজেন্্রলালের কবিতাক্ঘ অন্থুপস্থিত। কাম্তকবির গীতিপ্রতিভা ববীন্রনাথ ও 

জ্পাল-_ছুজনেরই স্েহলালনে পরিপুষ্ট হয়েছে। 


॥ ২ ॥ 
“পুণিমা-মিলন”* ইভনিং ক্লাব”, “ডাকাত ক্লাব" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও সভা-সমিতি 
অবলঘ্ন করে এক ছিজেন্দ্রতক্ত সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে 
ললিতচন্দ্র মিত্র (নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র) ছ্িজেন্দ্রজীবনীকার দেবকুমার 
রায়চৌধুরা, হাস্তরসিক কবি রদময় লাহা, কৰি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । দেবকুমার দ্বিজেন্দ্রজীবনী ছাড়া “অরুণ” 'প্রভাতী*, “মাধুরী” 'ধাগা। 
গ্রভৃতি কাব্য ও “দেব-দূত” নামক একখানি কাব্যনাট্য রচনা করেন । “দেবকুমারের 
রচনায়ও রবীন্দ্র-ছিজেন্দ্রের যুগপৎ প্রভাব আছে। “দেবকুমারের 'ব্যাধি ও প্রতিকার, 
প্রবন্ধের বই পড়ে দ্বিজেন্দ্রলাল উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেছিলেন । দ্বিজেন্দ্রলালও তার 


৬। দ্বিজেশ্রাজীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী জানিয়েছেন যে কাম্তকবি রজনীকাস্ত দ্বিজেব্রলালকে 
“গুরুদেব বলে ডাকতেন | ১৩১২ সালের ভাক্জ-পৃিমায় সারদাচরণ মিজ্রের বাড়িতে'যে পুর্ণিমা-মিলনের 
অধিবেশন হুর, তাতে রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রলাল তাদের হ্বরচিত গান গেয়ে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। 

১৬১ 


'ছিজেন্্রলাল : কবি ও নাটাকার ৪০২ 


'আলেখা' কাবাখানি “অনুজোপম' দেবকুমারকে উৎসর্গ করেছিলেন। দেবকুমার 
ছ্বিজেন্্রলালের স্থবৃহৎ জীবনী লিখে তার গুরুখণ শোধি করেছেন। 

কবি রসময় লাহাও ( ১২৭৬-১৩৩৫ ) দ্বিজেজ্জলালের একজন বিশেষ ভক্ত 
ছিলেন। ভার বাঁড়িতেও পৃণিমা-মিলনের অধিবেশন হুত। তিনি তৎকালে 
প্রধানত হাস্যরসিক কবি হিসাবেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর “মণিমুক্তা” 
“ছাইভন্ম ও “আবাম' কাঁব্যগ্রস্থত্রয়ে সুষ্পষ্টভাবেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব পড়েছে। 
১৩১২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রারস্তে দ্বিজেন্দ্রলাল কলকাতা থেকে খুলনায় বদলি 
হন। রসময় সেই সময় তাকে একটি দীর্ঘ আয়না উপহার দিয়ে লিখেছিলেন : 

(আমি) শারাধিন রাত তোমারে দেখিতে রহিব হেলিয় দেয়ালে। 

( তুমি) ঘুমভাঙ1 চোখ মুছিতে মুছিতে মুখ দেখে যেও খেয়ালে । 

“আরাম' কাব্যগ্রন্থটিতে ছিজেন্দ্রলীলের হান্বসস্থষ্টির ভঙ্গিটিকে পর্যন্ত: অনুসরণ 
করা হয়েছে। কবিপুত্র দিলীপকুমার বায় লিখেছেন : “্রণময় লাহার নাম হয়ত 
শুনে থাকবেন। কবির তিনি এক প্রিয়বস্ধু ও ভক্ত ছিলেন। তিনি কবির 
অন্নকরণে কয়েকটি হাসির কবিতা লিখেছিলেন, “আরাম” হল বইটির নাম।৮৭ 
আযা্টিক্লাইম্যাক্সের আঘাতে তিনি হাশ্যরস স্থ্টি করতে পারতেন--তার অনেক 
কবিতা গভীরভাবে শুরু হয়ে প্রবল হাম্যবেগে পরিসমাঞ্ত হয়েছে । ছ্বিজেন্দ্রলালের 
হাস্তরসের কৌশল তিনি আয়ত্ত করাঁর চেষ্টা করেছেন। "আরাম" থেকে একটি 
উদ্দাহরণ নেওয়া যাক। একবার কবির বুক জলে যাচ্ছে--কবি তার কারণ. খু'জে 
পাচ্ছেন না। “পরিজন যত সদা অনুগত, সুথী অতি মোর স্থখে ।” সুতরাং বুকজলার 
' কারণ পবিজনরাঁও নয়। প্রেমিকাও নয়,_কারণ “শত উপাসক ছেড়ে সে আমারে 
করেছে হ্বায়দ্ান।” এমন কি “অপরের স্থখে করি ন] ঈর্ধা_তথাপি বুক যে জলে ।” 
শেষের দুটি চরণে বুকজলার সম্ভাব্য কারণ আবিষার করার সঙ্গে সক্ষে প্রবল হাস্- 
রসের স্থঙি হয়েছে : 

কেন পাইতেছি আজি এ-যাতনা প্রভূ, কী বলিব আহা! 
খেয়েছি কাল আন্ত কাঠাল হজম হয় নি তাহা। 

দিজেন্দ্রলাল তার সর্বশেষ কাৰ্যগ্রস্থ “ত্রিবেণী” “অন্থজোপম কবিবর শ্রীরসময় 
লাহার করকমলে” উৎসর্গ করেছিলেন । 

ঘিজেন্্রলালের বয়ঃকনিষ্ঠ ভক্তদের মধ্যে কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 
(১৮৭২-১৯৪৯) নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য | প্রমথনাথও রবীন্দ্র-ছিজেন্্র মিশ্র 
অন্ুকরণের মায়ায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রমথনাথের আখ্যাগ্িকামুলক কবিতাগুপি 
ও শ। উদাসী ছিজেন্রলাল, পৃঃ ৩৭। 


৪8৪৩. ূ হিজেজ্জলালের গ্রভাব 


অধিকাংশ স্থলেই অমিব্রাক্ষর ছন্দে রচিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছন্দো মাধূর্য 
সেখানে নেই । ছিজেন্ত্রলালের কাব্যনাট্যর ছন্দের সঙ্গেই প্রমথনাথের এই জাতীয় 
ছন্দের অপেক্ষাকৃত নিকট সম্পর্ক আছে। দুটি সর্গে রচিত “গৌরাঙ্গ আখ্যায়িকা- 
কাবা, গল্প ও গাথা-কবিতাগুলিতে” বিজেন্দ্রলালের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রভাব 
অধিকতর পরিস্ফুট। কিন্তু প্রমথনাথের গল্প” "গাঁথা ও আখ্যায়িকাগুলির মূলে 
রবীন্দ্রনাথের “কথা ও কাহিনী'র প্রেরণা পরিস্ফুট হয়েছে । তার হালকা সুরের 
কবিতাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্্লাল-_দুজনের স্রই অনুসরণ করার চেষ্টা 
আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনোটিই তার পক্ষে অন্গুসরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। 
কবিশক্তির মৌলিকতার অভাবে প্রমথনাথের কবিচিত্ত রবীন্দ্-ছিজেন্দ্র-কা ব্যাচরণের 
দোটানায় পড়ে ক্লিষ্ট হয়েছে। প্রমথনাথ রায়চৌধুরী “পুর্নিমা-মিলন”-এর একজন 
উৎসাহী সদস্য ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালকে তিনি তার “গান” বইটি উৎসর্গ করেন। 
ছ্িজেন্্লালও প্রমথনাথকে তাঁর পন্ত্র কাব্যখানি উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রটি থেকে 
জানা যায় যে, প্রমথনাথ ছ্বিজেন্ত্রলালের রচনার একজন অনুরাগী পাঠক ছিলেন । 
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই যে প্রমথনাথ দ্বিজেন্দ্লালের দেশপ্রেমমূলক রচনাবলীর 
দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৩১২ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন খুলনায় বদলি ছন, 
তখন কৈলাসচন্দ্র বন্থ মহাশয়ের বাঁড়িতে যে বিদায়সভা। এম্ষ্টিত হয়, (৯ই কাতিক, 
১৩১২) ভাতে প্রমথনাঁথ একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছিলেন। দেই কবিতায় 
দ্বিজেন্্রপ্রতিতা ও ছিজেন্দ্রলালের সঙ্গে রচয়িতা ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও শ্রদ্ধার 
সঙ্ষে স্মরণ কর] হয়েছে : 
“বিদায় চাও যে ওহে কবি, তোমায় বিদ।য় দেয় কে আর! 
তোমার উদ্দার হ্বাদয়পুরে, মোদের অবাধ অধিকার । 
নও ত শুধু হাঁসির কবি 
তোমার হাতের গভীর ছবি 
দীন] বঙ্গভাষার অঙ্ষে অবিনাশী অলঙ্কার 1৯ 

ললিতচন্দ্র মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র (নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের ছুই পুত্র ), মন্মথনাথ 
সেন ( রবীন্দ্রনাথের 'যৌবনবন্ধু' সমালোচক প্রিয়নাথ লেনের পুত্র ) প্রতৃতি তখনকার 
কালের কবিযশঃপ্রার্থীরা ছিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ ছিলেন। তাদের কোনো কোনো! 
রচনায় ছবিজেন্্লালের প্রভাব পড়েছে। হিজেন্্রলালের মৃত্যুর পর টাউনহলে যে 
স্বৃতিপভার আয়োজন করা হয়েছিল তাতে ললিতচন্দ্র মিত্রের, 'রছিত একটি গান 


৮1 জলধর সেন সম্পা্গিত প্রমখনাথের কাব্য-গ্রস্থাবলী দ্বিতীয় খণ্ডে কবিতাগুলি সন্ধলিত হয়েছে! 
৯। ছ্বিজেনত্রলাল ; নবকৃফ ঘোষ, পৃঃ ১২৭। 


ছিজেন্্রলাল $ রুবি ও নাট্যকার ৪০৪ 


গাওয়! হয়েছিল-_গানটি দ্বিজেন্দ্রলালের “আমার দেশ'-এর অন্করণে রচিত 
হয়েছিল £ 
“বঙ্গ তোমার, জননী তোমার, খাত্রী তোমার, তোমার দেশ, 

হেরিয়া তোমার মুদদিত নয়ন, হেরিয়া তোমার স্থির কেশ, 

হেরিয়৷ তোমার ধুলায় শয়ন, হেরিয়া তোমার অস্তিমবেশঃ 

সণ্ডকোটি মিলিত কণ্ঠে কাদে উচ্চে-_নাহিক শেষ। 

কিসের ছুঃখ কিসের দৈন্য, কিসের কান্না, কিসের ক্লেশ, 

“ধন্য কীতি দ্বিজ-ইন্ত্র 1” গাবে যখন কালের শেষ ।”৯০ 


আলোচ্য পর্বের কাংল। কাঁব্যে রবীন্দ্রভক্তদের মধ্যেও দ্বিজেন্দ্রপ্রীতি, এমন কি 
দ্বিজেন্দ্র-বরণের বিচিত্র আকাজ্ষা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই গুসঙ্গে 
আর একজন প্রথর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শ্বাতম্ানিষ্ঠ লেখকের নাঁম বিশেষভাঁবে স্মরণীয়। 
তিনি হুলেন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৪৪৬ )। ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে চৌধুরী- 
পরিবারের যোগাযোগ আত্মীয়তা-কুটুম্বিতার ভিতর দিয়ে আরও গভীর হয়েছিল। 
রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের জোষ্ট্রাতা আশুতোষ চৌধুরীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। 
আত্ততোষ চৌধুরীর মট্প লেনের বাসায় তরুণ রবীন্দ্রনাথ তার “কড়ি ও কোমল" 
গ্রন্থের পাওুলিপি পড়তেন--শ্রোত। ছিলেন আন্ততৌষ চৌধুরী । সেই বিদগ্ধ পরিবেশে 
দু বন্ধুর কাব্যালোচনা হত। সেই আলোচনার কিশোর শ্রোতা প্রমথ চৌধুরী 
পরবর্তীকালে লিখেছেন : “কবিতা বস্তটি কি, সে বিষয়ে তাদের আলোচন৷ 
শুনতুম।'**এই আলোচণার ফলে কবিতা সম্বন্ধে আমার মন যেন জেগে উঠল। 
তিনি কবে কি বলেছিলেন তা আমার মনে নেই। তবে যেমন তিনি আমাদের 
পরিবারে সঙ্গীতের আবহাওয়া ত্ষ্টি করেছিলেন, তেমনি তিনি আমাদের মধ্যে 
কাব্যচর্চারও আবহাওয়া স্যষ্টি করেন, এই পর্যস্ত বলতে পারি । খুব সম্ভবত আমি 
তার দ্বারা.প্রভাবাঘ্বিত হয়েছি ।”৯১ 

পরবর্তীকালে “সবুজপত্র পত্রিকার সম্পাদনাকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সম্পর্ক 
বাংলা সাহিত্যের একটি বহুশ্রুত ঘটনা ।১২ “আনন্দ-বিদায়'-এব দুর্ঘটনার পর 
প্রমথ চৌধুরী স্লেষচতুর কে ছ্বিজেন্্লালকে জবাব দ্িয়েছিলেন।৯৩ তার চেয়েও 


১৭, দ্বিজেন্দ্-বন্দন! £ ভার তবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২*। 

৯১। আতয্ম-কথা পৃঃ ৮৫-৮৬। 

১২। বর্তমান লেখকের “বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী” গ্রন্থের 'সবুজপত্র ও তার দেশ-কাল' 
কধ্যায়টি দ্রষ্টব্য । 

১৩। সাহিত্যে চাবুক : নাহিত্য, মাধ, ১৩১৭। 


৪০৫ দ্বিজেন্্লালের প্রভাব 


মূল্যবান হল চৌধুরী মহাশয়ের “চিত্রাঙ্গদাঁ-বিষয়ক আলোচনাটি৯৪ প্রবন্ধটি 
দ্বিজেন্দ্রলালের “কাব্যে নীতি” প্রবন্ধের 'আঠারো বছর পরে লেখা! হলেও, “চিত্রাঙ্গদা'র 
বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগেবই তিনি সদুত্তর দিয়েছেন । ববীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি এই 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সত্বেও চৌধুরী মহাশয়ের বৃদ্ধিমার্জিত মনের এক অত্ভুত স্বকীয়তা 
ছিল। তাই তিনি কোনোদিনই রবীন্দ্রনাথের ছায়। হতে পারেন নি। 
অপর পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিও তাঁর অকুঞ্ শ্রদ্ধা ছিল। কুষ্ণনাগরিক” 
হিসাবে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে একটি একাত্মতা অন্তভব করেছেন £ “সেকালে 
যারা ছোঁকর! ছিল, তাদের মধ্যে ছুজন লেখক বলে ম্বীরুত হয়েছেন_-ভদ্বিজেন্্লাল 
রায় ও আমি । আমর! দুজনেই কৃষ্ণনাগরিক । আমাদের দুজনের লেখায় আর 
যে গুণের অভাব থাক-_রসিকতাঁর অভাব নেই। দ্বিজেন্্লালের বিশিষ্ট রচনার 
নাম হাসির গান আর বীরবলের কথ] কান্নার বস্তু নয়। ছ্িজেন্দ্রলালের হাঁসির গাঁন 
শুধু লোককে হাসাবার জন্যে লেখা হয় নি। এর মধো অনেকগুলি গান মারাত্বক 
বিদ্ধপে পরিপূর্ণ । চিনির মোড়কে যেমন কুইনিনের বড়ি খাওয়ান হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল 
তেমনি হাসির মোড়কে মেকি পেট্রিয়টিজম, ঝুঁটো ধর্ম ও নানাপ্রকাঁর সামাজিক 
মিথ্যাচারের উপর তার তীক্ষ বিদ্রপ-বাণ বর্ণ করেছেন । বীরবলও তেমনি লোকের 
অন্তরে মিছরির ছুরি ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন ।”১৫ 
চৌধুরী মহাশয় একাধিক স্থানে দ্বিজেন্দ্প্রতিভার সপ্রশংদ আলোচনা! করেছেন। 
তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের উপর ছুটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন ।৯৬ এই ছুটি প্রবন্ধে চৌধুরী 
মহাশয় প্রধানত দ্বিজেন্্লালের “হাঁসির গাঁন*-এর উপরেই আলোকপাত করেছেন। 
পদচারণ-এর (১৯১৯) “দ্বিজেন্দ্রলাল” কবিতায় (সাহিত্য : ভান্্র, ১৩২০) তিনি 
হাস্যরসিক দ্বিজেন্্রলালের প্রশস্তি রচনা করেছেন : 
“যে আলো! দিয়েছ তুমি সহাস্তে বিলিয়ে, 
যে স্থুরে দিয়েছ তুমি ছায়াময়ী কায়, 
মনের আকাশে কভু যাবে না মিলিয়ে-_ 
রহিয়ে সেথায় চির তার ধুপছায়া |” 
প্রমথ চৌধুরী প্রধানত গণ্ভ-লেখক, কবিতা তার স্বক্ষেত্র নয়। তবু “সনেট- 
পর্চাশৎ* (১৯১৩) ও পিদ-চারণ” (১৯১৯) গ্রন্থদ্ধয় থেকে হার বুদ্ধিদীপ্চ মনোজীবনের 


১৪। চিত্রাঙ্গদা! $ বিচিত্রা, চৈত্র, ১৩৩৪ । 

১৫। আত্মকথা, পৃঃ ১৮-১৯। 

১৬। “দ্বিজেন্্রলালের শ্মৃতিদতায় কথিত' : সবুজপত্র, জৈন, ১৩২২ এবং “দ্বিজেম্লাল রায়ের হাসির 
গান' : সবুজপত্র, আবাচ়, ১৩২৩। 


দ্বিজেন্্রলাল : কবি ও নট্যকার ৪০৬ 


ষে পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ৷ তিনি প্রকৃতপক্ষে কবিতা ও 
গছ্যের “ভাশুর-ভাব্রবউ স্বুম্পর্ক” স্বীকার করেন ন্তি। তাঁর কবিতাগুলি যেন গগ্ভেরই 
ছন্দোবদ্ধ প্রকাঁশ। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে 'পদ-চারণ” উৎসর্গ করতে গিয়ে তিনি 
লিখেছেন £ “গগ্যের কলমে লেখ! এই পস্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহমী 
হয়েছি, তার কারণ আমার বিশ্বাস, এগুলির ভিতর আর কিছু থাক না থাক, আছে 
[17706 এবং সঙ্গে কিঞ্চিৎ £58$০.৮ এই মন্তব্যটি থেকেই তাঁর কবিতার যুক্তিনিষ্ঠ 
গছ্যাত্মক প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়। তাই তিনি সনেট রচনার রোমান্টিক পদ্ধতি 
বর্জন করে ফরাসী সনেটের বাঁকচাতুর্ষ, তর্কবিতর্ক, অগ্মধুর মন্তবা, বুদ্ধিদীপ্চি 
প্রততিকেই উপজীব্য করেছেন। ভাবালুতা, হৃদয়াবেগ ও দূরাভিসারী রোমাঁটিক 
কল্পবৃত্তি তীর কাছে বিদ্রপের বিষয় হয়েছে £ 
“হৃদয়ে জন্মিলে মোর ভাবের অঙ্কুর, 
ওঠে না তাহার ফুল শৃন্যেতে ছুলিয়ে। 
প্রিয়া মৌর নাবী শুধু, থাকে না ঝুলিয়ে, 
স্ব্গ-মর্ত্য মাঝখানে, মত ত্রিশস্কুর ।”৯৭ 
এমন কি এ কবিতায় তিনি এ কথাও জানিয়েছেন যে-_“মনঘুড়ি বুদ হলে 
ছাঁড়িনে লাঁটাই।” তাঁর মন যে আগলে কল্পচারী নয়, বস্তচেতনাকে যে তিনি 
সম্পূর্ণদূণে পরিত্যাগ করতে অক্ষম এই কথাই তিনি কথার কৌশলে বলেছেন। 
“আলেখা" কাব্োর ভূমিকায় ছিজেন্দ্রল!ল তীঁর কাব্যের বিষয়বস্ত সম্পর্কে যা বলেছেন, 
তাও এই প্রসঙ্ষে উল্লেখযোগা : "বৃহৎ ভাব” দাবী করব না। পরিশেষে এও 
ঝলে রাখি যে, আমার বর্ণিত বিষয়গুলি পার্থিব,” প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে যে দ্বিজেন্্র- 
লালের মন্তব্যটির একটি আত্মিক সম্পর্ক আছে, তা বেশ বোঝা যায়। বাস্তবের প্রতি 
আনুগত্য, রোমান্টিক ভাববৃত্তির বিরোধিতা, বিচারপ্রবণ সতর্ক মনোভাব--ছুজন 
শখ্যাতনাম]। কঞ্চনাগরিকেরই মনোজীবনের ধৈশিষ্ট্য। 
প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করেছেন, তার অসাধারণ প্রতিভাকে সর্বতোভাবে 
ত্বীকার করেছেন, কিন্তু মনোধর্মের দিক. থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার কোনো মিলই 
ছিল না। ছিজেন্দ্রলালের মতো! তিনিও ছিলেন ম্পষ্টতার পক্ষপাতী । তিনি 
বলেছেন £ “ফরাসী সাহিত্য এই অর্থে ম্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা 
কিংবা অম্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই । যে বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, 
সেই কথ৷ অতি পরিষ্কার করে বলাই হচ্ছে ফরাসী সাহিত্যের ধর্ম ।”১৮ প্রমথ চৌধুরী 


১৭। আত্মকথা £ সনেট-পঞ্চাশং 
১৮। ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচন্ন ঃ নানাকথ।। 


৪০৭ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব 


স্পষ্টতা, পরিচ্ছন্নতা ও ভাবাবেগনিমক্ত দৃষ্টিকেই বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করতে 
চেয়েছেন। ভাষা সম্পর্কেও তিনি সমীসবদ্ধ তৎসম শবের পাশে নিতান্ত চলতি 
ঘরোয়া! শব ব্যবহার করেছেন। শব্গগত ঠেবষম্ের জন্তই তার লেখায় গ্লেষাত্সক ধ্বনি 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছ্বিজেন্দ্রলালের “আঁষাঁট়ে ও “হাসির গান'-এর মধ্যেও এই জাতীয় 
শবগত বিরূপতা অনেক সময় হাস্যরস স্যষ্টি করেছে। দ্বিজেন্দ্লালের “হাসির গানঃ 
সম্পকিত প্রবন্ধে চৌধুরী মহাশয় নিজেই এ বিষয়টি আলোচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্- 
লালের বাগ বৈদগ্ ও হাস্যরস সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী একাধিক বার সপ্রশংস মন্তব্য 
করলেও তার হাস্তরস ও দ্বিজেন্্লালের হাস্তরস যে ঠিক এক জাতীর নয়, এ কথাও 
সত্য । [ ছিজেন্দ্লাল ও প্রমথ চৌধুরীর হাম্তরসের তুলনামূলক আলোচনা সম্পর্কে 
প্রহসন ও হাস্তরস' প্রবন্ধটি দ্রষ্টবা ] এমন কি চৌধুরী মহাশয় ছিজেন্দ্রলালের দ্বার! 
যে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এমন কথাও বলা যায় না,” কিন্তু ভাবে-ভঙ্গিতে, 
কাবাদর্শের আলোচনায় তিনি যে রবীন্দ্রপ্রভাবিত সাহিতোর প্রতি সঙ্গেষ কটাক্ষ ও 
চতুর প্রতিবাদ করেছেন, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না-_রবীন্দ্রকাব্যমগ্ডলীর চেয়ে 
দ্বিজেন্ত্রলালের কাব্যজগতেরই তিনি নিকটতর প্রতিবেশী । 


॥৩॥ 


পরবর্তীকালের অপেক্ষাকৃত খ্যাতনামা! কবিদের মধ্যে৯৯ রূবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র মিশ্র-মানসের 
রূপ খুব বেশী পরিস্ফুট হয় নি। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তখন অধিকতর শক্তিশালী ও 
নিঃসংশয় হয়ে উঠেছে । ববীন্দ্রকাব্যের ভাব, ভীঁষ। ও প্রকাশরীতি পর্যস্ত এই পর্বে 
নানাভাবে আয়ত্ত করার চেষ্টা চলেছে। এই পর্যের কবিদের উপর দ্বিজেন্দ্রপ্রভাৰ 
ক্মীণতর হলেও হাশ্যরসাত্মক কবিতা রচনায়, শ্লেষাশ্রয়ী বাক্চাতুর্ধে ও কোনো কোনো 
কৰির দেশপ্রেমমূলক কবিতীয় দ্বিজেন্দ্লালের কাঁব্যাচরণের রূপ ও রীতির আভাস 
পাওয়া যায়। ববীন্দ্রপ্রভাবের একচ্ছত্র আধিপত্য সত্বেও যে দ্বিজেন্ত্রকাব্যের মেজাজ 
বাংল! কাব্য থেকে অন্তর্থিত হয় নি, তারও বহু প্রমাণ আছে। রূবীন্ত্র-দ্বিজেন্ 
বিরোধলগ্রে এই তরুণতর কবিদের অনেকেরই কাব্যজীবনের প্রথম প্রত্যুষ। তাই 
জ্ঞাতসারে ও ( অধিকাংশ স্থলেই ) অজ্ঞাতসাবে ছিজেন্্রলালের কবিতার প্রভাব কারে। 
কারে। উপরে যে পড়ে নি, এমন নয়। 

১৯। করশানিধান বন্দোপাধ্যাপ (১৮৭৭-১৯৫৫ ), ষতীন্ত্রমোহন বাগচী | ১৮৭৮-১৯৪৮ )$ কুমুদবরঞীন 
মলিক (১৮৮২-১৯৭১); সত্যেজনাধ দত্ব (১৮৮২-১৯২২)% বতীন্দ্রনাথ সেনও৬ (১৮৮৭-১৯৫৪ ); 


মোহিতলাল যল্গুমদ্ধার (১৮৮৮-১৯৫২)% কালিদাদ রার (১৮৮৮ )$ কাজি নজরুল ইসলাম 
€১৮৯৯- ) প্রমুখ কবি। 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৪০৮ 


এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি সৃত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ( ১৮৮২-১৯২২ ) প্রসঙ্গ । 
এই যুগের কবিদের মধ্যে সত্যেন্রনাথই সবচেয়ে বেশী রবীন্দ্রনাথের স্সেহান্নকৃল্য লাভ 
করেছিলেন । রবীন্দ্রতক্ত অন্তরক্ষ গোীর মধ্যে তীর একটি বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট ছিল। 
১৯ ৫ শ্রীষ্টা্ধে ববীন্দ্রনাথ যখন পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে কাশ্মীর যাত্রা করেন, তখন 
সত্যেন্্রনাথও তাঁদের সহযাত্রী হয়েছিলেন। তিনি “ভারতী”*গোঠির মধ্যেও অন্যতম 
ছিলেন। পরবর্তীকাঁলে যখন ( ১৯২১) প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় ও রবীন্দ্রনাথের 
স্েহলালনে “সবুজপত্র” পক্জিকা' প্রকাশিত হয়, তখন সত্যেন্দ্রনাথও ছিলেন এর নিয়মিত 
লেখক । ,ভারতী” পত্রিকার সম্পর্কে এমে তিনি মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চারচন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্ত্র রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি রবীন্দ্রতক্ত সাঁহিতাক 
গোষ্ঠীর সঙ্গে বন্ধুত্বস্থত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন । এ প্রসঙ্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হুল, 
সত্যেন্দরনীথের অকালমৃত্যু পর লিখিত রবীন্দ্রনাথের স্থবিখাঁত শোকমুলক ক বিতাটিতে 
( সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত £ পৃরবী ) সত্যেন্্রনাথের কবিকীতির প্রশংমা করে তার সঙ্গে 
কবির ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা এক গভীর অন্তর্বেদনার সঙ্গে আলোচনা করা 
হয়েছে। ্‌ 

তবু রবীন্দ্রনাথের লঙ্গে সত্যেন্্রনাথের মনোঁজীবনের পার্থক্য কম নয়। রবীন্দ্র 
নাথের অস্তমূ খিতা ও মগ্রময়ত! সত্ন্্রমীনসে অন্থপস্থিত। সত্যেন্রনাথের জ্ঞানার্জন- 
স্পৃহা ও অধীত বিগ্ার ছাপ অনেক সময় তাঁর কবিতাকে তথ্যতারে ভারাক্রান্ত 
করে তুলেছে। তাঁর কাব্যজগৎ স্পষ্টতার জগৎ, ওজ্জল্যের জগৎ ইন্দরিয়াতীতের 
ছুনিরীক্ষ্য সীমায় তার মন কদাঁচিৎই উধাও হয়েছে ।২০ দেশপ্রেম ও এতিহাচেতনার 
কব্তায় সত্যেন্দ্রনাথ মুখ্যত দ্বিজেন্দ্রলালের পথই অন্থসরণ করেছেন। “বেণু ও বীণা 
( ১৯৯৬) কাব্যের কয়েকটি কবিতায় সর্বপ্রথম এই শ্রেণীর কবিতা লক্ষ্য করা যায়। 
বঙ্গতঙ্গ আন্দোলনের উত্তাপ তরুণ সত্যেন্দ্রনাথের মনোজীবনকে স্পর্শ করেছিল। 
তিনি সেদিনের বাংলা দেশকে অতীত গৌরবের কাহিনী শুনিয়েছিলেন : 


ধনপতি সে শ্রমস্ত 
সিংহল-জয়ী বিজয় সিংহ, 
কীতি-কথা অনস্ত 


সঃ সী 


২, “সতোশ্রনাথ্ের কন! অন্ধকারে পক্ষ বিস্তার করিত না--অপ্রকাশ ব! অপ্রতাক্ষের সাধন 
তিনি পছন্দ করিতেন ন11”-_সতোন্্নাথ দত্ত ঃ আধুনিক বাংল! সাহিত্য, পৃঃ ২৩* £ মোহিতলাল 
মজুমদার । 


৪০৯ | ছিজেন্্রলালের প্রভাব 


হেন সন্তান, আজ 
আইল কি পুনঃ আলয়ে তোমার,__- 
ঘুচাইতে দুখ, লাজ ?২৯ 
'কুহু ও কেকা” (১৯১২) কাঁবাগ্রন্থের “আমরা” “বারাণলী”, শোণনদের প্রতি? 
“সিংহল”, “অভ্র-আবির'-এর € ১৯১৬) গঙ্গাহদি বঙ্গভূমি” প্রভৃতি কবিতায় দ্বিজেন্র- 
লালের দেশপ্রেমমূলক কবিতা ও গানের ন্ুম্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বৃত- 
প্রায় ইতিহাস থেকে দেশের অতীত গৌবব-কাহিনী শুনিয়েছেন। এব মূলে ছিল 
এক প্রবল-গভীর আদর্শনিষ্ঠা ও নৃতন ভারতবর্ষ রচনার স্বপ্ন £ 
চোখের সাযনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ, 
জাগিব নৃতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ। 
বর্তমানের “আঁধার ঘোরের” ভধর্বে তিনি" ভবিষ্যতের «নবীন গরিমার” স্বপ্ন 
দবেখেছেন। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল আবেগভরে বলেছেন £ 
যদ্দিও ম। তোর দিবা*-আলোকে ঘেরে আছে আজ আধার ঘোর 
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাঁতিবে আবাঁর ললাঁটে তোর 3 
সত্যেন্্রনাথও দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী, তিনি বলেছেন £ 
মণি অতুলন ছিল যে গোপন শছজনের শতদলে,_- 
ভবিষ্ততের অমর যে বীজ আমাদেরি করতলে ; 
অতীতে যাহার হয়েছে সচনা সে ঘটন]। হবে হবে, 
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাডালীর গৌরবে ।২২ 


এই জাতীয় কবিতাঁয় সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের পদ্থান্ছুসরণ করলেও, অগ্রজ 
কবির হৃদয়াবেগ ও আসন্তরিকতা নিবিড়তর । তা ছাড় সত্যেন্ত্রনাথের গবেষণাপ্রবণ 
মন তথ্যপ্রীচুর্ধে কবিতাকে ভারাক্রান্ত করেছে। 

সত্যেন্্রনাথের হাস্তরসাত্মক কবিতাগুলির উপরে দ্বিজেন্জলালের প্রভাব স্পষ্ট ও 
প্রত্যক্ষ। সবুজপত্রপর্বে ভাষাসমস্তা নিয়ে যখন সাহিত্যিক বাদান্গবাদ অত্যন্ত স্পষ্ট 
হয়েছিল, তখন 'ভারতী”-পত্রিকায় সত্যেন্দ্রনাথ নবকুমীর কবিরত্বু ছন্মনাম নিয়ে 
অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । প্রবন্ধগুলির মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনার সুর স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে। এই যুগে নবকুমার কবিরত্বের লেখনী ব্যঙ্গকবিত1 ও ব্যঙ্গাত্বক প্রবন্ধে 
মুখর হয়ে উঠেছিল। কবিতাগুলি একত্রিত হয়ে “হসস্তিকা”. (১৯১৭) নামে 


২১। আশার কথাঃ বেগু ও ৰীণ|। 
২২। আমর! কুহু ও কেকা। 


দ্বিজেন্্রলাল : কবি ও নাট্যকার ৪১৯ 


প্রকাঁশিত হল। “হসস্তিকা উৎসর্গ করা হয়েছিল গ্রমথ চৌধুরীকে । কবিতা- 
গুলিতে ছ্বিজেন্্রলাল ও দ্বিজেন্্রলাল-অঙ্করাগী প্রমণ চৌধুরী দুজনেরই প্রভাব আছে। 
বুবীন্দ্রভক্ত হলেও সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যাচরণের সঙ্গে ত্বিজেন্্রলালের একটি আত্মিক 
সম্পর্ক ছিল। বাগবৈদগ্ধা, স্পষ্টতা, সরলতা ও সবলতা প্রভৃতি গুণ “নবকুমার 
কবিরত্বে'র লেখায়ও অনুপস্থিত নয় । সমকালীন সামাজিক, ব্বাষট্রীয় ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের নাঁনা অপঙ্গতি নিয়ে তিনি অব্যখলক্ষ্য বিন্রপের শরাঘাত করেছেন। 
“হসস্তিক*র 'ছুঁচো-বাজীর দর্শক” কবিতায় ছিজেন্দ্রলালের “ইরাঁণ দেশের কাজী” 
গানটির কিছু স্থরগত মিল আছে, যদ্দিও বিষয়বগ্থর দিক থেকে কবিতা ছুটির উৎস 
ত্বতন্ত্র। ছিজেন্্লাল লিখেছেন £ 
আমব। ইরাঁণদেশের কাজী | 

আমরা, এসেছি নৃতন আইন প্রচার করতে আজি । 

যে যা বলবে সবই ইমীমকুল, ইউক মিথ্যা হউক ভুল,-_- 

তোমাদের হবে বলিতে তাতেই “বাহবা, বাহবা, বা জী 1” 


ণছু'চো-বাঁজীর দর্শক কবিতায় সত্যন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের শব্ধ ও শবধ্বনির 
ভাবাদর্শের ছার প্রভাবিত হয়েছেন ঃ 
***নইলে মোর! কেবল করব তারিফ 
( মিলে ) হাঁকিমশ্হুকিম-কোঁটাল-কাজী 
ফোড়ে চাষ! ঘাটের মাঁঝি 
বলব সবাই “বাঃ বা! বা! জী!” 
পণ্তিত-পিয়ন সমান বাজী ! 
অনেক সময় সত্যেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্্লালের ভ্ষি অনুকরণ করেই অগ্রজ কবির 
বিরোধী ভাবাদর্শের কথা বলেছেন । মনোধর্মের দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথ যাই হোন 
না কেন, কাব্যাদর্শ সম্পর্কে বিতর্কের সময় তিনি রবীজ্্নাথেরই পক্ষ সমর্থন করেছেন । 
পরবর্তীকালে বিপিনচন্ত্র পাল, চিত্তরঞ্ন দাশ প্রভৃতি যখন ববীন্দ্রনাথের কাব্যের 
বিরুদ্ধে বন্ততন্ত্রহীনভার অভিযোগ আনেন, তখন নবকুমার কবিরত্ব '্রস্রীবস্ততন্ত্রমার? 
কবিতায় তাঁর সন্লেষ প্রতিবাদ জানান। কবিতাটির আঙ্গিক ছ্বিজেন্্রলালের কবিতার 
কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 
ছিজেন্দ্রলালের সামাজিক ব্যঙ্তবিদ্রপের উপকরণ ও ভঙ্গিও নবকুমার কবিরতু 
অন্ুমরণ করেছেন। মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনের নানা বিড়ম্বনা 'ছিজেন্দ্রলালের 
রঙ্গ-ব্যঙ্-কৌতুক-পরিহাসের বিষয়ীভূত হয়েছে। পূর্বহ্রীর এই নির্দিষ্ট পথকে 
সত্যেন্ত্রনাথও গ্রহণ করেছেন। আদর্শ বিয়ের কবিতাটি এই প্রনঙ্ষে উল্লেখযোগ্য । 


৪১১ ছিজেন্দ্রলালের প্রভাব 


দ্বিজেন্্লালের “দশ অবতার” (হাসির গান ) কবিতাটি সতোোক্রনাথের 'দশা-বেতর 
স্তোত্র' কবিতাঁটির প্রেরণামূলে, এ কথা মনে করা অসঙ্গত হবে না। অবশ্ত শিল্প 
হিসাবে অগ্রজ কবির রচনাঁটি সার্থকতর। পরান্ুকরণপ্রিয়তা, ধর্মের মুখোস পরে 
ভগ্ডামি, ধর্ম সম্পর্কে আচারসর্বন্ব অন্ুদার মনোভাঁবকে ব্যঙ্গ করে দ্বিজেন্্রলাল তার 
“আষাঢে", হাপির গান*+-এর অনেকগুলি কবিতা রচনা করেন। 'বঙ্গনারী” নাটকের 
উপেন্দ্র চরিত্র হ্গ্টি করে তিনি ভগ্ডামিকে বাঙ্গ করেছেন। উপেন্দ্রের ভগুশিষাদের 
গানে গোপনে মুরগিভক্ষণ ও চতুর্বর্গফলরূপী টিকির মাহাত্ম্য ফলাও করে বর্ণনা কর! 
হয়েছে। গশ্রীহরিগোস্বামী* কবিতায় €( আধাঁঢে ) মুরগি-ভক্ষণ ও টিকিতত্বের বিস্তৃত 
তায কবা হয়েছে । ্্রীপ্রীটিকিমঙ্কল” কবিতায় সত্যেন্্নাথ ও বলেছেন £ 
ভো ভোঃ কারণ সলিলে কুকডি-স্কডি 
ডিম্বে যেমন হংল, 
আহা ছিল চইতনশ্চুটুকি আদিতে 
টিকি হয় যার বংশ। 
কবিতাটির ভাষা ও ছন্দ “বঙ্গনারী"র বিখ্যাত ব্যঙ্গসঙ্গীতটিকেই স্মরণ করিয়ে 
দেয়। “হুসস্তিকাঁর “মদ্দিরামঙ্গল' কবিতাটি দ্বিজেন্ত্রলালের “আমার দেশ” গানটির 
প্যারডি-_ইংবেজি-বাঁংলা-মিশ্রিত বাগ ভঙ্গিও লক্ষণীয় £ 
মছ্য আমার ! পানীয় আমার ! সরাব আমার ! আমার 7621 
কেন কোম্পানী নজর দিল গো । কেন হল এই 7905 7১19500. 


হুসস্তিকা” ছিজেন্দ্লালের মৃড্ভার চার বছর্প পর প্রকাশিত হয়। তারও একবছর 
পূর্বে প্রকাশিত “অভ্র-আবীর" গ্রন্থে দ্বিজেন্্রলালের মৃত্যুর পর তিনি যে “তানকা সপ্তক' 
লিখছিলেন, তাঁতে কৰি দ্বিজেন্দ্রলালের বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেথ করা হয়েছে। 
ক্র কাব্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন সত্যেন্দ্রনাথ যেন তাকেই 
একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জাপানী ছন্দে প্রকাশ করেছেন £ 
ফেনিল হাস্য 
সাগরের মতো ভাব 
বিলাপ লাশ্য, 
হুঙ্কার, হাহাকার 
মিলে মিশে একাকার । 
সত্যেজ্নাঁথ ববীন্দ্রশি্ত হয়েও জ্ঞাতসরে ও অজ্ঞাতমারে নানাঁভাবেই দ্বিজেন্দ্র- 
লালের সঙ্গে তার মানসিক সমধমিত! প্রকাশ করেছেন। 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাটাকার ৪১২ 
্‌ ॥ ৪ | 


সত্যেন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ কবিদের মধ্যে যতীক্দ্নাথ সেনগুপ্চের ( ১৮৮৭-১৯৫৪) 
কবিমানস ও প্রকাশরীতির মধ্যে এমন একটি স্বাতন্ত্য ছিল, যা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। অপেক্ষাকৃত বর্ষীয়ান ছুজন কবি-করুণাঁনিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭ 
১৯৫৫ ). ও যতীন্দ্রমোহন বাঁগচী ( ১৮*৮-১৯৪৮ ) ববিরশ্মিকেই রূপ ও রীতির দিক 
থেকে বরণ কবে নিয়েছেন। তাদের রূপানুভূতির মধ্যে কোনো লংশয়ই জাগে নি। 
কুমুদরগডনের (১৮৮২) শান্ত-মধুর-সহজ-রসাবেশের মধ্যেও কোনো প্রশ্নচঞ্চল সংশয় বা! 
“বিদ্রোহী ভাঁব? থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু এই পর্যের কবিদের মধ্যে যতীন্্নাথই 
প্রচলিত পথ থেকে একটু দুরে সরে দীড়িয়েছেন। 
যতীন্দ্রনাথকে হয়তো তথাকথিত রবীন্দ্রবিরোধী কবি বলা সঙ্গত হবে না, কিন্তু 

রোমান্টিক ভাবের প্রতি বিরোধী মনোভাব ও শ্লেষতির্ধক দৃষ্টি তার কাব্যের প্রথম 
থেকেই লক্ষা কর] যায় । রূবীন্দ্রপ্রভাবিত বাংলা কাবোর যে অভিলালিতা-সংস্কীর 
একসময় দ্বিজেন্দ্রলীলকে প্রতিবাদ প্রবণ করে তুলেছিল, যতীন্দ্রনাথ তাঁকেই নানাভাবে 
বিদ্রপ করেছেন : 

অভাবের লাখে ফুটো বাক্যের ফাস বুনে 

মামুলিপ্রেমের নেট মশারিটা টাঙিয়ে নে। 

তাঁর মাঝে শুয়ে বল মশারির নেই আদি-- 

অনন্ত, অমধা, অতেচ্ঠ ইত্যাদি ।২৩ 


কবিকল্পনার আতিশয্য ও তুবীয়ধস্িতীকে তিনি বহুবার সঙ্লেষ কটাক্ষ করেছেন : 
কল্পনা, তুমি শ্রাস্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস, 
বারোমাম খেটে লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস! 
সেই উপবন, মলয়পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি, 
প্রণয়ের বাশি বিরহের ফাসি, হাস কাদা গলাগলি! 
নব ফরমাস দেই তোমা, সাজেো৷ কলকের পর কলকে, 
বুকের রক্ত ছল্‌কে উঠুক, হাড়গুলো৷ যাক পলকে ।২৪ 


উদ্ধত অংশটি থেকে যতীন্দ্রনাথের কাব্যাচরণের যে পরিচয় পাওয়] যাঁয়, তার 
সঙ্গে ছিজেন্দ্রলীলের কবিধর্মের একটি আত্মিক সংযোগ আছে। ছিজেন্্লালের “কৰি 
কবিতাটি (হাদির গান ) এই প্রসঙ্গে ন্মর্তব্য--তিনি কথাকথিত “উচ্চ ভাবপুর্ণ* 


২৩। মন্-কবি £ মরীচিক]। 
২৪। ঘুমের ঘোরে, বষ্ঠ ঝৌকে : মরীচিকা 


৪১৩ ছ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব 


কাব্যকে ব্যঙ্গ করেছেন। কবিতার তুবীয়ধর্মিতাকে তিনিও স্বীকার করতে 
পারেন নি। 

ছ্বিজেন্্লালের কবিতার মতো যতীন্দ্রনাথের কৰিতায়ও একটি আধ্যাত্মিকতা" 
বিরোধী মনোভাব লক্ষণীয় ।* বস্তলত্যে বিশ্বাসী ছিজেন্দ্রলালের কাছে ইন্দ্িয়গ্রাহ্‌ 
জগতের উধ্বে” আর কোনো সত্য ছিল না, তাই তার কাছে “বস্ত হতে সেই মায়া 
তো৷ সত্যতর”--নিছক কবিকল্পন! বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতার 
শৃন্স্থান পূরণ করেছে তীর দৃপ্ত আদর্শবাদ ও মানবসমাজের সমুন্নতি সম্পর্কে বলিষ্ঠ 
বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই “আলেখ্য? কাব্যের “সতাযুগ* কবিতায় এক নবীন জ্যোতিতে 
উদ্ভামিত হয়েছে । যতীন্দ্রনাথও ছিলেন “অবিশ্বাী কবি” মনের সংশয় ও আধ্যাত্মিক 
তাঁব-বিগোধিতাকে তিনি শোষণবিবোধী মনোভাব ও মানবিক সহাম্ভৃতির দ্বারা 
অনেকট] পুরণ করে নিয়েছেন । অবশ্য শেষোক্ত মনোভাবটি দ্বিজেন্ত্রলালের চেয়ে 
যতীব্রনাথেব মধ্যে আরও প্রবল ও প্রত্যক্ষ । ছ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেও একসময় 
নান্তিকত। প্রবল হয়ে উঠেছিল, কেউ কেউ আবার তাকে অজ্ঞেয়বার্দীও (ঞ£0০03010) 
বলেছেন ।২৫ যতীন্দ্রনাথের গৃঃখবাদ”ও দ্বিজেন্দ্রলালের এই ধরনের মনোভাবের 
নিকটগোত্রীয়। এ ধরনের সমস্ত মনোভাবের পিছনেই আছে একটি জড়বাদ। 
দ্বিজেন্দ্রলালের মতো যতীব্্রনাথও একসময় এই “অসীম জড়ের কাছে” আত্মসমর্পণ 
করেছিলেন ।২৬ “সাঁয়ং কাঁব্য থেকেই যতীন্দ্রনাথের কাব্যের একটি স্থরপরিবর্তন 
ঘটেছে_জীবনের অপরাহ্িক বেদনার আলে|কে কবি বিশ্বাস ও নির্ভরতা খুজে 
পেয়েছেন। যু'ক্তবাঁদী ও সংশয়বাদী ছিজেজ্্লালের কাব্যঙ্গীবনের উত্তরপর্বের মধ্যেও 
তক্তি ও বিশ্বাসের স্থর ফুটে উঠেছে। তাঁর শেষজীবনের কবিতায়, গানে ও নাটকে 
তার প্রমাণ আছে। 

দিজেন্দ্রলাল প্যারভি রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি 
গানেরও প্যারাডি রচনা করেছিলেন । 'আনন্দ-বিদীয়,-এর মধ্যে ববীক্নাথের 
গানের প্যারডি আছে। রবীন্দ্রনাথের একটি বিখাত গানের প্যারডি এই প্রসঙ্গে 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 

আমি নিশিধিন তোমায় ভালবাসি 
তুমি 1615016 মাফিক বাপিও। 


২৫। “তধে এক সময় তিনি হয়ত অক্জেম্রবাদী ছিলেন।”-_দ্বিজেন্্রলাল প্রয়ল £ 
কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত : মানসী ও মর্মবাণী, ভাদ্র, ১৩২৩। 
২৬। ডাঃ শশিতুধণ দাশগুণ্ডের “কবি যতীক্্নাথ, গ্রন্থের (১৬২ ) ৬৫-৭* পৃঃ ছরষ্টব্য। 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ৪১৪ 


আমি নিশিদিন রেধে বসে আছি, 
তুমি যখন হয় খেতে আসিও। ৃ 
যতীন্দ্রনাথও প্যারডি রচনায় সিদ্ধহস্ত, তিনি রবীন্দ্রনাথের বনু কবিভার প্যারডি 
করেছেন, তা ছাঁড়াও রবীন্দ্রনাথের কবিতাঁর অংশবিশেষ উদ্ধার করেও তিনি ভাতে 
শ্লেধাত্মক টীকা সংযোজন করেছেন। ছিজেন্্রলালের ক্থবিখ্যাত গঙ্গানস্তোত্র 
কবিতাটিতে পৌরাঁণিকম্থৃতিরঞ্রিত গঙ্গার পতিতোদ্ধারিণী মৃত্িরই বন্দনা করা 


হয়েছে : 
পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে 


শ্টাম-বিটপি-ঘন-তট-বিপ্লাবিণি, ধুসর তরঙ্গ তঙ্গে। 


দ্বিজেন্দ্রলালেরু কাব্যরীতি অঙ্গসরণ করে যতীন্্রনাথ গঙ্গার আর একটি মৃতি 


কল্পনা করেছেন : 
“চিরব্রন্নময়ী গঙ্গে। 


কুলুকুলু কলকল প্রবাহিত আখিজল 
দেব-মানবের একসঙ্গে 1২৭ 


দ্বিজে্লাল গঙ্গার উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর কথাই উল্লেখ 
করেছেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের যুক্তিবাদী তির্ধকনৃষ্টি প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীর 
অন্তরালে একটি বাস্তব সত্যকেই আবিষ্কার করেছে : 


হিমগিরি-নিঝ'রে তোমার জীবন গড়ে, 
মিথ্যা ম! মিথ্যা এ কাহিনী, 
যুগে যুগে নরনারী-অফুরাণ-আখিবারি 
পুষ্ট করিছে তব বাহিনী । 


দ্বিজেন্দ্রলালের “হাঁসির গান*-এর “নৃতন চাই” কবিতার তিনটি চরণে আছে : 


ক্রমাগত টগ্সাখেয়াল 
ডাকে যেন কুকুর শেয়াল; 
প্রত্যহ অগ্দর৷ দেখলেও তাতে আর মন টলে না। 
যতীন্দ্রনাথের 'শরৎ' কবিতাটি সম্পূর্ণ অন্ত প্রসঙ্কে লেখা । কবি এই কবিতায় 
রবীন্দ্রনাথের “বঙ্গে শরৎ” কবিতার প্যারভি করেছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছিজেন্দ্রলালের 
বাচনভঙ্গিটিও আয়ত্ত করেছেন : 


২৭। গঙজাভোব: মরুশিখা। 


ও ১৫ দ্বিজেন্্রলালের গ্রভাব 


দিবসে শেয়াল গাহিছে খেয়াল 
বিজন পল্লী-স্ভাতে। 

একপাশে তুমি কাদিছ জননী 
শরৎকালের প্রভাতে ॥২৮ 


কাব্যরীতির দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে যতীন্ত্রনাথের একটি আত্মিক সম্পরক 

আছে। দ্বিজেন্রলালের কাব্যরীতি ও প্রকাশভঙ্ষির মতো যতীন্দ্রনাথেরও কাব্য" 
রীতির মধ্যে একটি পৌরুষ আছে। কবিতার অতিনমনীয়তা ও অতিলালিত্যের 
মোহে তাদের দুজনের কেউই ষুগ্ধ হন নি। তাই ববীন্দ্র-প্রভাবের ব্যাপকতা সত্বেও 
তাদের কবিতার স্বাঁভন্ত্য ব্যাহত হয় নি। ছিজেন্দ্রলালের বিশিষ্ট কবিতাগুলির প্রকাশ 
যুক্তিবুদ্ধিবিতর্কের বিছ্যুৎশিখায় প্রদীপ্ত। তাঁর পরিণত বয়সের অনেকগুলি কবিতা 
সংলাপাত্মক--এই সংলাপাত্মক কাব্যরীতিই তার যুক্তিতর্কবিচার্বিশ্লেষণকে আরও 
প্রথর করে তুলেছে। যতীন্দ্রনাথের কাব্যরীতির মধ্যেও তর্কসঙ্কুলতা, বিচারবুদ্ধি- 
প্রবণতা ও সংলাপাত্মক ভঙ্গি লক্ষণীয় । তিনি তাঁর বন্ধুকে সম্বোধন করেই নাটকীয় 
রীতিতে তার বক্তব্য সন্নিবেশ করেছেন । যতীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের কাব্যগুলিতে 
ছন্দের কিছু নৃতনত্ব আছে। কাটা-কাটা সমাসবহুল দীর্ঘছন্দ বাক্যাংশগুলি দিয়ে 
তিনি কবিতা রচনা করেছেন--কবিতা হয়েও তার! অনেক সময় যেন শব্বস্থগন্ভীর 
গগ্যের সঙ্গে মিতালি করেছে £ 

ঘুমের অর্গলবদ্ধ বাছুড়ের লৌহপক্ষপুটে 

বন্ধদ্বার অনিদ্র মধ্যাহু-কারাগার ; 

দিকৃপারে মাথ! কুটে কুদ্ধকণ বিশ্বের জিজ্ঞাসা :--২৯ 


বাগ বৈদগ্য ও ভাষা-ছন্দের স্বাতন্থ্য দ্বিজেন্দ্রগালের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
মহৎ ও তুচ্ছ ভাবের বিচিত্র সংমিশ্রণে যেমন কবিতার মধো একটি নৃতন ধরনের 
আস্বাদন সঞ্চারিত হয়েছে, তেমনি ছন্দ ও ভাষার বেপরোয়া! ও অবলীলারুত গতিভঙ্গি 
চমকের স্যপ্টি করে। “আলেখ্* কাব্যের ভূমিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল তার কবিতা ও 
কাব্যরীতি সম্বন্ধে যা বলেছেন, তার লঙ্গে যতীন্দ্রনাথের “অন্ুপূর্বাঁ সঙ্কলনটির (প্রথম 
সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৫৩) “আমার কথা” অংশটি মিলিয়ে পড়লেই উভয় কবির 
দৃষ্টিতঙ্গির সহধর্মিতা উপলব্ধি কর! যাবে £ “আমার ঘরে জন্মে সেই কল্পলোকবালিনীর 
যা-ছুর্গতি হয়েছে তাও আমি সব জানি |": কেবল একাস্ত কৌলিন্ত*অভিমান নিয়ে 


২৮। শরৎ: মরুশিখ।। 
২৯। কতদুর £ ত্রিযাম!। 





দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ৪১৬ 


বারবার তাকে শাসন করেছি-_“অর্থগৌর্বহীন ল্লবিত্বের ঘর, না! জুটে বত্বালঙ্কার, 
ন1 মানায় ফুলের সাঁজ, নিত্যছুংখের সংসারে জলভরা চোখে কাঁজলেরই বা ঠাই 
কোথা? স্থৃতরাং আর যাই হও পাঁড়াপড়শী স্থভাগিনীদের মতো! তুমি ব্যাপিকা 
হবার প্রয়াস করে! না। বূপগুণ যদি নাই থাকে বংশের সম্রমবোধ হারিও না1।”৮-- 
প্ীর্ঘ কবিজীবনের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ তাঁর এই প্রতিশ্রুতি বিস্থাত হননি । আবেগপ্রবণ 
কাব্যধারার পাশাপাশি যে নৈয়ায়িক দৃঠিভঙ্গি ও বিচারবিশ্লেষণের ধার] চলেছিল, 
দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সেই ধারাঁর কবি-__চিস্তাঁয়, শ্লেষচতৃর বাগবৈদগ্ধ্যে ও কাব্যবীতির 
বিশিষ্টতায় যতীন্দ্রনাথও এ ধারারই গতিপথকে আরও এগিয়ে দিয়েছেন। তাই 
কল্পোল-গোষ্ির লেখকরাও তার কবিতায় নৃতন যুগের অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়ে- 
ছিলেন ।৩০ 

আলোচ্য পর্বের অন্তান্ত ববীন্দ্রতক্ত কবিরা কখনো কখনো দ্বিজেন্দ্রলালের 
অনুমরণে হাগ্তরস স্ষ্টি করার চেষ্টা করলেও, তাঁরা কেউই তার কাব্যাচরণকে 
অন্ুনরণ করেন নি। কুমুরগ্তন মল্লিক ও কালিদাস রায় যথাক্রমে “কপিঞ্জল” ও 
“বেতালভট্ট' ছদ্মনামে হাসির কবিতাও লিখেছেন-_কিন্ত তাতে মৃদুপরিহাস, ও 
রপোজ্জল কৌতুকের দিকটিই ফুটেছে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যরসের প্রগল্ভ বৈচিত্র্য ও 
প্রবল প্রাণশক্তি সেখানে অন্ুপস্থিত। দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দের যে অভিনবত্ব নিয়ে এলেন, 
পরবতী কালে মে ছন্দের বিশেষ অনুশীলন হয় নি। দিলীপকুমার বায় কবি 
নিশিকাস্তর কবিতা থেকে উদ্দাহরণ দিয়েছেন £ 

সৌন্দর্যের | আরক্তিম | কপোলতলে | 
শুধু প্রথর | চমক তোলা | মবনাশের | আভা 
প্রস্ফুটিত | গোলাঁপ ফুলের | দলে দলে | 
গোপন করা | কীটের তীক্ষ | দশনগুলি কাপা৩১ 

উদ্ধাত অংশটিতে নৃতন ধরনের ছন্দ অনুশীলনের একটি প্রচেষ্টা আছে বটে, কিন্তু 
দ্বিজেন্দ্রলীলের কবিতার মতে। এই ছন্দের চূড়ান্ত ব্ূপ উদ্ঘাটিত হয় নি। নিশিকান্তের 
কবিতাটি স্বরবুত্তেরই নিকটজ্ঞাঁতি--যদদিও অক্ষরবৃত্তের ধবনিগাভীর্ধ ও পৌরুষশক্তিরও 
কোনো অভার ঘটে নি। দিপীপকুমার রায়ও (জন্ম ১৮৯৭) এই ছন্দে কতকগুলি 
কবিতা লিখেছেন। “হ্থ্যমুখী, কাব্যগ্রস্থের কোনো কোনে! কবিতায় তিনি এই 


পপ ও পপ এ রিট 


৩*। “মোহিতলালের মত বতীন্্রনাথ সেনগুণ্তও আমাদের আরাধনীয় ছিলেন--ভাবের আধুনিকতার 
দিক থেকে বতীত্রনাথের ছুঃখবাদ বাংল! দাহিতে। এক অভিজ্ঞতা।”-- 
কল্লোল যুগ (১৩৫৭): অচিন্তাকুমার সেনগুপ্ত, পৃঃ ১৩৯। 
১ । ছান্দপিকী £ দিলীপকুমার রায়, পৃঃ ১৫৮ ১৫৯। 


৪১৭ দ্বিজেন্দ্লালের প্রভাব 


ছন্দের অনুশীলন করেছেন, পিতার এই নবোত্তাবিত ছন্দটিকে তিনি প্রচলন করার 
চেষ্টা করেছেন। এই জাতীয় দু-একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলীলের বিশিষ্ট 
রীতির ছন্দ নিয়ে পরবর্তীকালের কবিরা তেমন অনুশীলন করেন নি। 

রবীন্দ্রবরণের চূড়াস্ত লগ্নেও যতীন্দ্রনাথের ছুংখবাদ, মোহিতলালের ভোগবাদ ও 
নজকুলের (জন্ম ১৮৯৯ ) সমাজসচেতন বিদ্রোহী মনোভাব নৃতনত্বের স্থষ্টি করেছিল । 
মোহিতলাল সচেতনভাবে ছিজেন্দ্রলালের দ্বারা কোনোদিনই প্রভাবিত হন নি-_কিস্ত 
দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভার পৌরুষ ও প্রাণশক্তি তাকে মুগ্ধ করেছিল। তাই তিনি 
পরিণত বয়সে দ্বিজেন্দ্রলালের হাঁস্তরূস ও দেশপ্রেম দুয়ের কথাই শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ 
করেছেন ।৩২ তিনি বাংলা ছন্দে ছিজেন্দ্রপালের দানের কথাও বিস্তুতভাঁবে 
আলোচনা করেছেন । মোৌহিতলা'লের কবিতায়ও ভাব ও রূপকর্মের নৃতনত্ব লক্ষণীয় । 
মোহিতলালের কবিতায় অলঙ্করণ ও স্থাপতাধর্ষিতার সঙ্গে ওজন্ষিতার সমন্বয় ঘটেছে। 
মুহুতা ও নমনীয়তার বিরুদ্ধে এও আর এক ধরনের বিদ্রোহ । মোহিতলালের 
কবিমানস ও কাব্যরীতি রবীন্দ্রপ্রভাবের সর্বগ্রাসী ব্যাপকতাকে অনেকখানি অশ্বীকার 
করেছে । কেউ কেউ আবার মধৃস্দনীয় ওজন্থিতার উত্তরাধিকার দেখতে পেয়েছেন 
দ্বিজেন্দ্রলাল ও মোহিতলালের কাব্যাচরণের মধ্যে ।৩৩ নজরুলের উপরেও 
সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলালের প্রভাব পড়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল ও মোহিতলালের মতো 
তিনিও ছিলেন চড় গলার কবি, তার প্রাণশক্তিও ছিল অফুরন্ত । দ্বিজেন্দ্রলালের 
দেশপ্রেমমূলক কবিতার প্ররুত উত্তরাধিকারী সত্যেন্্রনাথ ও নজরুল। যন্স(ত্রিক 
মাত্রাবৃন্ত ছন্দের কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন একটি পৌরুষ ও বলিষ্ঠতা সঞ্চারিত 
করেছিলেন, তেমনি মোহিতলাল ও নজকুলও এই ছন্দকে উদ্দীপক ভাবপ্রকাশের 
বাহন করে তুলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে নজরুলের “ছুর্গমগিরি কাম্তারমক” গাঁনটি 
উল্লেখযোগ্য । 

বাংলা কাব্যে একসময় হাস্যরসের ঘে নানামৃথী বিকাশ ঘটেছিল, তার ধারাটিও এই 
পর্বে যেন অনেকখানি স্তিমিত হয়ে হয়েছে। ছিজেন্দ্রলালের “হাঁমির গান” এর অন্ধকরণ 
ও অন্তসরণ একালের কাবো খুব বেশী সক্রিয় নয়। কিন্ত করুণানিধাঁন থেকে নজকুল 
পর্যস্ত বাংল| কাব্যের এই পবটিতে হাস্যরসের ধারা স্তিমিত হলেও শুকিয়ে যায় নি। 


৩২। মোছিতলালের “সাহিত্য বিতান-এর “দ্বিজেন্দ্রলাল রার' প্রবন্ধটি ভ্রষ্টব্য। 


৩৩। স্ইংরাজি কাব্যে 8985015 বলতে বা বোঝায় তা বাংল! কাবো মধুুদন ছাড়া আর কেউ 
আনেন নি। এ ওজন্বিত! আরে। বিকাশ হতে পারত, কিন্তু তার পরে এক শিেমত্লাল ও মোহিতলাল 
ছাড়া আর কেউ ভার ওজস্িতার উত্তরাধিকারী হবার প্রেরণ! বা প্রয়াস পান নি। আর বোধ হয় সেই 
অন্তেই এই ছুজন কবি আজে! নে স্বীকৃতি পান নি যে খ্ীকৃতি তাদের প্রাপা।”--উদাসী দ্বিজেনত্রলাল £ 
দিলীপকুমারু রায়, পৃঃ ১৫৫। 


৭ 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৪১৮ 


এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল পজনীকাস্ত দাসের (জন্ম ১৯০১) ব্ঙ্গকবিতাগুলি। 
«কেডস ও স্তাগাঁল” (তান, ১৩৪৭), “অনুষ্ঠ” “মনোদর্পণ” 'বঙ্গ-রণভূমে' প্রভৃতি 
কাব্যে হাস্যরসিক সজনীকাস্তের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় আছে। ব্যঙ্ষবিদ্ধপ, কৌতুক- 
পরিহাস, বাক্চাতুর্য প্রভৃতি হান্তরসের বিবিধ রূপান্তরগুলি তাঁর কবিতায় পার্থকভাঁবে 
আত্মপ্রকাশ করেছে। “আঁষাঁট়ে' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে ছিজেন্দ্রলাল কতকগুলি হাস্য" 
রসাত্মক গল্প লিখেছিলেন-_এই শ্রেণীর গল্পরচনায় সজনীকাস্তও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন-- 
সমসাময়িক সমাজ-জীবনের নানা কৌতুককর অসঙ্গতিকে তিনি উদ্ঘাটিত করেছেন। 
তবে প্রায় চল্লিশ বছর পরে সমাজ-জীবনেরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সজনীকাস্ত 
আধুনিক নাগরিক জীবনের তরুণ-তরুণী সমাজের বিলাস-ব্যসন-রোমান্স প্রভৃতিকে 
নিয়ে অগ্রমধুর কটাক্ষ করেছেন। প্রায় অধশতাবী পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন : 


সে আমে ধেয়ে এন ডি ঘোষের মেয়ে, 
ধিনিক্‌ ধিনিক্‌ ধিনিক্‌ ধিনিক--চায়ের গন্ধ পেয়ে 
কু্ষিত ঘন কেশে, বোম্বাই শাড়ী বেশে, 
খট্‌-মট বুট শোভিতপদ শব্দিত ম্যাটিনি এ! 
বঞ্চিত নহে, সঞ্চিত কেক বিস্কুট তার প্লেটে; 
অঞ্চল বাঁধা ব্রোঁচে, রুমালেতে মুখ মোছে, 
জবাকুস্থমের গন্ধ ছুটিয়ে ডুইং কুমটি ছেয়ে । 
প্রীয় ত্রিশ বছর পর নজনীকান্ত মঞ্জুলিক! রায়ের চরিত লিখতে গিয়ে বললেন : 


বেহালার মঞ্জুলিক বায়, 


চপল নন্দীর কাছে শিখীন্ৃত্য শিখিয়াছে 
নাঁচিয়াছে বহু জলপায় ; 
নজলী গজল স্থরে দিলীপী আখর জুড়ে 


অতি-আধুনিক গান গায়।৩৪ 
“এন ডি ঘোষের মেয়ের সঙ্গে শিখীনৃত্যপটীয়পী “বেহালার মঞ্জুলিক রায়ের 
জ্ঞাতিত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যাঁয়। প্রগতির নামে সমাজ-জীবনের নানা আচার- 
ত্রষ্টতাকে ও আতিশয্যকে ব্যঙ্গ করে তার বিখ্যাত 4২০1০17060 119৫০0$, কবিতার 
শেষদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন : 
আমরা 98200160] 0000019, 2 00661 21021651 
০1 শশধর) 1715105) 2100 £0056. 


৩৪। চলতি ছন্দ; কেডস ও স্তাগ্াল। 


৪১৯ দ্বিজেন্্রলালের প্রভাব 


সজনীকান্তও হাল আমলের পাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে উৎকট বিলাতিয়ানাঁকে বিদ্রপ 
করেছেন £ 


বালিগঞ্জের ড্ুইং-রূমে 

বুড়ার1 বেবাঁক বেহুশ ঘুমে, 
এলিয়ট, প্রস্ত, হাক্সলির। 

দই মেখে যেন খায় চিড়া 
লরেন্স, শ্রীগল্স ওয়াদিও 

বলে, ছু আজলা মুড়ি দিও 1৩৫ 


সমসাময়িক রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কেও তাঁর পর্যবেক্ষণদক্ষতা ও ব্যঙ্গ-কৌতুক- 
কটাক্ষ বিশেষভাবে লক্ষণীয় । ছিজেন্দ্রলালের প্যারভিরচনার দক্ষতাও সজনীকাস্ত 
আয়ত্ত করেছেন। 'অস্ধুষ্ঠ* কাবোর শেষ দিকের অনেকগুলি কবিতাই প্যারডি। 
বাংল] কবিতায় ইংরেজি শব্দকে মিশিয়ে ব্যঙ্গ কবিতা৷ লেখার রেওয়াজ দীর্থকালের । 
সজনীকান্ত পূর্বস্থরীদের মে পথকে বিসর্জন করেন নি। সজনীকান্তের উদ্ভাবনের 
মৌলিকত। ও অবলীলাকৃত রচনাশক্তি দ্বিজেন্দ্লালের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। 
অনেক সময় অন্রপ্রাস স্থষ্টির মৌলিকত্বও হাস্তরসের কারণ হয়েছে, যেমন--“মেঘল 
হইল দীঘল বদন মুঘল-চিত্র সম (আমি যে প্রথমতম : অনুষ্ঠট)। তবে দ্বিজেন্্র- 
লালের কবিতায় ছন্দ সম্পর্কে যে নিরস্কুশতা ও প্রচণ্ড প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়। 
ট্যাঁয়, তা সজনীকান্তের ব্যঙ্গকবিতায় নেই । শেষোক্ত কবি ছন্দের অভিলালিত্য- 
সংস্কারে বিশ্বাপী না হলেও, ছন্দ সম্পর্কে মোটামুটি রবীন্দ্রপ্রভাবিত নীতিনিয়মকেই 
মেনে চলেছেন কিন্তু যতীন্দ্রনাথ সেনগুধুকে সমর্থন করে বলেছেন “কাব্য স্ষ্টি হয় 
না-কে। তাই এটো! কলাপাত চেটে ।” ছ্বিজেন্ত্রলালের মধ্যে লিরিসিজম ও 
স্তাটায়ারেব এক বিচিত্র সংমিশ্রণ ঘটেছিল, ক্ষেত্র লঙ্কীর্ণ হলেও সজনীকাস্তের 
কবিমানপেও এই মিশ্র উপাদান বিগ্ভমান। 


| €& ॥ 


সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের উপর দ্বিজেন্দ্রলালেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব শুধু 
বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রেই বিস্তৃত নয়, পরবতীকালের বাংলা নাটকের উপরও তার 


৩৫। চেটে দিয়ে গেল আরশোলায় ; কেডন ও স্তাগুাল। 


দ্বিজেন্্লাল : কবি ও নাট্যকার ৪২০ 


প্রভাব পড়েছে। দিজেন্দ্রলালের হাতেই বাংলা নাটকের আধুনিক ভাবধারা 
সচেতনভাবে রূপ পেয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু দশককে প্রধানত এঁতিহাসিক 
নাটকের গৌরবান্থিত যুগ বল! যায়। রা্রনৈতিক চেতনার সম্প্রসারণের সঙ্গে 
এতিহামিক নাটকের এই সমৃদ্ধি বিংশ শতাক্বীর গোড়ার দিকে বাংল! নাটকের একটি 
প্রধান লক্ষণ বলা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংল! এঁতিহানিক নাটকে যে নৃতনত্তের সঞ্চার 
করেছিলেন, তাঁর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। পরবর্তীকালের নাট্যকারের৷ 
এঁতিহাসিক নাটক বচন! করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রপ্রদ্নর্শিত পথেই অগ্রসর হয়েছেন । 
মোট কথা, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দ্বিজেন্দ্রলাল এঁতিহাসিক নাটককে যতদুর « 
অগ্রসর করিয়ে দিয়েছেন, তারপরে এই শ্রেণীর নাটকে বিশেষ কোনো নৃতনত্ব 
সঞ্চারিত হয় নি। ছিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির প্রকৃতপক্ষে কোনো উত্তণস্থবী 
নেই। অবশ্ঠ, পরবর্তীকালের নাটকে প্রহসনের সংখ্যা নিতান্ত অকিঞ্ধিৎকর। 
তবে তার পৌরাণিক নাটকের ধারাকে পরবর্তীকালে অনেকখানি নৃতন মহিমা 
দেওয়া হয়েছে (মন্মথ রাঁয়ের পৌরাণিক নাটকগুলি দ্রষ্টব্য )। লামাজিক নাটকে 
দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্রপ্রবতিত আদর্শ অতিক্রম করতে পারেন নি। পরবতীকালে 
সামাজিক নাটক সম্পূর্ণ নৃতন পথ ধরেছে। সুতরাং বাংলা নাটকে দ্বিজেন্দ্লালের 
প্রভাব দেখতে হলে এঁতিহাদিক নাটকের মধ্যেই তা অনুসন্ধান করতে হবে। বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই সমকালীন এতিহাঁসিক নাটক রচয়িতাদের আদর্শ হয়ে 
উঠেছিল দ্বিজেন্দ্রলালের এভিহাঁসিক নাটক | দ্বিজেন্দ্রলীলের এতিহাটসিক নাটকের 
ভাবাদর্শ, দেশপ্রেম, রোমান্সপ্রবণতা এমন কি ভাষাকে পর্যস্ত অনুসরণ করা হয়েছে ।] 

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর তার এঁতিহাসিক নাটকের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত 
হয়েছিল তার একট উদাহরণ দেওয়া যাক। সমসাময়িক একখানি নাটকের 
সমালোচনায় বলা হয়েছে : “দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্র উভয়েরই অন্নুকরণ না 
করিয়া (আমি এমন কথা বলিতেছি না লেখক আর কাহারও নিকট খণী নহেন ) 
একজনকে আঁদর্শ করিলেই যথেষ্ট হইত। লেখক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, ছ্বিজেন্দ্র- 
লালের প্রত্যেক দৃশ্যের প্রথমে স্থান ও সময় দেওয়া আছে, লেখক তাহা দেন নাই 
কেন ?”৩৬ দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যাদর্শ যে তৎকালীন নাটকনে কতদূর প্রভাবিত 
করেছিল, উদ্ধত অংশটি থেকে তা উপলব্ধি কর! যায়। 

ক্ষীরোদপ্রপাদ বিগ্ভাবিনোদ্দ (১৮৬৪-১৯২৭) দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক 
নাট্যকার । সাহিত্যক্ষেত্রে ক্ষীবোদপ্রমাদ ছ্বিজেন্দ্রলালের পরে আসেন, কিন্তু নাট্যকার, 


৩৬1 “সংগ্রাম সিংহ' নাটকের সমালোচনা করেছেন প্অধান্ুর 1” [গ্রচ্থসগালোচন। £$ মানসী ও 
অর্জবাণা, শ্রাবণ ১৩২৩] 


৪২১ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব 


হিসাবে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ববর্তী। ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম নাটক "ফুলশয্যা? 
(১৮৯৪) দ্বিজেন্দ্রলালের “কন্কি অবতার প্রহমনের € ১৮৯৫) এক বছর পূর্বে 
প্রকাশিত হয়। ক্ষীরোদপ্রলাদের “প্রতাপাদিত্য' নাটকখানিই (১৯৩) বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের উন্সাদনাকে সর্বপ্রথম রূপ দিয়ে বাংল! এঁতিহাসিক নাটকের মধ্যে 
একটি নৃতন সর সধশারিত করেছিল৩? কিন্তু ছু বছর পর দ্বিজেন্দ্লালের 'প্রতাপসিংহ' 
(১৯০৫ ) নাটক প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বাংল! এতিহাসিক নাটকের ইতিহাসে 
এক নবযৌবনের স্ষ্টি হল। গিরিশচন্দ্র তখন জীবিত, কিন্ত এতিহাসিক নাটক 
রচনায় তিনিও ছ্িজেন্দ্রলানের কাছে নিশ্রভ হয়ে গিয়েছিলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের 
এঁতিহা'সিক নাঁটকগুলি দ্বিজেন্দ্লালের এতিহাসিক নাঁটকগুলির সঙ্গেই রচিত হয়। 
তিনি ছিজেন্দ্রলালের প্রভাব অতিক্রম করতে পাবেন নি। দ্বিজেন্দ্রলালের এতিহাসিক 
নাটকে যে রোঁমন্স ছিল, তারই আতিশয্য আছে ক্ষীরোদপ্রসাদের ন'টকে। 
দ্বিজেন্্রলাল এঁতিহাঁসিক নাটক রচনায় কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু ক্ষীরোদ- 
প্রসাদের নাটকে ইতিহাসকে নিতান্তই গৌণ করে রোমান্স প্রাধান্তলাভ করেছে । 
রোমান্সের আতিশযোর ফলে ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকও কল্পনাসবন্ধ নাট্যচিত্রে পরিণত 
হয়েছে। 

দ্বিজেন্দ্রলালের এতিহা'সিক নাটকের বীররসের উন্মাদনা, জাতীয়তাবোধের প্রদীপ্ত 
রূপ, নাটকীয় চমৎকারিত্ব ও এশ্বর্মপ্তিত ওজন্ষিনী ভাষা ক্ষীরোদপ্রনাদের নাটকে 
নেই বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের নাটকে তিনি দ্বিজেন্দ্লালের অস্তদ্বদ্দ- 
বহুল চরিত্র ও কাব্যধর্মী ভাষার দ্বার] প্রতাঁবিত হয়েছিলেন। এর ন্বচেয়ে বড় 
॥উদাতরণ হল ক্ষীরোদপ্রসাদের পরিণতশক্তির নাটক “আলমগীর” (১৯২১)। এই 
নাটকটি সম্পূর্ণভাবে ছ্িজেন্দ্লীলের এঁতিহাসিক নাটকের ভাবাদর্শে রচিত হয়েছে। 
'আলমগীর* নাটকে ওুরংজীবের অন্তুদ্বন্ময় চরিত্র ও আবেগদীপ্ত অলম্কত গছাসংলাপ 
দ্বিজেন্দ্রলালের এতিহাসিক নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাঁত। এমন কি দ্বিজেন্দ্রলালের 
ন'টকীদ্ধ সংলাপের আতিশয্য ও ক্রটিবিচ্যু তিগুলিও ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকীয় সংলাপে 
লক্ষণীয় ।৩৮ বাংল। নাটকের আলোচ্য পর্বে গিরিশচন্দ্র ও ছিজেন্্লাল--এই 
ছুজনেরই প্রভাব ছিল সবচেয়ে সক্রিয়। ক্ষীরোদপ্রলাদ এতিহাসিক নাটকে 


৩৭। “অবশ্য একথ! এখানে শ্বীকার করিতে হইবে যে, এই যে ভিন্নমুখী আোত, এই যে প্লাবন, ইহার 
শুত্রপাত হইয়াছিল পঙ্ডিত ক্ষীরোদপ্রলাদের 'প্রতাপাদিত্যে' |” 
_ রঙ্গালয়ে ত্রিশ বংসর 2 অপরেশচল্দ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ »৬। 
৩৮। স্কয়েকটি ন।টকে ছিজেন্্রলালের প্রভাবে পড়িয়। ক্ষীরোদপ্রসাদ সংলাপের ওচিত্য ব্যতিক্রম 
করিয়াছেন।”- বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড ), ১৩৫* £ নুকুমার সেন, পৃঃ ৩৯৬। 


ছিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৪২২ 


দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বার! প্রভাবিত হলেও, পৌরাণিক নাটক রচনায় প্রভাবত গিরিশ- 
চন্দ্রের পস্থানগরণই করেছিলেন । 

কীন্তিমান নট ও নাটাকাঁর অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গিবিশচন্দ্রের জীবিতকালেই 
অভিনেতা হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্্লীলের মৃত্যুর পর 
তিনি নাটকরচনা শুক করেন € ১৯১৪ )। অপরেশচন্দ্র প্রধানত গিরিশচন্দ্র 
ভাবাদর্শেই নাটক রচনা করেন। কিন্তু এতিহাঁসিক বা ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক 
রচনায় তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রজ্ণাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন । দ্বিজেন্ত্র- 
লালের সবচেয়ে বেশী প্রভাব পড়েছে “অযোধ্যার বেগম" নাটকটিতে ( ১৯২১)। 
ইতিহাসের ক্ষীণকলেবরকে কল্পনার ছার] স্বীত কর! হয়েছে। সংলাপরচনায় ও 
ঘটনার চমৎকারিত্বস্থ্টিতে অপরেশচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবেই দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বার প্রভাবিত 
হয়েছেন । অপরেশচন্দ্রের ইবাণের বাণী” (১৯২৪) নাটকটিতে ইতিহাসের ক্ীণতম 
নির্দেশটিও পাওয়া কঠিন । এই নাটকে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ-_ 
ছুজন খাতনাম৷ পূর্বস্থরীর রোঁমান্সরস ও অতিনাটকীয় ভাঁববিন্তাসের মোহকে 
অতিক্রম করতে পারেন নি। 

ছবিজেন্্রলালের পরবর্তীকালের এঁতিহাসিক নাটকরচয়িতাদের এই শ্রেণীর 
নাটক রচনার যূলে প্রধানত ছুটি কারণ সক্রিয় ছিল--প্রথমত, ইতিহাসকে অবলম্বন 
করে দেশপ্রেমের উন্মাদনীকে প্রকাশ করা হত? দ্বিতীয়ত, ইতিহাসের জীর্ণকস্কাঁলটুকু 
নিয়ে হ্বকপোলকল্লিত রোমান্স রচণা করা হত। প্রকৃত ইতিহাসের মর্যাদা এসখাঁনে 
প্রায়ই লজ্ঘিত হত। এই যুগের এঁভিহাসিক নাটক রচয়িতাদের মধো 
নিশিকান্ত বস্থরায়ের কযেকখানি এঁতিহাসিক নাটক মঞ্চসাঁফল্য ও- 
জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তিনি চারখানি এতিহাসিক নাটক রচনা করেন-_ 
'বাপারাও” (১৯১৬ ), 'দেবলাদেবী? (১৯১৮ )১ বিঙ্গেবগী” (১৯২২) ও ললিতাদিত্য* 
(১৯২৪ )। নিশিকান্ত ছিজেন্দ্রলালের দ্বার প্রত্যক্ষভাঁবেই প্রভাবিত হয়েছেন । 
দ্বিজেন্্লালের স্থদীর্ঘ, উচ্ছ্বাসময় গছ্যসংলাপ তিনি অন্থলরণ করার চেষ্টা করেছেন, 
কিন্ত দ্বিজেন্লীলের গছ্যের অলঙ্করণ ও কাব্যধমিতা এখানে নেই ; অনেক সময় স্থুল, 
আডষ্ট ও নিছক বক্তৃতাসবন্ব হয়ে পড়েছে। চবরিত্রগুলির পরিবর্তন ঘাতগ্রতিঘাঁতি- 
নির্ভর নয়। ভাম্কর পণ্ডিতের ভূমিকাই সর্বাধিক পরিস্ফুট হয়েছে। চরিত্রটি 
উপরে দ্বিজেন্দ্রলালের “ছুর্গীদান* ও “চাণক্য” চবিত্রটির ছায়াপাত ঘটেছে । “দেবলা- 
দেবী” নাটকটি একখানি ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স-_নাটাকার তার রোমান্সপ্রবণতাঁব 
আতিশযো ইতিহাসকে প্রায় বিসর্জনই দ্রিয়েছেন। কোনো চবিজেই স্থগভীর 
অন্তঙ্ধন্থ দেই। প্রটবিস্তাসের মধ্যেও শিথিলতা আছে । নামকরণ “দেবলাদেবী'-- 


৪১৩ দ্বিজেন্রলালের প্রভাব 


কিন্ত নাটকে খিজির খা ও মতিয়ার প্রেমকাহিনী অনাবশ্ত কভাবে প্রাধান্য লাভ 
করেছে । একমাত্র কাঁফুর চরিত্রটি ছাড়া আর কোনে! চরিত্র তেন পরিস্ফুট হয় নি । 
কমলা চরিত্রে ছিজেন্ত্রলালের কোনো কোনো নায়িকা-চরিত্রের প্রভাব আছে। 
নিশিকাস্ত দ্বিজেন্দ্রনাট্যের বহিরঙ্গকে অনুসরণ করেছিলেন, কিন্ত পূর্বস্থরীর নাটকীয় 
গতিবেগ (৪০৮০০ ) ও অন্তদ্বন্দ তিনি ফোটাতে পারেন নি। তবে এ বিষয় বুঝতে 
অন্থবিধা হয় না যে, তীর মূল ভাবাদর্শ ছিল দ্বিজেন্ত্রলালের এঁতিহাঁসিক নাটক। 

বরদী প্রসন্ন দাসগুপ্ত অনেকগুলি নাটক লিখেছিলেন। তার নাটকগুলির মধ্যে 
“মিশরকুমাবী” (১৯১৯) সর্বাধিক মঞ্চসাফল্য লাভ করেছিল। এই নাটকটির মধ্যেও 
দ্বিজেন্্লালের প্রভাব আছে । মিশরের অভিজাত বংশ ও কাঁফী সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বর্ণ বৈষম্য দেখাঁনোই হয়তো নাটকটির মূল উদ্দেশ্য ছিল-_কিন্তু অতিরিক্ত ঘটনার 
ভিড়ে ও চরিত্রের সংখ্যাধিক্যে নাটকের মূলগতি দ্িধাবিভক্ত হয়েছে। দীর্ঘ ও 
ফেনস্কীত সংলাপ, অতিনাটকীয় চমকস্ষ্টি নাঁটকটিকে একটি স্বলভ রোমান্সে 
পরিণত করেছে । নাটাকার গিরিশচন্দ্র-ছিজেন্দ্রলালের ইতিহীসবোধ অন্ুলরণ 
করতে পারেন নি_-ইতিহাসকে রোমান্সের উপাদান হিসাঁবেই গ্রহণ করা হয়েছে। 
এক আবন চিত্রটি ছাঁডা অন্ত কোনো চরিত্র তেমনভাবে ফুটে উঠতে পারে নি। 
বামেশিস্-নাহরিণ-্পায়ার উপকাহিনী দ্বিজেন্্রলালের চন্ত্রগুপ্ত” নাটকের চন্দ্রগুপ্ত- 
হেলেন-ছায়ার কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ছ্বিজেন্্লালের মৃত্যুর পর এঁতিহাসিক 
নাটক রচনায় অনেকেই তার পথ অন্থসরণ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই তাঁর দোফক্রটিগুলিই অনুস্থত হয়েছে । নাটকগুলি তাই দ্বিজেন্দ্রনাটেঃর 
অক্ষম অনুকরণ মাত্র । 

দ্বিজেন্্রলখালের পরবর্তীকালে এঁতিহাপিক নাটক রচনায় সর্বাধিক খ্যাতি অর্জন 
করেছেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (জন্ম ১৮৯২)। *গৈরিক পতাকা” (১৯৩০), 
“সিরাজদ্দৌলা” (১৯৩৮), ধাত্রীপান্না” (১৯৪২), * রাষ্ট্রবিপ্রব (১৯৪৪) প্রভৃতি 
এতিহাসিক নাটক অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তিনি এঁতিহাসিক নাট ক- 
গুলিতে আধুনিক নাটকের টেকনিক ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তবুও 
দ্বিজেন্দ্রলালের এতিহাসিক নাটকের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। “€গরিক 
পতাকা” নাটকটিকে শিবাজী চরিত্রের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাঁবোধের উদ্দীপন] ও 
আদর্শবাদ ফুটিয়ে তোল। হয়েছে। প্রতাপসিংহ, ছুর্গাদাস প্রভৃতি চরিজ্রে দ্বিজেন্দ্রলাল 
যে উন্নতোজ্জন আদর্শ ও দেশপ্রেমের সমুন্নত গৌরব চিত্রিত করেছেন 'গৈরিক 
পৃতাকণ নাটকেও সেই স্থ্র অন্থপস্থিত নয়। দেশের ক্রমবর্ধিত রাজনৈতিক চেতনা 
বিদেশী শাসনশৃঙ্খলকে ছিন্ন করতে চেয়েছে । শচীন্দ্রনাথের নাটকে বর্তমানকালের 
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সেই রাজনৈতিক চেতনাই প্রাধান্তলাত করেছে । তার এঁতিহাসিক নাটকগুলির 
মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় হল “সিরাজদ্দৌলা” ৷ এই নাটকটির মধ্যে বাঙালীর স্বাধীনতা 
হারানোর বেদনাই নৃতনভাবে বাঙ্কৃত হয়েছে । হিন্দু-মুপলমানের তৎকালীন সমস্যার 
উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। পিরাজদ্দৌলা যখন মীরজাফর, জগৎশেঠ, 
বাজবল্লভ প্রভৃতির কাছে দেশের ম্বাধীনতারক্ষার জন্য আবেদন করেছেন £ 
“...বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংল শুধু মুঘলমানের নয়_-মিলিত হিন্দু-মুদলমানের 
মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা । তাই মুসলমান বলে আপনারা আমার প্রতি বিরূপ 
হবেন না” তখন এ আবেদন সিরাঁজন্দৌলার কাঁলের নয়, নাট্যকারের কাঁলের । 
দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন বঙ্গতঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকাঁয় জাতীয় জীবনের রূপটিকে 
ইতিহাসের মধ্যে দূপায়িত করেছেন, তেমনি শচীন্দ্রনাথও তীর কালের কাহিনীকেই 
প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে বাণীমৃতি দিয়েছেন। 

শচীন্দ্রনাথের এঁতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে “রাষ্ট্রবিপ্রব নাটকটিই সবাঁধিক 
দ্বিজেন্্রপ্রভাবিত। 'বাষ্ট্রবিপ্রব* 'সাজাহান” নাটকেরই রকমফের মাত্র--তবে শচীন্দ্র- 
নাথ দারা ও গ্রংজীবের মতবাদ-সংঘর্ষকেই নাটকে প্রাধান্ত দিয়েছেন ও পশন 
আরা চবিত্রটিকে অনেকখানি প্রাধান্ত দ্রিয়েছেন | অবশ্য নাটক হিসাবে 'সাঁজাহাঁন*- 
এর শ্রেষ্টত্ব অবিসংবাদিত। ধধাত্রীপান্না” নাটকের পান্না ও শীতলসেনী চরিত্রে 
দ্বিজেন্দ্রনাট্যের নাবীচরিত্রের ছায়াপাত ঘটেছে । শচীন্দ্রনাথের গগ্চসংলাপ আঁবেগশ 
কম্পিত, বর্ণময় ও কাব্যধর্মী; ছিজেন্দ্রনাট্যের সংলীপকেই মনে করিয়ে দেয়। তবে 
নাটকীয় সংলাপ হিসাবে পরবর্তী নাঁট্যকারের সংলাপস্থষ্টি অধিকতর সার্থক হয়েছে। 
শচীন্দ্রনাথ ছ্বিজেন্্লালের এঁতিহাপিক নাটকের ধারাকে আধুনিককালের সীমান্তে 
সগৌরবে বহন করে এনেছেন । 

অভিনেতা ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুধ্ধ এতিহানিক নাটক রচনা করেছেন। 
এতিহাসিক নাটকরচনায় তিনি ছিজেন্দ্রলীলের পথই অন্ুনরণ করেছেন। তার 
এঁতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে 'পাঞ্তাবকেশরী রণজিৎ সিংহ" (১৯৪৯), “মহারাজ 
নন্দকুমার* (১৯৪৩ ), *টিপুস্থুলতান* (১৯৪৪ )-ই প্রসিদ্ধ। তিনিও দ্বিজেন্দ্প্রবতিত 
এঁতিহাসিক নাটকের ধারাই অন্ুরণ করেছেন। দেশাত্মবোধ, হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী 
প্রভৃতি বিষয়ই তিনি ইতিহাসের মাধ্যমে রূপায়িত করে তুলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 
মতো উচ্ছৃদিত গগ্যসংলাপ তিনি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু অস্তদ্বন্দের তীব্রতা ও 
সুক্ষ মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়! তাঁর নাটকে রূপায়িত হয় নি। সুলভ উত্তেজনা, 
অতিনাটকীয় উন্মাদনা! ও আঁকম্মিকতাই তার নাটকে প্রাধান্তলাভ করেছে । এই 
স্থলভ ভাবাবেগই অনেক সময় এতিহামিক তথ্যনিষ্ঠীকে খর্ব করেছে। 
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বাংলা পৌরাণিক নাটক গিরিশচন্দ্রের হাতেই চুড়াস্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। 
দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক নাঁটককে নৃতনভাবে রূপায়িত করেছিলেন, ভাতে পুরাণের 
বিশুদ্ধি সম্পূর্ণ রক্ষিত হয় নি। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকগুলি প্ররৃত- 
পক্ষে পুরাণাশ্রয়ী নাট্যরোমাঁন্স, এ কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । গিরিশোত্তর 
যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার ঘোগেশচন্দ্র চৌধুরী “সীতা” (১৯২৪ ) নাটকটি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পৌরাণিক বিষয়বস্তকে যৌগেশচন্দ্র মানবীয় ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। এই নাটকখানির উপর ছিজেন্দ্লালের “সীতা” নাটকের এভাব আছে। 
রাম চবিত্রের প্রজান্ুরঞ্জনবৃত্তি ও শাম্রসংস্কার-আশ্গগত্য তাকে কর্তবাকঠোর করে 
তুলেছে, কিন্তু বশিষ্ঠের সঙ্গে কথোপকথনের সময় তাঁর অবরুদ্ধ হবদয়াবেগ উচ্ছুসিত 
হয়ে উঠেছে। নাঁটকে শাস্ত্সংস্কারকে সমালোচনা করা হয়েছে। শমুক চরিত্রটির 
যুক্তিনিষ্ঠ ওজন্বিনী ভাষণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। “সীতা” নাটকটির যুগোপযোগী 
দৃষ্টিভঙ্গি দ্বিজেন্দরপ্রভাবিত। দ্বিজেন্দ্লালের পন্থান্টঈসরণ করেই নাট্যকার পুরাঁণকে 
নৃতন ব্যাখ্যা! দিয়েছেদ। তবে যোগেশচন্দ্র তার পূর্বস্থরীর পথকে গোৌরবান্বিত 
করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের “সীতা” কাব্যগুণে সমৃদ্ধতর, যোগেশচন্দ্রের “সীতা” নাটকটি 
দ্বিজেন্্লালের 'শীতী” নাটকের চেমে অনেক বেশী নাটকীয়গুণসম্পন্ন ও 
মঞ্চোপযোগী । 

| দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক বিষয়বস্তকে আধুনিক দৃষ্টিতঙ্গির সাহায্যে একটি নৃতন 
রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন_-পৌরাণিক ভাঁবাদর্শকে যুক্তিনিষ্ঠ এক মানবীয় দৃষ্টির 
সাহাষ্যে ব্যাখ্য। দিতে চেয়েছিলেন । প্রচলিত ধর্মাদর্শ, ভক্তিভ।ব ও আধ্যাত্মিকতাকে 
বর্জন করে মানবহৃদয়ের অন্তত রূপায়িত করাই তাঁর মূখ্য উদ্দেশ্ত ছিল।) দ্বিজেন্র- 
লাল পৌরাণিক নাটক রচনায় যে নৃতন ভাঁবাদর্শের স্ত্রপাত করেছিলেন, তা 
পরিণতি লাভ করেছে মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাঁটকগুলিতে। 'চাদসদাগর” 
(১৯২৭), “দেবাস্থর' (১৯২৮), “কারাগার” € ১৯৩” ), 'াবিত্রী” (১৯৩১) প্রভৃতি 
নাঁটিক বাংলা পৌরাণিক নাটকের ইতিহাসে এক নবধুগ কৃষ্টি করেছে। প্রচলিত 
সংস্কার ও ধর্মনীতির গুণকীর্ভন কর] তাঁর পৌরাণিক নাটকের উদ্দেশ্য নয়। 
পৌরাণিক ঘটনাগুলিকে তিনি যুগোপযোগী ব্যাখ্য। দিয়েছেন। ্টাদসদাগর' নাটকে 
নাট্যকার প্রকৃতপক্ষে অমিতবীর্ধ দেবদ্রোহী চীদসদাগরের পৌকষদীপ্ত চরিত্রটিকেই 
মধ্যযুগের সংস্কীর ও দেবতাঁবাদের উধ্বেও জ্যোঁতি্থয় করে তুলেছেন। নাট্যকার 
মনসা চরিত্রটিকেও অযথ' মপীরঞ্তিত করে রচনা করেন নি। .তাই মঙ্রলকাব্যর 
মনস! চরিত্রের চেয়ে নাটকের মনস। চরিত্র অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়েছে। 

“কারাগার, মন্মথ রায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। এই নাটকেও স্থুপ্রচলিত পৌরাণিক 
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ঘটনাকে আধুণিক দৃষ্টির সাহায্যে আলোকিত করা হয়েছে। কংস চবিত্রটির 
পরিকল্পনায় ও অন্তদ্বন্ের চিত্রণে নাট্যকারের মৌলিকত্বই জয়যুক্ত হয়েছে । কংসের 
পিতা দানব, কিন্তু মাতা মীনবী--তাই এই চরিত্রে দানবলত্তা ও মানবসত্তা-ছুয়ের 
বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখা যায়। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে নাট্যকাঁর তীব্র গতিবেগ 
সঞ্চাবিত কবেছেন। এঁতিহাসিক নাটকে বাংল নাটক ছিজেন্দ্রপ্রদশিত পথেই অগ্রসর 
হয়েছে, কিন্তু পৌরাণিক নাটক সম্বন্ধে ঠিক সেকথা বলা যায় না ।| দ্বিজেন্দ্রলাল 
এক সংস্কারঘুক্ত দৃষ্টিতে পুরাঁণকে দেখেছিলেন। তাঁই গিরিশচন্দ্র যেখানে প্রচলিত 
ধর্মনীতি ও অধ্যাত্মবিশ্বাসকে রূপ দিয়েছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে অধ্যাত্মভাববজিত 
মানবজীবনের ঘাতপ্রতিঘাতকেই প্রাধান্ত দিয়েছেন । কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এই শ্রেণীর 
নাটকের খুব বেশী অনুশীলন করতে পারেন নি। চরিত্রচিত্রণে ও পরিকল্পনায় মন্মথ 
রায় ছিজেন্দ্লালের পুরাঁণাশ্রয়ী নাটকগুলির অপূর্ণ সম্ভাবনাকে পূর্ণতর করেছেন । 
অতি-আধুনিক বাংল! নাঁটক প্রধানত সমাজসমস্তাযূলক ও অধিকতর বাস্তবগুণসমৃদ্ধ । 
পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক নাটকের নৃতন কোনে সম্ভাবনার ইঙ্গিত সেখানে নেই । 
তবে বর্তমানকাল পর্যস্তও যে কয়েকটি এতিহামিক নাটক রচিত হয়েছে, তাতে 
দ্বিজেন্দ্রন'টের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। 


॥ ৬ ॥ 


ছিজেন্্রলালের প্রভাব আলোচন। করতে হলে হিন্দী সাহিত্যের প্রসঙ্গ ও ডল্লেখযোগ]) । 
কারণ হিন্দী লাহিত্যের উপর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অপরিনীম। হিন্দী নাটকের 
ইতিহাস পর্যালোচন। করলে দেখা যায় যে, দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে একটি বিশিষ্ট 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। অবশ্ঠ হিন্দী নাট্য-সাহিত্য এরও অনেক আগে থেকে 
বাংলা নাটকের পন্থান্থুসরণ করেছিল। হিন্দী নাট্াসাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা 
ভাঁরতেন্দু হরিশ্ন্দ্রের ( ১৮৫০-১৮৮৫ ) সময় থেকেই হিন্দী নাটকের এই বিশেষ 
প্রবণতাটি লক্ষ্য কর! যায়। ভারতেন্দুর “ভারতজননী” নাটকটি কিরণচন্ত্র 
বন্দ্যো পাধ্যায়ের “ভারতমাঁতা” (১৮৭৩) নাটকটির একরূপ অন্থবাদ বললেও অত্যুক্তি 
হয় না। তার “বিগ্াহ্ুন্দর” (১৮৬৮) নাটকটি যে ঘযতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাংলা 
নাটক “বিদ্ান্থন্দরের €:৮৫৮) ছায়াছুরণ, এ কথা তিনি এই নাটকের দ্বিতীয় 
-স্করণের (১৮৮২) ভূমিকাঁয় উল্লেখ করেছেন ।৩৯ ভারতেন্দুর যুগেই ভারতেন্দু 


৩৯। প্রসিদ্ধ কৰি ভারতচন্ট্র রায় নে ইস্‌ উপাখ্যান কে। বঙগভাব! মে" কাবা শ্বরপ মে নির্মাণ কিয়! 
হৈ.*"মহারাজ যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর নে উলী কাব্য কো! অবলম্বন করকে জে বিগ্ধাহন্দর নাটক বনার! থ! 
উনী কে ছার! লেকর আজ পল্্রহ বরস হুএ ভাব মে" নির্মিত হজ! হৈ। 


৪২৭ দ্বিজেন্ত্লালের প্রভাব 


ছাড়া তার সমকালবর্তী অন্যান্য নাটাকারও বাংলা নাটকের বিষয়বন্ত ও টেকনিকের 
দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভারতেন্দুপর্বে হিন্দী নাট্য-সাহিত্যের যে বাংলা 
নাটকের পন্থান্থসরণ-প্রবণত! তা! পরবর্তী যুগে আরো সুম্পষ্ট ও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। 
হিন্দী সাহিত্যের খ্যাততম নাট্যকার জয়শঙ্করপ্রসাদের নাঁট্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের 
কিছুকাল পূর্ব থেকেই দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের দিকে হিন্দী নাট্যকারদের দৃষ্টি 
পড়েছিল। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাঁসরচয়িতারাও এই প্রসঙ্গ সশ্রদ্ধভাবে স্বীকাঁর 
করেছেন ।89 

এই পর্বের (১৮৯৩-১৯১৮) হিন্দী নাটকে গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও 
ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের অগ্চবাদ ও ভাবান্ুবাদের লাড়া গড়ে যাঁয়। কিন্তু বাঙালী 
নাটাকারদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকই «ই পর্বের হিন্দী নাট্যকারদের সবচেয়ে 
বেশী প্রভাবিত করে। এই পর্বে পণ্ডিত রূপনারায়ণ পাণ্ডে অনেকগুলি বাংলা 
নাটকের অনুবাদ করেন। তার মধো দ্বিজেন্দ্রলামের সামাজিক নাটক “পৰপারে*-রএও 
অন্তবাদ আছে ' তিনি 'উস্পার” নাম দিয়ে পরপারে”র অনুবাদ করেন। উনবিংশ 
শতাবীর শেষ পচিশ বছর কালকে বাংলা নাটকের সমুদ্ধিপর্ব বলা যায । এই সময়ের 
মধ্যে অনেক বাংল। ন'টকের অনুবাদ বা ভাবান্থবাদ হয়েছিল। এই যুগে 
দ্বিজেন্্রলালের অনেকগুলি নাটক ও প্রহদনের অন্বাদ হয়। এমন কি ছিজেন্্রলালের 
নাট্যশৈলী ও সংলাঁপরচনার বৈশিষ্ট্যের দ্বারাও অনেক মৌলিক হিন্দী নাটক 
প্রভাবিত হয়। 

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটাপ্রতিভ1 হিন্দী নাটাসাহিত্যকে কতদুর প্রভাবিত ও প্রাণবন্ত 
করে তুলেছিল, তার সবৌত্রম পরিচয় পাওয়া যাঁর খ্যাতনাম] হিন্দী কবি ও নাট্যকার 
জয়শমর প্রসাদের (১৮৯০-১৯৩৬ ) রচনা থেকে । প্রসাঁদজীর প্রতিভার ম্পর্শেই 
আধুনিক হিন্দী নাটকের চরম বিকাশ ঘটে । তার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই নৃতনত্ব ছিল । 
গুসাদপূর্ববর্তী যুগের হিন্দী নাটকে বৈচিত্র্যহীনতা লক্ষ্য করা যায়। হিন্দী নাটকের 
মধ্য পাশ্চান্তা নাঁট্যাদর্শ তথনো। সচেতনভাবে প্রকাশ করে নি। সংস্কৃত ও বাংলা 
নাটকের বিশেষত্বহীন অন্গবাদের মধ্যেই নাট্যকারদের প্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল। 
“হিন্দুস্তানী প্লেরও কিছু কিছু গুভাব ছিল। জয়শঙ্করগ্ুসাদ এই প্রথাবদ্ধ নাটা- 
প্রচেষ্টা থেকে সরে এলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যলগ্র থেকেই বাংলা নাটকে 
পাশ্চাত্তা প্রভাব স্থম্পষ্টতাবেই লক্ষ্য করা যায। পাশ্চাত্তা নাটকের রূপ ও রীতির 

৪* | ৮গিরিশচন্ত্র, স্িজেত্রলাল ওর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী কক্ষা কে নাট্যকার পশ্চিমী ভারত মে" 


পৈদ] নহী হুএ।”--('বেদব্]াস' সম্পাদিত “হিন্দী নাটাকল' গ্রন্থের ২৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা ডষ্টবা ) এই প্রসঙ্গে 
পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্লের “হিন্দী সাহিভা ক। ইতিহাস: গ্রন্থের ৪৯৩ পৃষ্ঠা উষ্টব্য। 


হ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার ৪২৮ 


অনুসরণে ছ্বিজেন্দ্লালের প্রচেষ্টা উল্লেখযোগা (এই সম্পর্কে *দ্বিজেন্্রনাটোর নান! 
প্রপঙ্গ' অধ্যায়টি হুষ্টব্য) প্রসার্8জী ছিজেন্দ্রনাট্যের মধ্যে পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের 
ত্বরূপ-্লক্ষণ দেখতে পান। তিনি বাংল। জানতেন, তাই তাঁকে ছিজেন্দ্রনাট্যের হিন্দী 
অন্ছবাদের শরণাপন্ন হতে হয় নি। মূল বাংল! নাটকই তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে 
পড়েছিলেন। প্রমাদপৃরবত্তী হিন্দী নাটকে দ্বিজেন্ত্রনাট্যের কিছু কিছু অনুবাদ 
হয়েছে বটে, কিন্তু বাংল! নাটকের মূল রস হিন্দী নাটকের প্রাণধর্মের সঙ্গে ঠিক যেন 
সমঘ্বিত হয় নি। তাই প্রসাদ-পূর্ববতী যুগের হিন্দী নাটকে ছিজেন্ত্রনাট্যের বহিরঙ্গ 
অন্ুশীলনই যেন প্রাধান্ত লাভ করেছিল। জয়শঙ্করপ্রসার্দ অন্ধভাবে দ্বিজেন্্রলালকে 
অন্থকরণ করেন নি, তিনি ছিজেন্দ্রনাট্যের নিগুঢ় মর্মমূলেই প্রবেশ করেছিলেন । 


দ্বিজেন্দ্রলালের মতো প্রপাদজী পৌরাণিক নাট্যকাব্য দিয়ে তার নাট্যকার- 
জীবন শুরু করেন। “সঙ্জন” “করুণালয়+, 'উর্বশী” নাটকের মধো কাব্য-সংলাপ 
রচনায় তিনি গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যনংলাপরীতিকে অনুদরণ করার 
চেষ্টা করেছেন । নাট্যকার প্রসাদের জনপ্রিয়তা প্রধানত তার এতিহাসিক নট ক- 
গুলির উপরেই নির্ভরশীল। বাংল! এতিহাঁসিক নাটকরচয়িতা হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল 
যেমন সর্বেঃচি আসনে অধিষ্ঠিত, হিন্দী এতিহাসিক নাটকের ইতিহাসে জরশঙ্কর- 
প্রসাদের তেমনি অপ্রতিদ্বন্বী ও অনন্য ভূমিকা । বাংলা এতিহাসিক নাটকের 
ইতিহাসে জ্যোতিরিন্ত্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের যে সম্পর্ক, ভারতেন্দু যুগের 
এতিহামিক নাটক-রচয়িতা রাধাকষ্জ দাসের সঙ্গে জয়শঙ্করপ্রলাদের সম্পর্ক অনেকটা 
সেই রকম। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানত মধ্যযুগের মোৌগল-রাজপুত ইতিহাস অবলম্বন 
করে তার এঁতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন, কিন্তু জয়শঙ্কর প্রসাদ ভারত- 
ইতিহাসের হিন্দু যুগের উপরেই প্রধানত তার দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন । প্রধানত 
ছ্বিজেন্্লালের এঁতিহাঁসিক নাটকের আদর্শেই তিনি প্রাচীন ইতিহাসকে জীবন্ত 
করে তুলেছিলেন। জয়শঙ্করপ্রসাদ যে তার এঁতিহাসিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্দ্র- 
লাঁলকেই অন্ুনরণ করেছেন হিন্দী নাট্যসাহিত্য-রচয়িতার। তা স্বীকার করেছেন ।৪৯ 


৪১। প্বগল! মে বাবু দিজেন্্রলাল রায়কে ধতিহাসিক নাটকে! ক বিশেষ প্রচলন হৈ। উনহোনে 
অঙ্গরেজী ঢংগ পর এক নয়! মার্গ প্রস্তুত কিয় হৈ। উনকা “চন্ত্রগ্প্ত” তো! বহুত হী প্রদিদ্ধ ছৈ। 
প্রসাদ-জী ইস ওর বড়ে ওর ধতিহানিক নাটকে! কে প্রস্তুত করণে ক! কার্য আরম্ত কিয়া ।” 

_[হিন্দী মে নাট্যসাহিত্য ক। বিকাশ : বিশ্বনাথ মিশ্র, পৃঃ ৩৫ ] 

অর্থাৎ, বাংলায় দ্বিজেন্রলালের এঁতিহাসিক বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। তিনি ইংরেজি বীতিৰ 

উপর ভিত্তি করে এক নূতন পথ প্রপ্তত করেছেন। তার 'ন্তরগুপ্ত' তে! দ্বীতিমতো! প্রসিদ্ধ নাটক। 
প্রসাদজী সেই পথে অগ্রদর হয়ে এতিহাসিক নাটক রচনার কাজ আরম্ভ করলেন। 


৪২৯ দ্বিজেন্ত্রলালের প্রভাব 


বিশ্বনাথ মিশ্র তার গ্রন্থে ছিজেন্দ্রলাল-জয়শঞ্কর সম্পকিত যে মন্তব্য করেছেন, 
তা নানা কারণে প্রণিধানযোগ্য । প্রসাদজী যে ছিজেন্্রনাট্যের বহিরঙ্গ অনুসরণ 
না করে তাঁর নিগুঢ় মর্মমূলে প্রবেশ করে দ্বিজেন্্লালের নাট্য প্রতিভার শ্বরূপধর্মটি 
উপলব্ধি করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। হিন্দী নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাঁস- 
লেখকই বলেছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল “অঙ্গরেজী চংগ পর এক নয়৷ মার্গ প্রস্তত কিয়া হৈ।” 
পাশ্চাত্তা নাট্যাদর্শ অন্থশীলন করে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা নাটকে যে নৃতন আঙ্গিক ও 
রীতির প্রবর্তন করেছিলেন, প্রসাঁদজী তাতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রসাদজীর 
পূবে বাংলা নাটকের মর্মরহস্য কোনে হিন্দী নাট্যকার তেমনভাবে উপলব্ধি করেন 
নি। বিশ্বনাথ মিশ্র তার আলোচনা প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের “চন্দ্রপ্তধ নাটকের 
কথ! উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের “চন্দ্রপ্তপ্ত' (১৯১১) প্রকাশের প্রায় ছু দশক 
পর জয়শঙ্কর প্রসাদের চন্দ্রগুধচ প্রকাশিত হয় (রচনাকাল ১৯২৮; প্রকাশকাল ১৯৩০) 
প্রাদজী দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকটির দ্বার! প্রভাবিত হলেও তিনি তাঁর মৌলিক 
দৃষ্টিভঙ্গি হারান নি।৪২ ছু-একটি নৃতন চপিত্রও তিনি স্থ্টি করেছেন। তা ছাড়া, 
দ্বিজেজুলালেন্ন চন্দ্রগ্ুঞধ চরিত্রটি যেমন ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে ক্রমশ নিশ্রভ হয়ে পড়েছে, 
জয়শঙ্করপ্রসাদের চরিত্রটি তেমন হয় নি-_তীর চরিত্রটি অনেক বেশী পৌরুষমণ্ডিত। 


দ্বিজেন্দ্রলাল তার নাট্যরচনার প্রারম্ভিক যুগ থেকেই নান্দী, প্রস্তাবনা, মঙ্গলাচরণ 
প্রভৃতি প্রাচীন নাট্যরীতির আঙ্গিক বর্জন করে পাশ্চাত্য নাট্যবীতি গ্রহণ 
করেছিলেন। কিন্তু জয়শঙ্করপ্রসাদ তার গ্রখম দিকের নাটকে প্রাচীন নাট্ারীতির 
দ্বারা প্রভাবিত হলেও পরিণত বয়সের এতিহাঁদিক নাটকে তিনি এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ- 
রূপে ব্জন করে পাশ্চাত্য নাট্যরীতি অবলম্বন করেন। এ বিষয়ে বাংল নাটক, 
বিশেষত দ্বিজেন্্লালের নাটক তাকে অন্ুপ্রাণিত করেছিল। দিতীয়ত, 
দ্বিজেন্দ্রলালকে অন্সরণ করে তিনি নাটকে স্বগতোক্তি বর্জনের দ্দিকে প্রবণতা 
দেখেছেন । তৃতীয়ত, নাটকীয় চমৎ্কা বিত্ব সৃষ্টির জন্য ছিজেন্দ্রল।ল যে সমস্ত পদ্ধতি 
অবলম্বন করেছেন, প্রসাদজীও এই সব ক্ষেত্রে তার নাট্যগুরুর পদাস্ক অনুসরণ 
করেছেন । ছ্িজেন্্লালের নাটকে কোনো কোনে পাত্র-পান্ত্রীর সংলাপ শেষ 
হওয়ার সক্ষে সঙ্গে সেই সংলাপস্থাত্র ধরে আর একটি চরিত্রের আকনম্মিক আবিভাব ও 


৪২ দ্বিজেন্ত্রলালের *চন্ত্রগুপ্ত' নাটকের চেয়ে প্রসাদের *চন্ত্রগ্ুপ্ত' নাটকের ইতিহা!সানুগত্য বেশী। 
অনেকগুলি নুতন ভূমিকাও তিনি হাতি করেছেন। নারীচরিত্রগুলি সমস্তই হবতস্্। এখানে ছায়া নেই, 
চত্্রগুপ্তের মা “মৌর্যপত্রী, সুরা নন। সেলুকসকগ্ভার নাম কার্নেলিয়]| কিন্ত প্রসাদের এই নাটকটির 
প্রথম সংস্করণের তৃমিকার ছ্বিলেন্্রলালের চন্্রগ্রপ্তের কথ! উল্লেখ কর! হয়েছে: “কিন্তু বহ হিন্দী ক! 
অনুবাদ-যুগ থ! ওর সন্‌ ১৭ মে" ডী. এল. রায় ক! চন্ত্গুপ্ত অনুবাদিত হোকর হিন্দী মে আগর” 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৪৩০ 


পূর্বোক্ত সংলাপের উত্তরদান একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । এই জাতীয় সংলাপ স্য্টিতে 
স্বভাবতই নাটকীয় গতিবেগের উত্তপ্ততা স্ষ্টি হয়েছে । প্রসাদজীও অন্থরূপ সংলাঁপ- 
স্থষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলালের পন্থান্থসরণ করেছেন । (রামচন্দ্র শুকর “হিন্দী সাহিত্য কা 
ইতিহাস" গ্রস্থের ( অষ্টম সং) ৫৫০ পৃষ্ঠায় প্রলাদনাট্যের এই বৈশিষ্টয সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ 
আলোচন। আছে ) 

চতুর্থত, বিদূষক চরিত্র স্থষ্টিতে দ্বিজেগ্লাল একটু নৃতনত্ব দেখানোর চেষ্টা 
করেছেন। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকচরিত্রের সংস্কীর দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা নাটকের 
পথনির্দেশ করেছিল। গিরিশচন্দ্র তার বিদূষক চরিত্রের মধ্যে নৃতনত্ব স্যটি করার 
চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল দ্দিলদার চরিত্রের ভিতর দিয়ে পাশ্চাত্তয- 
নাটাস্থলত বিদূষক চরিত্র স্থট্টি করেছেন। প্রমাদদজীর নাঁটকে সংস্কৃত নাটকের বিদূষক 
ও পাশ্চাত্ত্য বিদূষক নাটকের ছু ধরনের চরিত্রই লক্ষ্য করা যাঁয়। সুদ্গল চবিত্রটি 
(স্বন্দগুপ্ত ) দ্িলদারের ছায়ায় স্ষ্ট হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য 
নাটকের প্রতি গভীর আসক্তি ছিল, তাই তিনি নাট্যরচনার শুরু থেকেই পাশ্চাত্য 
নাটকের বিভিন্ন আদর্শ অন্্রশীলন করেছিলেন। কিন্তু জয়শঙ্করপ্রনাদ অপেক্ষাকৃত 
পরবতীক'লেই পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের দ্বার] প্রভাবিত হয়েছেন । 

পঞ্চমত, জয়শঙ্করপ্রসাদের যে কোনো এঁতিহাপিক নাটকের গছযসংলাপ আলোচনা 
করতে গেলেই দেখা যাবে যে দ্িজেন্দরপ্রবতিত সংলাঁপরীতিই তিনি অহুসর্ণ 
করেছেন। ছিজেন্দ্রলালের গগ্নংলাপের হৃদ্য়াবেগ ও কাব্যোচ্ছাসের প্রাবল্য 
গ্রপাদজীর ভাষাতেও লক্ষ্য কর! যায়। দ্বিজেন্ত্রলালের কাব্যমণ্ডিত গগ্রীতির 
ঝঙ্কার ও চিত্রসৌন্দর্ষ প্রসাদজীর গগ্ভসংলাপেও লক্ষ্য কর! যায়। প্রসাদজী তার 
একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন£ “কবিত্ব_বর্ণময় চিত্র হৈ।” ('স্বন্দ ৫? 
নাটকের মাতৃগুপ্রের উক্তি : স্বন্দগুপ্ত, প্রথম অঙ্ক ) কবিত্ব যে বর্ণময় চিত্র, এ সত্য 
তিনি দ্বিজেন্দ্লালের নাটক পড়ে আরে! বেশী উপলব্ধি করেছেন। তা ছাড় 
দ্বিজেন লালের মতো! তিনি তিন-চারটি তুলনামূলক বাক্যাংশ পাশাপাশি বলিয়ে 
ক্লাইম্যাক্স স্থট্টি করেছেন। যেষন : দ্বিজেন্দ্রলালের ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টি : 

“লায়লা । অভাগিনী পুত্রহারা সম্রাজ্জী! পৃথিবী থেকে একটি গরিমা চলে 
গেলো! একটা আলোক, একটা সঙ্গীত, একটা! প্রার্থন।”-_ 

[ নূরজাহান, ৩৬ 1 

প্রসাদজীর ক্লাইম্যাঝ্স ত্ুষ্টি : 

“মাতৃগুপ্ধ । অন্ধকার ক আলোক সে, অসৎ ক। সৎ সে, জড় কা চেতন সে, 
গর বাহজগৎ ক অস্তর্জগৎ সে সম্বন্ধ কৌন করাতী হৈ?”  [ স্বন্দগুণ, ১ম অঙ্ক ] 


৪৩১ দিজেন্্রলালের প্রভাব 


ছ্বিজেন্্লালের স্টাইলকেই শুধু প্রসাদজী অনুসরণ করেন নি, অনেক সময় ভাষা 
ও শব্দের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন ।৪৩ তবে দ্বিজেন্ত্রলালের গগ্সংলাপের যে ত্রুটি ও 
আতিশয্য আছে, তা জয়শঙ্করপ্রসাদের ভাষায়ও লক্ষ করা যায়। ভাষা সম্পর্কে 
দ্বিজেন্্লীলকে অতিরিক্ত অনুসরণ করার ফলেই যে প্রসাদজীর ভাষায় এরূপ ঘটেছে, 
সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। ছ্বিজেন্দ্রলালের নাটকীয় সঙ্গীতের ছারাঁও প্রসাদজী 
কোথায়ও কোথায়ও প্রভাবিত হয়েছেন। জয়শঙ্করপ্রপাদের দ্বিজেন্জরগ্রীতির মূলে 
আর একটি কারণও আছে। দ্বিজেন্দ্রলীলের মতো] জয়শঙ্বরের প্রতিভাঁও ছিল মূলত 
গীতিধমী। তাই দ্বিজেন্্রগ্রতিভার প্রতি স্বাভীবিকভাবেই তিনি আকষ্ট হয়েছিলেন । 

দ্বিজেন্্রনাট্যসাহিত্য হিন্দী নাট্যসাহিত্যের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
অন্য কোনে! বাঙালী নাট্যকারের এত বেশী প্রতাঁৰ সেখানে পড়ে নি। দ্বিজেজ্লালের 
অধিকাংশ নাটক হিন্দীতে অনুদিত হয়েছে, তা ছাঁড়া৷ মৌলিক নাটকের উপরেও 
দ্বিজেন্্রনাট্যের প্রভাব পড়েছে। রামচন্দ্র বর্ম! অনুবাদ করেছেন “বাণ প্রতাপ” ও 
“মেবার-পতন? | বপনারায়ণ পাণ্ডেও অনেকগুলি নাটক অনুবাদ করেছেন, যথা-- 
'উসপার' / পরপারে), 'দুর্গাদীস”, “তারাবাঈ', 'সাজাহান” ও চন্্রণুপ্ | ছিজেন্দ্রপালের 
কয়েকটি প্রহসনও অনূদিত হয়েছে। তবে হিন্দী কাবাসাহিত্যে দ্বিজেন্্রলালের তেমন 
কোনো উল্লেখযে।গ্য প্রভাব পড়ে নি।58 


৪৩। ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় থিজেম্্লাল ও প্রসাদের ভাব! পাশাপাশি রেখে এই মিল দেখিয়ে 
দিয়েছেন 
“সবেরে নূর্ধ কী কিরণে উসে চুমনে কো লোটতী থী, সন্ধ্যা মে' শীজল চাদনী উসে আপনী চাদর সে 
5'ক দেতী থা” (স্ন্দগ্রপ্ত £ প্রসাদ ) 
"দিনে প্রচণ্ড সুর্য এর গাঢ় নীল আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে যায় আর রাত্রিকালে শুত্র চন্ত্রমা এসে তাকে 
শ্সিপ্ধ জ্যোত্মায় স্নান করিয়ে দেয়।” (চন্্রগুপ্ত £ ছিজেন্দ্রলাল ) 
- আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান” গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত। 
?8। দ্বিজেন্ত্রলালের নাটকের সবচেয়ে বেশী অনুবাদ করেছেন রূপনারায়ণ পাণ্ডে। তিনি “হিন্দী 
নাট্যকলা! গ্রন্থে হিন্দীতে দ্বিজেন্্রলালের নাটকের অনুবাদের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা৷ থেকে জান! যায়-_- 
“মেবার পতন", 'ছুর্গাদাস” বাণ প্রতাপ” চন্ত্রগুপ্ত', "সিংহল বিজয়", “পরপারে, তারাবাইঈ', 'দাজাহান”, 
'নুরজাহান', 'বঙ্গনারী" পাষাণী' 'সীতা”, 'সোরাব রত্তম', নাটক ও 'বিরহ', “পুনর্জন্ম', “বহৎ আচ্ছ!, 
*“আ'নন বিদায় প্রহমনের হিন্দীতে অনুবাদ হয় । ভার কাবাগ্রন্থের মধ্যে একমাত্র 'হাসির গান" হিন্দীতে 
এ্মনুদিত হয়েছে। 
-ছিজেজ্রলাল রায় কী রচন] 8 হিন্দী নাইলা, পৃঃ ২০৭-২১৬। 


দ্বিজেন্্মানস 3 বৈচিত্র্য ও এক্য 


দ্বিজেন্্লালের বত্রিশ বছরের (১৮৮২-১৯১৩) সাহিত্যনাধনার মধ্যে বৈচিত্রের 
অভাব নেই। তিনি গীতিকবিতা ও গান রচনা করেছেন, হাস্তরসাত্মক কবিতা 
রচনা করেছেন, লঘুরসের প্রহমন লিখেছেন, আবার গতীররসাত্মক নাটকও 
লিখেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রমানসের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে তার রচনাগ্তলির 
রসরীতির বৈচিত্রের মধো যে মৌলিক সমস্বয়ন্ত্রটি আছে, তা আবিষ্কার করা 
প্রয়োজন । দ্বিজেন্ত্লালের মানসজীবনে বৈচিত্রের অভাব নেই, কিন্ত সেই বৈচিত্রের 
মূলে একটি সামগ্রিক এক্যও আছে। সেই এঁক্যের মধ্যেই দ্বিজেন্ত্প্রতিভার 
স্বরূপধর্মটি নিহিত। দ্বিজেন্ত্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ “আঁধগাথা (প্রথম ভাগ ) 
(১৮৮২ ) তার অপরিণত মানসের রচন1। কবিমানসের অন্থকুলক্ষেত্র আবিষ্কৃত না 
হওয়ার জন্য পূর্ববতী কবি হেমচন্দ্র-নবীনচজ ও কদাচিৎ বিহীরীলালের কবিতার 
প্রতিধ্বনি শোন] যায়। প্রকৃতি ও দেশপ্রেমের কবিতাই কবির প্রধান উপজীব্য । 
“মনু প্রেম-গীতি” সম্পর্কে কিশোর কৰি ভূমিকায় যে কটাক্ষ করেছেন, তাও 
প্রণিধানযোগ্য । কারণ “মন্ুয্ব-প্রেম-গীতি' রচনার পক্ষে যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, 
কিশোর কবির পক্ষে তা তখনও এক সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ভূখণ্ড। তাই উনিশ শতকের 
কবিদের প্রকৃতি ও দেশপ্রেমের প্রথানিদিষ্ট পথেই তিনি পরিক্রমা করেছেন। 
“'আর্গাথা” প্রথম ভাগ প্রকাশের চার বছর পরে তিনি বিলাঁত থেকে “দি লিরিকণ 
অব ইণ্ড (১৮৮৬) নামে যে ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ গ্রকাশ করেন, তার স্থুর অপেক্ষাকৃত 
পরিণত। পূর্ববর্তী কাব্যের স্থর যেমন পরিণতিলাত করেছে, তেমনি আব একটি 
নৃতন স্থর সংযুক্ত হয়েছে__প্রেমান্ুভৃতি ও যৌবন্বপ্পের স্থর। দ্িজেন্ত্রজীবনীকাররা 
এই নময়ে একজন বিদেশিনীর ও অচরিভার্থ প্রেমের কথাও বর্ণনা করেছেন। 
দ্বিজেন্্লালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ “আর্ধগাঁথা” দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯৩ খ্রীষ্টান্ধে প্রকাশিত 
হয়। এই কাব্যের মৌলিক কবিতাগুলি প্রেম ও যৌবনন্বপ্রের__বিবাহপববর্তী 
জীবনের প্রেম ও দীম্পত্যরস উচ্ছলিত। এই নৃতন অভিজ্ঞতাই কবিজীবনকে সমৃদ্ধ 
করেছে। পূর্ববর্তী ইংরেজি কাব্যখানিতে যে প্রেম ও দৌনদর্যানুভূতি নীহারিকা পুঞ্জের 
মতো! তাঁসমান ছিল এখানে তাই এক বিশেষ নারীমৃত্তিকে অবলম্বন করে রূপলাভ 
করেছে--কবি পূর্ববর্তী জীবনের সঙ্গে বর্তমান অভিজ্ঞতার তুলনা করে বলেছেন £ 
“তখন সৌনার্ষে এসেছিলে, 'প্রেমে” আম নাই।* “আর্যগাথা” দ্বিতীয় ভাগ অংশটির 


৪৩৩ দ্বিজেন্দ্রমানম : বৈচিত্র্য ও এঁক্য 


মধ্যে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম ছুই শ্রেণীর কবিতা আবিষ্কার করেছেন। এক শ্রেণীর 
কবিতাকে বিশুদ্ধ লিরিক বলা যায়। প্রেমের সু স্রময় লীলাম্পন্দী অন্ভবগুলিকে 
সেখানে এক মস্থণ কাব্যরীতির সাহায্যে গ্রথিত করা হয়েছে । 'আধগাথা'য় আর 
এক শ্রেণীর কবিতা আছে-_যেখানে গগ্যাত্মক কাব্যরীতি ও সংলাপভঙ্গিম যুক্তির 
ভাষ। প্রাধান্যলাভ করেছে। মনে হয় অলঙ্কারসমুদ্ধ গছ্যকেই যেন কবিতার আকারে 
সাজিয়ে তোলা হয়েছে । তবু “আর্ধগাথা” দ্বিতীয় ভাগে প্রধানত ছিজেন্ত প্রতিভার 
গীতিধযিতাই প্রকাঁশিত হয়েছে । তবে মাঝে মাঝে লিরিকেন্ন মহজ-মহ্ণ ধার! 
গগ্যের উপলখণ্ডে ব্যাহণ্ত হয়েছে । 

“আর্ধগাথা দ্বিতীয় ভাগে দ্বিজেন্দ্রমীনসের স্বরূপধর্মীট অর্ধস্ষুট, কিন্তু অভিপ্রায়টি 
অস্পষ্ট নয়। রোঁমার্টিক গীতিধমিতার সঙ্গে যুক্তি প্রবণ গগ্যাত্মক বীতির এই মিশ্রণটি 
আপাতদৃষ্টিতে আকম্মিক মনে হলেও আকম্মিক নয় । “আর্ধগাথা” দ্বিতীয় ভাগে 
কবিজায়া স্থরবা'লা দেবীর প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ__ভূমিকায় কবি তা স্বীকার 
করেছেন । কিন্তু ছিজেন্দ্রলীলের বিবাহকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যে মাঁধুষের সঙ্গে 
তিক্ততারও সংমিশ্রণ ঘটেছিল। বিপাতপ্রবাস ও বিখাহ-_ছুটি ঘটনাকেই কেন্দ্র 
করে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে সামাজিক চক্রাম্ত অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। তরুণ 
দ্বিজেন্দ্রলাল এর প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন বিজ্ধপের ভাষায়। দ্বিজেপ্রলালের গাতিধমিতার 
আড়ালে একটি বহিরমুখী সামাজিক মন ছিল। ৬পই মনটি এই আকম্মিক আঘাতে 
সহসা নিম্নতপ থেকে পুরৌভাগে জেগে উঠেছে । “একঘরে নকশা আপাতদৃষ্টিতে 
অকিঞ্চিংকর হলেও দ্বিজেন্দ্রমীনসের একটি দ্িকদর্শন এখানে পাওয়া যায় । রোমান্টিক 
গীতিধমিতার সঙ্গে বিদ্রপাত্মক মনোভঙ্গিও যে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিমানসের অন্ততম 
ধর্ম, তার সর্বপ্রথম নিদর্শন এখানে মিলেছে । কেউ কেউ এব থ্থাটি হাশ্তর॥ ও 
স্প্টবাদিতার প্রশংসাই করেছিলেন ।১ 

“আধঘগাথা” দ্বিতীয় ভাগ বচনার পরেই দ্বিজেন্দ্রপাহিত্যের পটপরিবর্তন ঘটেছে। 
“পাধাণী” নাট্যকাব্য রচনার পূর্ব পর্ধস্ত তিনি একাদিক্রমে ছুখানি প্রহণন ও ছুটি 


১। ম্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী ও বালক” (ভাড্র, ১২৯৭) লিখেছিলেন  পপূর্বে শুনিয়া- 
ছিলাম, লেখক এই পুস্তকে হিন্দুসমাজকে অধথ। আক্রমণ করিয়া ছিলেন, বইখানি পড়িয়া! আমাদের সে 
ভুল ভাঙ্গল। ইহাতে হিন্টু সমাজের প্রতি কঠোর বাকা প্রয়োগ আছে সত্য, কিন্তু তাহা অসঙ্গত অমুলক 
শ্লেষবাক্ নহে। বইখানি পড়িলে মনে হ্য় হিন্দু সমাজের শোচনীয় অবস্থায় রেগক মর্মগীড়িত হইয়াই 
এরূপ লিখিয়াছেন, তাহার ইচ্ছ। গালিদান নহে, সমাজের চক্ষুদান। তবে বইখানিতে বেশ একটু খাঁটি 
হাস্তরস আছে এবং কলমের জোরও বেশ একটু দেখিতে পাওয়া যার-_ইহার প্রধান কারণ তিনি সত্য 
কখ। বলিয়াছেন।” 

২৮ 


দ্বিজেন্দ্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৪৩৪ 


হান্যরসাত্মক কাব্য রচনা করেন--'কন্কি অবতার” (১৮৯৫ ), বিরহ" €( ১৮৯৭ ), 
“আষাঁঢ়ে' (১৮৯৯) ও "হাঁসির গান? €(১৯০০)। বিদ্রপাত্মক প্রহমন ও কবিতার 
এই অব্যাহত ধার ছ্বিজেন্দ্রপাহিত্যের পক্ষে খুব আকম্মিক নয়। সমাজবিধাতাদের 
লাঞ্ছনা ও পরাধীনতার জন্য গ্রানিবোধ (বিলাত-প্রবাসী” পত্রগুচ্ছে এর অকুন্ঠিত 
আত্মপ্রকাশ ঘটেছে ) তাঁর বিজ্রপাত্বক সাহিত্যের মূলভিত্তি। দ্বিজেন্্লালের 
“আধগাথা” (দ্বিতীয় ভাগ) কাব্যের “উৎসর্গ কবিতার সঙ্গে, “ককি অবতার" 
প্রহসনটির গগ্যাত্মক কাব্যবীতির তুলনা! করলেই এই ছুয়েরই মধ্যে একটি আত্মিক 
সম্পর্ক উপলব্ধি কর! যাঁবে। পত্বী স্থরবালাকে কেন্দ্র করে “উতৎপর্গ' কবিতায় কবি 
তার প্রেম ও সৌন্দর্ধান্তভৃতিকে যে গগ্াত্মক কাঁব্যবূপ দিয়েছিলেন, তাই পরবর্তী 
কালে দ্বিজেন্দ্রকবিকীতির সবশ্রেষ্ঠ বাহন হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রকবিমানসে রোমান্টিক 
গীতিধনিতা ও ব্যঙ্গবিজ্ধপপ্রবণতা-_-এই ছুই ধার] শুধু যুগ্মবেণীই বচন! করে নি, 
তাঁদের নিজস্ব কাব্যরীতি ও ভাষাকেও তদনুযায়ী স্ত্টি করেছিল। “আর্ধগাথাশ্র 
কাবারীতি গ্রধানত স্ক্হ্থরময় লিরিমিজিমের বাহন, “কন্কি অবতার”-এর সমিল 
গছাসংলাপ ও 'আষাটে*-র কুক্ষবন্ধুর কাব্যরীতি স্যাটায়ারের বাহন। সৌভাগ্যের 
বিষয় ছিজেন্দ্রপাঁল বিষয়ান্ুসারী কাব্যবীতিকে সহজেই আবিষ্কার করেছিলেন । 
“আধগাথা” রচনার প্রায় সমকাঁলেই “হাসির গান'-এর অনেকগুলি গান রচিত 
হয়েছিল । তাই লিরিকের ঠতলচিন্ধণ স্থমস্থণ ধারাঁর পাশেই যে বিদ্রপের উপলখগ্ড 
ও অমস্থণ কঙ্কর ভবিষ্ততের একটি ব)ক্ষরপিকের অব্যর্থলক্ষ্য হাঁতিয়ারে পরিণত 
হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিল,__তাঁরই দু-এক খণ্ড তটবিচাত হয়ে লিরিকের ললিতধারা- 
টিকে উপল-্ব্যঘিত” করেছে। 

দ্বিজেন্দ্রলালের এই রঙ্গ-ব্ঙ্গ রচনার শ্রেষ্ঠ পর্বে ( ১৮৯৫-১৯০২) লিরিশিজিমের 
ধারাটি ক্ষীণতর হলেও, লুপ্ত হয় নি--তাই “পাষাণী” নাট্যকাব্য (১৯০৭ ) রোমান্টিক 
গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত। এই নাটকের অনেকগুলি সংলাপই হদয়াবেগ ও 
গীতিধর্মের বাহন। প্রকৃতপক্ষে “মন্ত্র কাব্যের (১৯*২ ) পুবর্তী যুগে ছুটি কাঁব্য- 
রীতির পূর্ণ সমন্বয় ঘটে নি। কারণ 'মন্ত্র'পূর্ববর্তী কাব্য ও প্রহসনগুলির মধ্যে দুটি 
স্বতন্ত্র রীতি চোখে পড়ে--ছুই রীতিকে যুগলাশ্ববাহিত রথের মতো যেন একই 
লক্ষ্যের অভিমুখী করা হয় নি। মন্ত্র কাব্যেই সর্বপ্রথম এই ছুর্লভ কবিশক্তির পরিচয় 
পীওয়! যাঁয়। “আর্ধগাথার” লিরিসিজম ও *আধাঢ়ে'-র স্যাটায়ার এই কাব্যেই 
সর্বোচ্চ ও সমন্বিত রূপ পরিগ্রহ করেছে । এর আগে দ্বিজেন্দ্রলাল গঞ্চাত্বক কাব্য- 
রীতিকে শুধু হাস্তরসেরই বাহন করেছিলেন, কিন্তু ঘন্ত্র' কাব্যে এই রীতি অপেক্ষাকৃত 
গভীর বিষয়েবও বাহন হয়ে উঠেছে। এই কাব্যে কবি জীবনের বহি্ধী হাস্তবিলাস 
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নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকতে পারেন নি, তাই জীবনগতীরে প্রবেশ করার জন্য তিনি উৎস্থক 
হয়ে উঠেছেন । 

'ন্ত্র' কাব্যটিতে দ্বিজেন্দ্লীলের কাঁবারীতি যেমন একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে পৌছেছে, 
তেমনি তার মনোতঙ্গিটিরও সর্বপ্রথম একটি অথণ্ড তাৎপূর্ধ লক্ষ্য কর! যাঁয়। এই 
কাব্যের বিশিষ্ট কবিতাগুলি ছ্বিজেন্দ্রলালের মিশ্র-মানসের ্ঠি। এই যুগের অন্যান্ত 
কবির সঙ্গে তীর দৃ্টিতঙ্গিরও পার্থক্য আছে। “হিমালয় দর্শনে" ব৷ “দমুত্রের প্রতি'-র 
মতো গুরুগম্ভীর বিষয়ের বর্ণনাতেও তিনি তার সংলাঁপাত্বক ক'ব্যরীতি প্রয়োগ 
কন্রছেন। একটি অখণ্ড আত্মময় ভাবদৃষ্টি কোথাও আত্মপ্রকাশ করে নি-_সর্ধদাই 
একটি বিতর্কবহুল যুক্তিবাদী মন এক-একটি খণ্ড-বিচ্ছিন্ন চিত্রের স্টি করেছে। 
বিষয়ের গুরুত্ব ত্তেও তাই কবিভাগুলি ভাবগভীর হতে পারে নি। কারণ, গভীর 
হতে গেলে যে ঘগ্রময়তার প্রয়োজন, তা ছিজেন্জকবিমানসের স্বরূপধর্ম নয়। 
দ্বিজেন্দ্রলাল যেখাঁনে অপেক্ষাকৃত গভীর হয়েছেন, সেখানেও উপলব্ধি চেয়ে বড় হয়ে 
উঠেছে তার চিন্তা ও বুদ্ধিধর্ম। 

“মন্ত্র কাব্যের পরবতীকাঁলে দ্বিজেন্দ্রলাল যে দুখানি কাব্য রচনা করেন, তার 
মধ্যে কাব্যরীতি ও কবিশক্তির নৃতন কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। “আনেখ্য, 
(১৯০৭) ও “ত্রিবেণী (১৯১২) কাঁব্গ্রন্থদ্বয়ে 'নন্দ্র' কাব্যের চেয়ে গীতিধমিতা 
কুম্প্, কিন্তু প্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্চি এখানে 'মনেকখানি শ্ান। দ্াম্পত্যরম ও 
গাহ্স্থাজীবনের কবিতাগডাল এই গ্রন্থদ্য়ের অমূল্য সম্পদ। “আরধগাথা” ও 'মন্জ 
কবিপত্বীর জীবদ্দশায় রচিত, কিন্তু “আলেখ্য” ও “ত্রিবেণী” শ্বীবিয়োগের পরবর্তী 
কাব্য । ছিজেন্্রলালের দাম্পত্যজীবনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব তার সমগ্র 
কবিজীবনকে [নয়ন্ত্রিত করেছে। স্ত্রী-বিয়োগের মর্মীন্তিক অভিজ্ঞতা তার কাব্য- 
জীবনকে পরিচালিত করেছে, কিন্তু কবিজীবনের মধ্যাহুলগ্নে যে ছুটি মন যুগ্মবেণী 
রচনা করেছিল--তার ্বরূপটিও শেষ পর্যন্ত অব্যাহতই আছে। সর্বশেষ কাব্য 
“জিবেণী-তে কবি আরও গভীর হয়েছেন_ মাঝে মাঝে অন্তমখী মনের স্ক্ম সুরের 
লীলাও লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু বহিমূ্খী সামাজিক মন ও যুক্তিনিষ্ঠাও নিতান্ত বিরল 
নয়। প্র কাব্যে কবিমানস ও কাব্যরীতি যে পধায়ে পৌছেছিল, পরবর্তী কাব্যছুটি 
তারই রকমফের মাত্র-মধ্যাহদীপ্রিই যেন ক্রমশ সায়াহ্ছায়ায় পরিণত হয়েছে-- 
উপাদীনগত প্রভেদ নেই, য! আছে মাত্রাগত। 
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স্্র-বিয়োগের পর থেকে (১৯*৩) নিজের মৃত্যুক্ীল পর্যস্ত (১৯১৩)-_দশ বছর 
প্রধানত ছিজেন্দ্লালের নাটকরচনার পর্ব। তাঁর নাটকগুলির পটভূমিকায় আছে 
তৎকালীন রাজনৈতিক জীবনের উত্তেজনা । এঁভিহাসিক নাটকের মধ্যে সমসাময়িক 
দেশকালের আকাজ্ফাকে মিশিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাট্যরোমান্সগুলি রচন1 করেন । 
্ত্রীবয়োগের পর শুন্তহদয়কে দেশকাঁলের তৎসাময়িক উত্তেজনার দ্বারা হয়তো কিছু 
পূণ করার চেষ্টাও করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক কি 
এ ধরনের একটি প্রশ্ন জেগে ওঠ খুব অস্বাভাবিক নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাঁটকের 
সঙ্গেও তাঁর কবিমানদের একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে, একে কোনে বিচ্ছিন্ন উপাদান 
হিনাবে কল্পনা করা যায় না । পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিমানসের 
মধ্যে মিশ্র উপার্দান আছে। রোমান্টিক “লিরিসিজন” ও বাঙ্গবিদ্রেপের ধারা তার 
মনোজীবনকে বিচিত্র করে তুলেছিল-__প্রথম ধারাটি অন্তরুথী, দ্বিতীর ধারাটি 
বহিমমুখী সামাজিক 1 দ্বিজেন্দ্লালের এই বহিষমু্থী সামাজিক্ক মনই স্তাটায়ার বচন! 
করেছিল। দেঁশপ্রেমের সঙ্গেও তার বিদ্রপাত্মক বচনাগুলির একটি আন্তরিক সম্পর্ক 
আছে। ত'র অনেকগুলি বিব্রপান্মক কবিতার মূলেও দেশাত্মবোধ । আধগাথা? 
প্রথম ভাগে ও “ধিলীতপ্রবাস” পত্রগ্ুচ্ছে তার দেশপ্রেমিকত। ও পরাধীনতার জন্য 
গ্লানিবোধ আত্মপ্রকাশ করেছিল। সমাজধিধাতাদের নির্মম লাঞ্ছনার প্রত্যুত্তর দিতে 
গিয়েও, নিজের দেশের সঙ্কীর্ণতা ও হুর্বলতার কথা মনে হয়েছে । তাই তীর ব্যঙ্গ- 
কবিতাগুলির অনেকগুলির মূলেই তার দেশপ্রেমের ভাঁবস্ত্রটি লক্ষ্য করা যায়। 
ব্যঙ্গবিদ্রপ ও দেশপ্রেম একই সামাজিক মনের সৃষ্টি ।২ 

দেশপ্রেম, পরহিতব্রত, আদর্শবাদ প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে ছ্বিজেঞ্জলালের নাটকে 
উজ্জন্গবর্ণে চিত্রিত কর! হয়েছে । ঘটনার ঘাতপ্র তিঘাত, নাটকীয় চমৎ্কাবিত্ব, তীংত্র 
হৃদয়াবেগ ও উচ্ছুসিত সংলাপ দ্বিজেন্ত্রলালের নাট্যরোমান্সগুলির বৈশিষ্ট্য । তার 


২। “দ্বিজেন্দ্রলাল সবল সুস্থ পৌরুষের উপাসক ছিলেন, বিলাঁতে উচ্চশিক্ষ। সমাপ্ত করিয়া তিনি যখন 
দেশে ফিরিয়। সমাজপ্রভুদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন, তখন তাহার মনে «কটি হুগভীর ধিকার 
জন্মিয়াছিল। ইহার সহিত মিলিত হইয়াছিল তাহার অকৃত্রিম দেশীত্মবোধ, বিলাতে যাত্রা করিবার দিন 
হইতে শ্বদেশ প্রতাবর্তন পর্যপ্ত তিনি মনে মনে পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করিয়াছিলেন। আইনের বাধা 
উহার সহজ প্রকাশ সস্তব ছিল ন1। হৃতরাং স্বাভাবিক হাসির সহিত তাহার মনের এই ধিক্কার ও 
গ্লানিদগ্লাত তীক্ষ ব্ঙ্গরসের সংযোগ হুইল। এই ত্রিবেণী সঙ্গমের ফলে বাংলা সাহিত্যে যে অমৃতধার। 
প্রবাহিত হুইল, তাহ! সম্পূর্ণ নূতন, অভিনব ।”--কবি হিজেন্্লাল রার: শ্রীসজনীকান্ত দাস, ভৈরব 
শায়দায। সংখ্য।, ১৩৫*। 


৪৩৭ ছিজেন্দ্রমানস : বৈচিত্র্য ও এক 


এঁতিহাসিক নাটকগুলির কাব্যোচ্ছাসমপ্ডিত কাঁটা কাটা সংলাপগুলি তাঁর কাব্য- 
রীতির নিকটতম আত্মীয়। তবে কবিতার ক্ষেত্রে যা একটি বিশিষ্ট কাব্যরীতি, 
গছ্াসংলাপের ক্ষেত্রে তাই অধিকাংশ স্থলে যুদ্রাদদৌষবহুল অলঙ্কত গছ্য। কাব্যের মধ্যে 
যেমন তিনি গগ্ভাতমক ভঙ্গি আনতে চেয়েছিলেন, তেমনি গছ্যের মধ্যেও তিনি 
কাব্যোচ্ছান সঞ্চার করেছিলেন । এই রীতির মধ্যে দৌধক্রটি যতই থাঁকুক না কেন, 
তার কাব্যরীতির সঙ্গে যে গগ্যসংলাপের একটি যোগন্্ত্র আছে তা বোঝ! যায়। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিজেন্দ্রলাল যে বিশিষ্ট কাবারী [তির উদ্ভীবন করেছিলেন, 
তার রূপটি ছিল সংলাপাত্মক। তার নাটকগুলিও প্রধানত কবিরই স্থপ্টি। তাই 
অনেক সময় নাটকের বস্তৃধর্মিতাকে ক্ষুগ্ন করে কবি দ্বিজেন্্লালই মুখ হয়ে উঠেছেন । 
“মেবার-পতন” নাটকে ইতিহাস ও নাঁটককে অতিক্রম করে কবির বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্নই 
বড় হয়ে উঠেছে । তীর নাটাকাব্যগুলিতে কবির অধিকার অনেকখানি । হুশ্মহরের 
লীলার সঙ্গে যে উচ্চকণ্ঠ প্রগল্ভ ভাষণ তার বঙ্গ-ব্যঙ্ষ-কটাক্ষের মধ্যে একসময় 
আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাকেই একটি গাস্তীর্য ও গভীরতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা 
হয়েছে। তাঁর বহিমূ্খী লামাঁজিক মন এঁতিহাসিক নাটকের বৌঁমার্টিক পটভূমিকায় 
নিজেকে প্রকাশ করেছিল । 

এ কথা ঠিক যে, দ্বিজেন্দ্রলাল “মন্দ্র' কাব্য থেকেই গভীরের দিকে ঝুকেছিলেন, 
পত্বীবিয়ৌগের বেদনাঁও তার এই প্রবণতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। তিনি প্রথম 
জীবনের হাস্য-কৌতুক-ব্যঙ্গ-বিদ্রপ প্রসঙ্গে জীবনপায়াহ্ছে এমন কথাও লিখেছিলেন : 


হাশ্ত শুধু আমার সখা? অশ্রু আমার কেহই নয়? 
হাস্ত করে অর্জজীবন করেছি ত অপচয়। 


এই স্বীকারোক্তির সঙ্গে এ কথাও তিনি বলেছেন যে-_“মহৎ ছে"” কাদতে জানা 
তবেই কাদা ধন্য হয়।” এই আদর্শবাদের তীব্রতা ভার অধিঞ্।ংশ নাঁটকেই লক্ষ্য 
কর" যাঁয়। লঘুতরল হাঁসির চাঁপল্য পরিহার করে তিশি জীবনের গভীর অংশের 
দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু কিছুদূরে শিয়েই তীর সেই দৃষ্টি প্রতিহত 
হয়েছে। অতিনাটকীয় উচ্ছাস, ঘোষণাতৎপর সক উচ্চকণ্ঠ ও সমকালীন দেশ- 
কাঁলসম্পর্কিত জাগ্ুর.এ কৌতুহল তাঁর গভীরতা প্রত্যাণী মনের সম্মুখে বাধার স্থ্টি 
করেছে। তার কাব্যের ম্পষ্টতা ও খজুতা তার নাটকেও লক্ষ্য করা যায়। 

ছিজেন্দ্রলাল তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ €ত্রিবেণীর” ভূমিকায় লিখেছিলেন : “সম্ভবতঃ 
আমার খণ্ড-কবিতা-্রচনার এইখানেই সমাপ্তি 1” এই উক্তিটি তার কাব্য-নিয়তির 
অনৃষ্ত পরিহাসের মতো।। কবি দ্িজেশ্রলাল নাট্যকার ছিজেন্দ্রলালের হাতে সর্বন্ব 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাটাকার ৪৩৮ 


সমর্পণ করে বিদায় গ্রহণ করেছেন৷ সুতরাং, এ কথা অন্থুমান করা অসঙ্গত নয় যে, 
আরও কিছুদিন জীবিত থাকলে তিনি নাটকই লিখতেন । তার নাঁটকগুলি অসাধারণ 
জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার মোহ ছ্বিজেন্দ্রলালকে ক্রমশই 
নাটক রচনার দিকে আকৃষ্ট করেছিল, তিনি ক্রমশই যেন স্বক্ষেত্র থেকে দূরে সবে 
আসছিলেন । মনীষী সমালোচক শশান্কমোহন দেন 'ছ্বজেন্দ্রলালের কবিজীবনের এই 
পরিণামটিকে লক্ষা করে লিখেছেন : “ * দ্বিজেন আধুনিক বঙ্গরঙ্গে “অভিনয় 
নাঁটক* লিখিতে বদ্ধপরিকর হইয়৷ (হয়ত উপস্থিত বাহবা কিংবা! অর্থসিদ্ধি লক্ষ্য 
করিয়াই ) নিজের হাদয়যন্্কে প্রারত ও নিম্ন “গ্রামে বাধিলেন ; যেন ইবসেনের 
ম্যায়, কেবল প্রীরুতজীবনের সত্যকে এবং "গছ" সাধ্য ভাবাবেশকেই লক্ষ্য কবিলেন । 
উহ্ার ফলে, তাহার হৃদয় গগ্যনাটকগুলির মধ্যে উন্নত ভাবালোক স্পর্শ করিতেই 
পাঁবিল ন11”৩ 

দ্বিজেন্্ুলাল তাঁর শেষজীবনে ক্রমশই জনচিত্তরঞ্জনসুলভ উত্তেজনার দিকে ঝুঁকে 
প্রডেছিলেন, সুক্ম “পিরিপিজম” রঙ্গমঞ্জের আবেগদীপ্ত উচ্চকণ্ঠে পরিণত হয়েছিল। 
কিন্ত এই হল দ্বিজেন্দ্রকবিচরিতের নিষতি ! যে সূত্রটি অবলম্বন করে তাঁর বোমাঁন্টিক 
গীতিধর্সের বিকাশ, তা মধ্যঈথেই আকম্মিকভাবে ছিন্ন হওয়ার ফলে নৃতন করে 
সেখানে আর কোনো সুর সংযোজিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি আত্মশ 
ভাবমুগ্ধ নির্জন মাঁনসরহস্ত” রাজ্য সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যাগ করে বহুকঠঠকল্লোলের সঙ্গে 
নিজের কঃ মিলিয়ে দিয়েছেন--পরবর্তীকালের এঁতিহাপিক নাটকগুলি তারই ফল। 
কবি এখানে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতির প্রবক্তা হয়ে উঠেছেন । 
এইখানেই দ্বিজেন্্রকবিমাঁনসের ট্রাজেডি! অবশ্ঠ কাবানিয়তির অমৌঘ নির্দেশ তার 
পক্ষে অতিক্রম করাও সম্ভব ছিল না। জীবনের প্রথম থেকে তিনি একই সঙ্গে যে 
যুগলভাবের সাধন! করেছিলেন, তার প্রকৃষ্ট ও স্সম সমন্বয়ই তাঁর কবিজীবনের 
চূড়ান্ত দিদ্ধি। কিন্তু যেখানে কোনে! একটি ধার! মাত্রাতিরিক্ত রূপে বড় হয়ে 
উঠেছে, সেখানেই তার মনোধর্ম ভারসাম্য হারিয়েছে। দ্বিজেন্ত্রমীনসের প্রকৃতি ও 
€ৈশিষ্ট্য অনুযায়ী "মন্ত্র কাব্য পর্যস্ত তার প্রতিভা নিরন্তর হুষ্টিসাফলোর দিকেই 
অগ্রসর হয়েছে । “মন্ত্র কাব্যের পরের যুগের কাব্য ও নাটকগুলি কোনো নৃতন 
সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয় না; শুধু তাই নয় একজন শক্তিশালী কবি রাজনীতি, দর্শন, 
সমাজ, লোকহিত প্রভৃতি বৃহত্তর সামাজিক বৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন ! 
€ অবশ্য এ মন্তব্য প্রধানত তার নাটকগুলি সম্পর্কেই গ্রযোজ্য ) 


৩। বাণীমঙ্ছির, পৃঃ ২৪০। 


৪৩৪ দ্বিজেন্দ্রমানস : বৈচিত্র ও এক 


অবশ্ঠ, দ্বিজেন্্লালের জনপ্রিয় নাটকপগুলির কোনো! সাহিত্যিক মূলা নেই, অথবা 
বাংলা নাটকে ত্বার কোনো দীন নেই--এমন কথা বললে সত্যকেই অস্বীকার করা 
হবে। কিন্তু বাংল! নাটকে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা স্বীকার করেও বলা 
যায় যে জনপ্রিয় নাটকগুলি দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার সর্বোত্তম সিদ্ধির ক্ষেত্র নয়। বাংলা 
সাহিত্যের দুজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর নাট্যপ্রতিভার 
তুলনা করলেই এ সত্য স্থম্পষ্ট হয়ে উঠবে। দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্র ছিলেন মূলত 
নাট্যকার-_ক্রটিবিচ্যুতি সত্বেও নাটকই ছিল তাদের স্বক্ষেত্র। কিন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল 
ছিলেন মূলত কবি। তাই নাট্যাতিরিক্ত কাব্যোচ্ছাস তার নাটককে আভিশযা- 
মণ্ডিত করেছে। প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্্প্রতিতাঁর মৃলধর্মটি বিশেষভাঁবেই 
পরীক্ষিত হয়েছে । তীর প্রহসনগুলির অধিকাংশই (এক পুনর্জন্ন' ছাঁড়া) হাসির 
গানকে ভিত্তি করেই গডে উঠেছে। স্ববিখ্যাত হাসির গাঁনগুপি বাদ দিলে প্রহসনের 
আর কোনে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। ঘটনাঁসংস্থান ব! সংলাপের মধ্যে তিনি বিশেষ 
কৃতিত্ব দেখাতে পাবেন নি। স্থতরাং প্রহননগুলির কেন্দ্রেও আছেন হাঁসির গানের 
কবি' নাটকীয় ঘটনাসংস্থানের এই ছুবধলতা তার অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়দের 
নাটকেও আছে। নাটবীয় গতিবেগেব স্বাভাবিক উত্তাপ যে সমস্ত নাট কীয় ঘটনাকে 
স্যষ্টি করেছে, সেখানে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থষ্টিশক্তিকে অস্বীকার করা যাও না। কিন্তু 
শক্তির প্রাঁচর্য সত্বেও তার প্রভূত অপচয়ও ঘটেছে। অবান্তর দৃশ্য ও চরিত্র সংযোজন 
করে নাটকগুপিকে অযথা স্ফীতকায় করে তোলা হয়েছে । “পাষাণী ও “শীতা; 
নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল মূলত কবি-প্রতাপসিংহ” থেকে আর একটি নৃতন পথ অবলঙ্গন 
করেছেন। লিরিসিজিমের হুক্কতা উচ্চনাদী বহুকণ্ঠেব কলধ্বনিতে পরিণত য়েছে । 


| ৩ ॥ 


দ্বিজেন্রলাল তীর নাটক সম্পর্কে বলেছেন : “খাঙ্গালা ভাষায় নাট/লাহিত্যেও 
ত্বাভাবিকতা ও আখ্যানগঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাঁম, কিন্তু তাহাতে কবিত্বের 
অভাববোধ হইত। আমার কাব্যশক্তি (যাহা কিছু ছিল) আমি আমার নাটকে 
প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।”৪ দ্বিজেন্দ্রলালের এই উক্তিটি তার নাটকের 
প্রকৃতি নিবূপণের সহায়তা করবে । তিনি নাটকে “কাব্যশক্তি প্রকটিত' করতে 
চেয়েছেন। অবশ্ত তার মনোজীবনের দিক থেকে এ ধরনের প্রত্যাশ! কর] খুবই 
সঙ্গত। একজন রোমান্টিক কবি নাটক লিখতে বসেছেন? মধ্যযুগের মোগল- 


৪ | আমার নাট্যজীবনের আরস্ত ৫ নাট্যনন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭ । 
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রাজপুত ইতিহাস সেই রোম্নান্সের পিপাসা পরিতৃপ্ত করেছে। প্রতাপসিংহের মৃত্যু" 
ভয়হীন স্বাধীনতা সংগ্রাম, দুর্গাদীসের চরিত্রবল ও প্রভুভক্তি, মেবারপতন কাহিনীর 
নৃতন গরিমা, সাজাহানের রাঁজত্বকালের শেষদিকের অন্তবিপ্লব, মৌর্যসাত্রাজয প্রতিষ্ঠার 
রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রভৃতি বীরযুগের গৌরবমপ্ডিত শৌরপ্রদীপ্ত আখ্যায়িকা'র প্রতি 
তার একটি আকর্ষণ ছিল। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বন্িমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতি উনবিংশ 
শতাবীর লেখকেরা অতীত ইতিহাস থেকেই রোমান্সের উপকরণ সংগ্রহ 
করেছিলেন। এঁতিহাদসিক নাটক রচনায় দ্বিজেন্্রলালও তার পূর্বস্থরীদের পথ 
অবলম্বন করেছেন । 

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্পর্কে মনে হয় যে, বিষয়নির্বাচনে তিনি বর্ণময়, উত্তেজনা- 
বহুল ও বীরোচিত ঘটনাবৃত্তেরই পক্ষপাতী ছিলেন। জীবন যেখানে উচু স্থরে বীধা, 
তিনি তাকেই কাঁব্যোচ্ছাসপূর্ণ গছে আরতি করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের 
পটভূমিক1 তাকে এঁতিহাসিক নাঁটক রচনাঁর উপযুক্ত অবকাঁশ দিলেও, এই জাতীয় 
নাটকই তার মনোধর্মের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অনুকুল ছিল। ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে 
জ্যোতিরিকন্দ্রনাথ ইতিহা সাশ্রয়ী নাট্যরোমান্স রচনার চেষ্টা করেছিলেন-__ছ্িজেন্্রলাল 
দবন্বনংঘাতের মাধ্যমে সেই রোমান্সকেই একটি পরিণতরূপ দ্িলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 
এভিহাসিক ও ইতিহাসশ্রয়ী উপন্যাসে, ইতিহাপ ও কল্পনার মধ্যে যে সামপ্তস্ত স্থাপিত 
হয়েছে, দ্বিজেন্্লীলের এঁতিহাপিক নাটকে সেই জাতী ভারশাম্য খুব কমই রক্ষিত 
হয়েছে । আসল কথা, বঙ্কিমচন্দ্র বা রমেশচন্ত্রের মধ্যে একটি “গবেষকবৃত্তি” ছিল, 
“বঙ্গদর্শন” পত্রিকীয় বঙ্কিমচন্দ্র দেশের পক্ষে জাতির পক্ষে ইতিহাঁসগবেষণার 
প্রয়োজনীয়তার কথা একাধিকবার নির্দেশ করেছেন। দ্বিজেন্দ্লীলের ইতিহাসাশ্রয়ী 
নাটকগুলি তাঁর আদর্শবাদ ও কল্পনাবৃত্তির তৃষ্তাকেই মূলত পরিতৃপ্ত করেছে। 
বহ্ছিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের মধ্যে ইতিহাস চিত্রণে যে সংযম ও সতর্কত। আছে, দ্বিজেন্দ্রলাল 
ভাবাতিশয্যে ও স্বেচ্ছাচারী কল্পনার উদ্দামতাঁয় ত1 অনেক সময় হারিয়ে ফেলেছেন । 
তার প্রিয় কৰি নবীনচন্দ্রের সঙ্কে এ বিষয়ে তার মিল আছে। 

দ্বিজেন্দ্রলালের পরিণত বয়সের নাটকগুলি জোরালো, স্প্ট ও মোট৷ তুলির 
রচনা । তাই পাধারণ মানবজীবনের স্বাভাবিক রূপ সেখানে মোটেই ফুটতে পারে 
নি। তার চবিত্রগুলির কোনো সাধারণ জীবন নেই, সর্বত্রই তারা এক অসাধারণ 
ও তীব্র বেগবহুল তরঙ্গের দ্বার তাঁড়িত। জীবনের নীচু পর্দায় যে নাটক আছে, 
তাকে রূপ দেওয়ার মতো সুক্্ম তুলি তার ছিল না। তার সামাজিক নাটকে এই 
সত্যটি আরও বেশী করে ফুটে উঠেছে-_বাঙালী পরিবারের শাস্তমস্থর ধারার মধ্যে 
অনাবশ্তাকভাবে কতকগুলি রোমহর্ষণ ঘটনার হ্ষ্টি তিনি করেছেন। সর্বত্রই একটি ও 
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শ্বাসরুদ্ধকারী অভিনাটকীয় আবহাওয়া! দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশেষ নাটক “সিংহল- 
বিজয়” তাঁর নাট্যধারার স্বাভাবিক পরিণাম মাত্র। ইতিহাস থেকে কল্পনার দিকেই 
তিনি ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছিলেন। ন্দ্রপ্প্তে'-ই সর্বপ্রথম বোমান্সের আতিশয্য দেখা 
যায়। পরবর্তী নাটক “সিংহল-বিজয়* চূড়ান্ত রূপেই রোঁমান্স। সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য- 
পরিবেষ্টিত ভূভাগ, ছুঃসাহদিক সামুত্রিক অভিযাঁন, আদিম প্রেমের উন্মত্ত আলোড়ন 
ছ্বিজেন্্রলালের রোমাব্সকে এক অবাধ অবকাঁশ দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
যে নবযুগের রোমান্টিক চেতনার পথিরুৎ মধুস্দনকেও সিংহল বিজয়ের কাহিনী 
প্রলুব্ধ করেছিল। তিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে অগস্ট রাজনারায়ণকে একটি চিঠিতে 
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পত্রাংশটুকু নাট্যরোমান্স-রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলালের মনোধর্মের উপর আলোকপাত 
করবে। 

দ্বিজেন্্রলালের নাটকগুলি সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখযোৌগা। তার 
নাটকগুলির আতিশয্যস্কীত অবান্তর অংশগুলির ফাকে ফাকে নিজন্ব মভবাঁদগুলিকে 
তিনি জোরালোভাবেই বলার চেষ্টা করেছেন। বিপরীতধমী চরিত্র স্থট্টি করে কৰি 
দ্বিজেন্দ্রলাল যেন নিজের মতকেই বিচারবিতর্কের দ্বারা দুঢ়মূল করার চেষ্টা করেছেন। 
'সীতা” নাটকে বাল্ীকি ও বশিষ্ঠের চরিত্র সুট্টি করে প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্ব 
দেখিয়েছেন। 'প্রতাপপসিংহ” নাটকের শাক্তমিংহ চরিত্রটির যুক্রিবাদিতা ও বিচাঁর- 
প্রবণতার সঙ্গে 'ন্ত্র', আলেখ্য” 'অ্রিবেণী' কাব্যের অনেক কবিতায় ভাবগত সাদৃশ্য 
আছে। “মেবার-পতন” নাটকের মানসী চরিত্র প্রসঙ্গে “ত্রিবেণী” কাবোর “ধর্ম 
প্যর্গ* জাতীয় কবিতা ম্মর্তব্য । “বঙ্গনারী” নাটকের সামাজিক বিতর্কগুলি নানাভাবে 
রঙ্গ-রসিকতার সঙ্গে তিনি বিদ্রপাত্বক কবিতা ও হাঁসির গানের মধ্যে বূপ দিয়ে- 
ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা ও নাটকের মধ্যে একই মনোজীবনের স্থুর ঝস্কৃত 
হয়েছে। কিন্তু শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে কবিতা! ষে বিশিষ্ট পর্যায়ে উঠেছিল, প্রচুর 
সস্ভাবন1 সত্বেও নাটক ঠিক সে পর্যায়ে উঠতে পারে নি। 

পূর্বেই বল! হয়েছে যে, দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার মধ্যে একটি গ্বকীযত! ও বিশিষ্টতা 
ছিল। তাই সমকালীন বাংল সাহিত্যে তার নিজস্ব কলাকৃতির একটি সুম্পষ্ট চিহ্ন 
স্মাছে। ছিজেন্দ্রলালের কবিজীবনের প্রারস্তলগ্নে হেমচন্দ্রনবীনচন্দ্রের প্রভাব ছিল 
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সর্বাধিক। হেমচন্দ্রের শেষ কাব্যগ্রন্থ “দশমহাবিগ্যা ও ছিজেন্দ্রলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 
“আর্ধগাথা” প্রথম ভাগ প্রকাশের কাল একই--১৮৮২ শ্রীষ্টাব্। এর তিন বছর আগে 
(১৮৭৯) রঙ্গলাল তার শেষ কাব্যগ্রন্থ 'কাধ্চীকাবেরী+ প্রকাশ করেছেন, একই বছরে 
বিহাবীলালেরও কবিজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে । ছিজেন্দ্রলালের কবিজীবনের নমৃদ্ধি- 
পর্বেই নবীনচন্দ্রের বিখ্যাত কাব্যত্রয়ী লেখ! হয়েছিল (১৮৮৬-১৮৯৬)। স্থৃতবাং 
একটি অর্ধলাসিক যুগ থেকেই দ্বিজেন্দ্লালের কবিজীবনের স্থত্রপাত। এই যুগের 
কবিদের প্রতি তাঁর একটি সশ্রদ্ধ মনোভাব ছিল। বিহারীলাল ও তার অনুবর্তাদের 
আত্মনিষ্ঠ গীতিকাব্োর ধারা বাংলা কাব্যসাঁহিত্যে ক্রমশ এক নৃতন যুগের আবির্ভাব 
স্থনিশ্চিত কবে তুলেছিল । রবীন্দ্রনাথ শেষোক্ত ধাবাকেই এক অনন্যসাধারণ স্থষ্টি- 
সাফলো বণ্তিত করেছিলেন। কাপাঙ্ছক্রমিকতাঁর দিক থেকে রবীন্দ্রণমকালীন 
হওয়া সত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল এই অর্পরূ(পিক ও রোমান্টিক উভয় ধারার তাবসতোর 
ভ্বারাই লালিত হয়েছেন । তাঁর কবিমানপের বিশিষ্টতাঁর মূলে এই কালের মনোধর্মই 
পরিস্ফুট | তবে রবীন্দ্রনাথের মতো৷ আত্মভাবনাময় “কল্পবৃত্তি'-র উচ্চতম সাধনলীলা 
তার কাঁবো অন্ুপস্থিত। 


রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্্রলীল একই যুগের মানম-সম্তান, তবু সমকালীন ছজন 
কবির দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থকোর কারণ কি, এই জাতীয় প্রশ্ন মোটেই অপ্রাসঙ্গিক 
নয়। ববীন্দ্রনাথ বিহ'রীলালের আত্মতন্ময় গীতিধারাটিকেই স্ুক্মতর ও বিশ্তুদ্ধ 
ভাবসাঁধনার দ্বারা পরিমাঁজিত করে ও ছুলভি কল্প্বপ্নের আলোকে রঞ্জিত করে বাংল! 
কাব্যে প্রাণশক্তি সঞ্চার করেছেন। উনিশ শতকের ভাবাদর্শ ও কাবারী তকে 
অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ অত্যান্ত সহজেই নিজের ভাষা, নিজের কথা ও নিজের সর 
আবিষ্কার করেন । রুবীন্দ্রমমকালীন কবিরা প্রধানত সেই ভাবতেই অবগাহন 
করেছেন । দ্বিজেন্দ্রলালের কাঁব্যেও এই যুগের আত্মনিষ্ঠ রোমান্টিক গীতিলাধনার 
সুর সঞ্চারিত হয়েছে__-“আর্ধগাথা” ছ্িতীয় ভাগের কবিতাগুলিই তার সবোত্বম 
প্রমাণ। কিন্তু এর সঙ্গে তিনি মধুক্থদন-হেম-নধীনের অর্ধকলাসিক “বীরযুগের' 
( ম০:০1০ 2৪০) প্রতিও একটি গভীর আকর্ষণ অন্থভব করেছেন । মধুস্থদরনহ্মচন্ত্র- 
নবীনচন্ত্র ক্লাসিক কাব্যদর্শকে সমর্থন করেছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে রোমান্টিক 
ভাবাদর্শকেও অঙ্গীকার করেছেন। কিন্তু বিহারীলীলের কাব্যে এই রোমান্টিক 
ভাবধারারই একটি নৃতন আদর্শ দেখা গেল। কত্রিম-ক্লামিক পর্যেই কবিদের গীতি- 
কবিতায়ও উচু স্থর অলক্ষ্যগোচর নয়। মধুস্থদনের গীতিকবিতায় তার ব্যক্তিহদয়ের 
স্পন্দন শোনা গেলেও বিহারীলালের ভাবশিশ্তদের কবিতার মতে। সেখানে শান্ত- 
নির্জন মগ্রময়তা নেই। মধুস্্দন আত্মনিষ্ঠ হলেও বিহারীলীলের' মতো৷ আত্মবিহ্বল 


৪৪৩ দ্বিজেন্দ্রমানস : বৈচিত্র্য ও এঁক্য 


ছিলেন না। দ্বিজেন্দ্রলীলের কবিজীবন প্রসঙ্গে উনিশ-শতকীয় রোমার্টিক গীতি- 
কবিতাঁর এই ছুটি আদর্শের কথা মনে রাখা উচিত। 

বিহারীলালের শিষ্র1 “রোমান্টিক কল্পবৃত্তিকে (২০0181000 [18810801010 ) 
একটি বিশেষ ভাবসত্যে মণ্তিত করেছিলেন । কল্পণাবৃত্তি তাদের কাছে একটি অলীক 
ও অবাস্তব মাঁনসবিলাপ মাত্র নয়। তাদের মতে কল্পবুত্তি সত্যবিরোধী নয়-_ 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--“বস্ত হতে সেই মীয়া তো সত্যতর।” রোমাট্টিক কবিদের 
কল্পন্বপ্রের মূল গ্রকৃতিটি নির্দেশ করতে গিয়ে স্বপ্রসিদ্ধ সম্মীলোৌচক বলেছেন : «89 
০9119৬60 002 015 1109.21102.0101) 98105 1) 30110 95599186191] 10190101) 00 
০০ 2100 16911) 2100 0095 4516 80 709105 00 08106 01611 0০090: 08. 
2(02100101 0 6610.৮৫ কল্পনার এই সত্যসন্ধ ও গভীর তাত্পর্য ববীন্দরনাথও 
তার একাধিক সাহিতাবিষয়ক প্রবন্ধে স্বীকার কবেছচেন। রবীন্দরপূৰবর্তী বাংল! 
কাব্যে কল্পবুহির এই বিশেষ রূপটির উপরে তেম্ন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। 
বিহারীলালের কাব্যে কল্পলক্মীর লীলাবিলাসের দু-একটি চকিত আভাস আছে মাত্র। 
মধুন্ছদন রোমা্টিক, কিন্ত তাঁর কাঁব্যাদর্শ ভিন্নতর । নবধুগের জীবনাদর্শের মধো যে 
বিস্ময়রদ ছিল, মধুস্দ্রনের জীগ্রভচৈতন্ত তাঁকেই এক বীরো চিত উদদান্ততায় বরণ 
করে নিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিম[নসে ববীন্দরপূর্ববর্তী যুগের অর্ধক্লাসিক কবি- 
ধর্মের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে ববীন্দ্রযুগের নৃতন ধরনের রোমান্টিক চেতনার আদর্শান- 
সরণ-_প্রায় একই সঙ্গে বিদ্যমান । 

তাই রবীন্দ্রান্ছসারী রোমান্টিক কবিদের সঙ্গে তীর মনোধর্মের পাথক্যগুলি পবিস্ফুট 
হয়েছে। আধাঁত্মিকতা ও অধরাঁসৌন্দর্য তার মনে কোনো! আবেদন স্থষ্টি করতে 
পারে নি। তাই প্রকৃতি ও প্রেমের কবিতায় কোনো নিগৃঢ় সত্য আবিষ্কা করা 
তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। “রোমান্টিক কল্পবৃত্তি'"কে পরিহার করে তিনি তাঁকে 
বাঙ্গাত্মক সমালোচনার বিষয়ীভূত করেছিলেন। তাই ভাবের দিকে তিনি যেমন 
অপ্রত্যক্ষ কল্পনার মহোঁৎসবকে এড়িয়ে চলেছেন, কাবারীতির দিকেও তেমনি অতি- 
লালিত্যের সংস্কারকে বর্জন করেছেন। তার বদলে তিনি সাদা চোখে ও যুক্তিবুদ্ধি 
দিয়ে তার নিজের দেশকাঁলকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন । তার হাসির গান ও দেঁশ- 
প্রেমমূলক এঁতিহামিক নাটকগুলি তারই ফমল। তার মন অপেক্ষাকৃত পরিণত 
বয়সেও রবীন্দুন্বলভ “হুদ্ুরের পিয়াসী” হতে পারে শি, কারণ তার কবিচেতনা 
কল্পনাশ্রয়ী নয়, বুদ্ধিনির্ভর | তাই তিনি রবীন্দ্রকাবোর স্বগ্রামী প্রসারের পাশ 
কাটিয়ে বুদ্ধিনির্ভর কাব্য ও নৃতন ধরনের কাব্যরীতি স্প্টি করেছিলেন। তাই 
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কাব্জীবনের চূড়ান্ত সিদ্ধির লগ্নে বায়রনের প্রশক্তি রচনা করে তিনি তীর মানস- 
লৌককেই প্রকাশ করেছেন : 

তোমার কবিত্বরাঁজ্য সমুদ্রের মত।-_তুমি কভু উপহাস 

করিয়াছ; কভু ব্যঙ্গ; কভু ঘ্বণা; ফেলিয়াছ বিষাঁদনিশ্বাস 

কভু কভু অনুতাপ) গম্ভীর গর্জন কভু; কভু তিরস্কার; 

আগ্নেয়গিরির মত দ্রবীভূত জাল! কভু করেছ উদ্‌্গার 3 

কভু প্রকৃতির উপাসনা, যোড়করে, ক্ষুত্র বালকের প্রায়; 

পরের দেশের জন্ জ্বলিয়াছ কভু তীব্র মর্মবেদনায় ।৬ 

যুক্তিবাদ ( 7২625010175 ) ও কল্পবৃত্তি (10188102100 )--দুই-ই উনবিংশ 

শতাব্দীর বাংল সাহিত্যের প্রধান সম্পদ । সংস্কার-আন্দোলন, তথ্য ও বিচারবৃদ্ধির 
প্রতি বিশ্বাস, পুরাণকে যুক্তির দ্বারা আবিষ্কার করা যেমন এ যুগের বঙ্গসংস্কৃতির 
একটি বিশেষ ধর্ম, তেমনি অন্যদিকে কল্পনীর আকাশ-বিস্তাঁরী মুক্তিও এই যুগেরই 
মর্মবাণী। দ্বিজেন্দ্রমানমে উনিশ শতকের এই দ্বিমুখী ভাঁবধারাই সমন্বিত হয়েছে__ 
রবীন্দ্রান্ুপারীদের মতো কল্পচারণার ঠকবলোর মধ্যে তার শিল্পজীবনের সার্থকতা 
তিনি অনুভব করেন নি। তাই বাংল! দেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে বস্কিমচক্রকেই 
তিনি স'চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করতেন। 


॥ & ॥ 


দ্বিজেন্দ্রলীলের জীবিতকাঁলে এবং পরবর্তীকালেও সমালোচক ও সাধারণ পাঠক- 
মহলে প্রধনিত তিনি হাঁসির গানের কৰি হিলাবেই খ্যাতিলাভ করেন। তার 
সমকালের কোনো কোনো লেখক তার আদর্শে হাদির গান রচন1 করার চেষ্টা 
করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর মতো! সমালোচকও তাঁকে প্রধানত হাসির গানের কৰি 
হিসাবেই বিচার করেছেন । ছিজেন্রলালের মৃত্যুর পর তার এঁতিহাসিক নাটকগুলি 
প্রায় পঁচিশ বছর বাংলা বঙ্গমঞ্চে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু দবিজেন্তরলালের 
সমকাঁলে তার কাব্যপ্রতিভ1 ও কাব্য রীতি সম্পর্কে বিশেষ কোনো আলোচনা হয় নি 
বললেই চলে তীকে সে যুগের ১' লী পাঠক হাদির গানের ” 'গ এঁতিহাসিক 
নাটক রচয়িতা হিসাবেই জান,.এন। অথচ রবীন্দ্রনাথ, ছিজে লালের কবিজীবনের 
গ্রথম লগ্নেই তাঁর প্রতিভার স্বরূপধর্মটি আবিষ্কার করেছিলেন । ছ্বিজেন্দ্রকবিপ্রতিভার 
“লিরিসিজম” ও 'হ্যাঁটায়ার” এই যুগ্মধারা! রবীন্দ্রনাথের পমালোচনাতেই সর্বপ্রথম 








স্পশস্পি শিপ 


৬। বাইরণের উদ্দেস্তে ২ সন্্র 
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উদ্ভাঁসিত হয়েছিল। ববীন্্রনাথের এই সমালোচন1 সত্বেও পাঠকসাধারণের তুষ্ট 
সেদিকে আকৃষ্ট হয় নি। ছ্বিজেন্দ্রলালের জীবিতকাঁলে কাঁধোঁপলক্ষে তিনি যেখানেই 
গিয়েছেন, সেখানেই তাঁকে তার হাসির গান গাইতে হয়েছে। রঙ্গ-ব্যঙ্ষের লঘুহর 
জনসাধারণের যনকে সহজেই আকর্ষণ করেছিল । 

বঙ্গতঙ্গের যুগের দেশব্যাপী উত্তেজনার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের এঁতিহাঁসিক নাঁটক- 
গুলি দেশাত্মবোধ ও লোকহিতত্রতের আদর্শকে উজ্জলভাঁবে ফুটিয়ে তুলেছিল । 
এঁতিহাসিক রোমান্সের বর্ণময় পটভূমিকায় সেঘিনকার বাঙালী দর্শকের! জাতীয় 
জীবনের শৌর্য-বীর্য আত্মত্যাগের আবেগময় বহ্মাত্সবকে হৃদয়ের অকৃত্রিম অভি- 
নন্দনই জীনিয়েছিল। স্থলভ কাব্োচ্ছাস, অতিনাটকীয় ঘট নাসমাবেশ, উচু স্থরে বাধা 
চরিত্রগুলি ও আতিশযামণ্ডিত দীর্ঘ সংলাপাংশ-_এর কোনোটিকেই তাদের 
অস্বাভাবিক বলে মনে হয় নি। সাময়িক উত্তেজনার হৃদম্পন্দনের তালে তালে তার 
নাটকগুলি ভ্রতবেগে আবতিত হয়েছে । কিন্ত আজ সেদিনের উত্তেজন। অতীত 
ইতিহাসে পরিণত হয়েছে, দ্েশকাঁলের অবস্থাও পরিবর্তিত হয়েছে । বর্তমান যুগ 
প্রধানত সাঁাজিক নাটক বচনার যুগ। তাই দেঁশকালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
তার নাঁটপ্রেও সেই পূর্বতন চাহিদা আর নেই-_বর্তমানকালে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্র- 
লালের খ্যাতিও মান হয়ে এসেছে । হাঁসি গানের কবি এরও আগে অতীতস্থৃতিতে 
পধবদিত হয়েছেন । 

প্রত্যেক কালের এক-একটি নিজম্ব বৈশিষ্টা আছে । সেই বেশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গে 
রুচিবৌধেরও ভাঁরতম্য ঘটে । এককালের সাময়িক উত্তেজনা যাকে খ্যাতিবিস্তের 
চূড়ান্ত শিখরে তুলে দেয়, পরবর্তীকাঁল হয়তো তাকেই অনায়াসে বাতিল করে দেয়। 
রবীন্দ্রনাথ নিজেই এই রুচিপরিবর্তনের ইত্তিহাঁসের বিষয় বলতে গিয়ে একাধিকবার 
“টেনিসনের আপনে কিপলিঙের আব্ভীবে'র কথা উল্লেখ করেছেন । দ্বিজেন্্রলালের 
যে এতিহাগিক নাটক এককালে অজস্র নরনারীর আশা-আকাজঙ্ষাকে পরিতৃপ্ত 
করেছে, কালের হাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গ সঙ্কে তার মূল্য কমে এসেছে! সাম্প্রতিক 
নাটকের গতিপথই স্বতন্ত্র। তার বহুখ্যাত হাঁসির গানও একালে পরিত্যক্ত ও 
অপঠিত। দ্বিজেন্দ্রলালের রবীন্দ্রবিরোধিতাঁও পরবর্তীকালে তার খ্যাতির অন্তরায় 
হয়েছিল। রুবীন্দ্রবরণের মেই প্রবল উতসাহেব যুগে িজেন্দ্রলালের কাঁব্যাদর্শের 
স্বাতন্ত্য ও বলিষ্ঠতা বিশেষ কারে! দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। তীর মৃত্যুর কয়েক মাম 
পরেই রবীগুনাথ “নোবেল পুরস্কার” পেয়ে বিশ্ববন্দিত হয়েছেন । রবীন্দ্রজীবনের 
দ্বিতীয়ার্ধ তার অবিচ্ছিন্ন জয়যাত্রার ইভিহাস। বাঁংল] কাব্যে নৃতন ধরনের কোনো 
কাব্যাদর্শ তখন আনাঁও সন্তব ছিল না। 


ভ্বিজেন্রলাল £ কবি ও নাট্যকার ৪৪৬ 


কাব্যক্ষেত্রে রবীন্দরপ্রভাবকে অতিক্রম করার একটি প্রচেষ্টা দ্বিজে্জীবনের শেষ 
দশক থেকেই অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সে প্রচেষ্ট! কতদূর সার্থক হয়েছিল 
তার বিচার বর্তমীন আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক । কিন্তু কেউই দ্বিজেন্দ্র-প্রবর্তিত কাব্য- 
রীতি অনুসরণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের অপাধারণ প্রভাবের যুগেও দ্বিজেন্দ্রলাল যে 
মিশ্র-মানস ও তদশুযায়ী ভাষ। ও ছন্দ ব্যবহার করেছেন তা বিস্ময়কর | ববিরশ্মির 
বিস্তার তাঁর কবিধর্ম ও কাব্যরীতিকে ম্পর্শও করে নি, তাই ববীন্দ্রযুগের অতিল্লিত 
কাব্যসংস্কার তার কাব্যাচবণকে একেবারে বর্জনই করেছে । দ্বিজেন্দ্রলীলের কাব্য- 
রীতির অনুগামী নেই, থাকলে হয়তো! সে পথে রবীন্দ্রপ্রভাব্বজিত বাংল কাবারীতির 
আর একটি দিক গড়ে উঠতে পাঁরুত। একালের কোনো কোনে। কৰি কবিতীকে 
প্রাতাহিক জগতের ক্ষেত্রে নামিয়ে আনতে চান। অর্ধশতাব্ীরও অধিককাল পুরে 
দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতাকে গণের ধুসর ধুলির ক্ষেত্রে নামিয়ে এনে এক অভিনব কাঁব্য- 
বীতি আবিষ্কার করেছিলেন। পরবতীকালের কবিরা সেই পথে অগ্রসর হলে 
নিঃসন্দেহে বাংলা কাঁব্োর নৃতন সম্ভাবনা স্যষ্টি করতে পাঁরতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় 
সেই পথে সেদিনের মতো৷ আজও দ্বিজেন্দ্রলাল একক । 

বাংল' নাহিত্যে দ্বিজেন্্লীলের দান কম নয়। কৰি দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকার 
দ্বিজেন্দ্রলালের অখণ্ড প্রতাপের নীচে এতকাল চাপা পড়ে ছিলেন । কবি দ্বিজেন্ত্র- 
লালের যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করার সময় আজ এসেছে। মাত্র পঞ্চাশ বছর 
জীবনকালের মধ্যে তিনি সাহিত্যের যেদিকে যতটুকু দিয়েছেন, তার ষধ্যে তীর বলিষ্ঠ 
ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রধান দান তিনাট-_ প্রথমত, 
আপাত-বিরোধা ভাবের মিশ্রণজাত কাব্য ও অভিনব কাব্যরীতি ; দ্বিতীয়ত, হাসির 
গান) তৃতীয়ত, অন্তদ্বন্ব ও বহিদ্বন্দ সমন্বিত এ্রতিহাসিক নাটক। এর মধ্যে 
প্রথমটিতেই তার কবিশক্তির সবাধিক পরিচয় পাওয়। যায় । একটি বিশিষ্ট আসনে 
তিনি চিন্নকাল প্রতিষ্ঠিত থাকবেন! 

ছ্িজেন্ত্প্রতিভার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু সেই বৈচিত্রের মূলে একটি 
সমন্বয়সত্রও লক্ষ্য করা যায়। সেই স্ুত্রটি হল দ্বিজেন্দ্রমানসের গীতিধস্ত্িতা। এমনকি 
তীর নাটকগুলির মধ্যেও কবি দ্বিজেন্্রলালের বিচিত্র কবিস্বপ্নু ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগই 
বর্ণময় হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্লীলের সমস্ত সাহিত্যসাধনার মূলে ছিল গীতিকবির 
প্রতিভা । এমন কি তার হাসির গানগুলির মধ্যেও গীতিকবির স্বাভাবিক শক্তিই 
পরিস্ফুট হয়েছে । ছ্বিজেন্ত্রপ্রতিভার এই অন্তনিহিত এঁক্যটিকে প্রায় অর্ধশতা্দী পূর্বে 
একজন কবি-সমীলোৌচক উদ্ঘাটিত করেছিলেন, বিচিত্র দ্বিজেন্দ্রলীলের প্রতিভার 
মৌলিক সত্য নির্ণয়ের পক্ষে আজও তার মূল্য অস্বীকার করা! যায় না : 


৪৪ ৭ দ্বিজেন্্রমীনস : বৈচিত্র্য ও এক্য 


“ছ্থিজেন্দ্রলাল, প্রধানতঃ সঙ্গীতকবি; এখন বঙ্গসাহিত্যে গীতিকবিতার ব! 
সঙ্গীত-ভাব-সাধক কবিতারই যুগ। বলাবাহুল্য, আমাদের নিরেট গগ্সাহিত্যে 
পর্বস্ত, আমাদের জাতীয় হৃদয়ের চিরস্তন লক্ষণ-গত ভাবুকতার 'রং ধরিতে আরস্ত 
করিয়াছে! ছিজেন্দ্র এইরূপ সঙ্গীতকবির হ্ৃদয়টুকু লইয়াই স্বদেশী জীবন-সাধনাঁর 
কঠিন মৃত্তিকায় অবতরণ করিয়াছিলেন। তিনি অনেকস্থলেই হয়ত জীবনের 
শক্তবস্তটাঁকে ন্যনীধিক শক্তভাবে ধরিয়া উহার উপরে ভাবের রং ফলাইয়াছেন ; 
আমার্দের নাট্যসাহিত্যে, বিশেষতঃ বাঙ্গীলীর জাতীয় জীবনের বস্ত-সাধনার ক্ষেত্রেও, 
বিশিষ্ট মনস্থিতাঁর পরিচয় মুদ্রিত করিতে পাবিয়াছেন! কিন্তু ভিতরে দৃষ্টি কৰিলেই 
বুঝিবেন, তাহার সমস্তই সঙ্গীত-অধিকারের প্রণালী !."নাটকেব বাক্ারীতির মধ্যেও, 
সর্বত্র এমন একটি তীক্ষদীপ্তি ও স্বর্ন-নিঃশ্বাসযুক্ত স্ফষতি আছে যে, সঙ্গীতের 
আকম্মিকতা দেখাইয়া, মুহূর্তমৃত সঙ্কেত বা ক্ষণভদ্দুর আভাসমাত্র দিয়াই হয়ত উহ! 
ভির্মাণ হইতে থাকে ! কিন্তু এই সমস্ত গুণ বা দোষের কারণেই হয়ত ছিজেন্দ্রলাল 
অপরিহাধতা৷ লাভ করিয়া সাধারণের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।”? 

“সঙ্গীতকবি' দ্বিজেন্দ্রল/লের যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটিত হলে বাঁংল। পাঁহিত্যের 
বিস্বতপ্রায় একটি মৌলিক শক্তির ক্ষেত্রও নৃতনভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ 
ব্যক্তিজীবন ও ঝক্বিজীবনের এমন সামগ্রিক এঁক্য বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী দেখা 
যাঁয় না। তার ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবন যেন একই বিধাতার স্ষ্টি। তাই 
সাহিত্য তার কাছে শুধু ভাববিলাসের ক্ষেত্র ছিল না, তাঁর ব্যক্তিত্বকেই তিনি কাব্যে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই জন্য তার সাহিত্যজীবন ব্যক্তিজীবনের মতোই বলিষ্ঠ, 
বিশিষ্ট ও ব্বতন্ত্ব! সাহিত্যের বিচিত্র পররীক্ষা-নিরীক্ষার দিনে ছিজেন্দ্লালের 
কবিশক্তিকে যথার্থ মধাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেদেরই লাভবান করার সময় 
আজ এপেছে। 


৭। বঙ্গবাণী (১৯১৫ ), পৃঃ ১৪৮-১৪৯, শশাঙ্কমোহন দেন 


পরিশিষ্ট 
॥ ক ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা 


১৮৬৩--১৯শে জুলাই (১২৭*, ৪ঠ] শ্রাবণ ) নদীয়। জেলার অত্তর্গত কৃষ্ণনগরে জন্ম 
হয়। 

১৮৮২-- সর্বপ্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্ষগাঁথা” (প্রথম ভাগ ) প্রকাশ করেন । 

১৮৮৩-_হুগলী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

১৮০৪-_প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইংরেজিতে ছিতীয় স্থান অধিকার করে এম-এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । 

১৮৮৪-৮৬-_বিলীত প্রবাধ। লগুনের দিসিটাঁও কলেজ থেকে কৃষিবিচ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ 
করে এফ-আর-এ-এম উপাধি পান এবং মেই সঙ্গে রাজকীয় কৃষি কলেজ 
ও কৃষিসমিতির স্দস্ত নির্বাচিত হয়ে যথাক্রমে এমু-আর-এ-সি ও 
এম-আর-এস্‌-এ-ই উপাধি পান। 
বিলাত প্রবাসকালেই একমাত্র ইংরেজি কাব্য “দি লিরিকম অব. ইপ্ড 
প্রকাশিত হয় (১৮৮৬ )। 
এই ব্ছরেরই ২৫শে ডিসেম্বর জরিপ ও রাঁজব্ব-নিরূপণ শিক্ষার জন্য 
মধাপ্রদেশে যান। কর্মজীবন শুরু হয়। 

১৮৮৭-_এপ্রিল মাঁসে (১২৯৪, বৈশাখ ) স্থপ্রমিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার গ্রতাপচন্্ 
মজুমদারের জ্যেষ্ঠ কন্যা] গুরবাল! দেবীকে বিবাহ করেন। 

১৮৮৯--একঘরে” নকশা প্রকাশিত হয়। 

১৮৯৩-_ আধগাঁথা” (দ্বিতীয় ভাগ ) কাব্যের প্রকাশ । 

১৮৯৫-১৯০২-ব্যঙ্গকাব্য ও প্রহসন রচনার পর্ব। এই সমর “কান্ধি অবতীর, 
“বরৃহ) 'ত্রযহম্পর্শ” 'প্রায়শ্চিন', প্রহমন এবং “হাঁসির গান, ও “আধাটে' 
কাব্য বচিত হয়। প্রথম নাট্যকাব্য 'পাষাণী'ও এই সময়েই রচিত হয় 
(১৯০*)। এই পর্বের শেষ বছরে “মন্ত্র কাব্য প্রকাশিত হয়। 

১৯০৩--২৯শে নভেম্বর কবিপত্বী স্বরবালা দেবীর মৃত্যু হয়। এর ছু মাম আগে 
দ্বিতীয় নাট্যকাব্য “তারাবাই' প্রকাশিত হয়। 
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১৯০৫__পৃিমা-মিলন, প্রতিষ্ঠা । এই বছরের দোঁলপৃণিমার দিন কবির ৫নং স্থুকিয়া 
স্বীটের বাসভবনে 'পুণিমা-খিলনে'র প্রথম অধিবেশন হয়। বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের প্রভাব ও 'গ্রতাপমিংহ* নাটক রচন]। 


১৯০৬-১৯০৭-__গয়ায় বদলি হন। এইখানে “নূরজাহান” ও অংশতঃ “মেবারস্পতন, 
রচিত হয়। আচাষধ জগদ্ীশচন্দ্ের অনুরোধে “আমার দেশ" 
রচনা । 

এই সময় জেলা-জজ স্বপণ্তিত লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। 
লোকেন্দ্রনাঁথেঞ সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে তার তর্ক-বিতর্ক হয়। রবীন্দ্র- 
কাব্যের অস্প্টতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্টভাবে লেখনী ধারণ করেন। “কাব্যের 
অভিব্যক্তি ও “কাব্যের উপভোগ" প্রবন্ধদ্বয় প্রকাশিত হয়। 
“আলেখ্য' কাব্যের প্রকাশ। 

১৯*৮.৯--“নূরজাহাঁন” “মেবার-পতন”, 'সোরাব-কুস্তাম”, “সীতা”, সাজাহান' গ্রন্থের 
প্রকাশকাল। 
র্বীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন--“কাব্যে নীতি' প্রবন্ধের 
গ্রকাশ। 

১৯১১___চন্দ্রপ্প্ত নাটক ও 'পুনর্জন্* প্রহসনের প্রকাশ । 

১৯১২-_পন্যাসরোগের স্ত্রপাত। এত্রিবেণী” কাব্য ও «আনন্দবিদীয়” প্যারভির 
প্রকাশ। 
শারীরিক অপটুতার জন্য এক বছর ছুটি নিতে বাধ্য হুন। এই সময়ে 
“ভীম্ম” ও “সিংহল ব্জিক্ণ” রচনা করেন। “চিন্তা ও কল্পনা”-ও মুদ্রিত করতে 
শুরু করেন। 

১৯১৩_ শারীরিক অন্থস্থতার জন্য অবপর গ্রহণের নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সরকারী 
চাকুরি থেকে ২২শে মার্চ অবসর গ্রহণ করেন। 
“ভারতবর্ষ” মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন । 
“ণিংহল বিজয়' নাটকের পাওুলিপি সংশোধনকালে সন্গযাস রোগে সংজ্ঞাহীন 
হন, রোগাক্রান্ত হওয়ায় সাড়ে চার ঘণ্টা পরে মৃত্যু হয় (১৭ই মে, 
৩র] জ্যৈ্ঠ) 
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॥ খ ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাবলী 


আধগাথা (প্রথম ভাগ )। €ই মার্চ, ১৮৮২। পৃঃ ৯১। 
[116 1,51105 01 [110.১ 2,0100115 52101610061, 1886 2০ 79, 
একঘরে (নকশা ) ২রা জান্ুআরি ১৮৮৯ । পৃঃ ৩৫। 
আধগাথ। (দ্বিতীয় ভাঁগ ) ২০শে ফেব্রুমারি ১৮৯৪ । পূঃ ৬০+4+৪৬। 
সমাজবিভ্রাট ও কক্কি-অবতার। (৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ ) পৃঃ ১০৩। 
বিরহ । (১৮৯৭) পৃঃ ১০৯। 
আষাঁটে বা গুটিকতক রহস্গল্প । (ডিসেম্বর ১৮৯৯ ) পৃঃ ১৪৮। 
হাসির গান। (১৮ই জুলাই ১৯০০ ) ৭: ৫১। 
পাষাণী। আশ্বিন ১৩০৭ (২৫শে সেপ্টেপ্বর ১৯০০ ) পৃঃ ১২২। 
ত্রাহম্পর্শ বা সখী পরিবার । ( ২৩শে ডিসেম্বর ১৯০০ ) পঃ *৬। 
প্রায়শ্চিন্ত। ৫হ মাব১৩০৮ ( ১৯০ জান্গমারি ১৯০২) পৃঃ ৯৪। 
[ ক্লাশিক থিয়েটারে বহুত আচ্ছ)” নাযে অভিনীত হয় ] 
মন্দ্র। ১২০৯ স।ল ( ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯০২ )পুঃ ১০৪ । 
তাঁরাবাহ্থ। ১৩১০ পাল (২২শে লেপ্টেত্বর ১৯০৩)। পৃঃ ১৫৬। 
প্রভাপমিংহ |? (৮ই মে ১৯০৫) পঃ ১৬২। 
110 01015 01 36198]. 08]. 1906 (23 7%91017, 70 2317 184) 
দুর্গা । আশ্বিন ১৩১৩ (৫ই নভেম্বর ১৯০৬ )। পৃঃ ১৯৪ । | 
আলেখা। ১৩১৪ সাল (৮ই জুলাই ১৯০৭)। পৃঃ ১১২। 
1,5550105 11) 1101151) : 

৮6০7] (20 70006100919 1907 ) 7১0 7156 

7১০11] (2 /8%, 19098) ৮১০ 14768 

210 |] (20 38008551909 ) ০1180 
নৃরজীহান।? (১লা মা্ট ১৯০৮ ) পৃঃ ১৭৬। 
সোরাব-রুস্তাম। ১৩১৫ সাল (২৩শে অক্টোবর ১৯০৮) পৃঃ ৯২। 
সীতা |? (৬ই নভেম্বর ১৯০৮) পৃঃ ১২৮। 
মেবার-পতন |? (২৭শে ডিসেম্বর ১৯০৮) পৃঃ ১৭১ । 
সাজাহান।? €(৮ই আগস্ট ১৯০৯ ) পৃঃ ১৬১। 
চন্ত্রপ্তপ্ত।? (২৪শে আগস্ট ১৯১১) পৃঃ ১৬৭। 
পুনর্জনন।? (১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯১১) পৃঃ ৩৭। 


৪৫১ 
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২৬। পরপারে ।? (২৮শে আগস্ট ১৯১২ ) পৃঃ ১৮১। 
২৭। ত্রিবেণী। ২৫শে শ্রাবণ ১৩১৯ (€৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১২ ) পৃঃ ৮৫+২। 
২৮। আনন্দ-বিদায়।? ( ১৬ই নভেম্বর ১৯১২ ) পৃঃ ৬৪ | 


 ম্বৃত্যুর পরে প্রকাশিত ] 


২৯। ভীম্ম।? (৮ই জান্থআরি ১৯১৪ ) পৃঃ ২৩৬। 
৩০। কালিদাস ও ভবভূতি। (১*ই আগস্ট ১৯১৫) পৃঃ ১৬৯। 
৩১। গান। ১লা আশ্বিন ১৩২২ ( ২রা অক্ট বর ১৯১৫ ) পৃঃ ১৯৯। 
৩২। সিংহল বিজয়। ২৩শে আশ্বিন ১৩২২ €(১৩ই অক্টোবর ১৯১৫) 
পৃঃ ২৩৬। 
৩৩। বঙ্গনারী। (১০ই এপ্রিল ১৯১৬) পৃঃ ১৪১। 
ছ্বিজেন্দ্র-গ্ন্থীবলী | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ £ 
১ম ভাগ ( কবিতা ও গাঁন ) আশ্বিন ১৩৫৩ (ইং .৯৪৬ ) পৃঃ ৭৩৬ । 
স্চী: আধগাথা, ১ম-২য় ভাগ; আষাটে; হাসির গানও মন্ত্র) 
আলেখা ; ত্রিবেণী 3 গাঁন 3 1006 1,91103 ০£ [10. 
[ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ের 'সাহিত্য-সাধক-চরিত মাঁশা” ষষ্ঠ খণ্ডের ৬৯ নং 


গ্রন্থের অনুসরণে তালিকাটি প্রস্তুত হয়েছে । ] 


ছ্বিজেন্ত্রলীলের কিছু কিছু রচন! বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। বস্থমতী 


সাহিত্য মন্দির থেকে চার খণ্ডে তার রচনাবলী প্রকাশিত হয়। তার কাব্য ও 
ন1টক ছাড়! পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু গগ্যরচন] বন্থুমতী সংস্করণের 'দ্বিজেন্ত্র- 
গ্রন্থাবলীতে সম্কগিত হয়েছে । বন্থমতী সংক্করণের দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে নিম্বোদ্ধত 
এচনাগ্তলি আছে: 

১ম ভাগর্ঁ” সাজাহান) সিংহল-বিজয়) মোরা রুস্তম) সীতা) পরপারে ঃ 


কালিদাস ও ভবভূতি ঃ আর্ধগাথা ( ১মস্ডাগ ); হামির গান। 


২য় ভাগ: রানা প্রতাপসিংহ ; চন্দ্রগুপ্ধ ; বঙ্নারী) কক্কিঅবতার; বিরহ; 


চিন্তা ও কল্পনা (প্রেম কি উন্নত্ততা, নৃতন ও পুরাতন, ইংবাঁজী ও 
বাঙ্গাল পোষাক, ইংরাজী ও হিন্দুসঙ্গীত, জাতিভেদ' মানভিক্ষাঃ উপমা, 
বাঙ্গলার রঙ্গভূমি, গল্পের নমুনা, গোরার সমালোচনা, বক্ততার সমালোচনা, 
নবীনচন্ত্র, বক্তৃতার নমুনা, খুকুমণির ছড়া।)$ আধগাথা (দ্বিতীয় ভাগ )) 
আনন্দ-বিদায় । 


স্িজেন্্রলীল £ কবি ও নাট্যকার ৪৫২ 


শিয় ভাগ : ছুর্গাদাস; তারাবাই ত্র্হস্পর্শ ; পাষাণী; ত্রিবেণী; আধবাঁঢ়ে ; একঘরে ) 
হুরিপদর পদ-শিক্ষা ; ছত্র"্মহিমা$ ভারতবর্ষের স্চন1 ; বিলাঁতের 


প্। 
পর্ঘ'ভাগ : ভীম্ম) নূরজাহান; পুনর্জন্ম) মেবার-পতন ) প্রায়শ্চিত্ত) আলেখ্য ; 
মন্ত্র; গান। 


ত্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে বা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয়নি এমন কতকগুলি 
( যতগুলির সন্ধান পাওয়! গিয়েছে ) রচনার একটি তালিকা দেওয়া হল : 


১২৮৯, চৈত্র. *** আধদর্শন :- বাগী ও সংবাদপত্র 

১২৯০, ভান্বু *** নব্যভারত *** স্বদয় ও মন 

১৩০২, কাঁতিক :** ভারতী *** মানভিক্ষা 

১৩০৪, কাঁতিক "* জন্মভূমি (পৃঃ ৩৩৫-৩৮ ) *** জীবনী (শ্বরচিত ) 

১৩১০, অগ্রহায়ণ... সাহিত্য *** কীর্তন 

১৩১৩, আশ্বিন *** সাহিত্য *** একটি পুরাতন মাঝির গান 
(আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। ) 

১৩১৩, কাতিক ""* প্রবাদণী "* কাব্যের অভিব্যক্তি 

১৩১৪, মাঘ *** বঙ্গর্শন ."" কাব্যের উপভে।গ 

১৩১৫, আষাঢ় *** সাহিত্য *** বিষম সমস্যা 

১৩১৬, জ্যেষ্ঠ *** সাহিত্য "*" কাব্যে নীতি 

১৩১৬, মাঘ  *** বঙ্গদর্শন *** মোহিনী ( গল্প ) 

১৩১, শ্রাবণ -** নাট্য-মন্দির *** আমার নাট্যজীবনের আরস্ত 

১৩১৭, ভান্র ""* নাট্য-মন্দির *** অভিনেতার কর্তব্য 

১৩১৭, পৌষ -*** নব্যভারত .** সাহিত্যে আবর্জনা 

১৩১৮, শ্রীবণ -** নব্যভারত *** টাকের জয় 


ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে (সাহিত্য-সাধক-চর্রিতমাল! ষষ্ঠ খণ্ড, ৬ন্নং 
গ্রন্থ ) ১২৯ সালের “শক্তি” পত্রিকায় ছ্বিজেন্দ্ররচিত 'নেত৷ ও নেতৃত্ব প্রবন্ধের কথ! 
উল্লেখ করেছেন। প্রমাণন্বব্ূপ পাদটীকায় ১৮৮৩ সনের ২৮শে অক্টোবরে দেওঘরের 
“মুরুভি'-সম্পাদক যোগীন্দ্রনাথ বস্থকে লেখা দ্বিজেন্্রলালের একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত 
করেছেন। ্‌ 
'.দ্বিজেন্্রলালের অনেকগুলি পত্র ও পত্রাংশ দেবকুমার রায়চৌধুরীর “দ্বিজেন্দ্রলাল” 
গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও রাজনারায়ণ বন্থ ও তার 
পুত্র যঘোগীন্দ্রনাথ বন্থকে লেখ! ঘিজেন্দ্রলালের ছুখাঁনি চিঠি প্রকাঁশ করেন (সাছিত্য- 


৪8৩ পরিশিষ্ট 


পরিষৎ পত্রিকা ওয়-৪র্থ সংখ্যা, ১৩৫১)। দ্বিজেন্্রলালের মৃতার পর 'ভিখারীর গান 
(সন্বল্প, কাতিক ১৩২১), “অপ্রকাঁশিত কবিতা” ( সচিত্র শিশির, ১৯২৪ ) “ডিনার 
লহুরী” (মাসিক বন্মতী, ভান্র ১৩৪৩) প্রকাশিত হয়। 
দেবকুমার রায়চৌধুরীর “দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থ থেকে ( দবি-সং ১৩২৮) দ্বিজেন্্লালের 
কয়েকটি রচনার অনুসন্ধান পাওয়া যাঁয়। উক্ত গ্রন্থের ৬*০-৬০৩ পৃষ্ঠায় তিনি 
“অবরোধ প্রথা” নামে ছিজেন্্রলালের একটি অমম্পূর্ণ প্রবন্ধ উদ্ধার করেছেন। 
হরেজ্জলাল রাঁয় সম্পার্দিত “নবগ্রভা” পত্রিকায় স্বামী উত্তমানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের “কৃষ্ণচরিত্র” 
আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জীবনী ও লীল] সম্পর্কে নানা বিরুদ্ধ মন্তব্য করেন। 
ছিজেন্্লাল পত্রীকারে তার একটি প্রতিবাদ-প্রবন্ধ লিখেছিলেন । ( দেবকুমার 
রায়চৌধুরী “দ্বিজেন্রলাল' গ্রন্থের ৬১৫-৬১৮ ্রষটব্য।) এগুলি ছাড়া উক্ত গ্রস্থের 
২৬৮ ও ২৭১ পৃষ্ঠায় যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র শর্মা ( দ্বিজেন্দ্রলালের শ্বালিকাঁপতি ) ও 
রবীন্দ্রনাথকে লেখা ছুটি কৌতুককবিতা৷ সঙ্কলিত হয়েছে। কর্মীন্বেধী জনৈক 
আত্মীয়ের কাঁজের জন্য হ্থপাঁরিশ করে তিনি রবীন্দ্রনাথকে যে কৰিতায় চিঠি 
লিখেছিলেন তাঁর প্রথম স্তবক থেকেই পত্রটির কৌতুকরম উপলব্ধি করা যায় : 


শুনছি নাকি মশায়ের কাছে 
অনেক চাক্‌রি খালি আছে,__ 
দশ-বিশ টাকা মাত্র মাইনে। 
দু-একটা কি আমর! পাইনে । 


( দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃঃ ২৭১) 


অক্ষয়কুমার দত্ত--২, ৩ 
অক্ষয়কুমার বড়াল--৬৮, ৬৯, ৪৫১ 
১২৯, ১৪৫) ৩৯৬ 


অজিতকুমাঁর ঘোষ--২২১, ২৭০, ২৭৮, 


১৮২) ১৮৯) ২১১ 


অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়_-৫৬+ ৩৭২, 


৪২২ 
অহ্ৈতগ্রভূ--১ 
অমূল্যচরণ বিদ্যাভৃষণ-_-২৭ 
অমৃতবাঁজার পত্রিকা--৩৩ 
অমুতলাল বস্থ--২*১ ১৮৩, ১৮৪, 
১৯৬) ১৯৭) ২১০ 
অশ্বিনীকুমার--৫৫ 
আইরিশ মেলোৌডিজ--৮১, ৯৩, 
৯৮ 
আঁচাধ জগদী শচন্্র--৫৯, ৩৩৭ 
আত্মজীবনচরিত--২, ৩৪, ৪১ 
আনন্দমমঠ ( বন্ধিমচন্দ্র )--৩৭ 
আনন্দমোহন বন্গ--৩৩ 
আয়র্লগ--৯২ 
আর্ধ ও অনার্ধ ( নাটিকা )--৪০ 
আর্ধদর্শন--.৬) ৩৩ 
আশ্ততোষ ভট্টীচার্য--২২* 
আযরিস্টোফিনিস--৪৭ 
ইত্ডিয়ান নেশান ( পত্রিক! )--৫৩ 


নির্ঘ্ট 


ইনগোন্ডমবি--১০৩, ১৯৪, ১৬ 
ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী-_-৯৩ 
ইন্দরনীথ বন্দ্যোপাধায়--৭০, ২০২, ২০৭ 


ইলবাঁট বিল--৩৩ 

ইজ্ট ইপ্ডিয়! কোম্পানি--৩১ 

ঈশ্বর গুধ--৬৭) ৭০) ১৯৯১ ২০৬ 

ঈশ্বরচন্তু বিদ্াপাগর--২১ ৩, ৪১ ২৫) 
১৭৪ 

উইলিয়ম শ।প-_১৭৪ 

উমেশচন্ত্র মিতর_-১৭৯ 

এডুইন আনন্ড--৮ 

ওমর খৈয়াম--৯৪ 

ওয়ার্ডসওয়ার্থ--৭৮, ১৭৩ 

কলিকাতা ইভনিং ক্লাব_-২৬ 

কাতিকেয়চন্ত্র রায়_-১, ২১) ৩) ৩৪) 
৩৬ 

কাঁমিনী রা়_-৬৬ 

কালীপ্রন্ন কাঁবাবিশারদ--২৪, ৭১, 
২০৩ 

কালীপ্রণম্ন সিংহ --- ১৭৪ 

“কিঞ্চিৎ জলযোগ? (গ্রহমন )--১*১ 

কীটদ্‌-_-১ 

কুরুক্ষেত্র ( নবীনচন্্র )--৩৮ 

কেশরী ( পত্রিকা )--৫৪ 


৪৫৫ 


কেশবচন্দ্র সেন--৩১ ৩৮, ৩৯১ ৪১১ 
৪৩ 

কৈলাসচন্দ্র বন্থ ( ডাঃ)-_২০ 

কষ্ণকুমার মিত্র ৫২ 

কৃষ্ণ-চরিত ( বস্কিষচন্দ্র )--৩৮ 

কৃষ্ণনগর--১৮৪১ ৫) ৯, ১২, ৪১, 
৪২১ ৪৫ 

ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত-_-২ 

ক্ষীবোদপ্রমাদ বিছ্যাবিনোদ-_-২৩, ২১০, 
২১১) ২৩১১ ২৪৪) ২৪৫) ২৪৬, 
৪ ২০-২১১ ৪২৭ 

গিরীন্দ্রমে।হিনী দাসী--৬৫ 

গিরিশচন্দ্র ( নাট্য কাঁর )--২, ২৩, 
১৮২১ ১৮৩) ১৯৭১ ২০৯১ ২১৩, 
২৪৫) ৯৯৮) ২৯৯১ ৩০৭১ ৩৪৮, 
৪২০) ৪২৭ 

গিরিশচন্দ্র বস (অধাক্ষ )--৭, ২০১ 
২৯) 

গীতমঞ্জরী-__২ 

গুরুদাস চট্োপাধ্যায়-__২৬, ২৭ 

গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়--২৭ 


গোবিন্দচন্ত্র দাস (কবি )--৬৭, ১২৯, 


১৩০ 
*****কুগ্কুম (কাব্য )১২৯ 
গ্যাঁরিবন্ডি-_-৪৩ 


গ্রন্থকার' (প্রহসন )--৯ 
চন্দ্রনাথ বসু--৩৯, ৪০ 


চাদর নিবারণী সভা- ৪৫ 
চিত্তরঞ্জন দাস--৭২ 


নির্ঘণ্ট 
ছত্রপতি” (গিরিশচন্দ্র )_-৫৬ 


ছত্রপতি শিবাঁজী' ( সত্যচরণ শাস্ত্রী )-- 
৫৬ 


ছুচ্ছন্দরী বধ ( কাব্য )--৭০ 
জয়শঙ্কর প্রপাদ ( হিন্দী নাঁটাকার )-- 
৪২৭, ৪২৮-৪৩১ 
জলপর সেন-_২৭ 
জ্ঞানেন্্লাল রায়_-৩,.৪,১ ৫, ৬, ১২১ ১৬, 
৬২ 
জিতেন্দ্রনাথ মজুমদীব-_-২ 
জ্যোতিবিক্দ্রনাথ ঠাকুর--২১১ ৩২, ৩৩, 
৩৭) ৯৪১ ১৮১১ ২১০) ২৪৪১ ২৪৫) 
২৪৩ 
ঝামাপুকুর লেন--১৯ 
টাউন হল--২৭, ২৮) ৪৬ 
টেনিসন--১, ১৭৪১ ৪৪৫ 


ডন সোসাইটি_-৫৩ 
ডাঁরউইন--৫* 


তত্ববোধিনী (পত্রিকা )--৪০ 
তিলক--৫৪ 
দয়ানন্দ সবন্তী--৩৯ 


দামোদর মুখে পাঁধ্যায়_-২০ 
দিলীপকুমার রায়_-২, ৫১ ৪৮১ ১২৯ 
১৪৬, ১৬৯, ১৭৩, ২৬১১ ৩৯১ 


৪১৬ 


দীনবন্ধু মি্র--২, ৩১৪, ২০, 
১৮০১ ২০১. 


১৭৯, 


দীপবংশ--২৯৩ 
দেবী চৌধুরাণী (বঙ্ধিমচন্দর )-৩৪ 
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দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর--৩২, ৩৫) ৩৬১ ৩৭ 


৩৮ 

দেবেন্দ্রনাথ মেন- ৬৪-৬৫, ১২৮-১২৯, 
১৪৫ 

দেবকুমার রায় চৌধুরী ( ছিজেন্জ 
জীবনীকার )--১৯, ২১১ ২৫১ ২৭১ 
২৯) ৪৬) ৪৯) ৫৭) ৫৮) ৫৯১ ৮৩১ 
১২২) ২১৪) ৫৮১ ৩৭৯, ৩৮০, 
৩৮৭, ৪০১ 

্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়--৩৩ 

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর--১৬৫, ১৬৬ 

দ্বিজেন্দ্রলাল 

“অদল বদল'_-১*০ 

“'আগন্তক”+-১১৯ 

আনন্দবিদায়--২৪, ২৫, ২৭, ১৮৫, 
১৯৪-১৯৬, ৩৮৬-৩৮৮১ ৩৯৩, 


8০৪ 


“আমরা ও তোমরা'_-১০৯ 

আমার জন্মভূমি'_৫৯ 

আর্ধগাথা (১ম ভাগ )--৬, ৭, ৮, 
১৩ ১৫১ ২২১ ৭৩) ৭৪-৮১১ ৮২১ 
৮৫-৮৬১ ৯৩, ১৪৭১ ১৪৮১ ১৯৬, 


৩৪৪৪ ৩৫৬, ৪৩২৪ ৪৪২ 
আর্ধগাথা € ২য় ভাগ )--১৩-১৫, 
১৭) ২৪) ৪৪১ ৮১, ৮৫-৯৮, 
৯৯, ১১২, ১৩, ১১৭১ ১১৯, 
১২১১ ১২৬ ১২৮১ ১৪৬১ ১৭৪১ 
১৭৬১ ১৯৬১ ৩৩৬১ ৩৪৪, ৩৭৮, 


৪৩২-৪৩৩১ ৪৩৪১ ৪৪২ 


৪8৫ 
“আমার দেশ'--২১১ ৫৯ 
“আমরা বিলাতফের্তা ক' ভাই,--৪৫, 


৪৬১ ১০ 

আলেখ্য--২২, ৭৩১ ৮৭, ১১২১ 
১২৬-১৩৪১ ১৩৫১ ১৪৬, ১৫৮, 

১৬০১ ১৬৪, ১৭০১ ৩৯০১ ৪৩, 
৪৪১ 

আষাটে--১৫, ১৭, ১৮১ ২৪১ ৪৭, 
৭৩, ৯৯-১*৬5 ১১২১ ১১৩১ ১১৫, 
১৩২, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৯-১৫২, 

১৫৫), ১৬৪-১৬৬, ১৮৫) ৪৩৪, 

“'আহ্বান”--১৩৬ 

ইরাণ দেশের কাঁজী+---২১১ ৪১৯ 

“উতৎ্সর্গ'_-৮৬ 

উদ্বোধন”--১১৮৯ ১৫৭ 

“উযা'__-১৩৮ 

একঘরে--১১-১৩, ৪২-৪৪) ৯৮১ ১৮৫১ 


৪৩৩ 

«এট] নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ” 
৩ 

“এস এস বধু'--১*৯ 

এম্াজ--১৩৬ 

“কটি নবকৃপ কামিনী'--৪৫ 

কলিযজ্ঞ'--৪৮, ১০২, ১৫২, ১৬৫ 
১৬৬ 


কন্কি অবতার--১৫, ১৮১ ৪৪১ ১৪৯, 
১৮৫-১৮৬) ২১৪১ ৩৮৯১ ৪৩৪ 
“কবি'শ-১৪৭) ১৬১, 


৪৫৭ 
“কর্ণ বিমর্দন কাহিনী'--১০২, ১৫২-১৫৩ 
“কাদিবে কি ন্েহময়ি*--৭৭ 

“কাব্যের অভিব্যক্তি'--৩৮১-৩৮২ 

“কাবো নীতি ৩৮৪-৩৮৬ 

“কার দোষ'-_-১১৯ 

কালিদাস ও ভবভূতি_-৩৫৩, ৩৫ ৭-৩৬৭, 


৩৯৩ 
“কালোরপ?--১০৬-১০৭ 
কু্থমে কণ্টক*--১১৮ 


*“কেরা'ণী'--১০০১১৬৪-১৬৫১১ ৭১-১৭২১৩৮৯ 


*ক৯েবকিল'--১৩৮ 

কিষ্ণ-বাধিক সংবাদ*_-১:৬, ১০৭ 

গুরু গোবিন্দ*-৮ৎ 

“ঘুমন্ত শিশু'--১২৬ 

“চণ্ডীচরণ?-- ৪৯৪ ১৭১ 

চত্84%---২৪৮১ ২৪৯১ ২৮৬০২৯২১ ৩১৮১ 
৩২৮) ৪৪১ 

“চম্পটির দল আমর] মবে'_৪৫১ ১৭৮ 

“চাষাঁর বিরহ?-_-১১১ 


চিন্তা ও কল্পন। (প্রবন্ধ সন্কলন )- 
৩৬৮৩৭ 


“চুন্বন'_- ১৩৮ 

“জীবন পথের নবীন পাস্থ*--১১৯ 

'ডেপুটি-কাহিনী'_-৪৮১ ১০৩ 

তারাবাই--১৫, ১৮, ৪১, ২৩৬-২৩৯, 
২৪৩, ২৪৮) ৩০৮ ৩১০৪ ৬২৫, 


৩৪৮ 


নির্ঘন্ট 
“তটিনী+--৭৭ 
“তা সে হবে কেন'--৪৯ 
“তাজমহল'--১১৪* ১২১, ১২৪) ১৫৬ 
“তানসেন-বিক্রমাদ্দিত্য সংবাঁদ*_-১০৬ 
“তোমরা ও আমরা”_-১০৯ 


ক্রযহম্পর্শ--১৫১ ১৮, ৪8৫» ১৮৫১ 
৬০৮৮ 


ত্রিবেণী--২২, ৭8১ ৮৭১ ১১১১ ১২৫১ 
১২৬, ১৩৪-১৪০১ ১৫৮১ ১৬১, ১৭৭১ 
৪৩৫১ ৪৩৭১ ৪৪১ 

দশপদী কবিতা--১৩৭, ১৩৯১ ১৬১ 

“দাড়াও,--১১৭ 


দি লিরিকস অব ইণ্--৮) ২২১ ৩৫১ ৭৩, 
৮১-৮৫১ ৪৩২ 


দুর্গাদ'স-_-২, ৫৮, ২৪৮ ২৫২-২৫৬, 
৩৪৯, ৪৪০ 

“দুর্বাপ।'--১০৬, ১০৭১ ৩৪২ 

“দেওঘরে সন্ধ্যা”--:৬, ৭৪ 

'নধান্ে পুষ্পে ভরা*-৬০) ৩৫০ 


“নর্তকী”--১৬১ 
“নবকুলকা মিনী*--১০৮ 


'নন্দলাল'-_ ৫০১ ১০৮ 
নিববধৃ'--১২২৯ ১৪৮১ ১৫৭ 
“নসীরাম পালের বক্তৃতা+--১২ 


নীহার”--৭৬ 
নূতন কিছু কর”--৪৫ 
'নৃতন মাতা _-১২৬-১২৭ 


ঘিজেন্্রলাল : কবি ও নাটাকার 


নূরজা হান--৫৮, ২৪৮) ২৫৬১ ২৬২-২৭৩, 
৩১৯, ৩২১১ ৩২২) ৩৬ 

“নেতা”--১৩২ 

*পৃতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে”--৫৯, ৪১৪ 

পরপারে--২৩, ১২২১ ২১৪, ২৯৭ ৩০০) 
৩০১-৩০৪, ৩১৯ 

পাষাণী--১৫১ ১৮, ২৩, ৪১, ১২৩, 
২০৯) ২১০১ ২১২-২২২১ ৩১৭১ 
৩৯১, ৩৯৪১ ৪৩৩, ৪৩৪১ ৪৩৯ 

“পুত্রকন্ার বিবাঁদ”_-১২৬, ১২৭ 

পুনর্জন্ম--১৮৫১ ১৯২-১৯৪১, ১৯৭, 
১৯৪, ৪৩৯ 

প্রকৃতি স্তোত্র”_-৭৫ 

প্রতাপপিংহ-_-২২, ৫৮, ৫৯১ ৮০১ 
২০৯১ ২৪৮-২৫২) ২৫৩, ২৫৬-২৫৮ 
৩৩৪১ ৩৪৪৯) ৪৩৯১ ৪৪০১ ৪৪১ 

প্রথম চুম্বন --১৩৮ 

প্রবাসে-১৩৯ 

প্রায়শ্চিত---১৫, ১৮, ২২৯৪৫) ৪৬, 
১৮৫, ১৮৯-১৯২ 

“প্রেম --১৩৮ 

“ফিরিয়ে দীও'--১৩৫ 

বঙ্গনারী--২৩, ২৯৭, ৩০১১ ৩০৪ ৩০৫১ 
৪৪১ 

বদলে গেল মতটা*--৪৯, ৫০৪৮ ১০৮) 
১১০ 

বনপ্রবাহিনী নদী*--১৪৮ 

“বলি ত হাসব না+--১৩৭ 


৪9৫৮ 


“বাইরণের উদ্দেস্ট'-_-১৫৬), ৪৪৪ 

“বাঙালী মহিম।”--১০২ 

£বিপত্বীক”--১২৬১ ১২৭১ ১২৮১ ১৬০ 

“বিবাহযাত্রী'--১৩২ 

বিরহ--১৫১ ১৮১ ২২১ ২৪১ ১৮৫১ ১৮৬, 
১৮৭, ৩৭৮১ ৪৩৪ 

বিলাঁতি গানের অন্গবাঁদ--৯১-৯৮ 

বিলাত-প্রবাসী--৬) ১*১ ৪৩, ৩৫৩- 
৩৫৭ 

£ভক্ত”--১৩২১ ১৬১ 

ভট্টপল্লীতে সভা"--৪৭, ১০২) ১০৩ 

“ভারতবর্ষ _-২৮১ ৫৯১ ৬০১ ৯৪ 

ভীম্ম---২৩, ২১২, ২১৩, ২৩০-২৩৬, 
৩০৮১ ৩১০১ ৩২৫১ ৩৪৮-৩৪৯ 

“মগ্যপ'--১৩২ 

মন্র--১৪ ১৮5 ২০) ৭৩, ১১২-১২৫, 
১২৭) ১২৮১ ১৩২১ ১৩৪, 


১৩৫১ 


১৪৬১ ১৫৫, ১৫৭১ ১৬৩১ ১৬৮১, 
১৬৯১ ১৭২-১৭৩১১৭৬১ ১৭৭, ২১৫১ 
৩৭৮, ৩৯০১ ৪০৩, ৪৩৪, 
৪ ৩৭ 

'মাতৃহাঁরা”--১২৬, ১২৭ 

মেবার*্পতন--২২৯৫৮) ২৪৮১ ২৫৬-২৬২, 
৩১৬৩১ ৭১ ৩৪ ৯*৩৫৩১ ৪৩৭, 8৪০ 

“মেবার পাহাড়'_-৬০১ ৩৪৯-৩৫০ 

'রমণীর সুখ'--১৩৭ 

রাখাল বালক'_-১৩২ 


“রাজা”--১৩২, ১৬১ 


৪৫৯ 


'রাজ৷ নবকৃষ্ণ রায়ের সমত্তা'-- ৪৮, ১০১ 

'রাধার প্রতি কৃষ্ণ-১২২, ১২৩, 
১৫৭ 

'বাম-বলবাস”--১০৬ 

“ূপকত্রয়?--১৩৬ 

'ূপপী”--১৩৮ 

*শুকদেব--১০২ ১ 

'শ্রীহরি গোস্বামী+--৪৭, ১০২ 

সাজাহান--৫৮১ ২৪৮) ২৫৪১ ২৭৩. 
২৮৬১ ৩১৭) ৩২২১ ৩২৬১ ৩৫০- 
৩৫১১ ৪8০ 

“সত্যযুগ+--১৩৩, ১৫৯১ ১৬৩) ১৭০ 

'সন্দেশ”-২০৭ 

“সমুদ্র'--১৩৪ 

“সমুব্রের প্রতি'--১১৪+ ১২৪১ ১৭৬, 
৩৯০ 

“সাধে কি বাবা বলি'_-২১ 

“সাধের বীণী”--8৪ 

“সিরাজদ্দৌলা”--১৩২ 

সিংহল-বিজয়--১৪৭৯, 
২৮৬১ ২৯২-২৯৭১ ৩১২১ 8৪১ 


২৪৮-২৪ন) 


সীতা__-২৩, ২১৩১ ২১৫) ২২২-২৩০) 
৩১০) ৩১১১ ৩১৩, ৩২৫১ ৩৪৮, 
৪৩৪ 

“ুথমৃত্যু”--১২১১ ১২৪১ ১৭৩ 

“হুন্দরী”--১৩৮ 

“স্তন্দরী কে ?--১৩৭ 

“সোন। আমার মানিক আমার+--১১৯ 


নির্ঘণ্ট 


“সোনার স্বপ্ল'--১৩৫১ ১৩৬ 
সোরাব-কুস্তাম-_২১২,২১৩১২ ৩৯০২ ৭৮,৩৪৭ 
'স্্রীর উমেদাঁর*+--১৭৩ 

শ্বপ্লভঙ্গ'__ ১১৬ 

স্মৃতি'--১৩৫ 
“হুতভাগা'-_-১২৬১ ১২৭ 


হরিনাথের শ্বশুর্বাড়ী যীত্রীঃ--১০১, 
১৬৪, ১৬৫, ১৭১১ ১৭৩ 


হাঁসির গান--১২, ১৪, ১৮, ২০১ ৪৯, 
৫০, ৭৩) ৯৯১ ১০৫-১১২১ ১১৩, 
১১৫, ১৩২, ১৫৫) ১৬৪, 
১৬৫) ১৬৬) *৪২) ৩৯৮) ৪১৭, 
৪৩৪ 

“হিশ্দু'--৪৯ 

“হিমালয়দর্শন*+--১১৪) ১১৫১ ১২৪১ ১৫৭১ 
১৭৬ 

“হদ'--৭) 


নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ( অধ্যক্ষ )--৫৩ 
নগেন্দ্রনাথ বন্তু--২ৎ 

নজরুল ইমলাম--৭২, ৪১৭ 
নন্দকুম!র চৌধুরী লেন-_ ১৯ 


নখকৃষখ খোষ- (দ্বিজেন্দ্র জীবনীকার ) 
৬০১ ৮৩5 ৯৪১ ১৮৫১ ১৮৪১ ২১৮, 
২৩০১ ২৪০১ ২৪৯১ ২৫৪) ৩০৩, 


৩৩১ 
নবগোপাঁল মিত্র৩২ 
“নবজীবন? (অমৃতিলাল )--৫৭ 
নব্জীবন ( পত্রিকা )--৩৯১ ৪০ 


দ্বিজেন্দ্রলাল : কবি ও নাট্যকার 


নবীনচন্দ্র সেন-_-৪১ ৩০১ ৩৯১, ৪৪২ 

নব্যভারত--৩১ ৬১ ১৩১ ১৬, ৪২ 

নাট্যমন্দির--৬১ ৮৯ ৯১ ১৮, ৩০১ 
৭৪১) ১০৩১ ২০৯১ ৩০৬ 

নিউ ইত্ডিয় ( পৃত্রিক। )--৫৪ 

নিশিকাস্ত বহু রায় (নাট্যকার )-- 
৪২২-৪২৩ 

নীলদর্পণ (দীনবন্ধু )--৯, ৩১ 

ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশন 
শ্৫৩ 

ন্যাশনাল (পত্রিকা )--৩২ 

পতাক। (পত্রিক )--৫, ৬ 

পরমহংসদেব-__৩৭ 

পাগল ঠাকুর-_-৪১ 

পাচকড়ি বন্দোপাধ্যায়--২১, ২৭, 
৬০৮ 

পি. আর. মেন--৩৩৪ 

পুরাতন ভূত্য ( রবীন্দ্রনাথ )--২০ 

পৃর্ণিমা-মিলন__ ১৯, ২০, ২১, ৩৭৮, 
৪০৩ 

প্যারীমোহন মেন--৩৬ 

প্রচার (পত্রিকা )--৩৯, ৪০ 

প্রবোধচন্দ্র মেন--৫০১ ১৪৬, ১৪৮৪ 
১৬১, ১৬২ 

প্রতাপচন্দজ্র মন্তুমদার__-১২, ৪৯ 

প্রভাতকুমীর মুখোপাধ্যায় ( রবীন্দ্র 
জীবনীকাঁর )--৩২, ৪০, ৩৭৮ 
৩৭৯১ ৩৮০১ ৩৮৪১ ৩৮৬ 

প্রভান ( নবীনচন্দ্র )--৩৮ 

গ্রমথ চৌধুরী--৪, ৭২১ ১৭০) ২০৪) ২০৫) 
৩৮৭১ ৩৯৩১ ৪৬৫-৪৩৭ 


৬৬ 


প্রমথনাথ বিশী--+১৫, ১১৩, ১৪৬, ১৮২ 

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী-_২০, ৭২, 
৪০২-৪০৩ 

প্রসন্নময়ী দেবী-_-১ 

ফিটজিরাল্ড --৯৪ 

ফেডারেশন হল--৫১ 

ফ্যানি ব্রাউন--১ 

ফ্রেস ড্রামাটিক ক্লাব-_-২৬ 

বঙ্গদর্শন ( পত্রিকা )--৩৮, ৫২১ ১৯১) 
১১৭, ১৮৩, ৩৮২১ ৩৯৩ 


বঙ্গবাসী ( পত্রিক! )--২৪, ৭৩১ 
৩২ 

বঙ্গল্্ীর ব্রতকথা (বামেন্দ্রহ্ন্দর )-- 
৫২ 


বঙ্গের অক্ষচ্ছেদ (নাটক )--৫৭ 

বস্কিমচন্দ্র-_-৩১) 18) ২৪) ২৫, ৩৪১ ৩৮১ 
৪০5 ৮০১ ১৬৯১ ১৮০১ ১৮২ ২০১১ 
২০২১ ২০৭) ৪৪০) 8৪৪ 

বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ধ (নাট্যকার )-- 
৪২৩ 

ধন্দেমাতরম” €পন্রিক )--৫৪ 

বরিশাল সম্মেলন--৫৩ 

বান্ধব ( পত্রিকা )--৬ 

বাণন--১৭৩ 

বানর্ড শ--৩০০ 

বার ভুইয়া_৫৬ 

বামাবোধিনী পত্রিকা--৩৬ 

বায়রন-_-৮১ ৮৩১ ৮৪১ ১৪৪) ১৪৫ 

বারহাম--১০৬ 

বিজয়চন্দ্র মজুমদার--৭২, ২৫১, ২৬৯ 
৩৯৩-৩৯৮ 


৪৬১ 


“বিদ্ধ গিতি' ( হেমচন্দত্র )-_-৩০ 

বিপিনচন্দ্র পাল--২৭৪ ৬০-৬১, ৬৮, 
৮০, ৮১) ৩৯৩ 

বিবেকানন্দ--৩৮ ৪১ 

(ডঃ) বিমানবিহারী মজুমদর--৩২ 

বিহাঁরীলাল--৬৩) ৬৮, ৭৫) ৭৬৯ ৮১১ 
১৪১১ ১৪৩ 

বিহারীলাল ভাছুড়ী--৪৯ 

বীববাহু ( হেমচন্ত্র )--৩০ 

ব্যোমকেশ মুস্তকী--২০ 

ব্রাউনিং--১৭৪,১ ১৭৫১ ৩৯২ 

ব্রান্ধিকানমাজ-_৩৬ 

ভবভূতি-_-২২২, ২২৭ 

ভারতী ( পত্রিক )--৪০, ৭২, ৭৬ 

ভারতীয় কংগ্রেস--৩৪ 

ভারতচন্দ্র "১৪ *, ১৫৪ 

£ভারত-উচ্ছ্বাপ” ( নবীনচন্দ্র )--৩১ 

“ভারত-ভিক্ষা* ( হেমচন্দ্র )-৩০১ ৮ 

“ভারত-যুবরাঁজ্য” ( রাজকৃষ্ণ রায় )--৩১ 

"ভারত-সঙ্গীত? (হেমচন্দ্র)--৩০, ৩২ 

“ভারত-লক্্ী* (অশ্বিকাচরণ গুপ্ত )-- 
৩১ 


“ভারতে সখ" ( হবরিশচন্দ্র নিয়োগী )-- 
১ 
“ভারতেন্দু' হরিশ্চন্্র (হিন্দী নাট্যকার ) 


৮৪ ২৬০৪ ২৭ 


নির্ঘণ্ট 


ভান্নাকুলার প্রেস আযাক্ট--৩৩ 
ভূদেবচন্দ্র-_-৩, ৩৮ 
ভূদেব-্চরিত-_৩৯ 
মধুস্?ন--১, ৩,৬৩১ ৬৪, ৬৫৯৮৪, ৮৫১ ১৪২৯ 
১৪৭) ২১৯১ ২৪৪১৩০৬)৩৯১১৪৪১১ ৪৪২ 
মনোমোহন বস্থ--২৩৯ 
মহাঁবংশ--২৯৩ 
মাৎমিনি--৩৩ 
মানকুমাঁরী বস্থ--৬৩, ৬৬ 
মারলো-- ৩৩২ 
মিঠেকড়া--২৪ 
মীরকাঁশিম 
( অক্ষয় মৈত্রেয় )--৫৬ 
( গিরিশচন্দ্র )--৫৬ 
মন্মথ রায়--৪২০+ ৪২৫-৪২৬ 
মহেন্দ্র গুপ-- ৪২৪ 
মুশিদাবাদের ইতিহাস ( নিখিলনাথ রায়) 
৫৩ 
মেঘনাদবধকাব্য--২০ 
মেট্রোপলিটান কলেজ-_-২৬, ৫৩ 
মোহিনী দেবী--9, ৫ ৩৩৭ 
মোহিতলাল মজুমদার- ৮৫, ১৪৬৯ ১৬০. 
১৮১১ ১৯৮১ ৩৩১১ ৪১৭ 
মৌলটন-_-৩৩০ 
ম্যাক্সমুলার--৩৮ 
ম্যাটসিনি--৪৩ 


জঙ্জলাল £ কবি ও নাট্যকার 


ীন্ত্রনাথ সেনগুপ্ত ৭২১ ৪১২. 
৪১৬ 

গেন্দ্রচন্জ্র বস্থ--২*২১ ২০৩ 

গেন্্রনাথ বিদ্ভাভুষণ--৩৩ 

1গেশচন্দ্র চৌধুরী (নাট্যকার )__ 
৪২৫ 

গ্ল।ল--৩০১ ৮৪১ ৪৪৪ 

অনীকান্ত সেন_-২০১ ৭২, ৩৯৮২ 
৪০১ 

মেশচন্দ্র দ্ত_-৪৪০ 

পময় লাহা--৪০২, 

[নীক্দ্রনাথ-_১, ২০, ২৩, ২৪১ ২৫১ 
৩২১ ৩৩১ ৪০১ ৬২১ ৬৭১ ৭২) 
৮৯5 ১৫৪*% ১৫৭১ ১৬৫১ ১৯৪, 
৩০৭১ ৩২৬১ ৩২১১ ৩৩৮৯ ৩৭৮- 
৩৪৫) ৪০২১ ৪০৩১ ৪০৪১ ৪8৪২- 
8৪৬ 
'*'কড়ি ও কোমল--২৪ 
'**গীতাঞ্জলি--৬২ 
'" গোবা-- ২৪ ৩৭৩ 
'"'ব্লাকা--১৬৪ 

**ভাঙুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী 
--৮৭৬ 
'**চিন্রাঙ্গদা--২১৯, ৩৮৪-৩৮৫, 
৩৭৯১ 

'* মাপিনী-২১০ 

'- সন্ধা] সঙ্গীত --৭৬১ ৭৮ 

- শিশু-- ১৩১১ ৩৯৩ 


-**শৈশব সঙ্গীত--৭৬, ৭৮ 


ম্মব্ণ---.১৩১ 
'রাজা ও রাণী--২১* 
'ক্ষণিক1--১৭*১ ৩৯৮ 
'সোনার তরী--৩৯০ 
ধীশ্বন্ধন--৫১ 
জনারায়ণ বন্ব--৩২১ ৩৪, ৩৮ 
জেন্্রলাল রাঁয়_-৪ 
[স্থান (টড. )--৫৬ ৫৯, ২৩৬, 
২৫২ 
জা কা'লীকুষ্ণ দেব-_-৩৮ 
'রাজোপহার' (গোপালচন্ত্র দে)-_ 
৩১ 
বামগোপাল ঘোঁষ--৩ 
রামচন্দ্র শুক (হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস 
রচয়িতা )--৪২৭, ৪৩৯ 
রামতন্ছু লাহিড়ী--৪১১ ৭৯ 
রামতঙ্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 
স্খ9 ৩৮১ ৪২ 
রামায়ণ (বাল্সীকি ) -১৫২১ ২১৫১ ২২৩, 
২৩৩ 
রামেন্্রন্থন্দর ্রিবেদী_-৫১১ ১৬৯ 
বামপ্রসাদ্দ_-১৬২ 
রাঁসবিহাঁরী ঘোষ--:২৭ 
বৈবতক (নবীনচন্দ্র )--৩৮ 
লর্ড কার্জন--৫১, ৫২১৫৭ 
লর্ড লিটন--৩৩ 
ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপক)--" 
২৭ 
ললিতচন্ত্র মি্র--২০ ২৮, ৪০১১ ৪৯৩ 


৪৬৩ 


লোকেন্দ্রনাথ পালিত- ৬০, ৩৯৫ 

শচীন্দ্রনাথ সেনগ্রপ্ত ( নাট্যকার )-- 
৪২৩০৪ ২৪ 

শশধর তর্কচড়ামণি-_-৩৯১ ৪৯ 

শশাঙ্কমোহন সেন-_-১৭৫, ৩১৬ ৩৯৫১ 
৪৩৮১ ৪৪৭ 


শান্তিদেব ঘোঁষ-_৯৩ 


ডঃ) শশিতৃষণ দাঁশগুপ্ত--২২৩, 
৩৬৭ 

শিখগুরু ও শিখজাতি” (শরৎ বায়) 
সশ৫ ৫ | 


শিবনাথ শান্্রী-_-২, ৩৩ 

শিবাঁজী-মেলা1--৫৪ 

শিবাঁজী উত্সব-_-৫৬ 

শিশিরকুমার ঘোঁষ- ৩৩ 

শেলী--৮৩ 

শৈরেশচত্র অজুমদার--২৭ 

ডঃ) শ্রীকুমার বন্দ্যো পাধ্য।য়--৭১ 
১৬৭১ ২০১, ২০৬ 

শ্রীশচন্দ্র কৃষ্ণনগরের বাজ )_ ৩৬ 

নঞ্তীবচন্দ্র--৩ 

মঞ্তীবনী ( পত্রিকা )-- ৩৯ ৪০+ ৫২ 

দগ্রীবনী সন্ভা--৩৩ 

গ্ৃতীশচন্্র বিদ্যাভূষণ--২৭ 

সত্যেন্্রনীথ ঠাঁকুর_-২০ ৩৬, ৩৭ 

সত্যেন্দ্রনাথ দও্ড--৭২, ৪০৮৪ ১১১ 
৪১৭ 

'সধবার একাদশী” ( নাটক )--৯, 


৯২৪৯১ ১০৮৩ 


নির্ঘন্ট 


সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা--৩৮ 
সমালোচন। সাহিত্য--৭১ ১১১৪ ২০১ 
“সবরোজিনী” (নাটক )--৯২ 
সাধন। (পত্রিকা )--৮৯ 
( ডঃ) সাধনকুমার ভষ্টাচাধ-_-২৬৭, ২৭১, 
৩২৮ 
“সন্ধ্যা? (পত্রিকা )--৫৪ 
সবুজপত্র ( পত্রিক )--৬১, ৩৪১5 ৩৪৩ 
“সাবাস বাঙ্গালী” (অমুতলাল বস্থ )-- 
৫৭ 
সার্দাচরণ মিত্র-_২ 
“সাহিত্য' (পত্রিকা )--২২, ২৪১ ন€, 
২৭৬) ৩৮৪১ ৩৯৩ 
মিবিল ম্যারেজ আক্ট--৩৭ 
“দিরাঁজদ্দৌলা' 
“**অক্ষয় মৈত্রেয়__৫৬ 
**গিরিশচন্তর--৫৬ 
সিসিটার কলেজ--৭ 
সী তীর ঃ ( বঙ্নিচন্্)৮-৯১ 
স্থইনবার্ন__৯৩ 
সজনীকান্ত দাস-_-১৬২১ ৪১৮-৪১৯ 
(ডঃ) সুকুমার সেন--৩১১ ৬৩, ৬৪, ৬৬, 
২১০১ ২৩৮১ ২৪৬১ ২৬৭১ ২৭০১ ২৯৪) 
৩০৩ 
(ডঃ) সুনী তিকুমার চট্টোপাধ্যায়--২৪৩ 
(ডঃ) সুশীলকুমার দে ৬৯১ ১৮১১ ৩৩১ 
স্ববভি ( পত্রিকা )--€ 
স্থরধাম--১৯, ২৬, ২৭ 
নথরধুনী” (কাব্য )--২ 


ঘিজেন্্লাল : কবি ও নাট্যকার 


সরবাল! দেবী--১২, ১৩১ ১৪৪ ৪৩৩ 

নুবরেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়--৩৩, ৩৪, 
৫৪ 

ন্বরেন্ত্রনাথ মজুমদার (গায়ক )--৫, 
৩৩ ৭ 

স্থরেশচন্ত্র লমাজপতি--২২) ২৪, ২৭, 
৩৪৩ 

বর্ণকুমারী দেঁবী--৬৪, ৪৩৩ 

সবপ্নময়ী ( নাটক )--৩৩, ২১০ 

স্কট--৯২ 

স্টার থিয়েটার-:১৮, ২২১ ১৮৫) ১৯৫ 

হরপ্রসাদ শান্ত্রী--২৭, ১৬৯ 


হরিদাস চট্রোপাধ্যায়--২৬ 

হরেন্জ্লাল রায়--৪8১ ৫১ ৬ 

হীক্সলি--৫* 

হার্বার্ট স্পেন্সার--৫, 

হামচুপামুহাফ--৩৩ 

হিন্দুমেলা_৩২ 

হীরেন্ত্রনাথ দত্ত--২০ 

হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়--৩, ৩০) ৩১১ ৩৩ 
৮০১৮১) ৩৪১১ ৪৪৯) ৪৪২ 

হেমলত।| ( নাটক )_-৯ 

হেমেন্দ্গ্রমাদ ঘোষ--২৭ 

হেত্তি ( অধ্যাপক )--৩৯ 


হয়নি 


